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আমাঁদের কথা 


4, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) 
ৃ এবং তাঁর পরিবারবগ ও ও সাহাবায়ে কিরামগণের প্রতি। 
-:. মানবজীবনকে কুরআন মজীদের ছাচে গঠন করার জন্য প্রথমে কুরআন বুঝা প্রয়োজন । 
মাতৃভাষায় কুরআন মজীদকে বুঝার জন্য প্রায় শতাব্দী কালেরও অধিক সময় ধরে বাংলা ভাষায় 
তার তরজমা ও তাফসীর প্রণয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় 
রেখে ইসলামিক ফাউগ্ডেশন মুসলিম জগতে সমাদৃত প্রামাণিক তাফসীরগুলোর পর্যায়ক্রমে 
. বংগানুবাদ প্রকাশের এক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত তাফসীরে তাবারী আমাদের 
তাফসীর প্রকল্পের অন্যতম প্রকল্প । এ তাফসীরখানা ইসলামের প্রাথমিক যুগের জগছিখ্যাত 
এক প্রামাণ্য তাফসীর। এর প্রণেতা আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র)। 
'::- কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় প্রায় 
সাড়ে এগার’শ বছরের সুপ্রাচীন এ তাফসীরখানা মুসলিম জাহানে বিশেষভাবে সমাদূত। তত্ব ও 
তথ্যের 'বিশুদ্ধতার কারণে পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিত ও গবেষকগণও তাফসীরখানার প্রতি 
“বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোড ইউনিভার্সিটি প্রেস 
তাফসীরখানার প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে! এতে গ্রন্থখানির প্রতি তাদের প্রবল 
অনুরাগ প্রকাশ পায়। 
.. খ্যাতনামা মুফাসসিরগণ সমন্বয়ে একটি সম্পদনা পরিষদ-এর তত্বাবধানে বিশিষ্ট 
আলিমবৃন্দ তাফসীরখানার বাংলা তরজমা করেছেন। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আমরা 
আল্লাহ্‌ তাআলার শোকরগোজারী করছি। আশা করি, এভাবে এর বাকী খণওগুলোও সুধী 
-প্রাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমরা সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ তদসংগে ইসলামিক 
ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি এর অনুবাদকবৃন্দ ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে 
মুবারকবাদ জানাই। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ এর 
প্রকাশনায় যারা সাহায্য -সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকেও মুবারকবাদ জানাই। 
আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দিগী যাপনের তাওফীক দিন এবং আল্লামা 
'তাবারীকে জান্নাতে সুমহান মর্যাদা দান করুন এ মুনাজাত করি। আমীন। ইয়া রাহ্বাল আলামীন। 
তারিখ £ ভাদ্র, ১৪০০ সাল মোঃ শফিউদ্দিন 
সফর, ১৪১৩ হিজরী মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 
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প্রকাশকের কথা 


“.. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে তাবারী 
শরীফের প্রথম খণ্ডের বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে 
জানাই সীমাহীন শুক্রিয়া। 

বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে এ তাফসীরখানা প্রথম থেকে 
তিন খণ্ড বংগানুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যে এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড 
প্রকাশিত হলেও নানা জটিলতা ও প্রতিবন্ধকত? হেতু প্রথম খওখানি প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে 
উঠেনি। এজন্য পাঠকবৃন্দের অসুবিধার কথা স্বরণ করে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। 

তাফসীরে তাবারীর অনুবাদ পাও্ুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে 
সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ পাক আমাদের শ্রমকে 
ইবাদত হিসাবে কবুল করুন এ মুনাজাত করি। 

নির্ভুলভাবে কিতাবখানি প্রকাশ করার সর্বাত্মক চেষ্টা সত্বেও এতে ভুলক্রুটি থাকা 
অস্বাভাবিক নয়। এ রকম কোন ক্রুটি সুধী পাঠক আমাদের জানালে আমরা ইনশাআল্লাহ্‌ 
পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। 

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন বুঝা ও তদনুযায়ী আমল করার 
তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন। 
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সম্পাদনা পরিষদের কথা 


হাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে 
'শার্থক্যকারীরূপে কুরআন করীম ও ফুরকানে হামীদ নাখিল করেন। এই মহাগ্রন্থ বিশ্বমানবকে 
সত্য-সুন্দর পথের দিশা দেয় এবং সার্বিক কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
“কুরআন মজীদের মহান শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল অশান্ত পৃথিবীতে শাস্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে 
ারে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক এক কথায় 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ মহাগ্রন্থ দিয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা । কুরআন মজীদের শিক্ষা ও 
টব টি দুনিয়ার যেখানে যতদূর বিস্তার লাভ করেছে, শান্তি ও সুখের আলোকচ্ছটায় 
হু তাআলা a তাঁর পরম করুণার নিদর্শনস্বরূপ কুরআন করীম নাযিল 
করেছেন। সেজন্য তাঁর মহান দরবারে লক্ষ কোটি সিজদায়ে শোকরানা। বিশ্বলহী হযরত 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম, যিনি 
সুদীর্ঘ ২৩ বছরের বিরামহীন নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দ্বারা এ মহাগ্রন্থের সকল শিক্ষাকে অক্ষরে 
অক্ষরে বাস্তবায়িত করেছেন এবং কুরআনী যিন্দিগীর নমুনা স্থাপন করেছেন। 

৪8২87857575, শব্দ ও অর্থ সবই তাঁর 

জী রআন অত শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে 
িয়নবী হযরত মুহা মা মুস্তফা সারাহ আলাইহি ওয়াসায়ামের নিকট লাধিল হয়। কুরান 
মজীদের ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন কাজ। কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের ভেতরই 
রয়েছে। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট অন্য আয়াতে পাওয়া যায়। আবার হাদীস শরীফেও 
অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরামের 
জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেও কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা দান করেছেন। সাহাবা কিরামের 
আমলেও কিছু সাহাবী কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। এমনিভাবে তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগ 
পারি দিয়ে এখন পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা বা তাফসীরের কাজ অব্যাহত রয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের 
নানা ভাষায় যুগে যুগে মুফাস্সির বা ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ তাঁদের সারা জীবনের সাধনায় 
এর ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। 


















২ 
নন ফেরে 





শি 
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যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষ কুরআন মজীদের ভাষাকে আপন করে এবং মাতৃভাষায় 
তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছেন। বাংলা ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীরের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। 
বিস্তারিত ও মৌলিক তাফসীর প্রণয়নের ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক। আল্লাহ্‌ তাআলার অশেষ 
রহমতে এই অধম জাতির সামনে বাংলা ভাষায় তাফসীরে নূরুল কুরআন নামে একখানা 
মৌলিক, প্রমাণ্য ও বিস্তারিত তাফসীর গ্রন্থ প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেছে। তাফসীরে নূরুল 
কুরআন ইনশাআল্লাহ্‌ ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। আলহামদু লিল্লাহ্‌, ইতিমধ্যে ১৭ (১৭ পারা) খণ্ড 
প্রকাশিত হয়েছে। 

প্রসঙ্গত্রমে বলা যেতে পারে, গত সোয়া শ’ বছর যাবত মোটামুটিভাবে বাংলা ভাষায় 
কুরআন মজীদের তরজমা প্রকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু সর্বাংগীন সার্থক এবং সুন্দর 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কোন তাফসীরকারই পূর্ণ 
তাফসীর প্রকাশে সক্ষম হননি। অবশ্য উর্দূ ভাষায় রচিত কিছু তাফসীরের বাংলা অনুবাদ 
হয়েছে। 

“তাফসীরে তাবারী” ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিশাল তাফসীর। এটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত 
আরবী ভাষায় রচিত। এর রচয়িতা তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত ইমাম তাবারী 
রহমাতুল্লাহি আলায়হি। এতে তিনি কুরআন মজীদের প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের বিস্তারিত 
ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ একটি ব্যতিক্রমধর্মী নির্ভরযোগ্য তাফসীর । এই 
তাফসীর গ্রন্থখানা তৎকালীন প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রণীত হয়েছিলো। এর পূর্ণ নাম "আল- 
জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন”, সংক্ষেপে "তফসীরে তাবারী” নামে সমধিক 
পরিচিত। 

এই তাফসীরের বাংলায় রূপান্তর নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন 
বাংলাদেশ এই কঠিন কাজটি হাতে নিয়ে এক মহৎ উদ্যমের পরিচয় দিয়েছে। এই কাজটি 
সম্পাদনার জন্য একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠিত হয়। যারা অনুবাদের কাজে অংশগ্রহণ করেছেন 
তাঁরাও এক বিশাল কাজ করেছেন। কেননা পূর্বেই বলেছি, এ কাজ সহজসাধ্য নয়। 

অনুবাদকর্মকে ঢেলে সাজানো সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব। তাঁরা দায়িত্ব সচেতন থেকে 
নিয়মিত কর্মরত আছেন। কাজটি দুরূহ। বাস্তবক্ষেত্রে না আসা পর্যন্ত এই বিষয়ে সঠিক ধারণা 
করাও সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থে দেশের জ্ঞানী-গুণী সবার নিকট আমরা 
দোআপ্রার্থী। ; 

আল্লাহ্‌ তাআলা জাল্লা শানুহর মহান দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন এ মহতি উদ্যোগকে 
কবূল করেন এবং একাজকে আমাদের সকলের নাজাতের ওসিলা করেন। আরো দুআ করি, 
বাংলা ভাষাভাষী সবাই যেন আগ্রহ সহকারে এ কিতাব পাঠ করে নিজেদের জীবনে জান্নাতের 
অমিয় সুধা লাভ করতে পারেন। 

আমীন! সুম্মা আমীন!! 
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* ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হির সংক্ষিপ্ত জীবনী 


i : আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ২২৪/২২৫ হিজরী 
ৰিক ৮৩৮/৮৩১ খৃষ্টাব্দে অষ্টম আব্বাসী খলীফা মুতাসিম বিল্লাহ্র শাসনামলে ইরানের 
'. কাম্পিয়াস সাগরের তীরবর্তী পাহাড়ঘেরা তাবারিস্তানের আমূল শহরে এক অভিজাত পরিবারে 
- জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জারীর, দাদার নাম ইয়াধীদ, পরদাদার নাম কাছীর এবং তিনি 
' গালিবের পুত্র। তাবারিস্তানের অধিবাসী হিসেবে পরিচয়সূচক 'তাবারী” শব্দটি তাঁর নামের শেষে 
সংযোজন করা হয়েছে৷ ইমাম তাবারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ১৯৫ 
বাল্যকাল থেকেই তাঁর জ্ঞান-পিপাসা ছিল অত্যন্ত প্রবল। সাত বছর বয়সে তিনি কুরআনুল 
করীম মুখন্জ করেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং ইরানের ইতিহাস তিনি ছেলেবেলায় স্বগৃহে 
“অবস্থানকালেই অধ্যয়ন করেন! উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি উদৃপ্রীব ছিলেন। কাজেই নিজ শহরে 
প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তিনি ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্সমূহে 
যাতায়াত করতে থাকেন। প্রথমত রায় এবং তার নিকটস্থ শহরসমূহে সফর করেন। তারপর 
হযরত ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাল রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট হাদীস শরীফ অধ্যয়নের 
জন্য বাগদাদ গমন করেন। তিনি বাগদাদে পৌছার মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই হযরত ইমাম 
আহমাদ ইব্‌ন হাল রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করেন অবশেষে তিনি বসরা ও কুফাতে 
কিছুকাল অবস্থানের পর আবার বাগদাদ ফিরে আসেন। বাগদাদে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি 
_মিসর-চলে যান। মিসরের পথে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করে 
হাদীসশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি'লাত করেন। মিসরে অবস্থানকালেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে 
পড়ে। পুনরায় বাগদাদে ফিরে জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেখানেই অবস্থান করেন। বাগদাদ 
ইমাম আবু জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাগদাদে 
তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কবিদ্যা ও ভূতত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। 
তিনি মক্কা মুয়াযযামাতে কয়েক বছর অবস্থান করে কুরআন মজীদের বিশদ তাফসীর ও হাদীস 
অধ্যয়ন করেন। পরে মিসর সফর করেন। সফরের মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন স্থানের খ্যাতিমান 
পণ্ডিতগণের সাহচর্যে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করা! কুরআন মজীদের 
তাফসীর, হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসের তথ্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞানার্জনে তাঁর 
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সুকঠিন সাধনার কথা জগতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জন্য তাঁকে জীবনে বহু 
দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহুদিন তাকে অর্ধাহারে-অনাহারে কাটাতে হয়েছে। এক 
সময় পর পর কয়দিন অনাহারে অতিবাহিত করার পর নিজের জামার হাতা বিক্রি করেও 
জঠরজ্বালা নিবৃত্ত করতে হয়েছে। 

প্রথমত তিনি আরব ও মুসলিম বিশ্বের মূল্যবান এঁতিহাসিক তথ্যাদি সংগ্রহে আত্মনিয়োগ 
করেন। পরবর্তী সময় অধ্যাপনা ও গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। আর্থিক 
দিক থেকে সচ্ছল না হওয়া সত্তেও তিনি কারও নিকট থেকে কোন প্রকার সার্থক সাহায্য, 
এমনকি সরকারী উচ্চ পদমর্যাদা লাভের সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণে স্গত হননি। তাঁর সৃজনশীল 
এবং বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল তাঁর অমর গ্রন্থসমূহে। কিরামাত (কুরআন পাঠ পদ্ধতি), 
তাফসীর, ফিকহ, ইতিহাস, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি অনেক 
মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। 

মিসর থেকে ফেরার পর প্রায় দশ বছর কাল তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। 
এক পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা থেকে "জারীরিয়া মাযহাব” নামে একটি মাযহাব বিকশিত হয়। তাঁর 
পিতার নামে এই নামকরণ হয়েছিল। সামান্য কয়েকটি মাসআলা ব্যতীত শাফিঈ মাযহাবের 
সাথে এ মাযহাবের তেমন কোন মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়নি। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই 
জারীরিয়া মাযহাবের বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হানাফী 
মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে জানা যায়। 

ইসলামের ইতিহাসে আবু জাফর ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
মুফাস্সিরুল কুরআন এবং ইতিহাসবেস্তা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে যাঁরা মানবে- 
তিহাস রচনা করে গেছেন, তাঁদের 'অগ্রপথিক ছিলেন ইমাম তাবারী (র)। যুগের প্রভাব সম্যক- 
ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার বাস্তব জ্ঞান এবং বুগ-প্রভাবে জীবনধারার ক্রমগতিকে বিবর্তনের ধারায় 
অনুভব করার গভীর অন্তরদৃষ্টি নিয়েই তিনি তাঁর অমর কীর্তি ত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত করআন 
মজীদের তাফসীর এবং পনের খণ্ডে প্রকাশিত মানবজাতির ইতিহাস রচনা করেন।' তিনি মানবে 
তিহাসকে কুরআন মজীদে বর্ণিত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার সাথে মিলিয়ে উপস্থাপন করেছেন। 

পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম রেখেছেন "আল-জামিউল বায়ান ফী 
তাফসীরিল কুরআন” ( ০1841 ০৯০০৪০ ০৪ 90135410811 এবং ইতিহাস গ্রন্থের নাম 
রেখেছেন "আখবারুর রুসুল ওয়াল মুলুক” ( এ 9 ০১! 50551 )। তিনি তাঁর 
মাযহাবের সমর্থনে কিছু কিতাবাদি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। মোটামুটিভাবে তাফসীর 
আর ইতিহাস প্রণয়নেই তাঁর সারা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাফসীর প্রণয়নে তিনি অগাধ 
পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম বিশ্রেষণশক্তি ও সুদূরপ্রসারী অন্তরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগের লেখক ও 
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 পর্তিতগণের মাঝে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অধ্যবসায় সুবিদিত। তাঁর মনন- 
শীলতা, একাগ্রতা, বাকসমৃদ্ধি, বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলী জন্যনসাধারণ, বিস্ময়কর ও প্রশংসার 
দাবিদার। এ সবের বিচারে তিনি সবার শীর্ষে। তাঁর তাফসীর ও ইতিহাস পাঠে মনোযোগ দিলে 
সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি আজীবন কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের 
অনুশীলনে তাঁর জীবনকে কিভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি একাধারে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত 
দৈনিক চল্লিশ পাতা করে মৌলিক রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। মূলত তিনি ইতিহাস 
রচনা করেছিলেন একশত পঞ্চাশ খণ্ডে। ছাত্রগণ তা অধ্যয়নে অক্ষমতা প্রকাশ করায় তিনি 
দুঃখিত হন এবং অতিশয় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার্থে মাত্র পনের খণ্ডে তার 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। তার দ্বারাই বুঝা বায়, হযরত ইমাম আবু জাফর তাবারী 
রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা কতো বিস্তৃত ও বিশদ ছিলো এবং তাঁর জ্ঞানের বিশলতা কতো 
প্রসারিত ছিলো। আরবী ভাষায় তাঁর. আগে কেউ এতো বড় বিশাল ইতিহাস রচনা করেনি । তিনি 
সৃষ্টির আদিকাল থেকে হিজরী সনকে কেন্দ্র করে কালানুক্রমিক ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন। 
তাতে তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সত্য তত্ব উদ্ধার ও 
সঠিক তথ্য বিশ্রেষণে তার দক্ষ হাতের তুলনা মেলে না। পরবর্তী কালে তাঁর অনুসরণে বিখ্যাত 
 শ্রতিহাসিক, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক মিসকাওয়াহ্‌ (র) (ওফাত ১০৩০ খৃ.), ইবযুদ্দীন ইবনুল 
আহীর (র) (জীবনকাল ১১৬০ খু.-১২৩৪ খৃ.) ও যাহাবী (র) (জীবনকাল ১২৭৪-১৩৪৮ খৃ.) 
প্রমুখ জগদ্ধিখ্যাত এঁতিহাসিকগণ প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। আল্লামা ইবনুল 
আছীর (র) তার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ “আল-কামিল ফিতৃ্‌-তারীখ” (চূড়ান্ত ইতিবৃত্ত) ইমাম 
আবু জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির সুবৃহৎ ইতিহাসকে সংক্ষেপ করে ১২৩১ খৃষ্টাব্দ 
জি মাইর বে বসা ও 
-(ওফাত-১৫১--হিজরী); -কালবী -(র), ওয়াকিদী (র) (ওফাত ৩১০ হিজরী), ইব্‌ন সাদ ( 
ইবনুল মুকাফফা (র) CR 0 ভ 
নানা দেশ সফর করে তিনি অনেক গাথা ও কাহিনী থেকে ইতিহাসের মাল-মসলা, তথ্য ও 
উপাদান যোগাড় করেছেন। কুরআন মজীদের সুবিশাল তাফসীর প্রণয়নের জন্যই তিনি সারা বিশ্ব 
জগতের শ্রদ্ধা কুড়াতে সমর্থ হয়েছেন। ১৩৩১ হিজরী সনে মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে 
তাঁর সুবিশাল তাফসীর ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। "তারীখুর রিজাল’ নামে তিনি মহৎ ব্যক্তি- 
গণের জীবনেতিহাস এবং ‘তাহযীবুল আছার’ নামে হাদীসের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন । 


কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক হাদীস ব্যবহার করায় মুসলিম 
জাহানে তাঁর তাফসীর বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী তাফসীরকারগণ তাঁর তাফসীর 
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থেকেই বহু তথ্য সংঘহ করেছেন। তাঁর মতানুসারেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্বেষণ 
দিয়েছেন। তাঁর সুবিশাল তাফসীরখানাই তাঁকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুধী ও চিন্তানায়কের 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট? পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ আজো তাঁর গ্রন্থাদি এতিহাসিক 
তথ্য সংগ্রহ এবং তাত্বিক সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন। 

১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তাফসীরে তাবারীর প্রথম খণ্ডের 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রকাশনা উৎসবে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী বক্তৃতা দান করেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাভাবীগণের ন্যায় 
ধলা ভাষাভাষীগণও এই জগছ্বিখ্যাত তাফসীরের বাংলা তরজমার আশায় অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলার অশেষ রহমতে ইসলামিক ফাউগ্ডেশন বাংলাদেশ জাতির 
ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিয়ে জাতিকে কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করতে সমর্থ 
হয়েছে! 

প্রায় ১১শ’ বছর আগে ৩১০ হিজরী মুতাবিক ৯১৩ বৃস্টাব্দে অষ্টাদশ আব্বাসী খলীফা আল- 
মুকতাদির বিল্লাহূর আমলে মুসলিম জাহানের এ অন্যনসাধারণ প্রতিভাশালী ইমাম বাগদাদে 
ইন্তিকাল করেন। 

এতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহমাভুল্লাহি দালাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি 
আলাইহি মানবজাতির ইতিহাস জ্ঞাত এক বিজ্ঞ এতিহাসিক 7 
জুরায়জ রহমাত্ল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, "ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিকহ 
শাস্ত্রের মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যেমন ইল্ষে 
কিরাআত, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ইতিহাস।” 

ইব্‌ন খান্লিকান (র), শায়খ আবু ইসহাক শীরাজী (র), ৬5 ), হাফিয আহমাদ 
ইব্‌ন আলী সুলায়মানী (র), ইমাম জালালুদ্দীন সুযূতী (র), ইমাম ena 
(র), আবৃ হামিদ আল-ফারাইদী (র), মুকাতিল (র), কাল্বী (র), ইবনে খুযায়মা (র) প্রমুখ 
মুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিজ্ঞজনের মতে ইমাম আবু জাফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 
ইল্মে তাফসীর ও ইসলামের ইতিহাসের জনক। তিনি ছিলেন এক অনন্য ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব 

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে বহু সংখ্যক হাদীস উধৃত করেছেন। 
তিনি প্রত্যেক শব্দ ও আয়াতের উপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। হযরত রাসূলে করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত মারফু হাদীছই তার নিকট সম্পূর্ণ প্রামাণ্য ও 
নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের অভিমতকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। 
কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দ গুলোকে তিনি সে যুগের আরবী সাহিত্যের নিরিখে বিশ্লেষণ 
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কফরেছেন। কোন্‌ শব্দ কোন্‌ সময় কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তাও তিনি আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। 

ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে দুইটি বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ঃ (১) 
প্রামাণ্য হাদীসের উদ্ধৃতি ও (২) পাঠরীতি সম্পর্কে কুফা ও বসরার আরবী ব্যাকরণবিদগণের 
মতামত। 

তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহাবায় কিরামের মতামত বর্ণনা করেছেন, বিশেষত হযরত 
ইব্ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনার প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাবিঈগণের 
মতামতও উদ্ধৃত করেছেন। বসরার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত আবূ উবায়দা (ওফাত ২০১ 
হি./ ৮২৪ খৃ.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি শ্রেষ্ঠ। তাঁর প্রণীত তাফসীর 'মাজাজুল কুরআন, অতি 
প্রাচীন ও বিশুদ্ধ! কুফার ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে হযরত 'আল্-ফাররাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি 
প্রসিদ্ধ তাফসীর 'মাআনিউল-কুরআন' প্রণয়ন করেন। 

তৃতীয় যে বিষয়ে ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীরে সন্নিবেশিত 
করেছেন, তা হলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন পাঠ-পদ্ধতি। এ বিষয়ে তিনি “কিতাবুল্‌ কিরাআত” 
নামে আলাদাভাবে কিতাব প্রণয়ন করেছেন। তিনি 'তাফসীর' ও “কিরাআত-কে দুইটি আলাদা 
বিষয়রূপে গণ্য করেছেন। | 

তিনি সংগৃহীত সকল হাদীসই অবিকল বর্ণনা করেছেন। তাতে পরবর্তী কালে এসব 
হাদীছের বরাত দিতে কোন তাফসীরকার ও ব্যাখ্যাকারের কষ্ট করতে হয়নি। তাঁরা ইমাম 
তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে 
বিশিষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ ইমাম আবূ হামিদ আল-ফারাইদী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

সেযুগে বাগদাদ ছিলো শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র । বাগদাদের মসজিদে ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 

সমূহে সুচারুরূপে- শিক্ষা দেয়া হতো। সারা বিশ্বের জ্ঞান-পিপাসু মানুষ এখানে বিশ্বজোড়া 
খ্যাতিমান শিক্ষকগণের নিকট পড়াশোনা করতে আসেন । তাঁরা সংখ্যায়ও ছিলেন অনেক। 

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন ইমামের যুগ থেকেই তাফসীর চর্চা শুরু হয়। ইমাম তাবারী 
খুলাফায়ে রাশিদীনের ও হযরত আইশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহ্‌ তাআলা আনহা থেকে উধৃতি 
দিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহ্‌ তাআলা আনহু এ ব্যাপারে বিশেষ 
স্থান দখল করে আছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হিজরতের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 
উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা রাদিআল্লাহ তাআলা আনহা তাঁর ফুফু ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি 
হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের যথেষ্ট সুযোগ 
পান। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইল্মের 
তরক্কীর জন্য এবং কুরআন মজীদের সঠিক ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা দানের জন্য দুআ 
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করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তিনি ১৩/১৫ বছরের 
কিশোর ছিলেন। যেসব কথাবার্তা ও কার্যকলাপ তাঁর জানা ছিল না, তা তিনি প্রবীণ সাহাবায় 
কিরামের নিকট থেকে নেবার জন্য তাঁদের খিদমতে হাজির হতৈন। তাঁকে ‘হিবরুল উম্মাত, 
(উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) উপাদিতে ভূষিত করা হয়। প্রগাঢ় পাণ্তিত্যের জন্য তাঁকে 
'বাহ্রুল-উলুম” (বিদ্যাসাগর কা জ্ঞানের সমুদ্র)-ও বলা হয়। তিনি কুরআন মজীদ ও তাঁর 
তাফসীর সাহিত্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞান সঞ্চার করেন।. জাহিলী যুগের ইতিহাস বিষয়ে তিনি 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করেন। মহান আল্লাহ্র পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘সীরাত’ 
(জীবনচরিত) ও ইল্মে ফিকৃহ-এ তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এমনকি জাহিলী যুগের কাব্য 
সাহিত্যেও তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ সকল বিষয়ে তিনি নিয়মিত শিক্ষকতা 
করতেন: অনেকেই কুরআন মজীদ ও ফিক্হ বিষয়ক জটিল ব্যাপারে তাঁর মতামত গ্রহণ 
করতেন। সবাই তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি 
নিজেই ইজতিহাদ করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতেন। হযরত ইব্‌ন আন্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা 
আনহুর সুচিন্তিত অভিমতসমূহ ইসনাদসহ (সূত্র পরম্পরা) তাঁর ছাত্র ও সঙ্গীগণ কর্তৃক বহু 
কিতাবাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে৷ তিনি তাঁর তাফসীরের সমর্থনে প্রায়ই সেকালের কবিদের 
কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন, খা ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এ সব কবিতার উদ্ধৃতি 
ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির তাফসীরের এক বৈশিষ্ট্য । 

-হবরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ রাদিআল্লাহ তাআলা আনহু বর্ণিত হাদীছসমূহ থেকেও তিনি 
তীর তাফসীরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আলকামা ইব্‌ন কায়স হযরত কাতাদা হযরত হাসান 
বসরী হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহমাতুল্লাহি তাআলা আলায়হিম আজমাঈন হযরত আবদুল্লাহ 
ইব্‌ন মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর কুফাতে অবস্থানকালে তাঁর কাছে তালীম গ্রহণ 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু মক্কী যুকাররমায়, হযরত ইব্‌ন মাসউদ 
রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু কৃফাতে এবং হযরত উবার ইব্‌ন কা’ব রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু 
মদীনা মুনাওয়ারায় তাফসীর শিক্ষা করেন। 

হযরত আবুদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (ওফাত ৭৩ হিজরী), হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (ওফাত ৪৫ 
হিজরী), হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (ওফাত ১১ হিজরী), হযরত আবু মূসা আশআরী (ওফাত 
৪২ হিজরী), হযরত আবূ হুরায়রা (ওফাত 8৮ হিজরী) রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুম 'থেকেও 
ইমাম তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। কুরআন মজীদের 
কোন্‌ আয়াত কোন্‌ ঘটনা বা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তা তিনি সাহাবায় কিরামের 
বর্ণনানুসারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এঁতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাকের সংকলন থেকেও তিনি উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। 
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:_ আমরা অনুবাদ ও সম্পাদনার বেলায় হাদীছসমূহের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে সনদের শেষ রাবী 
.(বর্ণনাকারী)-এর নাম বর্ণনা করেছি। অধিক আগ্রহী পাঠক প্রয়োজনে তাফসীরে তাবারীর মূল 
কিতাব দেখে নেবেন। আমরা কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এ নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য 
'হয়েছি। 
তাফসীরে তাবারী শরীফ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে প্রকাশ করার কাজে আমাদের 
সুযোগ মেলায় আমরা মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শোকরগওজারী করছি। পরিশেষে 
সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক 
ফাউণডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ মহৎ কাজের সাথে জড়িত 
আলিম-উলামা, সুধী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আমাদের বিশেষ দুআ রইলো। আল্লাহ্‌ 
তাআলা যেন আমাদের সবার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের 
সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার এবং তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক 


দিন। আমীন! 
মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম 
সভাপতি 
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সূচীপত্র 


ভূমিকা 
কুরআনের আয়াতসমূহের অথওতা! 
কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় নাযিল হয়েছে 
কুরআন বেহেশতের সাত দরজায় নাযিল হয়েছে 
কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপয় পূর্বকথা 
কুরআন ব্যাখ্যার মূল তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য 
কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা. নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস 
কুরআন ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ইল্ম এবং মুফাসসির সাহাবীগণের কতিপয় বর্ণনা 
কুরআনের তাফসীর এবং কতিপয় হাদীসের ব্যাখ্যায় তাফসীর অস্বীকারকারী 
ইলমে তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংসিত প্রাচীন তাফসীরকারদের 


ভি 
সূরা ফাতিহার নামসমূহের ব্যাখ্যা 

আল্লাহ্‌ পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্যা 
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর ব্যাখ্যা 
আল্লাহ্‌ শব্দের ব্যাখ্যা 

আর-রাহমান আর-রাহীম-এর ব্যাখ্যা 





১. সূরা ফাতিহা 
সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা 
‘বব’ শব্দের ব্যাখ্যা 
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৩৭ 
৪০ 
৪১ 

83 
8৪৬ 


8৮ 


৫১ 
৫৩ 
৬২ 
৬৪ 
৬৬ 
৭২ 
৭8, ৯০ 


৮৯ 
৮৫ 
৮৮ 


আল-আলামীন শব্দের ব্যাখ্যা 
ইওয়ামিদ্দীন-এর ব্যাখ্যা 
আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি 
আমাদের সরল পথ দেখাও 
আদ পি তখ্ববদের ভুমি অনুগ্রহ দান করেছ 
ক্রোধনিপতিত নয় এবং পথন্রষ্টও নয় 


আয়াত ২. সূরা বাকারা 
১. আলিফ-লাম-মীম-এর ব্যাখ্যা 

এটা সেই কিতাব 

সালাত-এর ব্যাখ্যা 

তারাই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত 

৬. যারা নাফরমানী করেছে 

৭. আল্লাহ্‌ তাদের অন্তকরণ ... মোহরাষ্কিত করে দিয়েছেন 

৮. এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি 

১. আল্লাহ্‌ ও মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায় 

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে 

১১. তোমরা পৃথিবীতে বিশৃত্খলা সৃষ্টি কর না 

১২. এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী 

১৩. যেসব লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান আন 

১৪. যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি 

১৫. আল্লাহ্‌ তাদের সাথে তামাশা করেন 

১৬. এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে 

১৭. তাদের উদাহরণ-যেমন এক ব্যক্তি আগুন স্বালাল 

১৮. তারা বধির, মুক ও অন্ধ 

১৯. অথবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ 

২০. বিদ্যুতচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয় 

২১. হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর 


তা 
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১০৩ 
» ০৮ 


১১০ 


১২৫ 
১২৭ 
১৩৭ 
১৪৫ 
১৪৫ 
১৪১ 
১৫২ 
১৫৭ 
১৬৪ 
১৬৭ 
১৭২ 
১৭৯ 
১৮২ 
১৮২ 
১৮৫ 
১৮১ 
১৯৭ 
২০২ 
২১২ 
২১৫ 
২১৬ 
২৩৩ 


আয়াত পৃষ্ঠা 

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন ২৩৬ 
. আমি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের সন্দেহ থাকলে ২৪১ 
, যদি তোমরা তা না কর এবং কখনও করতে পারবে না ২৪৬ 
.যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দাও ২৪৮ 
. আল্লাহ্‌ মশক কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র বস্তুর উপামা দিতে সংকোচ বোধ করেন না ২৫৭ 
২৭. যারা দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংগ করে ২৬৬ 
, তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? ২৭২ 























-. ২৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ২৭২ 
1৩০. আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি ২৯০ 
"২ ৩১. তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিখিয়ে দিলেন ৩০৮ 
৩২. ফেরেশতারা বলল, আপনি পবিত্র ৩২৭ 
৩৩. হে আদম! তুমি তাদেরকে এসবের নাম বলে দাও ৩২৯ 
৩৪. যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর ৩৩৩ 
. হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর ৩৪০ 

7:৩৬. কিন্তু শয়তান তাদের পদশস্থলন ঘটালো. ৩৪৮ 
, ৩৭. আদম কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো ৩৬০ 
. ৩৮. তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও ৩৬৭ 
৩১. যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা জ্ঞান করে ৩৬১ 
8০. হে বনী ইসরাঈল ! আমার নিআমত স্মরণ কর ৩৭০ 
৪১. আমি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর ৩৭৭ 
: 3২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না ৩৮০ 
৪৩ তোমরা সালাতি কায়েম কর OO ৬১৮৩ 
৪৪. তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও ৩৮৫ 

- 8৫. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর ৩৮৭ 
৪৬. তাদের প্রতিপালকের সাথে তাদের সাক্ষাত ঘটবে ৩৯০ 
8৭. হে বনী ইসরাঈল 1... সবার উপরে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম ৩১৩ 
৪৮. সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না ৩৯৫ 
৪৯. যখন আমি ফিরআওমী সম্প্রদায় হতে তোমাদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম ৪০১ 
৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাক করে দিয়েছিলাম ৪০১ 
৫১. আমি মৃসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম চল্লিশ দিনের ৪১৫ 
৫২. তারপরও আমি তোমাদের ক্ষমা করেছি ৪২৩ 
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(০৮০ "১ 
ভূমিক! 


৩০৬ হজর'তে ‘আল্লামা আব্‌ জাফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আল-তাবারী (রহ)-এর সামনে 
“কুরআন মজীদ পাঠ কর! হলে তিনি বলেন £ 






এহ: প্রশংসা মাই আল্লাহ্‌র জন্য যাঁর অভিনব 'হক্ম ব্গাদ্ধমান লোকদের উপর বিজয়”, যাঁর 
ক্ষ প্রমাণসমহ জ্ঞান-ব্দ্ধিকে অপারগ করে দেয়, যাঁর সৃষ্টি রহস্য ধর্মদ্রোহণদের “ওযর-আপাত্ত 
খণ্ডন করে দেয় এবং যাঁর যুক্তি-প্রমাণের মমোমহদ্ধকর ভাষা বশ্ব-মানবের কর্ণকুহরে ঝংকৃত হয়, 
-:আর সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মা'কদে নেই। তাঁর সমতুল্য ন্যায় বিচারক কেউ নেই 
এবং তাঁর সমকক্ষও নেই? তাঁর অংশীদার হওয়ার মত কোন সত্তা নেই। তাঁর কোন সন্তান নেই 
এবং তানও কারও সন্তান নন। কেউ তাঁর স্ত্রীও নক্স এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই৷ তান 
' এমন এক পরাক্রমশালী সত্তা যাঁর অসীম শ্াক্তমত্তার সামনে শর্তিধরদের শাক্ত-সামর্থয অবদামত 
হয়ে যায়! তিনি এমন এক মহা পরাক্রমশালপ সত্তা-ঘাঁর সন্মান ও মযাঁদার সামনে প্রাতপাতিশালঈ 
*প্বাজা-বাদশার সম্মান তুচ্ছ ও ম্লান হরে যায়! তাঁর দুদমনীয় ভটাতর প্রভাবে প্রতাপশালণ 
ক্তির অন্তরাত্বাও কেপে উঠে। তাঁর সামনে সমগ্র সংঘ্টিলোক ইচ্ছার হোক আর অনিচ্ছায় 
, আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছে! যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ 

৮15. ৮. alla 453 ৩ 2 নাড়ে ar 4০৮ ৮ +! az 83516 4 


হি 55511) প্$ Xb, Ss (5৯1 ১৪১ ও ৮7৮1 ur ০ dy. 


রি বর্বর 











“আসমান-যমীনের সব কছ ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেবল আল্লাহ্‌কে সিজদা করে যাকে । 
আর এদের ছায়াসমহও সকাল-লন্ধ্যায় তাঁরই সামনে নত হয়”-- (সরা রাদ £ ১৫) 123 


অতএব, বিশ্বের অপ্তিত্বমান সব কিছুই তাঁর একত্বের দিকে আহবান জানায়, প্রতিটি অন- 
ভবযোগ্য জিনিস তাঁর রবুবিয়্যাত ও-সার্বভৌমত্বের দিকে হিদাপ়েত দান করে তাঁর সষ্টর যা 
কিছ পৃণর্গ এবং যা কিছ অপৃণর্গ ব্রেহউপুণণ), কোনাঁট দুব‘ল, অক্ষম, কোনটি (অপরের 
সাহায্যের) মুখাপেক্ষী, ীবপদ-মুসীবতের আগমন, যুগের পরিক্রমার নতুন নতুন সমস্যার 
উত্তব_এ সব কিছুই তাঁর একত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ! 


অন্তরাস্াকে আলোকিত ও সোন্দধ্নশ্ডিতকারগ এসব নিদশ*ন, ও দলগল-প্রমাণের সাথে যুগপত- 
ভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা গানব জাঁতর নিকট নবাঁ-রসলও পাঠিয়েছেন। তাঁরা এসব জিনিসের 
যথার্থতা প্রাতিচ্ঠিত করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র চুড়ান্ত প্রমাণ তাদের বাঁদ্ধবাস্ততে গ্রথিত 
করেন। যেন. রসলগণের পাঠানোর পর লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোন যঃক্তি না থাকে 
এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরা যেন উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে, পারে! তানি তাঁদের 
সরাসরি সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের সত্যতার প্রমাণ বহনকারণ দলশলসমৃহের মাধ্যমে সমগ্র সষ্টির 





৯* এই আয়াত পাঠ করে সন্মদা দিতে হবে। 
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২ তাফস'রে তাবারণী 


মধ্যে তাঁদেরকে স্বতন্ত্র বৈশিচ্ট্যের অধিকারণ করেছেন'। প্রকৃত সত্যভিত্তিক যুক্তি প্রমাণ ও মৃশজযাপুণ 
আয়াত দান করে তাঁদের সাহায্য করেছেন।. যেন তাঁদের কোন ব্যাঁক্ত একথা ,বলতে না পারে যে, 
৪08 A পাতা পার্টি ণঞল তে এ পরে Ja পান্টি Ar জর 39 ar ৫9358 চিপ শু রত 


mal! ৩:7১ 0 ০9128 laa ১9489 Al ০5105 las 5172 ০১৫০ ১ খু 13৯ LA 
a Ed Cd Cand Cad 


AAJ পাঠে 2 AJD adrian Bre 


০ ১১১০০) 131 RI pls 1922 


“ইনি তো তোমাদের মতই একজন মানে? তোমরা যা খাও তিনি তাই খান। তোমরা যা পান 
কর তিনিও তাই পান করেন। এখন' তোমরা যাঁদ নিজেদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য 
কর, তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রপ্তই হলে” (সরা মুশমনূন £ ৩৩-৩৪)! 


মহান আল্লাহ্‌, নবী-রসলগণকে তাঁর এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে দত হিসেবে নিয়োগ করেছেন, 
নিজের অহশর বিশ্বস্ত ধারক ও বাহক বাঁনয়েছেন, তাঁদের উপর বিশেষ অন্গ্রহ করেছেন এবং 
নিজের িসালাতের দায়ত্ব অপণণের জন্য মনোনধত করে নিয়েছেন। অতঃপর তানি তাঁদের 
যে নিয়ামত দিয়েছেন এবং যে অনুগ্রহে বৈশিষ্ট্যমশ্ডিত করেছেন তাতে তাঁদের মধ্যে মযাদার 
তারতম্য করেছেন। তিনি তাঁদের কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন, আবার কাউকে বিশেষ 
দানে ভূষিত করেছেন এবং একের উপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তিনি কারো সাথে 
সরাসার এবং একান্তে কথা বলার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আবার কাউকে পাঁবত্র আত্মার 
(জিবরাঈল) মাধ্যয়ে সাহায্য করেছেন. মৃতকে জশীবত করার এবং জন্মান্ধ ও দুরারোগ্য রোগণীদের 
সুঙ্ছ করার শাক্ত দিয়ে বৈশিষ্ট্যমাণ্ডিত করেছেন। 


আর তিন আমাদের প্রিয় নবখু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলারাহ ওয়া আালিহগ ওয়া সাল্লামকে 
সবোর্চ্চ মর্যদার আসনে আঁধাণ্ঠত করেছেন। তিনি তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের অসখম অনগ্রহ 
ও সম্মান দান' করে তাঁর প্রাত বিশেষ মহব্বতের প্রকাশ ঘাঁটয়েছেন। তিনি তাঁকে প্‌ণংিগ 
নবুওয়াত ও সালাত দানের জন্য মনোন*ত করেছেন? তাঁর অনুসারী ও সহচরদের দ্বারা তাঁকে 
সৌভাগাবান করেছেন? .তাঁকে পুণহংগি দাওয়াত পরিপূর্ণ“ ও বিশ্বব্যাপশী রিসালাত সহ পাঠিয়েছেন। 
তাঁকে স্বৈরাচারী জালিম ও অভিশপ্ত শয়তানের হন ষড়যন্ত্র থেকে বিশেষভাবে হিফাজত 
করেছেন! অবশেষে তাঁর মাধ্যমে তিনি নিজের দণনকে [িজরশী করেছেন, সত্য ও সঠিক পথ সমুক্জবল 
করেছেন এবং সত্যপথের চিহ্নসমূহ স্পম্ট করে 'দিয়েছেন। তাঁর দ্বারা শিরকের স্তপ্তসগ্ৃহা ধংস করে 
দিয়েছেন, বাতলকে নিশ্চিহ করেছেন, পথন্রম্টতা, শরতানের প্রতারণা ও পৌন্তলিকতার মৃলোচ্ছেদ 
করেছেন কেননা তান দীন ইসলামকে আবহমান কাল ধরে টিকিয়ে রাখতে চান, মাস বছর ও 
যুগযুগ ধরে, তা চালু রাখতে চান এবং কালের পারিক্রমায় এই নরকে আরও জ্যোতি করতে চান। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবশ-রসূলের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু? আলায়াহ ওয়া 
আঁলহ' ওয়া সাল্লামকে বিশেষ মযদিা দান করেছেন নবীগণকে স্বৈরাচারশ শাসক গোম্ডী বাভন্ন- 
ভাবে নিযতিন করেছে এবং পাঁপিচ্ঠ দহদ্কীতিকারশী সম্প্রদায় নানাভাবে অপমানিত করেছে? এসব 
পাঁপজ্ঠের মৃত্যুর পর তাদের স্মএীতসমূহ বিলীন হয়ে গেছে, কালের আবতনে তাদের স্মাত 
মানুষের মন থেকে মুছে গেছে? সাধারণভাবে, বা বিশেষভাবে, ব্যাপকভাবে বা ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভন্ন 
জাতি-গোচ্ঠগীতে সাধারণভাবে যে সমস্ত নব প্রোরত হয়েছেন তাঁদের কিছ স্মাঁত ইতিহাসে এখনও 
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তাফসীরে তাবারশ ত 


ক্ষত আছে এ সব নবী-রসংল নাদিন্টি কোন এলাকা, বা বিশেষ কোন জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য 
প্লীরিত হয়েছেন? তাঁদের কোন্‌ একজ্নকেও গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়ান। অতএব 
ীবতগপ্ন প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা আলার জন্য । তান শেষ নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
ুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার কারণে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর আনুগত্য 
র জন্য আমাদের মযঁদাবান করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছেন, তিনি যে বিষয়ের 
দকে আহবান করেছেন এবং যা কিছ; আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়ে এসেছেন আমাদেরকে তা স্ববকার 
[বার এবং তাতে ইমান আনার সে ভাগ্য দান করেছেন। সেই প্রিয় নবখ (স)-এর উপর পাবব্রতম 
সালাত, সবেতিকিষ্ট সালাম এবং তরি পূ্ণাংগ ও পরিপূর্ণ সম্মান ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। 










-. অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের নববী মুহাদ্নাদ (স)-এর উম্মাতকে যে বিশেষ এবং বিরাট 
- ধ্জীনিসের মাধ্যমে মযদা দান করেছেন, অন্য সব জাতির তুলনায় সম্মানের আত উচ্চ স্তরে উন্নত 
"করেছেন, তাদেরকে উন্নত মযাদা দানের জন্য পছন্দ করেছেন, তানের নিরাপত্তা ও 1হফাজতের ব্যবস্থা 
করেছেন এবং তাদের নামকে মযাদাবান করেছেন তা হল ওহ, আল-কুরআন! এই কুরআনকে 
' {তান রসূলঃলাহ্‌ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার স্বপক্ষে প্রমাণ এবং তাঁর বিশেষ মযাঁদার স্পষ্ট 
"নিদর্শন ও চুড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে বা'নয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দনকারীদের 
.. থেকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁর উদ্মাতকে কাফিরদের থেকে স্বতন্ত্র করেছেন। যদি গোটা বিশ্বের 
"মানুষ, জিন এবং ছোট বড় সকলে একত্র হরে এই কুরআনের অনুরূপ একটা সরা রচনা করতে 
সচেষ্ট হয়-_তবে অনুরূপ সংরা রওনা করা তাদের পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না--“যাঁদ ভারা পরস্পরের 
-সাহাষ্যকারণও হয় ।” 
২... আল্লাহ্‌ তা'আলা এই কুরআনকে তাদের জন্য অন্ধকারের আলো বাঁনয়েছেন। তা অন্দেহ-সংশয়ের 
ক্ষেত্ৰে উজ্জ্বল উল্কা, পথহারা ব্যাক্তর জন্য পথ প্রদশ ক এবং সত্য ও মুক্তির পথের দিশারী । বে 
শশ্ব্যাক্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সচেষ্ট, আল্লাহ্‌, তাকে এই কুরআনের মাধ্যমে শান্তর পথে 
"পরিচালিত করেন, নিজ ইচ্ছার অঞ্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন এবং সহজ সরল পথের 
দিকে ধাঁবত করেন? তিনি নিদ্রাহীন চোখ দিয়ে এই কিতাবের হিফাজত করেছেন এবং এক দ:ভেরদা 
দুর্গের মধ্যে তা পাঁরবেষ্টন করে রেখেছেন। কালের আবর্তনে তা পারবাততি হয় না এবং যুগের 
পারক্রুমায় তা বিলুপ্ত হয় না। যে ব্যক্ত এই কিতাবের যুক্তি-প্রমাণ অনুসরণে দ:ঢ় প্রতিজ্ঞ সে 
কখনও পথচ্যাত হয় না এবং এই কুরআনের সহচর কখনো সরল পথ থেকে ভ্রান্ত পথে নিক্ষিপ্ত হয় না। 
যে ব্যক্ত এর অনুসরণ করে সে কৃতকার্য হয় এবং হিদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে 
প*্চাৎপদ হর সে গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়। যারা মতবিরোধের সময় এই কুরআনের ফয়সালার 
দিকে প্রত্যাবতন করে তা তাদেরকে ধসের হাত থেকে রক্ষা করে, বিপদের সময় যে ব্যক্তি এই 
কুরআনের কাছে আশ্রয় নেয় তা তার জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল শয়তানের যাবতীয় প্রতারণা ও 
ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার নিমিত্তে এই কিতাব তাদের জন্য এক মজবুত দুগ“ঃ যারা আল্লাহ্‌র দেয়া হিকমাত 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ করে কুরআন তাদের জন্য সেই জ্ঞান-ভান্ডার। যারা নিজেদের বিবাদ মীমাং- 
সার জন্য কুরআনের কাছে ফিরে আসে তা তাদের চুড়ান্ত ফয়সালা দান করে! 










এর রাশ যারা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, তারা ধব্ংসের হাত ধেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। 


হে আল্লাহ ! তোমার এই : কিতাবের মুহকাম ও শুতাশ্াবহ আয়াত, হালাল-হারাম ও আম ' 
(সাধারণ)-খাস (বিশেব) নিদেশ সাঠিকভাবে উপলান্ধ করার তওফিক আমাদের দান কর। আমাদেরকে 
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৪ তাফসখরে তাবারণ 


এই কুরআনের শনজমাল সেংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক) ও বিস্তারত বণনা সম্বালত আয়াত এবং 
এর নাসথ রোহতকারণী) ও মানসখ রোহতকৃত) আয়াতসমৃহও সাঁঠকভাবে হৃদয়ংগম করার যোগ্যতা 
দান কর; আমাদেরকে এই কুরআনের বাঁহাক ও গোপন তত্ত্ব এবং এর মৃশীকল আয়াঙসমৃহের নিভ'ল 
ব্যাখ্যা করার যোগ্যতা দান কর। হে আল্লাহ ! এই কুরআন ও তার 'নদেশসমূহা দ:ঢড়ভাবে আঁকড়ে 
ধরার তিক আমাদের দান কর, এর মুভাশাবিহ আয়াতসম[হ মেনে নেয়ার আঁবচল মনোব্ত্ত দান কর, 
তা সংরক্ষণের ও তার যাবতশয় জ্ঞান লাভের যে নিয়ামত তুমি আমাদের দান করেছ তার শোকর 
আদায় করার অন:প্রেরণা দাও তুমিই দোয়া শ্রবণকারখ ও কবুলকারী । আমাদের 'প্রয়নেতা হযরত 
এগমুহাদ 9 ও ভরসার বারলপাঁরজনদের প্রতি অজস্র ধারায় শাস্তি বাঁ্ষযত হোক। 


হে আল্লাহর বান্দাগণ, আল্লাহ সকলের প্রতে অনুগ্রহ করুন। যে জ্ঞান অজ'নের প্রা পাঁরপুর্ণ 
মনোযোগ দেয়া উচিৎ এবং যার নিগৃঢ় তত্ব উদ্ঘাটনে যথাসাধ্য মনোনিবেশ করা উচিত, যে জ্ঞান 
অজ‘নে আল্লাহ্‌র সঞ্ভুীষ্ট লাভ করা যায় এবং যে জ্ঞান. আলেম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে সঠিক পথের 
{দিকে পাারচালত. করে-সেই জ্ঞানের পাঁরপূ্ণ ও পঢণংগ উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব- কুরআন 
মজীদ, যার মধ্যে কোন সল্দেহগূর্ণ বক্তব্য নেই । তা যে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে 
এ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। 
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চে - | - - 
“এর মধ্য বাতিল সামনের দিক থেকেও আসতে পারে না এবং পেছন দিক থেকেও লয়। তা 
এক গহাজ্ঞানদ ও সংপ্রশংস 5 সত্তার পক্ষ খেকে নাযলকত৩”-(সংরা হামীম সিজদা £ ৪২) 
আমরা এই িকঠাবের ব্যখ্যা ও ভাব সম্প্রসারশের জন্য আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এমন একটি 
সুবৃহৎ ও বিস্তারিত তথ্য সম্‌দ্ধ কভার রচনার কাল শুর করতে চাই, লোকেরা যার প্রয়োজন অনুভব 
করে। এই গ্রন্হথানিই হবে তাদের জন্য যথেষ্ট, এরপর অন্য সব গ্রন্হের প্রয়োজন আর অনহভব 
করবে না। আলেমগণ যেসব য্বীক-প্রমাণের উপর একমত প্রকাশ করেছেন এবং যেসব ক্ষেত্রে মত- 
বরোধ করেছেন, আমি তাও এখানে উল্লেখ করব! প্রাতিটি মাযহাবের দলশল-প্রমাণও আম এখানে 
তুলে ধরব এবং আমাদের কাছে যে মাযহাবের মত অধিকতর সঠিক মনে হবে-তাও পাঁরহ্কারভাবে 
সংক্ষপ্ত পারসরে তুলে ধরব। আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কার এবং তাঁর তওফিক কামনা 
কার যাআমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির কাছাকাছ নিয়ে যাবে এবং তাঁর ক্রোধ থেকে দুরে রাখবে ৷ সৃষ্টির 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহানবী (স) এবং তাঁর পরিবার বর্গে'র উপর অসংখ্য দরদ ও সালাম 
স্‌চনাতেই আম এমন কতগুলো ব্যয়ের উপর আলোকপাত করব যা প্রথমেই আলোচিত হওয়া 
উচিৎ এবং অন্য বযয়ের আলোচনার পূবে” এসব বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করাই যুক্তিযুক্ত । তা 
হচ্ছে কুরআন মজশীদের এমন সব আয়াতের অথ” ও তাংপর্যয বর্ণনা করা--যে সম্পর্কে আরবশ ভাষায় 
অপারদশ ব্যক্তি সন্দেহে পাঁতত হতে পারে। 


'কুয়আনের আরাতসমূহের অর্থগত অখণ্ডতা. বার ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে, কুর শান 
পরিপুর্ণ জ্ঞানের উৎস এবং যাবতীয় কথার উপর কুরআনের কথার প্রাধান্য ও মর্যাদা 

ইমাম আব জাফর তাবারণ বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর তাঁর সবশ্রেম্ঠ নিয়ামত এবং মহান 
অনুগ্রহ হচ্ছে এই যে, তান তাদের বাকশাঁক্ত দান করেছেন। এর সাহায্যে তারা নিজেদের অন্তরের 
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নব প্রকাশ করে এবং নিজেদের সংকল্প ব্যক্ত করে। তিনি তাদের বাকশাক্তর মাধ্যমে তাদের মধ্যে 
বাভিন্ন ভাষার উৎপত্তি করেছেন এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে দিয়েছেন। এই ভাষার সাহায্যে তি 
ল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী দেয়, তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং নিজেদের প্রয়োজন পর্ণ 
রে, পরম্পর ভাব বিনিময় করে, পাঁরচিতি লাভ করে এবং কাজকর্ম সম্পাদন করে। 


এই ভাযার ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব জাতিকে বিভিন্ন ভাষা-গোম্ঠীতে বিভক্ত করেছেন, 
ক. দলকে অপর দলের উপর প্রাধান্য ও মযা্দা দান করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ অনলববাঁ 
1, কেউ মাজিত ভাষার অধিকারী! আবার কেউ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম। 
এরই ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের মধ্যে কাউকে অধিক মাদার অধিকারী করেছেন, একজনকে 
‘অপরঞ্জনের তুলনায় দক্ষ ভাষাবদ' বানিয়েছেন এবং নিজেদের বক্তব্য পাঁরছ্কারভাবে তুলে ধরার 
“যোগ্যতা দান করেছেন। 

. অতঃপর তিনি তাদেরকে নিজের কিতাবের সাথে এবং তার নিদেশ জ্ঞাপক আয়াতসমহের সাথে 
পারচিত করেছেন! তিন যাদের পছন্দ করেছেন তাদেরকে এই কিতাবের ভাষাগত দক্ষতা দান করে 
‘সেই লোকদের তুলনায় অধিক ময্দাবান করেছেন্‌ যারা নিজেদের বক্তব্য পরিচ্কার করে তুলে ধরতে 
অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন £ 
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“এরা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান যে অল্‌ংকারে মণ্ডিত হয়ে লালত পালিত 
য়,আর তর্কাঁবতকে নিজেদের বন্তব্যও পণ” মাত্রায় স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে না £”- সেরা 
'যখরূক £ ১৮১। 


অতএব প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের জন্য একথা পাঁরহ্কার হয়ে গেল যে, যেসব লোকের নিজেদের কথা ব্যক্ত 
করার ক্ষমতা আছে তাদের সম্মান ও ময্যদা এই গুণ থেকে বাত লোকদের তুলনায় অধিক! কারণ যে 
ব্যাক্ত নিজের মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারে তার মর্যাদা এ ব্যাক্তর তুলনায় আধক যে নিজের 
মনের ভাব পাঁরভ্ক।র করে ব্যক্ত করতে অক্ষম ॥ এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, একজন অশর-- জনের তুলনার 
-আধিক মর্যাদাবান হওয়ার পেছনে যে কারণ রয়েছে তা হচ্ছে এই বর্ণনা শাক্ত অধিক মযাদাবান 
ব্যক্তিকে সম্মানিত এবং সে যার উপর মযদাবান তাকে বলা হয় মাফদুল 0*৮8* (যার উপর মর্যাদা 
বিস্তার করা হয়েছে) ৷ মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতার দৃত্টিকোণ থেকে লোকেরা ?বাভন্ন প্যায়ভুক্ত ৷ 
কেউ পাঁরত্কার ভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে, আবার কারও বক্তব্য পেশের মধ্যে জড়তা লক্ষ্য 
করা যায়! এজন্য উভয়ের মধ্যে মানগত দিক থেকে পার্থক্য হয়ে যার। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, ভাব 
প্রকাশের এই ক্ষমতা ও দক্ষতারও একটা সামা আছে যা আতহ্রম করা কোন্‌ ব্যক্তির পক্ষে সন্ভব নয়) 





কিন্তু এই মান ও সঈমা যদি কোন ব্যক্ত আঁতন্রম করতে সক্ষম হন এবং গোটা মানব জাতি 
সম্মিলিত ভাবেও এ সীমায় পেশছতে সক্ষম না হয়, তাহলে এ ব্যাক্ত যে আল্লাহ্‌ তা“আলার প্রেরিত 
রসূল--এটা তারই নিদর্শন ও প্রমাণ। যেমন তাঁদের আরও কতিপয় নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে £ মৃতকে 
‘জীবিত করা, কুণ্ঠরোগ হাতের স্পশে নিরাময় করা, জন্ধাঙ্ধকে দৃষ্টি শক্তি দান করা _যা একান্ত 
আঁভজ্ঞ ও প্রবীণ চিকিংসকদের পক্ষেও সম্ভব নয়। শুধ, চিকিংসক কেন সমগ্র পাথবশবাসধর পক্ষেও 
তা সম্ভব নয় অন;রুপভাবে এক রাতে (কোন যানবাহনের সাহায্য ছাড়াই) দুই মাসের পথ আতন্রম 
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করা নখগদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের জন্য তা কোন দিন সম্ভব হয়ান, যাও তারা সামান্য 
দুরত্ব আতক্রম করতে সক্ষম ছিল । ইহাও নবুওয়াতের স্বপক্ষে একটি প্রমাণ! 


আমরা উপরে এমন ব্যাক্তর বর্ণনা দিয়েছি যাঁর বক্তব্যের কোন তুলনা নেই, যাঁর কমণকোশল ও 
বুদ্ধিমত্তার দ্বিতীয় কোন নজীর নেই, যাঁর কথার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কথা নেই, যাঁর বাণীর চেয়ে অধিক 
মযদাপু্ণ' কারও বাণী হতে পারে না। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থাপিত বাণীর মাধ্যমে জাতির 
সমকালগন নেতৃবৃন্দ, বক্তা, কাব, ছন্দাবদ সবাইকে চ্যালেঞ্র প্রদান করা হয়েছে। বিস্তু এর সামনে তাদের 
হয়েছে এবং তারের জ্ঞানের দৈন্যদশা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তারা ছিল 
৮ এই ব্যাঞ্ড নিভশক 

তাঁর আনুগত্য স্বীকার 


প্রজ্ঞা মখতায় পারণত 
সমকালখন জাঁভর সবচেয়ে প্রভাবশাল) নেতা, বা*মশ, খ্যাতিমান কাব-সাহাত্যিফ 
চিত্তে তাদের ধর্মের সাথে সম্পকণ্চ্ছেদের ঘোবণা দিলেন এবং তাদের সবাইকে 
করতে, তাঁর উপস্থাপিত বক্তব্য মেনে নিতে ও সত্য বলে স্বীকার করতে এবং তান যে তাদের প্রাত- 
পালকের পক্ষ থেকে তাদের কাছে রসূল হিসেবে আগমন করেছেন তা স্বীকার করে নিতে আহবান 
জানালেন। ভান তাদের অবাহত করলেন যে, তাঁর বক্তব্যের সত্যতা ও তাঁর মবৃওয়াতের স্বপক্ষে দলীল 
হচ্ছে তাদের সামনে তাঁর পেশকৃত হক-বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য িদেশিকারী ও িকমাতে 
পারপূর্ণ বিধান।' তা তাদের নিজদ্ব ভাষায় হওয়া সত্তেও তারা অনুর পু বক্তব্য রচনা করতে অক্ষম তা 
প্রকাশ করেছে? 

তারা অকপটে তাদের অক্ষমতা ও অপারগতা স্বীকার সে এল? {নিজেদের জ্ঞা 
অপ:ণতার পক্ষে সাক্ষী দিযেছে। 
সংখ্যক লোক কুরআনের অমুরপ বক্তব্য রচনার হন টি লিপ্ত হয়। Na তাদের র 
তাদের দৈন্যদশার সাক্ষী হয়ে আছে? যেমন এই নিবেধি ও মুর্খ লোকেরা রচনা করোছিল £ 
_ 1 ৩1৮১৫1১7১58 SlSU ১ 513৫5 9২৮ ze 5 - Gm ctanlhlts 

এই হল তাদের নবেধি সুলভ, মৃখ*তা,প্রসত মিথ্যা রচনার প্রয়াস ! 

ইতিপ্‌বেকার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিভন্ন ব্যাক্তর কথা ও বক্তব্যের মধ্যে 
মযদাগত ও মানগত. পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে! অতএব আল্লাহ্‌ তা'আলা সমস্ত জ্ঞানীর চেয়ে 

বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সবািক প্রজ্ঞার আধকারশ। সত্রাং তাঁর বক্তব্যও সমস্ত লোকের বক্তব্যের 

তুলনায় আধক সুস্পষ্ট, তাঁর কথা সমস্ত কথার তুলনায় অধিক মযদাবান, গোটা সংঘ্টির উপর 
তাঁর যেমন মধন্দা, সমস্ত কথার উপর তাঁর কথারও অনুরুপ ময্দো 


অতএব আমরা বলতে পাঁর যে, এমন ভাষায় লোকদেরকে সম্বোধন করা উচিৎ নয়_যা তারা 
বোঝে না। তাই মহান আল্লাহ্‌ও তাঁর বান্দাদের এমন ভাষায় সম্বোধন করেন নি যা ভারা বুঝতে 
অক্ষম। তিন কোন জাতির হিদায়াতের জন্য'তাদের নিকট যখনই কোন নবা-রস,ল পাঠিয়েছেন, 
তা তারের ভাষাভাষী লোকদের নবী করে পাঠিয়েছেন। অনরুপভাবে তিনি তাদের জীবন 
[বধানও তাদের ভাষায় পাঁঠয়েছেন। কেননা এর বিপরীত করা হলে লোকেরা যেমন নবশর 
কথা বুঝতে পারত লা, তদ্রুপ তাঁর সাথে প্রোরত কিতাবের বক্তব্যও হৃদয়ংগম করতে পারত না! 
ফলে নবুওয়াত, রিসালাত ও কিতাব তাদের জন্য নিষ্ফল প্রমাণিত হত! এজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা 
মানব জাতর কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তাদের প্রাত সহজতা বিধানের জন্য সখাশ্রদ্ট জাতির 
মধ্য থেকেই নবধী-রসচল পাঠিয়েছেন এবং তাদের ভাষায় কিতাব নাধিল করেছেন। মহান আল্লাহ 


তাঁর কিতাবে বলেন্‌ £ 
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নিট পারে পাঠ ar ন গু AIS aA LAA Ar 


09) 05৩73 4-238 0৭ 21 


শপ পাত শা পাপী লা 


5300৮ (1501 তেও 


“আমরা আমাদের বাণখ পেশীছ।বার জন্য যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি, .তার জাতির ভাযাভাযঈ 
করেই পাঠিয়েহি-_যেন তান তাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝাতে,পারেন”--সেরা ইবরাহশম £ ৪) 


মহান আল্লাহ: তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেনঃ 


9০5 ০ এ 2৩ A A ঠন্পাপাছ DG $37 ‘dsr ডে পরান সপ এলা পন পন পা পাণ 

ভি AB &-৪-$ 19 &-12০01 58.01 -&) 2-5-8 ১) এ 9125) এ1-5-425 ১) +-31 Lb 

চি 3: 5 দুর EA i BE Kr 2 3 
“a3 ad Ara 


00g 478 (578) 
টির 
“আমরা এই কিতাব আপনার প্রাত এজন্য নাল করেছি, যেন আগানি তাদের সামনে 
তাদের যাবতবয় মতাধিরোধের মুলকথা প্রকাশ করে দেন-যার মধ্যে এরা নিমাঁজ্জত হয়ে আছে। 
এই কিতাব হিদায়াত ও রহমাত হিসেবে নাযিল হয়েছে দেই লোকদের জন্য-যারা তা গেনে 
নিবে” সেরা আন-নাহল £ ৬৪)! 
অতএব এটা মোটেই সম+চঈন ময় যে,যে ব্যক্ত এই ফিতাবসহ মানব জা তকে পথ প্রদর্শনের 
জন্য আদিষ্ট হখ্নে--তিনি এই কিতাবের ভাষা সম্পকে অজ্ঞ থেকে যাবেন! বিষ্টি আমরা কুরআনের 
আলোকে পাঁরৎকার করে দিয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা যখনই কোন জাতির [হদায়াতের জন্য 
নবী-রসংল পাঠিয়েছেন, তাদের ভাযাভাষী লোকদের মধ্য থেকেই পাঠিয়েছেন এবং কিভাবও 
তাদের ভাষায় নাযিল করেছেন। এ কথা সংষ্পঙ্ট যে আল্লাহ্‌ হা'আলা আহাদের প্রিয় নববী হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে [কিতাব নাল করেছেন তা তাঁর নিজের ভাবাই নাযিল করেছেন 


আরবী ভাষা যেহেতু হবরত মুহাম্মাদ (স)-এর মাতৃভাষা ছিল, ভাই এ কথাও সুস্পষ্ট যে, 
কুরআন মজণীদও আরথা ভাষায় নাযিল হরেছে। এ সম্পকে মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ 


Aad এপ এরর পি পর্পা ঠা 55 তান পার 
12512 
রঙ 


6) ৩১১--৯- ola) (57725 1) )-৪ ০5)১-1 121 
“আম একে কুরআন হিসেবে আরব ভাষার নাযিল করোঁছ-যেন ভোমরা (জারববাসাীরা) 
একে ভালোভাবে বুঝতে পার”- সেরা ইউসুফ £ ২)! 


HA Alu পা পার্টি oa fe চিজ পি হত পার্ল পান পাত ar ডিন অবাক Er 
৩২ 942৭) ১ ০ 5%৪-) 5128-8 5 - (হই | cs’! 4-3 031 = Usain! ww) bre! ১13 
শক Ed রি পা শা চে ন Mad aed লা ad রা 
AS ন 
O cae (5১১৯ ০১০৮7) 
রত তত ক তিশা 


“কুরআন রব্বুল “আলামঈনের নাঘলকৃত কিতাব! তা নিযে আপনার অন্তরে বিধ্বস্ত রূহ 
(জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন আপাঁন সেই লোকদের অন্তভুতক্ত হতে পারেন, যারা (আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য) সারধানকারণ। তা পাঁরচ্কার আরবী ভাষায় নাঁঘলকত”-- 
(সরা আশ-শুআরা £ ১৯২-১৯৫)। 
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অতএব, আমরা যুক্ি-প্রমাণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য পাঁরশ্কার করে দিয়েছ যে, অভ্্রাহ্‌ 
তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর যে কুরআন নাযিল করেছেন তা আরবী ভাষায়। 
আরবী ভাষার সাথে. তাঁর বক্তব্য ও ভাষার পণ সামঞ্জস্য রয়েছে । আরবী ভাষার বাকরশীতির 
সাথে তাঁর বাকরশীতির পূর্ণ মিল রয়েছে। তার মযাদা সমস্ত কথার উপর পারব্যাপ্ত। যেমন তা 
আমরা ইতিপূর্বে বলে এসোৌছ। আরব ভাষার বাকরখীততে যেমন সংক্ষেপে বক্তব্য তুলে ধরার 
রশীত আছে, অবস্থার পরিপ্রোক্ষতে গোপনে অথবা প্রকাশ্যভাবে কথা বলার প্রচলন আছে, কখনও 
সংকগ্েচপে লবন গা টিনুছাবে, কখনও একই কথার পুনরাবৃত্তি, কখনও তা পাঁরহার, কখনো 
সরাসঃরভাবে, আবার কখনো পরোক্ষভাবে বক্তব্য পেশের রীতি আছে, কখনও কথাটি [বিশেষভাবে 
উপস্থাপন করে তা থেকে সাধারণ অর্ধ গ্রহণ এবং সাধারণভাবে তুলে ধরে বিশেষ অথণগ্রহণ করার নিয়ম 
আছে, কখনও পরোক্ষভাবে কথা বলে প্রত্যক্ষ অথ“ এবং প্রত্যক্ষভাবে কথা বলে পরোক্ষ অথ" গ্রহণ 
করা হয়, কখনও বিশেষ্য (৮ট১5৯)1) পদ ব্যবহার করে বিশেষণ তে২৮1)-কে বুঝানো হয়, আবার 
কখনও বিশেষণ ব্যবহার করে বিশেয্যকে বুঝানো হয়, কখনও বক্তব্য আগে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু 
অর্থ পরে আসে । অন্র্পভাবে বক্তব্য পরে আসে, কিন্তু অথ“ আগে আসে! কখনো আংশিক বক্তব্য 
পেশ করাই যথেশ্ট মনে করা হয়, কখনও প্রকাশ্যে না বলে উহ্য করা হয়। আবার কখনও উহ্য 
রাখার স্থানে প্রকাশ্যে কথা ধলা হর । আরবী ভাষার বাকরশীতিতে এই বে সব বোৌঁশিত্টা বতণমাল 
বরেছে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবের বাকরীতিতেও এসব বৈশিঙ্টয পুণরিংপে 
বিদ্যমান রয়েছে । এসব ধ্ষিয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আলাহ্‌। 


কুরান মজীদে ব্যবহৃত আরবী ভাষায় প্রচলিত আনারব সম্প্রদায়ের শব্দাবলী 

ইগাম আব জাফর তাবার বলেন, যাঁদ কোন ব্যক্তি আমাদের জিজ্ঞেস করে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলয় 
কতৃকি তাঁর কোন বান্দাকে তার অবোধগম্য ভাষায় সম্বোধন করা অথবা তার কাছে ভিন্ন ভাষাভাষা 
রসুল প্রেরণ করা তাঁর জন্য ঠিক নয়, তাহলে আপনি মুহাম্মাদ ইবন হুমাইদের নিম্নোক্ত বর্ণনাসমহ 


সম্পর্কে ক বলবেন ? 


কে) তিনি নিজস্ব সনদ পরম্পরার বর্ণনা করেছেন, আবু মুসা আশআরী রো) বলেছেন, 


LAT A ALA AJ Ad 
4৯০৯) 07 ৬০-85" ০855-॥ (তোমাদের ছিগুণ রহমাত দেয়া হবে) আয়াতে ৩-৪45 শব্দের 
1 ডগি ea লগ গল 
অথথ দ্বিগুণ সওয়াব, শব্দাট হাবশশ আঁবাঁসনখয়) ভাষা থেকে উদগৃত। 
AD AEA) 
(খ) ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেন, ০০ 470 2২40৫ 01 আয়াতে ৯24 হচ্ছে হাবশ' 
পি শপ রা 
পট শি তা 
ভাষার শব্দ। কোন ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করলে আঁবাসনীয়রা তার সম্পকে” বলে, {এ নোশা'আট। 
Cr Aud ঠা ৪ 5৮ 
গে) আব মাইসারা (রো) বলেন, ** 391 01288 আয়াতে 5২৪1 শব্দটি হাবশী ভাষার, 


ar 


a“ 
এর অর্থ প্রশংসা ও পবিব্তা বর্ণনা কর ( =-৫4 ) | 
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ASS Lr | 
বর তাবারঁ বলেন, এ গ্রণ্হের যেখানে আগি (হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে) খেতি (তিনি 


"ইমাম আবু জজ 
ট হাদীস বর্ণনা করেছেন) শব্দ ব্যবহার করেছি_-সে সব জায়গায় তার মর্ম হবে, 


তোমাদের নক 
নিও 


4} ॥5-৪4= (তাঁরা আমাদের নিকট হ নস বর্ণনা করেছেন)! 


8 ৮ 


কঃ 
হাদ 


EAE A A চপ 
(ঘ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-এর নিকট 5১৯4} ০ ৬০৪ আয়াত সম্পরকে জি 
‘ লা 


জন্তেস করা 


57 AT 


হলে তিনি বলেন, 5) 3-45 শব্দটি হাবশশ ভাষার; আর 


ধ্যত এ 
সি 


বাঁ ভাষার এর অর্থ এ+! ফারসী ভাষায় 
শা 
এ নিবত! ভাষায় HB) | («নং বাংলা ভাষায় সংহ) t 

(৩) সাঈদ ইব্‌ন জুবাদের থেকে বাণতি। তান বলেনঃ কুরাইশ. মুশরিকরা বলল, যাঁদনা এই 
কুরআন সম্মিলিতভাবে একজন আরব ও একগ্রন অনারাবের উপর নাশিল করা হত! তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাঁধল করেনঃ 


23 a3 চট পেড়ে HB পণ ৪ 511 ada পাগলা AJL ভি rir Bi Joel Acre 
১৯:03 -7১83 (পি ৪7 আসর Sha ২১1 Ii (৯ই 000৭ oblax 33 
পা পা lad লরি 
I. জ £3 ASA পন 


1 ৬ ৭ 
_ FU 9027৪ 1 5271 ০১৭! 


Ed পলা 


":,+আমরা যাঁদ একে আজম (অনারব) দেশীয় কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তবে এই লোকেরা বলত, 
এর :আয়াতসমূহ কেন স্পন্ত করে বলা হল না? কি আশ্চর্যের ব্যানার, কালান বলা হচ্ছে আজম 
দেশায় (ভাষায়), আর শ্রোতা হচ্ছে আরব দেশখয় ! এনের বল, এই কুরআন ঈমানদার লোকদের 
জন্য হদায়াত ও িরাময়”-_সেরো হা-সখম পিজদা 8:85) 









পর আল্লাহ্‌ তা'আলা অনেক ভাষার শব্দ সম্বালিত আয়াত নাষশ করেছেন। এর মধ্যে 


নি 


AY EE Ad 

Um U4 ৪ == ও অনস্তভু‘ঞ্। সাঈদ ইবন জুবায়ের বলেন, ফারসশ ভাষার 43০ ও 8 
dor শা শা 

(সং ও' গিল) শব্দদ্ধধের সমন্বয়ে আরবী 055৮ শব্দ বানানো হয়েছে (অর্থং যে পাথর রাযি 
থেকে বানানো হয়েছে, অতঃপর আগুনে পনাঁড়রে শক্ত করা হয়েছে)। 

(চ) আবু মাইসারাহ রো) আরও বলেন, কুরআন মজীদে অন্যান্য ভাষার শব্দও ' ব্যবহৃত 
হয়েছে! হাদখসসমহেও অনুরূপ দংষ্টান্ত বত্মান আছে। তার উল্লেখ করতে গেলে গ্রন্হের 
কলেবর বন্ধ পাবে? এসব হাদীস থেকে জানা যায়, কুরআন মজশীদে আরব ভাষার সাথে 
অন্য ভাষার শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। EL 

প্রশ্নকারীর উল্লাখত প্রমাণসমহের জবাবে বলা যেতে. পারে যে, যেসব লোক এ ধরনের 
কথা বলেছেন--তা আমাদের বক্তব্য বা আমাদের গৃহীত অর্থের পরিপক্হী নয়। কেননা তাদের 
কেউই দাবা করেন নি মে, উল্লাখত শব্দগুলো এবং অনুরূপ শব্দপমহ (আপাত দ.ংণ্টিতে 
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১০ তাফসাঁরে তাবারখ 


অনাবর ভাষার শব্দ মনে হলেও) আরবী ভাষায় পূৃণণরুপে প্রচলিত ছিল না, কুরআন মজীদ 
নাযিল হওয়ার পুর্বে তা আরবদের কথাবাতায়ি ব্যবহৃত হত না এবং তারা কুরআন নািলের পর্বে 
এসব শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না। তারা যাঁদ অনুর্প দাবী করতেন তবেই তাদের কথা 
আমাদেয় কথার বিপরণত বৰা পরিগদ্হশী হত। বরং তাদের কেউ বলেন, শব্দটি হাবশশ ভাষার 
এবং আরব ভাষায় তার অথ এই, অমুক শব্দটি অনারব ভাষার এবং তার অথ এই..-.. ইত্যাদি | 
এ কথা কখনও অস্বীকার করা হয়নি যে, সংশ্রিণ্ট শব্দট আরবদের কথাবাতায় ব্যবহৃত হত না। 
এ ব্যাপারে সবাই একমত ধে, গোটা মানব জাতির মধ্যে প্রচালত ভাষাসমৃহের শব্দ-সম্টি ভিন্ন 
ভিন্ন । কিন্তু তার অথ" একই। অতএব একথা বলা যার না যে, কুরআন শরগফ দ্বিবিধ ভাষার 
নাল হয়েছে! যেমন দিরহাম, দীনার, কলম, দোয়াত, ফিরতাস কোগজ) ইত্যাদ অসংখ্য শব্দ 
রয়েছে যার সংখা নির্ণয় করা সম্ভব নয়_এই শব্দগুলো আরবী এবং ফারসখ উভয় ভাষায় ব্যবহৃত 
হয় এবং এর অর্থ সম্পর্কেও উভন্ন ভাষার মধ্যে একমত্য রয়েছে। আরও জনেক ভাষায় (শব্দের 
এরপ আস্তমিল) ররেছে যা আমরা ভাযাগত বাবধানের কারণে বুঝতে পার না। 


আরবী ও ফারস+ ভাষায় কোন শব্দের আভন্ব অর্থে ব্যবহার প্রসংগে এই দীর্ঘ আলোচনার পরশু 
কেউ যাঁদ বলে যে, এ শব্দগুলো ফারসখ ভাষার, আরখাঁ ভাষার নয়, অথবা তা আরবী ভাষার 
শব্দ, ফারসী ভাষার নর, জথবা তার কতকগুলি আরব ভাষার এবং কতকগুলি ফারসণ ভাষার, 
অথবা শব্দাট আরবী ভাষা থেকে উংপন হয়েছে, অতঃপর ফারসণ ভাষায় অনযপ্রবেশ করেছে 
এবং তারা নিজেদের কথাবাতয়ি তা ব্যবহার করেছে, অথবা তা ফারসী ভাষা থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে, অতঃপর আরবী ভাষার মধ্য প্রবেশ করে আরবপরুপ পাঁরগ্রহ করেছে_তবে তা হবে 
একটা *নবেধিসুলভ কথা । কেননা কোন শশ্দের উৎপত্তিস্থল আরবী ভাষাকে নিধরিণ করে অনারব 
ভাষায় তার প্রবেশ করার কারণে ভনারব ভাষার উপর আরব’ ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্র্থাণ হয় না। অনুর 
ভাবে কোন অনারব ভাষাকে কোন শব্দের উপাত্ত স্থল নির্ধারণ করে আ'রবাঁ ভাষার মধ্যে তার 
প্রবেশ করানোর ফলে আরব ভাষার উপর অ্রনাবর ভাবার শ্রেঞ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। কেননা উভয় ভাষার 
মধ্যে যদ সংশ্লিষ্ট শব্দাট বতর্মান থাকে তবে এক ভাষাভাষ অপর ভাবাভাষীর উপর এই দাবী 
করতে পারে না যে, তারাই তাদের প্রাতপক্ষের চেয়ে ম্রে্ঠ। শব্দটির উৎপাত্তগত উৎস নয়ে 
এরূপ দাবশ করা হলে তা হবে অধোৌজ্তক। তবে বাদ এর স্বপক্ষে এমন প্রমাণ পেশ করা বায় 
যার দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়--তাহলে অন্যর্প দাবশ মেনে নেয়া যেতে পারে! 


বরং আমাদের মতে সাঁঠক কথা এই যে, এ জাতট্য় শব্দকে আরবশ-হাবশী, অথবা হাবশশী- 
আরব উভয় ভাষার শব্দ বলা যেতে পারে। কেননা উভয় জাতিই নিজেদের বক্তব্য ও কথোপ- 
কথনে এই শব্দ সমভাবে ব্যবহার করে আসছে? এদের কোন এক জাতির সাথে এই শব্দকে সংযুক্ত 
করে তাদের অগ্রাধকার দেয়া, যায় না? প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থা। মৃলগত ভাবে 
একই শব্দ ব্ভির্ন জাতি একই. অর্থে ব্যবহার করে থাকে । অতএব তা যেকোন জাতির সাথে 
সংযুক্ত হতে পারে ধেমন [দরহাম, দখনার, দোয্াই, কলম ইত্যাদি শব্দ ফারসী ও আরবী ভাষার 
(এমন কি বাংলা ভাষায়ও) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ধা আমরা উপরেও বলে এসোঁছ। প্রত্যেক 
জাতিই তাস্ঘতক্ত্রভাবে অথবা সাঁন্মালতভাবে নিজেদের ভাষার শব্দ বলে দাবী করতে পারে। 


এসব শব্দের কথাই আমরা অনুচ্ছেদের শুরুতে বলে এসোঁছ যে, কেউ এর কোন শব্দকে হাবশন 
ভাবা সংগ্রে যুক্ত করেছেন, আবার কেউ এর কোন শব্দকে ফারসী ভাবার সাথে যুক্ত করেছেন, 
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তাফসীরে তানার ১১ 


7. তি কেউ এর কোন শব্দকে রোমান ভাষার শব্দ হিসাবে আভাহতভ করেছেন। তবে তাদের কেউই 
- একটি শব্দকে কোন একটি ভাযার সাধে যুক্ত করার পর একথা বলেন ন যে, তা অনা ভাষার শব্দ 
. হওয়া অসম্ভব। বরং তারা বলেছেন, সংশ্লিছ্ট শব্দাট ভিন্ন ভাবারও হতে পারে, বিভিন্ন ভাষাভাযপ্বরাও 

“আৰ্দটির দাবশদার হতে পারে। অতএব কিছ? শব্দ আরবী ভাষার, কিছু শব্দ ফারমী ভাষার 

এবং কিছু শব্দ হাবশী ভাষার হওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু কোন 'নাঁদন্টি শব্দ উভয় জাতি ব্যবহার 


করে আসছে তাই তা কোন এক জাতির সাথে অথবা উভয় জাতির সাথে সংযুক্ত করা যায়। 


অবশ্য কোন স্থলব্যাদ্ধ সম্পধ ব্যক্তি যদি মনে করে যে, একই শব্দ উভয় ভাষা থেকে হতে 
' পারে না, যেমন মানব জাতির বংশ পরিচর একই সময় দুই বংশের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না-- 


সম্পৃক্ত অপর পক্ষের সাথে নয়! যেমন আল্লাহ্‌ তালা বলেন £ 
ar পা 
। AA এটি কহ পাটি Aa rl! নটি a3 a5 


- এ) us boil ১৯ (৯৪83 ৯ ১৯ ১1 


“তাদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্ক সংব্ে ভাক। এটাই আল্লাহর নিকট আঁধক ইনসাফের 
কথা”-সেওরা আহযাব £ 6)! 
কিন্তু ভাষার ব্যাপারটি এরুপ নয়! কেননা কথা ও বক্তব্য তার সাথে সংযৎজ্ত হর, যে তার সাথে 
পারাচত এবং তা ব্যবহার করে। 
যদি কোন শব্দ এক অথবা দুই অথবা ততোধিক ভাধার একই অৰ্থে“ ব্যবহৃত হওয়ার কথা জানা 
"যায়, তবে তা সবাশ্রম্ট ভাযাগৃলোর শব্দ বলেই বিবেচিত হবে। অন্য ভাষাকে বাদ দিয়ে এর কোন একটি 
ভাষা এককভাবে তার দাবশদার হতে পারে না। যেমন, এক খণ্ড জাম যদ সমতল ভুনি ও পাহাড়ের 
মধ্যবত স্থানে অবাস্থিত হয় এবং তাতে সমতল ভাঁমর বাতাস ও পাহাড়ী বাতাস প্রবাহিত হয়, তবে 
তাকে একই সময় পাহাড়ী ও সমতল ভূমির জাম বলা হবে, কেবল পাহাড়, অথবা কেবল সমতল 
ভ্‌মির জমি বলা হবে না। অনুরুপ ভাবে কোন জমি যাঁদ স্থল ও অল ভাগের মাঝামাঁঝ স্থানে অবস্থিত 
_হয়এরং তাতে. স্থলভাগ ও জলভাগের বাদ; প্রবাহিত হয়-তবে তাকে একই সময়ে জল ও স্থল 
ভাগের জাঁম বলা হয়। 
কেউ যাঁদ একাঁট শব্দের জন্য তার দুইটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটিকে 'নাদ্টি করে এবং অন্য 
বৈশিচ্ট্যকে বাদ না দেয়--তবে সে সত্যবাদী, হকপন্হী। সে এই অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে উল্লিখিত শব্দ- 
সগ্‌হের ক্ষেত্রে সত্যবাদী ও সঠিক পন্হার আঁধকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যাক্ত বলে যে, কুরআনে 
সব ভাষার শব্দ আছে-তার এ-কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহই ভালো জানেল। কোন সুস্থ বিবেক 
সম্পন্ন ব্যক্তি যান আল্লাহ্‌র কুরআনকে স্বীকার করেন, কুরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহ্‌ নিধরিরিত 
সীমা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তার জন্য এরূপ আকশদা গোবণ করা জায়েয নয় ষে, কুরআনের ছু 
অংশ ফারসী ভাষার, আরব ভাষায় নয়, কিছু অংশ নাবাত+ ভাষায়_আরব ভাষায় নর, কিছু অংশ 
আরবী ভাষায় ফারসী ভাষার নয়, ছু অংশ হাবশশী ভাষায়-আরবা ভাষায় নর! কেননা এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ .তা'আলা পাঁরহ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, তান আরবাঁ ভাষার কুরআন নাযিল করেছেন। 
অতএব এরপর আর বলা যায় না যে, কুরআন আরব? ছাড়া অন্য কোন ভাবায় নাযিল হয়েছে। 
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১২ 


সুতরাং যেসব লোক বলেছেন যে, কুরআনে সব ভাষাই ব্যপহৃত হয়েছে--আল্লাহ-র বাণ দ্বারা তাদের 
এরুপ ধারণা ভুল প্রমাণিত হর। এজন্য কুরআনকে অন্য ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট করা জায়েয নর। 


আম যা বলেছি তাহারা সমর্থন করতে প্রস্তুত নন এবং যারা ধারণা করেন যে, অনুচ্ছেদের 
প্রারন্তে উল্লিখিত শব্দগুলো ভিন্ন ভাষা থেকে এসেছে-তা আরবী ভাষার শব্দ নয়, তাকে আরব 
ভাষাভাষী লোকেরা গ্রহণ করে আরবী বানিয়ে িয়েছে-তাহলে তাকে প্র্ন করা যেতে পারে 
যে, তার বক্তব্যের বিশহদ্ধতার স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে-যার ভিত্তিতে তার কথা সমর্থন করা যায়? 
অথচ সে জানে যে, তার বিরোধ পক্ষ তার কথার বিপরীত কথা বলেছে, তাহলে তার বক্তব্য ও 
[বিরোধীদের বক্তব্যের মধ্যে কি পার্থক্য আছে £ সে উত্তরে বলে যে, এ জাত'য় শব্দগুলোর উৎপত্তি 
হয়েছে আরবী ভাষার, অতঃপর তা অপরাপর জাতির ভাষায় প্রবেশ করেছে এবং তারা এর কোন 
কোন শব্দ নিজেদের কথোপকথন ও বক্তব্যে ব্যবহার করেছে। এই কারণে তার এই কথা স্বাকার 
করে নিতে হর । জবাবে সে বাদ এরুপ কথাই বলে তাহলে তার এই কথার দ্বারাই তার বিরোধী পক্ষের 


বক্তব্যও সঠিক বলে সাব্যপ্ত হয়ে যায়। 


কুরআন মজীদ আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় নাবিল হয়েছে 
ইমাম আব জাফর তাবারী বলেন, পর্বের আলোচনা থেকে একথা [নভংল প্রমাণিত হয়েছে 
কুর মান নাল করেছেন, অন্য কোন ভাষার 


যে, আল্লাহ তা'জালা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার 
ভাষার নাষল হান, তার কথাও বাতিল 


নয়। আর যে ব্যক্ত মনে করে যে, কুরআন আরবদের 
প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাকাল যাকে সঠিক কথা অনংধাবন করার তোঁফিক দান করেছেন - 


তার জন্য এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট! 
তখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে--তা 


কুরআন আরবদের ভাষায় নাল হয়েছে-একথা যখন প্রমাণিত, 
সব আগ্য'লক ভাষায়, না কোন 


আরবদের কোন এলাকার ভাষায় নাঁধল হয়েছে? আরবে প্রচলিত 
একটি আঞ্চলিক ভাষায় তা নাযিল হয়েছে? কেননা সমগ্র আরবের লোকেরা আরব ভাষাভাষী 
এবং আরবধ নামে পরিচিত হলেও তাদের গধ্যে আঞ্চলিক. ভাবাগত্ পার্থক্য বিদামান। ব্যাপার 
যখন তাই এবং আল্লাহু ডা’আলা! তাঁর বান্দাদের অবহিত করেছেন যে, তন কুরআন মজীদ আরধী 
ভাষায় নাঁষল করেছেন (৩ ০০১০ 5১১৪ 01৮0), তদুপাঁর কুরআনের বাহাক দিকটা সাধারণ 
অথ“ জ্ঞাপক অথবা বিশেষৰ অথ জ্ঞাপক হতে পারে? আল্লাহ্‌ তা'আলা ক ভা সাধারণ অথে 
ব্যবহার করেছেন, না বিশেষ অর্থেভা আমাদের জানার কোন পথ নেই। অবশ্য যাঁকে কুরআনের 
ধারক, বাইক ও ভাষ্যকার বানানো হয়েছে তাঁর মাধামেই কেবল আমরা িশ্ডিত ভাবে তা জানতে 
পাঁর। আর এই ভাষ্যকার হচ্ছেন স্বরং রসলুল্াহ (স)। যেমন আমরা নিম্নে বর্ণিত হাদীসসধৃহ 


থেকে জানতে পার £ 


9৮ পেল lz 51595 পে নু পল 1 VL rade ভর পর্ণ az ar 


5 পৃ ARH Be সু নু 5) | সস 5 ১ [| ০৪ 
স্‌ 2! Rie ৪ ৫) Sal 00321 Jb ৮45 ৪1৮ 4) ui “01 034) “ul ০) তই তি 
AS add rr 0 পপ 3 [554 ESA 


34 Ada Ar Salzer Ja 
3 ঞ ho 8 aA + ৬ - ৬ || { ডু 
(৭785৪ {a8 ies 5১4 ৬ ১১ AS 5) 24)! ৩ £ ১৭1 ts 


27875 poilan lag 2 olploclh ata 


ed পপ 


4 
পা | 5৭54 


- ৬৯৮ 211 5৪১১ 
শর্ট D 


Wwww.almodina.com 


তাফসীরে তারার ১৩ 





আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বাঁণ্ত হাদীসে রসংলবল্লহ সে) বলেন £ “কুরআন সাত রীতিতে 


মাখিল করা হয়েছে। কুরআন সম্পকে" আন্দাজ-অন্যমান করে কিছু বলা কুফরী, (রস্‌লংল্লাহ' 
অতএব তোমরা কুরআন সম্পর্কে যা জানতে পেরেছ তদনুযাণ 


(ন) এ কথাটি) তিনবার বেলেছেন)। 
আর কুরআনের যে অংশ সম্পর্কে তোমরা অদ্র-তা বুঝার জন্য কুরআনের জ্ঞানে 





আমল কর! 
_ শমদ্ ব্যক্তির শরণাপন্ন হও 


১০251581455 ৫ 29 1 এ 1. Fad পর রা পাঠ ar তল 
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আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বাঁণতি। তিনি বলন, রসংলদল্লাহ সে) বলেছেন £ “কুরআন সাত 
রীতিতে নাযিল করা হরেছে। নোযলকারণ মহান আল্লাহ্‌) সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞান, ক্ষমাশীল এবং দয়াময় 1” 


অপর একটি সতে ও আব; হনরায়রা (রা) খেকে রসল্লাহ (স)-এর অনুরূপ হাদদিস বাণত 


'আছে। 
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‘(জাব ললে সঃ T ৯7 1772 হালি নেই Zr AT PP “লব লাড 1হলিাহা ও 
আবদুললাহ ইবনে মাসউদ রো) থেকে ধাঁনত। তিনি বলেন, রসংল:ল্লাহ বে) বলেছেন £ কুরআন 
সাত হরফে রেভতে) নাযিল করা হয়েছে । এর প্রতিটি হরফের ধাহ্যক এবং গোপন অর্থ রয়েছে। 
. আর প্রাতাঁট হরফের একট লাদ“ সীমা রয়েছে । প্রাতটি সামার একটি উংন রয়েছে ।? 
'আবদলল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে অপর একটি সতেও নবী করন (স)-এর অনুরপে হাদীস 


বাণত আছে। 
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১৪ তাফসারে ভাবার! 


“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বাঁণত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্ত কোন একাট সবার 
পাঠ নিয়ে মতবিরোধ করল। তাদের একজন বলল, নব (স) আমাকে তা এভাবে [শাখয়েছেন। 
অপরজনও বলল, নবী (স) তা আমাকে এভাবেই পাঁড়রেছেল।? তাদের একজন নবশ (স)-এর ?নকট 
এসে বিষয়টি তাঁকে অবাঁহত করল। এতে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হরে গেল অপর লোকাটিও তাঁর 
কাছে উপস্থিত ?ছল। তান বললেন £ তোনরা যেভাবে জান--সেভাবেই (আমাকে) পড়ে শুনাও। 
জানিনা আঁঘ কোন জিনিসের নির্দেশ দিয়েছিলাম, অথবা সে নিজেই তা আবিৎকার করে নিয়েছে! 
তোমাদের পেরি যুগের লোকেরা নিজেদের নবীদের সাথে মতাবরোধ করার কারণে ধংস হয়েছে। 
রাবী বলেন, অতঃপর আমাদের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে কিরাত পাঠ করল, কস্তু একজনের সঙ্গে অপরের 
পাঠের কোন সামঞ্জস্য ছল না। 


17555 পা পাঠ A পালাতে 55১51 Sard পাপা তি a3 Aw A 
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খিক ১৮০ 0018 ৩ 219০1) (৫) (24:51 1)। 15128 BE চে লী 12715 ba 23-5 ১145 
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(৯৮ 
৮০ পপ 


EE ৮ পপি চা 
- ৯২০৯7 51388 ol 
শিৰত তিন বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রো) বলেছেন, আমরা 
কুরআনের কোন একটি সরাকে কেন্দ্র করে পরস্পর বিতকে লিপ্ত হনে পড়েছিলাম । আমরা 
বলছিলাম, সরািতে ৩৫ অথবা ৩৬) আয়াত রয়েছে । রাবী বলেন, অতঃপর আমরা রস.লক্াহ 
(স)-এর নিকট গমন করলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, আল! রো) তাঁর সাথে গোপন আলাপ করছেন। 
আমরা বললাম, আমরা কিরাআাত সম্পর্কে মতভেদ করেহি। একথা শুনে রস_ল'ল্লাহ (স)-এর 
চেহারা রাঁক্তঘ বর্ণ" ধারণ করল! তিনি বললেন £ তোমাদের পবেকার যুগের লোকেরা পরস্পর 
মতাঁবরোধে লিপ্ত হরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর দিন আলৰ রো-কে গোপনে কিছু কথা 
বললেন! আলণ রো) আমাদের বললেন, রস্‌ল:ল্লাহ' (দ) তোমাদের নিদেশি দিয়েছেন যে, তোমরা 
যেভাবে জান, সেভাবে পড় । 
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(বারেদ আল-কিনার বলেন, ) আমরা ঘায়েন ইব্‌ন আরকান (20) সাথে মসাজ্দে হ্সা 


ছিলান। তিনি িহুক্ষণ আমাদের সাথে কথাবাতাঁ বললেন? জতংপর তি 
রর | 


রসলাল্লাহ (স)-এর y 
সরা শিখিয়েছেন! যায়েদ (ইব্‌ন সাবিত) এবং উবাই ইব্‌ন কাব রো) ও তা আগাকে 


গু 
~~ 
ন’ 
be 
21 
৪৭ 
Ai 
A 


বনু তাদের পঠন রশীততে পথক্য দেখা যাচ্ছে। এখন আমি তাঁদের গ্রধ্যে কার নি গ্রহণ 
করব 2 (একথা শবে) রসজলাহ সে) নীরব থাকলেন) “আলস (রা) তাঁর পাশেই উপাস্থত ছিলেন! 


ধৃতান (আল?) ‘বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেভাবে 
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উমার ইবনল খাত্তার (রা) থেকে ব্তি। তিল বলেন, আমি রসুল:প্লাহ 
হিশাম ইবন হাকীম রো)-কে (নামাযের মখো) সরা ফুরকান পাঠ করতে জি এ 
তাল কিরা')্রাত শুনাহলাম। কিন্তু তিনি এমন অনেক শব্দ সংযোজন করে 


মনোযোগ দিলে 
মিলাদাধের মধ্যেই তাঁর উপর ঝাঁদিয়ে পড়তে 
1 


hy 


পড়লেন থা রসল:ল!হ আগাকে শিখান টি জাম 
হ 


| 
0 নো পধান্ত ধৈর্য ধারণ করলান। 





লালে ভর 3 EER ১১, LEE তি ৮» এ 

নাহোগ আক করলাম এবং জেল করলার, কে শাথিরেছে এই সা, 
হালি ৯. করিনা ০০/৯৯ ন) জা আমারে টল কেন 
নলাল [হান বললেনঃ জুস জেঙলহে সে) ভা আমাকে ।শাখহেছেনা। 
ললেন। আল্লাহর শশথ ! আপনাকে যে স ন পাঠ করতে 2 তা 
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~~ 
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কে পাঁড়য়েছেন। আ'ম তাঁকে টানতে উন 
এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জামি একে সরা চিট এমন কতগুলো 
বি ll 


শব্দ সহকা রে পাঠ করতে শুনলাম, বা আপন আমাকে কখনও শিধান না অথচ আপাদই অ 
ৰু র! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম ! 


সরা ফুরকান পাঁড়য়েছেন। রসল্লাহ সে) বললেন £ “হে উস? 
তুমি পড় তো দোৌখ। অতএব [তিন তা ঠিক সেভাবে পাঠ করলেন যেভাবে আম ডাকে পাঠ করতে 


শুনেছিলাম। (তার পড়া শেষ হলে) রসুলুল্লাহ সে) বললেন £ “এভাবে তা নাধিল হয়েছে।? 
তঃপর রসলজ্াহ (স) বললেনঃ “হে উমার! তুমিও পড় দেশি]? অব আদম তা পাঠ 
ভা শক্ষা 1৪ রসলহলাহ সে) বলেন ও “এভাবে, 


করলাম যেভাবে রস নানা (সে). আমাকে তা শি 
বৰ 


তা নাযিল হয়েছে । তন আরও বললেনঃ 'বিন্তুত এই কুরআন সাত ধরনের পঠন পশ্ধা তাতে 


নাখিল করা হয়েছে। অতএব তোগ্রা যেভাবে সহজ হয় সেভালে পড়। 


আবু তালহা (রা) বলেন, এক ব্যাড উমার ইবন,ল খাভাব (রা)-র উপস্থিত্তে কুরআন 
পাঠ.করল। তান তার এজি সংশোধন করে নিলেন। লে বলল, আন তা রসুললাহা 
(স)-এর নিকট এভাবেই পড়েছি । কিন্তু তিনি তা 57 করেন নি। তাঁরা উভয়ে নিজেদেব 
{বরোধ নিয়ে রি কাছে এলেন। এ লোক?ট বলল, হে ররসল! আপন কি আমাকে 


লাহ 
অমহক অমুক আয়াত শিখিয়ে দেন নি ? তান বললেন £ গ্হা। ”। রাবী বলেন, এতে উনারের 
সনে খটকার স্ন্টি হল! রসুল:ল্লাহ সে) তাঁর ঘুখমণ্ডলে এর প্রাতক্তিপনা লক্ষ্য করলেন। তিনি 
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বুকে আঘাত করে বললেনঃ “শয়তানকে দূরে নিক্ষেপ করু।” কথাটি তান তিনবার ঘল- 
“অতঃপর [তিনি বললেনঃ “হে উমার ! নিশ্চয়ঈ কুরআনের সবটাই সঠিক এবং নিভু‘ 
পর্ঘন্ত তু রহমাতের আয়াতকে আযাবের আয়াতে এবং আযাবের আয়াতকে রহমাতের 
তে পাঁরণত না করবে।” 

উাবদল্লোহ ইবংন উমার (রা) থেকে বর্ণি‘'ত। তলি বলেন, উমার (রা) এক ব্যাক্তিকে কুরআন 
করতে শুনললেন। তিনি একটি আয়াত নবী সে)-এর কাছে বেভাবে শুনেছেন সে তা ভিন্নরূপে 
করল! উমার (রা) তাঁকে নিরে রসল লাহ (স)-এর নকট উপাদ্ছিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর 
লা! এই ব্যক্তি একাঁট আয়াত এভাবে পাঠ করেছে। রসংলহলাহ সে) বললেন হ**কুরআন সাত 
তিতে নাযিল হয়েছে। এর প্রাতাঁত রসীতই যথেচ্ট ৷” 


এল এআলকামাহ আন-নাখনঈ থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) যখন 
কুফা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তর নিলেন তখন তাঁর গহণগ্রাহণী ব্যাক্তরা এমে তাঁর র কাহে সমবেত 
হল? [তানি তাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বললেন, কুরআন নিয়ে বলাদ করোনা। কেননা 
নতাখধিক বাদানুবাদে তা পরদ্ণর বিরোধ হয় না এবং বিলীন বা পারবাতিতও হয় না! কারণ 
লামশ শরণ আত, এর সীম। ও বাঁধাবধানের মধ্যে অথণ্ডতা রয়েছে । যাঁদ দুই বিপর্ন] তমুখণী 
বক্তব্য থাকে যার একটি কোন কাজ করার নিদেশি দেয় এবং অপরাঁট তা করতে নিষেধ করেঃ 
বে তাই হচ্ছ মতবিরোধ । ধকন্তু কুরআনের গোটা বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য এক্য ও অখণ্ড 
bl রয়েছে৷ ইসলামের সমারেধা, বির্ধাবধান ও শরীআতের কোন বিষয়ে কুরআনে পরস্পর- 
রোধ কোন বক্তব্য নেই । আমরা দেখোঁছ যে, রসুল ল্লাহ (স)-এর সামনে কুরআন পাঠ নিয়ে পরদ্পর় 
ববাদে লিপ্ত হলে “তান আগাদের তা পড়ে শুনানোর নির্দেশ দিতেন এবং আমরা তা তাঁকে 
গড়ে শৃনাতাম। তিন আমাদের বলতেন যে. আমাদের সকলের পাঠই সুন্দর! আমি বাদি জানতে 
পারতাম যে, আল্লাহু: তাঁর রস লের উপর যা নাযর করেছেন-নে সম্পর্কে কোন বাক্ত আমাদের 
ভূলনায় আধক জ্ঞানের অধিকারী তবে আমি তা তাঁর কাছ থেকে দেনে নিতাগ এবং ভার জ্ঞানের সাহায্যে 
আমার জ্ঞান বান্ধ করতান। স্বয়ং রসল;ল্লোহ সে) আমাকে সত্তরটি সূরা শিখিয়েছেন? আম একথাও 
জানতাম যে, প্রাত বছর রগযান মাসে তাঁর সামনে কুরআন পেশ করা হতো। তাঁর ইন্তেকালের বছর তা 
দুইবার তাঁর সামনে. পেশ করা হয়োঁছল। তিন যখন পাঠ শেষ করতেন, তখন আন তাঁকে তা পড়ে 
শুনাতাম। তিনি জামার পাঠকেও উত্তম বলেছেন! অতএব যে ব্যক্ত আমার পাঠ অনুযায়শ ?িরাআত 
পাঠ করে, সে যেন বিমুখ হয়ে তা পরিত্যাগ না করো আর ষে ব্যক্তি ভিন্ন রীতিতে পাঠ করে সেও 
যেন তা বিমুখ হরে পাঁরতগাগ না করো? কেননা যে ব্যাক্ত কুরআনের কোনও একাঁট আয়াতকে 
মিথ্যা মনে করল, সে গোটা কুরআনকে ই ?মথা মনে করল! 
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১৮ তাফসীরে তাবারী 


ইব্‌ন ‘আদ্বাস (রা) থেকে বর্ণভ,। রসুলুল্লাহ (স) বলেন« “ক্ষিররঈন্র (আট) আমাকে এক 
রগতিতে কুরআন পড়ালেন॥ আম তাঁকে ফেরত পাঠালাম এবং আল্লাহর লিকট এর সংখ্যা খাদি 


জন্য আবেদন করতে থাকলাম। তিনি আমার জনা তা বান্ধ করতে থাকন্বেনঃ অবশেষে তা সবাত 


রতি পষ'স্ত পেঁছল ৷" (অধঃস্তন রাবণ) ইব্‌ন শিহাব. বলেন, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে খেবোছি 
যে, এই সাত র'ড়ি অর্থ ও তাংপষেনি দিব থেকে এক ও আঁভন, হালাল হারামে বিভিন্ন নয়। 


Jad পণ fe 51558 4 a3 2d Ur “ad ny wr 
=! ini ৬৮ 0015-0 0১-31 J iy 218 টি sie ৬৮১ ul A ! । cP 
রে শা পা টা রা পি 
পা রিপা শা এ পাশা eB 
১৩০ ১01 


উদ্নে আইউব (রা) পেকে বার্থত। নবশ নে) বলেন £ “কুরআন সাত রীতিতে নাষিল হয়েছে। 
তুমি এর যে রীততেই তা পাঠ করবে সাক হবে। অপর এক নেও উম্মে আইউব থেকে 


হাদখসটি বর্ণিত আছে। 
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রর ক a t পট লি 
সুলাইমান ইব্‌ন সারাদ থেকে বাঁণতি। রসলুল্লাহ সে) বলেন £ আমার নিফট দুইজন ফেরেশতা 
আসেন। তাদের একজন খলছেন £ পড়ল? রসলংল্লাহ পে) বললেনঃ কয় রীতিতে ৪ তিনি 
বললেন, এক বধঠতভে ₹ তান বললেল, বাঁড়য়ে দিন। শেষ পষ'স্ত তা সাত রখাতি পষ্ত বাড়িয়ে দেয়া 


রি চে 


হয়েছে। 
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ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বাঁণত। রসলুজাহ পে) বলেন £ জিবরীল আমাকে এক নিয়মে 
কুরআন পাঠ করান। আমি তাকে তা বাড়িয়ে দিতে বললাম। তিনি বাড়িয়ে দিলেন। আমি পুনরায় 
তাকে তা বাঁড়য়ে দিতে বললাম। তিনি তা আরও বাড়িগ্নে দিলেন এবং শেষ পধণস্ত তান সাত রাত 
পর্যন্ত বাঁড়য়ে দিলেন! 
le Sala rer Jar 
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ভাফসণরে ভাবারণ ১৯ 


থকে বাণত! ভান না করণীম (স)-কে বলতে শুনেছেন $ কুরআন সাত 
তুমি যে রখগীততেই তা তবে শহঙ্গ হবে। 








উদ্মে আইউব (রা) 
তে নাবিল হয়েছে। 
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»উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, আমি মসাঁজর্দে নববাঁতে গেল।ম এবং এক 
ট্বাক্তকে কুরআন পড়তে শুনলান। আম তাকে জিঞ্জেল করলাম, তোমাকে কে কুরআন পাঁড়য়েছে ? 
“সে বলল, রস্‌ল লোহ (স)। অতঃপর আম রসলব্পাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, এই ব্যাক্তিকে 
কুরআন পড়তে বলুন। অতএব সে তা পাঠ ফরল। রস'লল্লাহ সে) বললেন: তুমি সাঁঠক পড়েছ। 
তখন আম বললাম, আপনি তো আমাকে এভাবে এভাবে পাঁড়য়েছেনা রসল্লাহ সে) বললেনঃ 
তুমিও উত্তমর্‌পে পড়েছ। রাবী বলেন, আমি তখন বললাম, তুমিও উত্তমর্‌পে পড়েছ, তুমিও উত্তমরূপে 
_পড়েছ । একথা শুনে রসুলুল্লাহ সে). আমার বুকে আঘাত করে বললেন £ হে আল্লাহ ! উবাইর মনের 
সচ্গেহ-সংশর দর করে দাও। য়াধী বলেন, আন ঘৰ্মাক্ত হয়ে গেলা এবং ভয়ে আমার পেট ভরে 
গেস। অতঃপর রসলক্লাহ সে) বললেন £ আমার নিকট দুজন ফেয়েশতা এসেছিলেন। তাদের একজন 
বললেন, আপন এক রখাঁততে কুরআন পাঠ ফরুন। অপরজন বললেন, তাঁকে আরও বাড়িয়ে দিতে 
বলহন। অতএব আম বললাম, আমার জন্য আরও বাড়িয়ে দিন। ফেরেশতা বললেন, তাহলে আপনি 
ধুই রীতিতে তা পাঠ করুন। অবশেষে ভা সাত রতি পযন্ত পেশছল এবং ফেব্রেশতা বললেন, 
আপান সাত গতিতে কুরআন পাঠ করুন। 
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২০ তাফসণরে তাবানী 
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পাতা চে পপ 
উবাই ইব্‌ন কাব (রা) থেকে বার্ণত। তিন বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে কোন 
জিনিস আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু আম কতিপয় আয়াত ধেভাবে পড়তাম 
অপর এক ব্যক্ত তা ভিননরপে পড়ল (এটা আমার মনে সংশয়ের স্াঙ্ট করে।। আম তাকে বললাম, 
রসূলুল্লাহ সে) তা আমাকে এভাবে পাঁড়রেছেন। এ লোকাঁটও বলল রলূল/ল্লাহ্‌ (স) তা আমাকে 
এভাবে পাঁড়য়েছেন। তখন আম রসললল্লাহ (স)-এর দরবারে উপাচ্ছিত হয়ে বললাম, আপন কি 
অমন অমুক আয্নাত এভাবে শিখাননি ? তন বললেন £ “হাঁ।” এ লোকাঁটিও বলল, আপাঁন কি 
অমুক অমুক আয়াত আমাকে এভাবে পড়ানান ? তিনি বললেনঃ “হাঁ । জিবরগল ও মীকাইল (আট) 
আমার নিকট এলেন জিবরশল (আ) আমার ভান পাশে এবং মীকাঈল (আ) বাঁ পাশে বসলেন! 
জিবরীল (আট) আমাকে বললেন £ জাপাঁন এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুন৷ মশকাঈল (অ!) বললেন, 
আরও বাঁড়য়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন কর্‌ন॥ 1জবরণল (অ!) বললেন, তাহলে আপনি দুই 
রশীততে ফুরআন পাঠ করুন| মখকাঈল (অ!) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন 
করন! অবশেষে তা ছয় অথবা সাত রীতি প্যস্ত পেশছিল।” অধস্তন রাবী আব. কুরাইব সন্দেহে 
পতিত হয়েছেন যে, তাঁর উর্ধতন রাবী (মুহাম্মাদ ইব্‌ন মায়মুন) ছয় রাশতির কথা বলেছেন না সাত 
রীতির কথা বলেছেন। 
স্ব অধঃস্তন রাব’ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশৃশারের বর্ণনার পারহ্কারভাবে সাত রশীতির কথা উল্লেখ 
আছে এবং তাতে আরও উল্লেখ আছে, “এর. যে কোন রীতি যথেছ্ট।” কিন্তু উপরে বাত হাদীসের 
মল পাঠ আব্‌ কুরাইবের। 
অপর একটি সেও উবাই (রা) থেকে উপরের হাদখসাঁট বর্ণিত হয়েছে? তাতে আছে, “শেষ প্য'স্ত 
তানি ছয় রখাঁত পর্যন্ত পেশছলেন। তিনি বললেন» তা সাত রগাঁতিতে পাঠ করুন । এর যে কোন 
রসাতিই যথেষ্ট |” 
উবাই ইবন কব রো) থেকে বাঁণত। রসলংক্সাহ সে) বলেনঃ কুরআন সাত রীতিতে নাষল 
হয়েছে ।” 
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উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রসুল:ল্লাহ সে) 'আহ্জারুল মিরা' নামক স্থানে জিবরীল (আ)-এর 
থে সাক্ষাত করেন। তিনি বললেন £ আম একটি নিরক্ষর উম্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছ? এদের 
মধ্যে রয়েছে কিশোর, খাদেম, প্রবীণ বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা) তখন জিবরীল (আট) বললেন, তারা সাত 
রীতিতে কুরআন পাঠ করতে পারে৷ হাদশসের মতন (ম্‌লপাঠ) আব, উমার | 
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: উবাই ইব্‌ন কা‘ব (রা) থেকে বা্ণ'ত। তান বলেন, আম মসাজদে নেববশতে) ছিলাম। এমন . 
সময় এক বাঁক এসে মসাঁজদে প্রবেশ করে নামায পড়তে লাগল। সে এমন এক পাঠরণীতিতে কুরআন 
পড়ল, যা আমার জানা ছিল না। অতঃপর আরেক ব্যক্ত এসে মসাঁজদে প্রবেশ করল। সে প্‌বেক্তি 
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ব্যক্ত থেকে ভিন্নতর পাঠ-রাঁতিতে কুরআন পড়ল। আমরা সকলে (নামায শেষ করে) রসলযল্াহ 
(স)-এর নিকট উপস্থিত হলাম) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসংল ! এই ব্যাক্তি এমন এক পঠন- 
পদ্ধাততে কিরাআত পড়েছে-বা আমার অজ্ঞাত। অতঃপর 'দ্বিতপয় ব্যক্তি এসে প্রথম ব্যক্তি তকে 
ভিন্নতর পদ্ধতিতে কিরাআত পাঠ করে! রসলহল্গাহ (স) তাদের নিদেশ দিলেন এবং তদনহযায়ী তারা 
কিরাআাত পাঠ করল। তিনি উভয়ের পাঠকেই শুদ্ধ বললেন। ফলে আমার মনে রসংলুল্লাহ 
(স)-এর প্রাতি এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হল, বা জাহলশী যুগেও আমার মনে উদয় হস্সনি। 
রসলুল্লাহ (স) যখন লক্ষা করলেন- আমাকে কোন জানস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন তিনি 
আমার বক্ষদেশে হাত দিয়ে কষাঘাত করলেন। এতে আমি ঘামে ভিজে গেলাম এবং এতটা 
ভীত হয়ে পড়লাম যেন আমি আল্লাহ্‌কে দেখাছ। রসুল ল্লাহ (স) বললেন £ “হে উবাই ! আমার 
নিকট গুহ পাঠানো হয়োছল ধে, কুরআন এক রখাততে পাঠ করুন। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র নিকট 
আবেদন করলাম, আপাঁন আমার উম্মাতের প্রীত আরও সহজ করে দিন। [তান দ্ধিতয্ন বারে 
উত্তর দিলেন, কুরআন এক রখাততে পাঠ করুন। আমি পুনরায় অবেদন করলান, আপন আমার 
উদ্মাতের প্রতি আরও সহঙ্র করে দিন। তৃতীয় বারে তান আমাকে উত্তর দিলেন, তবে সাত 
রীতিতে পাঠ করুন! কিন্তু আপনার প্রত্যেক বারের আবেদন প্রত্যাখানের পরতে" এক একটি বিষয়ে 
আমার নিকট চাইতে পারেন। আমি বললাম £ হে আল্লাহ্‌ ! : আমার উন্মাতকে ক্ষমা করে 'দিন। 
হো আল্লাহ্‌! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করে দিন। আর তৃতায়টি আমি এমন এক দিনের জন্য 
স্থগিত রাখলাম-_-ধেদিন সনগ্র সৃষ্টি আনার সৃপারিশের আশায় থাকবে, এমনকি ইবরাহীম আলায় 


' হিস লালামও ৷” 


অধঃস্তন রাবশ ইবন বাইয়ানের বর্ণনায় আছে, “নবী করুম পে) তাদের বললেন £ তোমরা শহদ্ধ ও 
সুন্দরভাবে পাঠ করেছ।” এই বর্ণনায় ৮১৮ ০৮৯৪-এর পরিবতের 0১৮০৮০৪৪০৮৪ উল্লেখ আছে। 


ইসমাঈল ইব্‌ন আব খালিদের বর্ণনায় উবাই ইব্‌ন কা'ব রো) থেকে রসূলুল্লাহ (স)-এর 
অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে হাদসের কিছ অংশ এভাবে বাঁণ'ত আছে £ 
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উবাই (রা) বলেন, রপহলল্লাহ (স) আমাকে বললেন £ “সন্দেহ ও মথ্যাবাদিতা থেকে তোমার 
জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কার।” তিনি আরও বললেন £ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে 
এক রীতিতে কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিলেন। আম বললাম £ হে আল্লাহ্‌ আমার প্রাতি- 
পালক! আমার উম্মাতের জনা সহজ করে দিন? তিনি বললেন, তাহলে আপনি তা দুই রশিতে 
পাঠ করন. শেষ পধস্ত তিনি আমাকে সাত রাঁতিতে কুরআন পাঠ করার অনুমতি দিলেন। এ 


হচ্ছে বেহেশতের সাতটি দরওয়াজাহ। এর সবগুলো রখাতিই যথেষ্ট ৷” 
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থ্যাচারের চেয়েও মারাত্মক! আমি তাদের উরে হাত ধরে রসলপ্লোহ (স)-এর নি 
প্লে এলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসল ! এদের উভয়কে কুরআন পাঠ করতে বলল 
দর একজন কিরাআত পাঠ করল। রসলল্লাহ রা বললেনঃ বিশংদ্ধ পড়েছ। তারপর 


কে ফরাঘাত করলেন এবং বললেন £ “আল্লাহ্‌ তোমাকে সংশয় থেকে মা দিন এবং তোমার 
শয়তানকে, বিতাড়িত করুন৷” (অধঃন্তন রাবী) ইসমাঈলের বর্ণনায় আছে উেবাই বলেন), 
রি ফলে আখ ঘমভ্ত হরে পড়লাম।' কিন্তু ইবন আব’ লাইলার বর্ণনায় তানেই। রস ল:প্লাহ' 
স) বললেন £$ আমার নিকট জিরল (জা), এনে বললেন, আপিন এক রশীততে কুরআন পড়ুন! 
মগ বললাম £ আমার উদ্নাত তা এক রণীততে পড়তে সক্ষম হবে না এভাবে একাধারে সাতবার 
ধাপকথন চলল । অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বললেন, তাহ'লে সাত রকমের £ঠন-পদ্ধীতিতে 
1 পাঠ করুন। আর আপনার আবেদনের পাঁরবর্তে যা আপনাকে দান করলাম, তদভিম্নও এক 
ফাট আবেদন প্রত্যাখানের পাঁরবতে এক একটি [বিষয়ে দু'আ করতে পারেন। রসূলল্লাহ সে) 
লেন £ (কয়ামতের দিন) সমগ্র স্‌শ্টকৃল আমার সেপারশের) মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, এমনাক 
বরাহধম আলায়াহস সালামও (তখন আমি আমার এ আঁকার কাজে লাগাব)। 


. অপর একটি সংঘেও উবাই (রা) থেকে উপরোক্ত হাদশীসাঁট বাণত হয়েছে। 
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. উবাই ইব্‌ন কাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, জিবরীল (আ) নবী (স)-এর কাছে আসলেন। 
তখন [তিনি বান; গফার-এর কপের নিকট ছিলেন! িবরণল বললেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা আপ - 
পাকে অন্মমাত দিয়েছেন যে, আপাঁন আপনার উম্মাতকে সাত ধনের পঠন-পদ্ধাততে কুরআন 
গড়া শিখাবেন। সুতরাং যে ব্যাক্ত এর যে কোন একট রখীততে তা পাঠ করবে, সে যথার্থই পড়বে । 

উবাই ইব্‌ন কাণ্ৰ (রা) থেকে বাণত । তিনি বলেন, নবখ করম (স) গিফার গোত্রের কূপের পাশে 
ছিলেন। তাঁর নিকট জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নিদে'শ 
দিছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে এক রাঁতিতে কুরআন পড়াবেন। রসলংল্লাহ (স) বললেনঃ 
আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জনা প্রার্থনা কার। আমার উম্মাত এক রীতিতে 
কুরআন পড়তে সক্ষম হবে না! দ্বিতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে 
অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই প্রকারের গঠন-পদ্ধাততে কুরআন পড়াবেন ! 
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এবারও রস.লতুল্লাহ সে) বললেন £ আম আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতা লাভের জন্য প্রার্থনা 
করি। আমার উম্মত তাতেও সমর্থ হবে না। তৃতীয় বার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে অনুমতি দিরেছেন যে, আপান আপনার উম্মাতকে তিন রীতিতে কুরআনের 
পাঠশখাবেনা রসলল্লোহ সে) আবারও বললেন, আন আল্লাহর নিকট তাঁর ক্ষণা ও উদারতার 
প্রার্থী। আমার উম্মাত তাতেও সমর্থ হবে না! চতুর্থবার জিবরীল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে এই মমে অনুমতি দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে পাত রীতিতে 
কুরআন পড়াবেন। তারা এর যে রখাতিতেই তা পাঠ করবে, তাদের পাঠ বিশহদ্ধ বলে গণ্য হবে। 


আরও দা সতে উপরের হাদীসাঁট উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বাঁণতি আছে। 


উবাই ইব্‌ন কাব (রা) বলেন, আম এক ব্যা্তকে ময়ো নাহল থেকে আমার জানা রীতির 
?বপর+ত পাঠ করতে শুনলাম। অপর এক ব্যাক্তকেও একই সরা থেকে প্রথম ব্যক্তির (অথবা আমার) 
রঈীতির বিপরীত পাঠ করতে শুনলাম! তাদের উভরকে বিয়ে আমি বসহলবল্লাহ (স)-এর নিকটে 
উপাশ্থিত হলাম এবং বললাম, আম এই দুই ব্যাক্তকে সরা নাহল পাঠ করতে শুনলাম! আমি 
তাদের [জজ্ঞেন করলাম, কে তোমাদের এই সরার পাঠ শিখিয়েছেন? তারা বলল, রসল:ল্লাহ (স)। 
তখন.আমি বললাম, আম অবশ্যই তোমাদের উভয়কে নিয়ে রস্‌লংল্লাহ্‌ (স)-এর নিকট যাব কেননা 
আম লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আমাকে যে বখৃতিহে কিরাআত পাঁড়য়েছেন তোমরা তার পরত 
পড়েছ। রপ.ল-ল্লাহ সে) তাদের একজনকে বললেন £ পড়” সে তা পাঠ করল! তিনি বললেন £ 
“তুমি উত্তর পড়েছ।” অতঃপর তিন অপরজনকে বললেন £ “তুমিও পড়ে শুনাও।” অতএব 
সেও পড়ে শুনাল। নবঈ করণম (সে) বললেন £ “তুমিও উত্তম পড়েছ। উবাই (রা) বলেন, তখন আমি 
হৃদর়ে শয়তানের প্ররোচনা অনহহ্ব করলাম। এমনকি আমার চেহারা রাক্তম বণ* ধারণ করল। 
রসলহলাহ (স) আবার মুখমণ্ডল দেখেই তা অনুভব করলেন! তলি নিজের হাত দিরে আমার বুকে 
সঞ্জোরে করাথাত করলেন এবং বললেন £ “হে আল্লাহ! উবাইর কাছ থেকে শয়তানকে দরে পরিয়ে 
দিন। হে উবাই! এক আগন্তুক (ফেরেশতা) আমার গ্রাত্পালকের নিকট থেকে আমার কাছে এসে 
বললেন, আল্লাহ্‌ তা“আলা আপনাকে এই মর্মে [নদেশি দিয়েছেন যে, আপনি এক রীতিতে কুরআন 
পাঠ করবেন। তখন আম বললাম ২ হে প্রাতপালক ! আরও সহঙ্র এবং হালকা করে দিন। আগন্তুক 
দ্বিতীয় বাত্র এসে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন এক 
রশীততে কুরআন পাঠ করেন। আম (আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলাম), প্রভু! আমার উম্মাতের 
জন্য আরও সহজ এবং হালকা করে দন আগন্তুক তৃতীয়বার এসে একই কথা জানালেন। আমিও 
আবার অনুরুপ প্রার্থনা করলাম? {তান চতুর্থবার এসে বললেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে এই 
মর্মে অনমাঁত দিয়েছেন-_আপাঁন যেন সাত রখাতিতে কুরআন পাঠ করেন। আর আপনার প্রাতবার 
চাওয়ার বনিময়ে আঁতারক্ত একাঁট করে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হল। আমি বললাম, হে 
প্রতিপালক ! আমার উন্মাতকে ক্ষমা করুন, তৃতীয় আবেদনাঁট আমার উন্মাতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে 
[কিয়ামতের দিনের জন্য স্থগিত রাখলাম। | 


“আবদুর রহমান ইব্‌ন আব!’ লাইলা থেকে মারফ' সুত্রে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি কুরআনের 
একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতভেদ করল। তাদের উভয়ের দাবী ছিল রসংল:লাহ (স) তাদের 
এ আয়াত শিখিয়েছেন॥ তারা উভয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব রো)-কে নিজ দিজ কিরাআত পাঠ করে 
শুনাল। উবাই রো)-ও তাদের সাথে মতবিরোধ করেন। তাঁরা রস্‌লহল্লাহ সে)_কে নিজ নিজ 
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আত পড়ে শুনানোর জন্য তাঁর কাছে এসে উপাস্থত হলেন! তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র 
1. আমরা কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ নিয়ে মতাঁবরোধ করছি। আমাদের স্ব স্ব দাবশ 
২ আপানই তা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন! রসলঃল্লাহ সে) তাদের একজনকে বললেন £ 
ৃ পড়ে শৃনাও। অতএব তিনি তাঁকে আয়াত পাঠ করে শঃনালেন। নবী করীম (স) বললেন £ 
যথাথই পড়েছ। তিনি 'ন্বতীয়লনকে বললেন £ তুমিও গড়ে শুনাও! তানি প্রথম ব্যক্তি 
কৈ ভিন্নতর রীতিতে তা পাঠ করূলেন। নবী করম (স) বললেনঃ তুঁমও [ঠক পড়েছ। তিনি উবাই 
রা)-কেও বললেন £ তুমিও পড়ে শৃনাও। অতএব তিন পূর্বের দুই ব্যাক্তর চেয়ে ভিন্নতর 
গতিতে তা পাঠ করলেন। রস্‌্‌ল'প্লাহ (স) বললেন £ ত্ঘও নভূলি পড়েছ। উবাই রো) বলেন, 
[সুলল্লাহ (স)-এর এই আচরণে আমার মনে এনন সন্দেহের উদ্রেক হল যে, জাহিল? যুগেও 
এ ধত্তমনাট আমার মনে কখনও স্াঁ্ট হয়নি। নবী করঈম (স) আমার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পার- 
এলেন। তানি নিছের হা: উত্তোলন কবে আমার বক্ষদেশে আঘাত করে বললেন £ আভশপ্ত শয়- 
: ভ্ঠানের যড়যন্ত থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্ৰয় প্রার্থনা কর? উবাই রো) বললেন, আমি ঘামে ভিজে 

গেলাম এবং মনে হল আম যেন ভীতসন্বপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আছি । রসুলংল্লাহ 
ন) বললেন £ আনার রবের নিকট থেকে আমার কাছে একজন আগস্থুক (ফেরেশতা) এসে বললেন, 
(আপনার রব আপনাকে এক রীতিতে কুরআন পাঠ করার 'নদেশি দয়েছেন। তখর্ন আম বললাম, 
উতসাতের জন্য আরও হালকা এবং সহদ্ করে দিন। আগন্তুক পুনরার ফিরে এসে 


Ue 


a 


- প্রভূ! আমার 
বললেন, আপনার প্রতপালক আপনাকে এক রীতিতে কুরজান পাঠ করার নিদেশি দিরেছেন। 
আমি আল্লাহ্র নিকট) আবেনন করলাম, প্রভু! আমার উদ্মাতেরর জন্য আরও সহজ ও হালকা 
করে দিন। আগন্তুক ভুতগয়বার এসে বললেন, আপনার প্রাতপালক জাপনাকে এক রীতিতে কুরআন 
গড়ার নিদেশ দির়েহেন। আম আধার প্রার্থনা করলাম, প্রভু! আগার উম্মাতের জন্য সহজ 

"ও হালকা করে দন! আগন্তুক চতুর্থবার এনে ধললেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সাত 
রখীততে কুরআন পাঠ করার অন:গঁতে দিরেহেন এবং প্রতিবারের দোয়ার পাঁরবতে আপনাকে 
একটি করে প্রার্থনা কর'র আধকারও দেয়া হরেছে। আম বললাম £ হে আল্লাহ, ! আমার উন্মাতকে 
ক্ষমা করা হো আল্লাহ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা কর। তভেখর আবেদনটি আগার উম্মাতের 
শাফাআতের উদ্দেশ্যে িয়াধতের দিনের জন্য স্থগিত রেখোছ, যৌদন আল্লাহ্‌র খলগল (প্রয়- 
বন্ধু) ইবরাহীম (আ)-ও আমার শাফাআতের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করবেন। 


9৮ | 95 প্লাক Ar ad AAAS Ar A tag এ ar 
নি পা লু 21) + শি + 
118 ০1৮3 ale এ ৩৮ Bl 015) 00 9৮ ৮০2 oF 28 হা 08. ৬৯৯৪ AiR ur 
শা i পা লি _ Pad Pd 
we ad AT পা পাকা Fada এন পান পাপা ad 12 ৮1 4585 55 FA « 
s বাশ ৬ চা “a ৬ a ৮ কর 
৬৫৯ 2-87 ste 0৮৯ টিকা ১১৪০ { ues) oa J ৪ - ১" ৬৬ 0১৭1 1১৮১-% 1 08১2৯ 
চে রা তি পা bad রে ক কি কটি 
চন পারল কাপ এপ] wa art রগ পা পর্ডগি পন নী পাপন রা পানি পপ 
Lil gh 7৮০ ois Lal পেন lle SH SU AS JU Lal Lose 3d Li él: 
Ld রশ 7 E22 EZ লি 
পাতা DI রা wr পলা AAT 


»০01৭-33 চি SL) 9875 ৮0৭-2 >) 
শা পা Pd wD 


. 'আবদৃর রহমান ইব্‌ন আব’ বাকরাহ: রো) থেকে তাঁর পিতার সতে বাঁণতি। রসুল:ল্লাহ' 
(স) বলেনঃ জবরল (আ) বললেন, আপনারা এক রীীততে কুর'আর পাঠ করুন! মীকাঈল 
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২৬ তাফস'রে তাবারী 


(জা) বললেন, আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করন! জিবরীল (আ) বললেন, 
তাহলে দুই রীতিতে পাঠ করুন। এভাবে তান ছয় অথবা সাত রীতি পর্যন্ত বধিত করলেন। 
[তান বললেন, এর প্রতিটি রশীতই যথেন্ট-যতক্ষণ পযন্ত আযাবের আয়াতকে রহমাতের অথবা 
রহমাতের আরাতকে আযাবের আয়াতে পরিণত না করাহবে। (এই রখভিগুলোর দখ্টান্ত হচ্ছে 
এরুপ) যেমন ৯ (আল) এবং J জআস)। (শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ একই)। 


‘Ae পা ও পাপা পান নি পার্ট চা Cua a পাজি ad পাল Eo ae ॥ বন এপ 
ক পা নব র্‌ তি + ৬ 
০ 51 তে ১221 ah. [B)) ও ১৪1 Syl 3S Fed: den 1: | ul ৩৭০2৬ ০১১১1 ur 
শা লা হট 5১০৪ শা লগ শা পা AES লা তা লি 
। AID A dane পা oe fas a 


A ASG Gola পাপা 
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লা 
ISAs A পালন De 


LORI 454 shall CUS 


ESE SEE dd এল 


িশর ইনৃন সাঈদ থেকে বাণ 


এ 


আম: জাহম আ নস্যরী (রা) তাঁকে অর্থহিত করেছেন 
যে, দই, ব্যাক্তি পরিমানের এব নম 


নিয়ে টা করল তাদের একজন বলল, আম 
হ। অগরজনও বলল, আম তা রপলক্াহ (স)-এর নিকট 
[শখোঁছ। তখন উ উভয়ে নব করম (স)-এর নিকট এসে এ লহ্পকে* ইজচ্ছেসগ করল রসলল্লোহ সে) 
বললেন £ কুরআন মজখদ সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে তোমরা কুরআন নিয়ে বিতকণ করো না? 
কেননা তা নিয়ে বিতর্ক‘ করা কুফরাঁ। 

'আম-র ইব্‌ন দশনার থেকে বাত! নবী করখম লে) বলেন £ কুরআন সাত রাঁততে নাষল 
করা হয়েছে! এর প্রত্যেক রশীতহ যথেষ্ট 

«আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বার্ণত। রসুলুল্লাহ (স) বলেন £ আমাকে সাত রীতিতে _ 
কুরআন পড়ার অনহমাঁত দেওয়া হরেছে। তা সবই সঠিক ও যথে্ট। 

' আবুল “আলয়া থেকে বণিত। তিনি বলেন, একে একে পাঁচ ব্যক্ত রসংলপুপ্লাহ (স)-এর সামনে 


কুরআন পাঠ করল। ভাষাগত দিক থেকে তাদের পাঠে পার্থক্য পারলক্ষিত হল! কিন্তু রসলহল্লাহ 
(স) তাদের সকলের পাঠ অনুমোদন করলেন। তামীম গোত্রের লোকেরা ছিল আধক মার্জিত ভাষার 


যাতে 


অধিকার! 
Ie ee as “lagna পা BO 


1 AAT ডের পাপানপাডি al Ar 


Sl ০553 0 sre a ৩৪ 
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AJ ADHD alr AA লালা AGITAT ETC AT 


eA এলি তে A শা পি Cad LAS লালন 
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আব: হুয়ায়রা রো) থেকে বণিত। বসলুল্লাহ সে) বলেন £ এই কুরআন সাত রধাঁততে নাঁধল 
ন! হয়েছে৷ অতএব তোমরা (এর যে কোন এক রখীততে তা) পড়, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু 
তামরা রহসাতৈর আলোচনাকে আযাবের আলোচনায় এবং আযাবের আলোচনাকে রহমাতের আলো- 


'পারবাততি কর নাঃ 
উবাই ইব্‌ন কা'ব রো) থেকে বর্ণি'ত। [তান বলেন, জিবর+ল (আ) নবাঁ করীম (স)-এর [নিকট 
আস নলেন। তখন তিনি গিফার গোতেয় কূপের কাছে ছিলেন। জিবরশল (আ) বললেন, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন ৰে, আপন আপনার উম্মাতকে এক রশীতিতে কুরআন 
[ঠ করাবেন! রসুলল্লাহ (স) বললেন, আম আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর ক্ষমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা 
র। আপনিও তাঁর কাছে আবেদন করুন-তিনি যেন আরও সহজ করে দেন। কেননা তারা এক 
রীতিতে কুরআন পড়তে সক্ষম হবে না। জিবরীল (আ) চলে গেলেন অতঃপর ফরে এসে বললেন, 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন বে, আপনি আপনার উম্মাতকে দুই 
গাঁততে কুরআন শিক্ষা দিন। রপলরল্লাহ সে) পুনরায় বললেন £ আম আল্লাহ্‌র নিকট তরি ক্ষমা 
8 উদারতা লাভের জন্য আবেদন করছি। তারা এতেও সক্ষম হবে না? আপনি তাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
[কাছে সহজ করে দেয়ার প্রার্থনা করুন? জিবরীল (আ) ফিরে গেলেন? পুনরার তিনি এসে 
বললেন £ আল্লাহ: তা'আলা আপনাকে নিদেশি দিচ্ছেন বে, আপনি আপনার উম্মাতকে তন রীতিতে 
কুরআন পড়ান! [তান বললেনঃ আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর ক্ষমা ও উদারতার জন্য প্রার্থনা করি। 
“.তারা এতেও সক্ষম হবে না। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সহজ করে দেয়ার প্রাথনা কয়:ন। 1জবরদীল 
(আট) চলে গেলেন? কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই অনুমতি 
দিয়েছেন যে, আপনি আপনার উম্মাতকে সাত রীতিতে কুরআন শিখান। যে ব্যাক্তি এর কোন এক 


গতির অনুসরণ করবে- সে সাঁঠকই পড়বো 
















ইমাম আবূ জাফর তাবার বলেন, এ আলোচনা থেকে গ্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তা'আলা 
কুরআন মজীদ আরবে প্রচালত বিভিন্ন আোণ্লিক) ভাবার মধ্যে যেকোন একাঁট (আগ্ীলক) ভাষার 
নাষিল করেছেন, সবগুলো (আগিক) ভাবায় নয্ন? কেননা এটা পাঁরৎকার বে, আরবে প্রচালত 
.আগুলিক ভাষার সংখ্যা সাত-এর আঁধক--যা গণ্না করে নির্ণ'র করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার । যাঁদ কেউ 
বলে ষে, রসুলুল্লাহ (স)-এর বাণন “কুরআন সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে” এবং “আমাকে 
_সাত হরফে কুরআন পাঠের অনদমতি দেয়া হয়েছে”-এর যে অর্থ আপনিন দাবশ করেছেন--তার 
স্বপক্ষে আপনার কি ব্াক্ত আছে 2 রসূলুল্লাহ (স)-এর উল্লিখিত বাণীর অর্থ তো এও হতে 

পারে--যা আপনার বিরোধশ পক্ষ দাবী করেছেন । অথ তাঁরা দাবী করেন বে, এই সাত হরফের 
তাৎপর্য হচ্ছে, কুরআন মজাদ আদেশ, নিষেধ, তিরম্কার, উৎসাহ প্রদান, ভীত প্রদর্শন, কিসসা- 
কাহিনী ও উপমা-দন্টান্ত ইত্যাদি বিষর সহ নাখিল হয়েছে আর আপনারও জানা আছে ষে, 
সালফে নালেহগন ও উম্মাতের সবেত্তিম লোকেরা এই শেষোক্ত মতের প্রবক্তা ৷ 


তার আপত্তির জবাবে বলা বার, যে সব আলেয হাদসের উক্তরপ তাৎপষ* গ্রহণ করেছেন 
তাঁরা কখনও এ দাবশ করেননি যে, আমার গৃহত ব্যাখ্যা ভুল। যদি তাঁরা এইরূপ কথা বলতেন 
তবে আমার ব্যাখ্যা তাদের ব্যাখ্যার সাথে সংঘর্ষপ্‌ণ* হত। বরং তাঁরা “কুরআন সাত হরফে 
নাধিল হয়েছে”_-এর ব্যাখ্যার তাদের উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে. সাত হরফ-এর 
অর্থ কুরআনের বক্তব্যের সাতটি দিক রয়েছে? তাদের এমতের সমথনেও রসুলুল্লাহ (স)-এর 
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হাদীস ও সাহাবাগণের বক্তব্য রয়েছে। এর কতিপয় হাদিস আমরা ইতিপৃবে উল্লেখ করেছি এবং 
সংক্ষেপে কিছ; হাদৃস এখানে উল্লেখ করব! যেমন এক হাদখসে রসললল্লাহ সে) বলেছেন £ 

সে পার LAL পারা 5 Sard পানা Le laa Arar এল IAI 
১ asm ৮0০ TE] 01 ১০1 


«742 91571 চে ৬৪ 
পাশা রা ad ৰ এ / 


৮৮. “আমাকে সাত হরফে কুরসি অনুমতি দেয়া হয়েছে! তা বেহেশতের সাতটি দরজার 
অন্তভূ-ক্ত 1” 

এখানে ‘সাত হরফ'-এর অর্থ আমরা বলেছি “সাভটি আণ্লৈক ভাষা'। আর বেহেশতের সাত 
দরজার’-র তাংপর্য হচ্ছে কুরআনের বক্তব্যের মধ্যে আবেশ, নিষেধ, অন:প্রেরণা দান, ভয় প্রদর্শন, 
এতিহাঁসক ঘটনাবলী, উপমা ও.দ্টান্ত ইত্যাদি বিষয় রয়েছে? যখন কোন ব্যক্ত কুরআনের এই 
বিষয়বস্তুর উপর ঘথাসাধ্য আমল করবে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যাবে। 

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। পূবর্বতর আলেমগণ যে মত প্রকাশ করেছেন তা আমার 
বক্তব্যের পরিপন্হী নয়। বরং তা আমার বক্তব্যের যথার্থতা গ্রাতপাদন করে। অথাঁং জাম বলোছ 
যে, সাত হরফ-এর অথ সাতটি আগ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে। এর সমর্থনে জাম 
প্রামাণ্য হাদঈসসমূহও, উপস্থাপন করেছি । এগুলো নবী করম (স)-এর নিকট থেকে উমার ইবনুল 
খাত্তাব (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব রো) প্রম্খ সাহাবদগণ বর্ণনা করেছেন। 
সাহাবাগণ কুরআনের প্াঠ-পদ্ধাতকে কেন্দ্র করে পরস্পর মতবিরোধ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ নিয়ে 
বিরোধ করেনান, তাঁরা নিজেদের এই বিতকের ফয়সালার জনা রসূলংল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত 
হয়েছেন। তান প্রত্যেককে কুরআনের মল পাঠ তাঁকে পড়ে শুনানোর দেশ দিয়েছেন। 
তাদের পরস্পরের পাঠের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পাঁরলাঁক্ষত হওয়া সত্তেও তিনি প্রত্যেকের পাঠ 
যথার্থ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এতে কোন কোন সাহাবীর মনে সন্দেহ সংছ্টি হয়েছে? তিনি 
তাঁদের সন্দেহ দূর করার জন্য বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে সাত রীতিতে কুরআন পড়ার 


অনুমতি দিয়েছেন ।” 

আর একথা সস্পন্ট যে, তাদের পাঠের এই মতাবরোধ যাঁদ হালাল-হারাম, ওয়াদা-প্রা তশ্রহাতিং_ 
ভয়-ভশীত এবং অনুরুপ কোন বিষয় নিয়ে হত, তাহলে তাঁদের সকলের পাঠকে শহদ্ধ এবং যথাথ” বলা 
নব করখম (স)-এর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ গঠন-পদ্ধাতির অনুসরণ করার 
অনুমতি দেয়াও তাঁর জন্য অসম্ভব হিল! কেননা তান যাঁদ ভাঁদের এরপে মতাবরোধ অনুমোদন 
করতেন তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কালামে মজীদে পরস্পর বিরোধী 
দেশ দিয়েছেন। অথাঁং এক ধরনের পাঠ কোন জিনিসকে বৈধ করে দিত যা আল্লাহ্‌, অবৈধ 
করেছেন। একই ভাবে তা এমন একট £জানসকে অবৈধ করে. দিত যা আল্লাহ: তা“আলা বৈধ করেছেন। 
এর ফলে কোন ব্যাক্ত কোন একটি নাদ“ কাজ করতে চাইলে করতে পারত, আর কোন ব্যান্ত তা 
বন করতে চাইলেও তা বজণ্ন করতে পারত। 

এই মত গ্রহণ করা হলে তার ফল এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ, ত1“আলা তাঁর কিতাবে যে জিনিস 
নািদ্ধ করেছেন তা বৈধ বলে প্রমাণিত হয়৷ মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ 


Oud Er A A afro) a A A CATS পাতি ও “AIG পণ 
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ভারা কি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআন পড়ে না ই তা যাঁদ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নিকট 
তে আসত তবে এতে তারা অনেক কিছুই বর্ণনা বৈপরীত্য দেখতে পেত'-সেরা নিসা £ ৮২)। 


আয়াতের মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর নবী মুহান্মাৰ (স)-এর ভাষায় 
তাঁর উপর যে [িতাব নাযিল করেছেন তাতে কোনর্‌প বৈপারিত্য বা স্বাবরোধিতা নেই, এর িনদেশি 
এক এবং অখণ্ড, গোটা মানব জাতির জনা একই নির্দেশ বত“মান, কোন জনগোদ্তীর জন্য ভিন্নতর 


নির্দেশ বর্ত“মান নেই। 

'আমাদের বক্তব্য যে সঠিক এবং আমাদের প্রতিপক্ষের বক্তব্য যে ভ্রান্ত তানবশ করম (স)-এর কথা 
কুরআন সাত রশৃততে নাযিল হয়েহে)--থেকেও প্রমাণিত হয়। সাহাবাগণ পরস্পরের {করাআত পোঠ) 
সম্পর্কে রসলুল্লাহ (স)-এর কাছে অভিযোগ করেছেন এবং তিনি তাঁদের প্রত্যেবের পাঠকে যথার্থ 
“বলেছেন এবং প্রত্যেককে লিঙ্গ পন্ধীত অনুযায়ী কুরআন পড়ার অ--মতি দিয়েছেন। 






অর্থের পার্থকোর প্রেক্ষাপটে রসংললীহ সে) যাঁদ তাঁদের প্রত্যেকের পাঠকে অনুমোদন করতেন 
9 নবী Rl -এর কথা কজন সত হরফে রিল, করা ই অর্থ এই দাঁড়াত ষে, 

তা'আলা যে বলেছেন, তার ভিতরে কোন রবিনের বন্তব্য টো তা পরস্পর বিরোধী অর্থ প্রদান 
করে না এবং এর আায়াতগুলোও পরস্পর সামঞ্জস্যপ-- রগললল্লাহ (সে) যেন তা অস্বীকার করলেন । 
কতরাং এধরনের অথ" গ্রহণ সম্পৃণ" অসম্ভব এবং অবৈধ । 


.. অতএব দল+ঈল-প্রমাণের দ্বারা একথা প্রাতাম্ঠত হয়েছে যে, রস্‌ল:ল্লাহ (স) একই সময়ে এবং একই 
ব্যিয়ে দুটি পরস্পর বিরোধ! নির্দেশ দেনান। তান তাঁর উম্মাতকে ও এরুপ অর্থ গ্রহণ করার অন" 

মাত দেননি--বা কুরআন মজীদ সরাসাঁর অবৈধ ঘোষণা করেছে । অতএব কুরআনের সাহায্যে উপকৃত 
হাতে চাইলে আমরা রস্‌লুল্লাহ সে)-এর বক্তব্য “কুরআন সাত হরফে লাল হয়েছে”--যে অথ করেছি 
তা-ই সঠিক এবং যথার্থ বলে গ্রহণ করত্রে হবে এবং এর [িপরখত ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত মনে করতে হবে। 
-লাহাবাগণ কুরআনের মূল পাঠকে কেন্দ্র করেই সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন এবং তা নিরসনের 
জন্যই রসূলহল্লাহ (স)- -এর কাছে উপস্থিত হয়েছেন! তিনি তাঁদের কারও পাঠ-পদ্ধাতকে প্রত্যাখ্যান 
করেনান। আল্লাহ্‌ তা'আলা যে তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর কিতাবে কোন জানিস করার দেশ দিয়ে" 
ছেন, কোন কাজ না করতে বলেছেন, তাদেরকে তাঁর অনুগত্য করার আহ্হান জানিয়েছেন, তাঁর রসুলকে 
যযক্র-প্রমাণ দান করেছেন, বান্দাদের জন্য উপমা ও দূণ্টান্ত বণনা করেছেন-তাদের পাঠের 
পার্থক্যের কারণে উল্লিখিত বিযয়সণহের মধ্যে কোন পার্থক্য সল্ট হরান। বরং তাঁদের মধ্যে 

যে মতবিরোধ স্ান্ট হয়েছিল তা ছিল পাঠ-পদ্ধীত সংক্রান্ত এবং ভাষাগত ) 


এরপর আমাদের কথার যথার্থতা সুস্পত্ট হয়ে গেল। এর সমর্থনে রসূলব্ল্লাহ (স)-এর হাদীস 
বর্তমান রয়েছে । আব: বাকংরা রো) থেকে বাখতি। রসলংলাহ সে) বলেন $ জিবরীল (আ) বললেন, 
আপনি এক রীতিতে কুরআন পাঠ করুনা মখকাঈল (আ) বললেন, তাকে আরও বাঁড়রে দিতে 
বলঃন। জিবরীল (আ) বললেন, তাহলে দুই বরীততে পাঠ করুন। এভাবে তান ছয় অথবা সাত 
রত পযন্ত বাড়িয়ে দলেন। [তানি আরও বললেন, এর প্রতিটি রীতিই যথেষ্ট, যতক্ষণ রি 


আযাবের আয়াতকে রহমাতের আয়াতে এবং রহমাতের আয়াতকে আযাবের আরাতে পর্িবতিতি 
ফরা হবে! 
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৩৩ তাফসপরে ভাবায় 


এ হাদখসপের মাধ্যমে পারতকার হরে গেল বে, নাত রীতির পাথক্য ছিল মূলত সমাথ*বোধক 
শন্দের ব্যবহারগত প্রার্থফ্য। যেমন ৯ জেস) ও ১; জোন) ভিন্ন দুটি শব্দ হলেও উভয়াটির 
অর্থ একই! অথের পার্থক্য না হওয়ায় নিদেশের মধ্; কোন পার্থক্য সচিত হয়ান। 


হিটে পানির শান পাটি ASSIA EFA Far ad Au পাতি a3 Al ald Ad চপ 
1) 5১78 05-5)03-55 (৪-35১7 etl Uneaw duh চি 1 uy DIRS (078 al deh OB 
dag Ed লা লা 4 ad পলি পপ 
পা কার্প ওঠৰ aL পাত নিপা পা পাচ পা চুলা পা AF তক AlAs} পপ 


slay cls ৮52৯1519875 ৬৯ ৪৮৪ ৫৮83 ডিমা ও praln LS 

‘আবদুল্লাহ ইবন গাসউদ রো) থেকে বাঁণতি। তান বলেন, আম কুরআনের পাঠ সম্পকে 
[বিশেষজ্ঞদের পাঠ শুলেছি। তাঁদের পাঠকে আম প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখোছি। অতএব তোমাদের 
যেভাবে শিখানো হয়েছে, সেভাবেই পাঠ কর। নু সাবধান ! বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কেননা 
(পাঠের মধ্যেকার এই পার্থক্য কেবল এতটুকুই বে,) তোমাদের কেউ বলল, ৯ অথবা ২) দেন 
ভিন্ন শব্দ হলেও উভয়ের অর্থ একই)। 


ইব্‌ন মাসউদ রো) আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাক্ত বে (অনুমোদিত) রীতিতে কুরআন 
পাঠ করছে, সে যেন তা পাঁরত্যাগ করে অন্য রখীত গ্রহণ না করে। আমি যাঁদ জানতে পার যে, 
কোণ ব্যক্তি কুরজান সম্পকে আমার তুলনায় আঁধক বেশ! জানে-তাহলে আম তার গনকট (জ্ঞান 
আহরণের উদ্দেশ্যে) যাই। | 


0 


ইব্‌ন মাসউদ (রা) আরও বলেন, বে ব্যক্ত কোন একট নিদিল্ট রধীতিতে কুরআন পাঠ করে 
সেষেন তা পারতদগ করে ভিন্নতর রখতি গ্রহণ না করে। 


অতএব একথা স-স্পন্ট যে, ইব্‌ন মাসউদ রো) সাত হরফের এই অর্থ করেনাঁন যে, ঘে বাক্ত 
কুরআনে আদেশ-নিষেধ সম্পার্কত আয়াত পাঠ করে সেষেন তা পারত্যাগ করে ওয়াদা ও শান্ত 
সম্পকিতি আরাতে চলে না যায়, অথবা ঘে ব্যাক্ত ওয়াদা ও শান্ত সম্পাকর্ত আয়াত পাঠ করে সে 
যেন তা পাঁরত্যাগ করে িসপা-কাহনধ ও দঙ্টান্ত-উপমা সম্পাঁকতি আয়াতে চলে না যায়! বরং 
তিন সাত হরফের অর্ধ করেছেন-সাত রখাঁততে কুরআনের পঠন, অথাৎ সাত করাআত। যেমন 
আরবের লোকেরা কোন ব্যাক্তর কিরাআতকে বলে থাকে অমুকের হরফ (পোঠ)। অথ হরফ-এর 
অর্থ তারা শীকরাআাত+ করে থাকে তারা আরবী ভাষার অক্ষরগুুলোকে “হরফ” বলে থাকে, 
যেমন তারা কারও কাঁবতাকে বলে থাকে অমুকের কলেমা বেক্তব্য)। অতএব কুরআন পাঠের 
এক রীতির প্রত ধির ক্ত হয়ে অন্য রশীত গ্রহণ করা ঠিক নয়। 


যে ব্যাক্তি উবাই ইব্‌ন কা'ব রো)-র পঠন-রশীতি, অথবা যায়দ ইব্‌ন ছাঁবত (রা)-র পঠন-রীতি, 
বা রসলুল্লাহ (স)-এর অপরাপর সাহাবীর পঠন- রীতি, অথাৎ সাতাঁট পঠন-রগীতর যে কোন একাঁট 
রশীততে কুরআন পাঠ করে-সে যেন তার প্রাতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে অনা রীত গ্রহণ লা 
করে। কেননা এর কোন রীতির অস্বীকৃতি এর সবকটি রখাঁতির প্রত অপ্বীকাতির নামান্তর 
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আ'মাশ থেকে বাণত! তিনি বলেন, আনাস ইব্‌ন মালেক রো) সংরা মুয্যাদ্মিল-এর ৫&নং 
য়াতের $71 শব্দের পাঁরবতে ০5*! শব্দ যোগে কিরাআত পাঠ করতেন। কোন কোন লোক 
ক বলল, হে আব হামযাহ ! শব্দাঁটতো 9-১ হবে! তানি বললেন, (98 - ০৮১1 ও 5০৯! 
্ার্থবোধক শব্দ! 

_লাইছের সূত্রে বাণতি আছে যে, মুজাহিদ পাঁচ রীততে কুরআন পাঠ করতেন। সালম থেকে 
বীর্তি আছে যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র দুই রীতিতে কুরআন পাঠ করতেন 

র মুগীরাহ্‌ থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনুল ওয়ালীন তিন ব্বীততে কুরআন পাঠ 
করতেন। 

“কুরান সাত হরফে নািল'হয়েছে”--এর অথ সাতট দিক অথব্, আদেশ, নিবেধ, ওয়াদা, 
কর্বাণী, বিতর্ক, কাহনী উপমা- দভটান্ত- ইত্যাঁদ মনে করা ঠিক নয়। এই রকম যার ধারণা হয় 
সেক মনে করে যে, মুজাহিদ ও সাইদ ইব্‌ন জবুবায়র সাত রীতির মধ্যে দুই অথবা পাঁচ রীতিতে 
“পড়তেন না, বরং তাঁরা উল্লাখত দিকগুলোর দাষ্টকোণ থেকে কুরআন পড়তেন? এ বান্তি 
স্বাদ তাঁদের সম্পকে এরূপ ধারণা করে তবে তাঁদের সম্পর্কে অ্মুলক ধারণা করা হবে। 








সোনি 


১. মুহাম্মাদ বলেন, আমাকে অবাঁহত করা হয়েছে বে, নবী করম (স)-এর নিকট জিবরীল (আট) 
এবং মগকাটল (আট) আসলেন, জিবন (জা) এ বললেন, আপনি দুই রীতিতে কুরআন পাঠ 
করুন। মাকাঈল (আট রসলংল্লাহ (স)-কৈ বললেন, আপান তাঁকে আরও বাড়িকে [দিতে বলুন ৷ তখন 
জিবরীল (অ) বললেন, আপাঁন তল রীতিতে ক রআন পড়ুন। নাতি (আ) রসলঃল্লাহ সে?-কে 
বললেন, অ আপাঁন তাঁকে আরও বাঁড়রে দিতে বলুন । এভাবে সাত রীতি পর্যন্ত বাড়িয়ে দেরা হল। 





-ব্লাধী মুহাম্মাদ বলেন, হালাল-হারাম, আদেশ- “নিষ্ধে ইত্যাদি বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। 
CE হচ্ছে এরুপ ৮৮৮৯ - 0৭87 এ শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থের ' : সামগ্লস 
রয়েছে? তিনাট শব্দেরই অর্থ হচ্ছে আস” । যেমন আমরা পড়ে থাক, 5 4413 ২০৮ J এ ত 
কিন্তু ইব্ন:মাসউদ (রা'-র কিরাআত হচ্ছে 2০০15 2280 0 ৩3৮ 0 (সে রো ইর়ালাঁন £ ২৯)! 


nd 


শাং'আইব ইবনুল হাব্‌হাব্‌ বলেন, আধুল আলেরার সাগনে কেউ কুরআন পাঠ করলে 
তান এফথা বলতেন না, “সে মেরে পড়েছে তদূপ নয়,” বরং তিনি বলতেন, “তবে আম 
এই রখাততে পড়ে থাকি” । 


5. সাঈদ ইবনুল ন:ুসায়্যব বলেন, মহান আল্লাহ্‌ তাঁর কালামে মজীদে উল্লেখ করেছেন £ 
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৩২ তঃফসখরে তাবারখ 


«আমরা জান, এই লোকেরা আপনার সম্পকে বলে যে, এই লোকটিকে এক বাক্ত করান শাখয়ে 
দেয়। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এই কুরআন পারিদ্কার আরব 
ভাষায়-" (নাহল £ ১০৩)। আর জনক অহা লেখক অহ লিখত। রস্‌লংল্লাহ সাক্সাল্লাহআলাইীহ 
ওয়াসাল্লাম আয়াতের শেষে তাকে ৪-৮ ০-৯ অথবা ॥-র= ১2০ ইত্যাদ লেখার জন্য বলে 
দিতেন। অতঃপর রস.লল্ল্লাহ সাল্লারাহ আলাইহ ওরা সাল্লাস অহ! গ্রহণের জন্য মনোনিবেশ করতেন। 
পরে সে তাঁর নিকট £জজ্ঞেপ করত শব্দটি কি ছে ১79৪ বা ৪৪ ৮৯৮ অথবা ole ১২৯৪ ০2 
তখন রসুল ল্লাহ সে) তালে উঞহনুমি ঘা লিখেহ ভাই। এই কথাটি তার জন্য দফিতনার কারণ হয় 
এবং সে বলে যে, হষরত মুহীস্মাদ সাল্লাল্লাহুআলাই[হ ওয়া সাল্লাম এটা আমার উপর ছেড়ে 
দিয়েছেন! অতএব আম যা চাই তাই লিখে দেই। ইবন [শিহাব বলেন, এই তারতম্য সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়াব সাত হরক (পঠন পদ্ধাত) বলে উল্লেখ করেছেন? 


‘আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, যে ব্যক্ত কুরমানের কোন একটি পঠন পদ্ধতি অস্বীকার 
করে সে যেন কুরআনের সবগুলো পঠন পদ্ধতি অস্বীকার করল । 


এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বর্তমানে বিদামান মাসহাফে (লাখত কুরআন) অবশিষ্ট ছয়াট রাত 
বত'মান নাই কেন ? অথ রসল:প্লাহ (স) নিজে তা তরি সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তদনহযায়ী 
পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবশর উপর তা নাযিল করেছেন? তাকি 
মানসূখ (রাহ ত) করে দেয়া হয়েছে এবং তার পাঠ প্রত্যাহার করা হয়েছে ? তাইলে মানগখ হওয়া 
বা প্রত্যাহৃত হওয়ার স্বপক্ষে কি প্রমাণ আছে ? অথবা উদ্নাভ কি তা ভুলে গেছে ? তাহলে তাদেরকে 
কুরমান সংরক্ষণ করে রাখার জন্য যে নিদেশ বেয়া হরেছে তা তারা পালন করোনা এ সম্পর্কে প্রকৃত 
ব্যাপার ক ? 

জওয়াবে বলা যেতে পারে, তা মানদখও হয়ে যাগনি, অতঃপর তার পাঠও প্রত্যাহার করা হয়নি, 
উম্মাত তা {বল:প্ুও করেনি। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে তাদেরকে কুরআন মজখদ সংরক্ষণ করার 
নদেশি দেয়া হরেছে_সাত হরফের যে কোন হরফে, তাদের ইচ্ছা মত। যেমন কাফফোরার ব্যাপারাঁট। 
তিনাঁট জিনসের যে কোন একটি দিয়ে কাফফারা আদায় করার ব্যাপারে আঁভযুক্ত ব্যক্তি জ্বাধশন। 
সে ইচ্ছা করলে ক্রীতদাস মুক্ত করার মাধ্যমে, অথবা দটরদ্রকে আহার, অধবা কাপড় দানের মাধ্যমে 
কাফফারা আদার করতে পারে। যদি এই তিনাট জিনিস দিয়েই বৃগগপংভাবে কাফফারা আদায় করার 
[দেশ দেয়া হত তবে তা একটা কঠিন নির্দেশে পরিণত হত। কুরআন সংরক্ষণ ও তা পাঠের. 
ব্যাপারটি ও তদ্রুপ । এ ব্যাপারে উদ্মাতকে এখাঁতয়ার দেয়া হয়েছে যে, তারা. সাত হরফের যে কোন 
হরফে কুরআন পাঠ ও সংরক্ষণ করতে পারে। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, উদ্নাত ছয় হরফ বাদ য়ে মার এক হরফে কুরআন সংরক্ষণ করল--এর 
কারণ ক 2 

যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, ইরামামার যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (স)-এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 
সাহাবশ শহীদ হওয়ার পূর হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আব বাক্রাসদ্দীক (রা)-র নিকট 
উপাস্থিত হয়ে বললেন, ক?ট-পতংগ আগ নে ঝযাপরে পড়ার ন্যায় ইয়ামামার যুদ্ধে নবী করীম (স)- 
এর সাহাবখগণ নিহত হয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে ভবিষ্যতেও এরৃপ বদ্ধ সমূহে তাঁরা বাপিয়ে 
পড়বেন এবং শহীদ হবেন ফলে কুরআনের বহু অংশ িলবৃপ্ত হয়ে যেতে পারে, কারণ তাঁরা 
হচ্ছেন কুরআনের হাফিয অতএব আপনি যদি তা একত্রে সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থা করতেন 
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বে ৷ ভালোই হত)! হযরত আধ বাকংর (রা) এতে দ্বিমত পোবণ করে বললেন, যে কাজ রস লংলাহ 
নন ক্কয়েনান তা আমি কি ভাবে করতে পার ? তাঁরা উভয়ে এ ব্যাপারে মৃতবিনিমর করছিলেন? 
তাতঃগয় আঁব্‌ বাক্‌র (রা) যায়েদ ইব্‌ন সাবিত রো)-কে ডেকে পাঠালেন। যায়েদ (রা) বলেন, 
তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম তখন উমার (রা) ইতস্তত অবস্থার ছিলেশ। আয: বাকংর (রা) 
ন, এই ব্যাপ্ত আমাকে একাঁট কাজ করার আহবান জানাচ্ছে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাধ্যান করোছি। 
পনি হচ্ছেন ওহ’ লেখক সাহাবা । যাঁদ আপনি তাঁর সাধে একমত হন তবে আম আপনাদের 
-সরণ করব! আর যদ আপনি আমার সাথে একমত হন তবে জামি তা করব না। যায়েদ রো) 
পন অতঃপর তিনি আমার কাছে উমার (রা)-র বক্তব্য তুলে ধরলেন এবং উমার রো) নগরব 
লৈন। আমিও তাঁর কথায় নত পোষণ করে বললাম, যে কাজ রসূলুল্লাহ সে) করেনান 
ক আগরা করতে পার? এর গরিপ্রোক্ষতে উমার রো) বললেন, ভা করলে আপনাদের কি ক্ষাত 
যায়েদ (রা) বলেন, আগরা বিষয়টি নিয়ে গভবর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বললাম, কোন 
ত’ নাই! আল্লাহ্‌র শপথ! এ কাজে আমাদের কোন ক্ষত নেই যায়েদ (রা) বলেন, আব 
নী (রা) আমাকে তা লিপরন্ধ করার নিদেশ দেন এবং তন্নন্‌বায়ী আম তা চামড়া, কাঁধের 
পড় এবং গাছের বাকলে ?লাপবদ্ধ কাঁর। 
“হযরত আব: বাক্‌র (রা)-র ইস্তিকালের পর হযরত উনার (রা) গোটা. কুরআন নজীদ এক 
হর আকারে লিখে নেন এবং তাঁর জখবন্দশার এটা তাঁর নিকটেই থাকে। ৪ লর পর এ 
কলনি তাঁর কন্যা এবং রসুলংলাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত হাফসা (রা}-র a ট সংরাক্ষত থাকে 
পর হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) আরমোনয়ার যুদ্ধ থেকে কিরে তেই হযরত উসমান 
).র বাড়তে প্রবেশ করলেন। তান বললেন, হে আমীরুল গহমিন্ধন ! এই উম্নাতকে রক্ষা করুন । 
মান রো) বললেন, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, আগ আরগেনিয়া বিজয়ে অংশ গ্রহণ 
টরোছি। ইরাক ও সিরিয়ার লোকেরাও তাতে অংশ গ্রহণ করে? সিরিরার লোকেরা উবাই ইব্‌ন 
বর (রা)-এর {করাত অনুযারী কুরআন পড়ে, ঘা ইরাকরালশদের নিকট অজ্ঞাত। অতএব ইরাকের 
লোকেরা এই পাঠ অদ্বখকার করে৷ অপর দিকে ইরাকবাসীরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র 
ঘাত অনুযারী কুরআন পড়ে, যা পিরিয়াবাসীরা কখনও শহনোনা। অতএব তারা ইরাক- 
[দের পাঠ প্রত্যাখ্যান করে। 

রো)_বলেনঃ হযরত -উসক্বান ইব্‌ন ‘আফফান কোট তাঁর জন্য আমাকে কুরআনের একট 
ংকলন তৈরী করার নিদেশ দেন এবং বলেন, আম একজ্রন দক্ষ ভাবাব্দকেও আপনার সাথে 
শুদাচ্ছ। অতএব যে আয়াত সম্পকে আপনারা উভয়ে একনত হবেন তা লিপিবদ্ধ করবেন। আর 
যআয়াত নিয়ে ?দ্বমত পোষণ করবেন ভা আমার নিকট পেশ করবেন। অতএব তান আবান 
ব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আমকে তার সহযোগ করলেন। 
; 5450 58৮ AD এত 85৮৮৭ 
তাঁরা উভয়ে যখন ০১-) ০০3 ত ৩! 8-1০ ৪) 01 আরাতে পেশছলেন, তখন যায়েদ 
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ক দিত 


j চা FAIS 
ন) বললেন, শব্দাট ০ 582] হবে এবং আবান রো) বললেন, ০১৩ হবে। অতএব [বিষয়টি 
ইষরত উসমান (রা)-র বিকট পেশ করা হলে তানি আবানের পক্ষে রায় দিলেন এবং তদনযাগ্ন? 


৩১৭ লেখা হল।' 
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যায়েদ (রঃ) বলেন, যখন একাজ থেকে অবসর হলাম, এর মধ্যে নিন্লোক্ত আয়াত পেলাম নাঃ 


ada রা পির [পা রণ AIA * তাপ পা! পপ তা ২3/০ তা পা নিত ৩ 
7৮ ৪১2৯5 সনি ৩৭ শিপ ৯১-1৪ Pr) 155৯105 5 1১ Ay ০00৯) Ga}! তক 
রে পা পা পা পালা পা 


CAAT ৪5 লা পাতা FAD AN 


( খাঁ তা 1 mel 111 ) 0 PERE) 1১1 ২3 ly ১৪7২ 0৭ 


আম এ সম্পদকে বাহ জর সাহ ধাদের নিকট জিজ্ঞেস করলা । তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না। 
অতঃপর আমি আনসারদের নিকট উপাস্থত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাদের কারও কাছে 
তা পেলাম না। অংশেষে জাম তা খুযাইমা ইব্‌ন সাবত আল-আনসারী (রা)-র নিকট পেয়ে 
গেলাম এবং সংকলনে শাগৈল করে নিলা । এক্ষেত্রে আমি আরও একাট সমস্যার সম্মখখন হলাম । 


প্রণীত সংকল নে {নল্লোক্ত আয়াত দুটিও ও খখজে পেলাম নাঃ 


] ASIA Ir a Orr AL এপ ডি Jar sa 0 40946 AF Mra 
1০ কও Ee gt ন্‌ i = 
৬-) 1) seg rae ১০৪ ৬০১১৯ হেই এ asks ১78১5 ৮841 Gu" ০৯০) oS > Ai 
টি শি পা পা পা শপ শপ 
পান 


২০৪৭1 স্‌ (535 ace) ০১০) 


এ আয়াভ সম্পর্কেও জামি গঃহাজর ও আনসার সাহাবীদের নিকট খোঁজ নেই, কিন্তু তাঁদের 
কারও কাছে পাইান। অবশেষে খুযাইমা আনসার! (রা)-র নিকট তা পেয়ে যাই? অতএব আয়াত 
দুটি আমি রি বারাজাতের শেষে লিপিবদ্ধ করি। যাঁদ আরাত সংখ্যা তিন হত তবে আমি 

1 হিসাবে লাপবদ্ধ করতাম আমি পুনবরি আমাদের সংকলিত পাণ্ডীলপি যাচাই কার 
বাদ পড়েছে এ এমন কিহ আর পাইান। 

অতঃপর হযরত উসমান (রা) হাফসা (রা)-র নিকট) রাক্ষত কুরআনের পৃবেক্তি সংকলন চেয়ে 
পাঠান এবং তাঁকে শপথ করে বলেন যে, তা অবশ্যাই তাঁকে ফেরত দেয়া হবো হাকসা (রা) তাঁর 
নিকট সংকলনাউ পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর দুটি সংকলন পাশাপাশি রেখে পরণক্ষা করা হল। 
উভয়টির মধ্যে কোন পারথক্য খানে পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত হাফসা রো)-র সংকলনাট_ 


তাঁকে ফেরত দেরা হলা উসমান (রা) খুবই আনন্দ বোধ করলেন এবং লোকদেরকে এই সংকলন : 


থেকে নিজ নিজ কাঁপ লিখে নেয়ার দেশ দিলেন। হযরত হাফসা রো)-র ইক্তিঝালের পর তাঁর 
কাছে রাক্ষত মাসহাফ (সংকলন) তাঁর ভাই “আবদুল্লাহ ইবন উমার কো)-র নিকট রাক্ষত থাকে। 
অতঃপর তাঁর নিকট থেকে তা চেয়ে নিযে পানি দিয়ে ধুয়ে অক্ষরগ্দলো মুছে ফেলা হয়। 


আব িলাবা থেকে বণ তিন বলেন, উসমান (রা)-র খিলাফতকালে এক একজন শিক্ষক ' 


ছাত্রদেরকে এক একজন কারীর কিরাত অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দিত। ফলে ছাত্রদের পরস্পরের 


মধ্যে কিরাআত 'নয়ে বিভকের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্য'স্ত তা শিক্ষকদের পর্যন্ত পেপছে। আইউধ : 
বলেন, তাদের ঝগড়া এই পর্যন্ত গেশছে যে, তারা একে অপরের িরাআতকে. অস্বীকার করে বসে। : 


ব্যাপারাঁট হযরত উসমান 'রো)-র কানে পেশছল। তাম তাঁর ভাষণে বললেন, তোমরা আমার 
সামনে কুরআনের পাঠ নিয়ে মতাবরোধ করছ? আমার থেকে দরে বিভিন্ন শহরে যেসব জনগোগ্ঠী 
রয়েছে তাদের মধ্যে আরও তাঁর মতাবরোধ সাষ্ট হয়েছে। হে মৃহাম্মাদ (স)-এর সাহাবিগণ,! 
তোমরা সাম্মলিতভাবে লোকদের জন্য একটি সংকলন প্রস্তুত কর। - 
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দের 
ভুক্ত ছিলাম। কখনো কখনো তাঁরা কোন পারে জা নিয়ে মতাবিরোধ সি তখন কোন 
নজর বরাত দিয়ে বলা হত ষে, তিনি রসংল-জাহ (স)-এর নিকট থেকে আয়াতটি শিখেছেন। অথচ 
হয়ত তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত পাওয়া যেতনা, অথবা [তানি হয়তো সে সমর গ্রামানুলে 
আতএত্র তাঁরা আয়াতের পকেরটুক এবং পরেরটুকু লিখে নিতেন এবং বিতাকিতি 
ন কু খালি রাখতেন। অতঃপর সেই লোক ছিরে আসলে অথবা তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে 
জনে নিয়ে নিদিষ্ট স্থানে তা লিখে দেয়া হত। যখন মাসহাক গ্রেম্হাকারে কুরআন সংকলন) 
হয়ে গেল, তখন ক রো ইসলামী রাহে রি প্রত্যন্ত অণ্চলে চিঠি লিখে জানালেন, 
া জের কাছের পবেকার যা কিছ, 
| তা ববলংপ্ত করে রি অতএব, তোমরাও নিজেদের কাছের গুলে (বিলুপ্ত করে দাও । 
আাল-আনসপারশী রো) থেকে বাণত। হি ন বলেন, আযারবাইজান ও 


মীনা ইব্‌ন মালক ] ত 

গনয়ার বন্ধে সিরিয়া ও ইরাকের লোকেরা অংশগ্রহণ করেছিল। তারা পরস্পর কুরজান 

আলোচনা করে এবং মতাবরোধে লিপ্ত হর এমনকি এ নিয়ে তাদের মধ্যে ব্বাদশবশৃং- 
i বু উপক্রম হট! জানকে কেন্দ্র করে তানের এই মতবিরোধ লক্ষ্য করে হুযাগকা ইবন লে 
খান রর) হর [চিত (রা)-র নিকট এসে উপস্থিত হন এধং বলেন, লোকেরা কুরআন 


আল্লাহ্‌র শসথ ! আমার আশংকা হচ্ছে, তারা ইহদিি-খস্টানদের 
ধ করে [বিপদে পতিত হবে! রাবী বু রি 'উসমান (কা)ও ভইযণভাদে শং 
ডলেন। আবু বাকুর কো) যায়েদ ই ইব্‌ন সাবিত { 


রী এ তাল উদ্নল আমিনী 
ূ ট কাঁগ করে র্াচ্টে 





টি বহ উড রয়েছে 
লে পাঠ-কে কেন্দ্র করে ₹ 
য়ে যাওর়ার এবং 


তান গোটা সীকে তাদের 

্‌ I উম্মাতের জন্য এটা ছিল একটা কঠিন 
এভাবে অবশিষ্ট ছয় রতি পারত্যক্ত হয়। যুগের পরিক্রগায় তা একেবারেই বিলংপ্ত 
হয়ে যার। বর্তমান কালে ঢেহঃ ৩০১) তা অনুসন্ধান করে আবিদ্কার করা কারও পক্ষে সৃন্তব নয় 
ফলে আজকার গোটা মুসলিম উম্মাত কোন মতাঁবরোধ ছাড়াই একই মাসহাফ পাঠ করছে॥ তাদের 
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৩৬ তাফসীরে তাবারী 


পাঠের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মুসলিম জাতির জন্য এটা ছিল হযরত উসমান (রা)-র এক 
অতুলনগয় অবদান। 


এখন কোন ছুংলদযাষ্ট সম্পম ব্যাক্তর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নবী করম (স) যে কিরআত 
পড়ার জন্য নির্দেশ দিরেছিলেন তা পরিত্যাগ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? এর জওয়াব 
ধলা যায়, তিনি উম্মাতকে সাত রীতিতে কুরআন পাঠ করার অনুনাত দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু 
তাঁর ৯. নদে শর বাধ্যতামূলক নিদেশের পযয্িভুক্ত ছিল না, বরং তা ছিল খচ্ছক নিদেশ। কেননা 
সাত রাততে কুরআন পাঠের এই নির্দেশ যি বাধ্যতামুলক হত তাহলে সবগুলো রখীতিই 
আয়ত্ত করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য“ হয়ে পড়ত এবং সাতটি রগাঁততেই গোটা কুরআন সংরক্ষণ 
করতে হত। এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ওজর আপাতত গ্রহণ করা হতনা । 

আবার ক*্রআনের মধ্যে কোন শব্দের উপর স্বরচিহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা কোন শব্দের 
কাঠামো ঠিক রেখে অক্ষর বিশেষের পরিব্ত“লও লক্ষ্য করা যায়। তাহলে নব করীম (স)-এর [নন্নোক্ত 
বাণী কোন্‌ অথে” ব্যবহার করা হয়েছে 2 

A খত পারা lz পা 50৭ Cra AL তত তা 


00১৭৯ ৮১০৯ Race ole ODE TEL OV cyl 
র্চে শা শার্ট পা পা 


“আমাকে পশেক্ষ পথক ভাবে সাত রীতিতে করআআল পড়ার নিদে'শ দেরা হর়েছে।” 


একথা পাঁরচকার যে, স্যরাঁচহ কুরআনে ব্যবহৃত অক্ষরের অন্তভ্ন্ত নগ্ন, অথণং এগুলো অক্ষর হিসাবে 
গণ্য নয় । সুতরাং এক্ষেত্রে মতগার্ধক্য কোন একজন আলেমের মতেও কৃফরীর পযরে পচ না। 


এখন যাঁদ কেউ ধলে যে, থে সাতটি আগ্ুলিক ভাষার কৃরজ্ান নাঘল হয়েছে_এ সম্পকে 
দক আপনার হু জানা আছে? ভা আরবদের মধ্যে প্রচালত ভাষাসমৃহের মধ্যে কোন্‌ কোন টি 2 
এ প্রশ্নের জবাবে বলা যার, অবশষ্ট যে ছয়টি আণ্টালক ভাবায় কুরআন নাবিল করা হয়েছে- এখন 
আর আমাদের জন্য তা জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সেগুলো জ্ঞাত হওয়া গেলেও 
সেই ভাষায় এখন জার আমরা কুরআন পাঠ করব না। তার কারণসমূহ আমরা হাতপহবে? 
উল্লেখ করেছি । তবে কাঁথত আছে যে, এর পাঁচাট আঞ্চলিক ভাষা হাওয়াষন গোত্রের পাঁচাট - 
শাখা ব্যবহার করত এবং দহাটি কুরাইশ ও খুযা'আ গোত্র ব্যবহার করত! এ সমদ্পাকতি হাদীস 
হযরত ইব্‌ন 'আবথাস রো)-র সতে বাণত আছে! এ হাদখসের সনদে দেখা যার যে, কাতাদা (র) 
ইব্‌ন আব্বাস রো)-র সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁর সাথে কাতাদার সাক্ষাতও হয়নি 
এবং তান তাঁর নিকট থেকে কিছু শুনেন নি। অতএব এ হাদশস প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নর। 
হাদশসাট িম্লরপ £ 


কক PARAS | পন ads ন Fiala Aad পালা Fro A পা পাতাল ৪ 
এ)১3 = EET ১০ ০৮05 975 0.৮ |; €)1)8-)1 ০১৭ 0 ক ৩- 1 তি a 
ad শশী পা টি শা 

ঠিত তা পাড় ডিক 


০০43 REE ul 


“ইব্‌ন ‘আব্বাস রো) বলেন, কুর মান কুরাইশ ও খুযাআ গোত্রের ভাষার নাখিল হয়েছে। অবশ্য 
উভয়ের উৎস একই ।” 
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তাফলশরে তাবারশ ৩৭ 









পর এক বর্ণনায় আছে, “আরুল. আসওয়াদ আদ-দায়লী বলেন, কুরআন কা'ব ইব্‌ন 'আমর ও 
ৃ কাতর ইব্‌ন লহআই গোত্রদয়ের ভাষায় নাযিল হয়েছে। খালিদ ইব্‌ন সালামা এ হাদগস প্রসংগে সাদ 
ইৰ ইবরাহীনকে বললেন, “আপনি কি এই অন্ধের কথায় আশ্চযান্বিত হচ্ছেন যে, সে বলছে-কুরআন 


ধান; কা'ষের দুই উপগোরের ভাষায় নাল হয়েছে ! অথচ তা কুরাইশদের ভাষায় নাল হয়েছে?” 








আর নব (স)-এর বাণী, «কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে”, তার প্রাতটি রাঁতিই যথেষ্ট 
৮. )04).এ সম্পর্কে যেমন মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে উল্লেখ আছে 


হি 


as 437 AIS Ae পাত Men au. dad এই এ পারকত 3s str 


চারি S423 smal ৬৪ FUL 1) ০৯ 2৯৭ টে 3৪১৬৪ il 1221১ 


০15 aa i li 


aA 


: গছেমানব জাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নসীহত এ 
অন্তরের যাবতগয় রোগের পূর্ণ নিরাময় দানকারী । আর মুমিনদের জন্য তা পথপ্রদর্শক ও রহমাতে 
"বাহন”--(সুরা ইউনুস £ ৫৭) 

- অতএব হাদখসের ব্যখ্যা হচ্ছে এই বৈ, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদকে মহীমঙ্দের জন্য 
নিরাধয় দানকারণ বানয়েছেন। শরতানের ধোঁকা ও প্রভাণার শিকার হয়ে ভাদের অন্তরে বে সব 
মনন্তাত্বক রোগের সৃণ্টি হয়, কৃরজান মজপদের উপদেশসঘূহ হহাণর মাধ্যমে তারা এই রোগ খেকে 
মুক্তি পেতে পারে। অন্য সব কিহুর মোকাবিলার এই কুরআনের উপনেশাহল! তানের জনা লধেচ্ট। 


Ll —~ 





fl 


কুরআন বেহেশতের নাত দরগায় নাখিল হয়েছে 
ইনাম আব জাফর তাবারঈ বলেন, এ বিষয়ে রস.ল 
তার মধ্যে কিছঃটা শাব্দিক পার্থক্য বিদ্যমান ররেছে। ই 
-করখম (স) বলেন £ 


দাহ দে) যৈসৰ হাদি 
লু কক 


বন মাসউঃ (রা) খেকে ব 


পার A dla পণ ক ad সপ ঠ্ে eA AAA IAA Fd A পাপা 


! 
বট + Se ডি 2 - « i Ed 
৩৯১০64৪ 4 Oly 019-05 Jr 7৪ ০৪৯ ৬:৯৪ “=! wit ৩৭ ডে 4 টি EE 1 শট EUS ০5 
শি পা ঠা লা % পচ পট # শি পা 


AB ee লোম AAS পান গত পাতা পল এ পার কটি, চে পা নিল [৮ পা ঠেলা 


1১1 0 01045 ls &4১1245 তল 2-3 0৬০১5 |! 4 ১৯) 2 =! হক পু টি | এ513-21 
পা রগ £ প ¢ রর # EA রী Ez পা 
পানা ad AT IAT Fay ঢিলা বা নিপা এ বত ঠ পা হিরণ ও তা Eo Aled Ler 


ala, 13)2-2519 Ach টের Lar 1558 5 ৯-ই (১০ চল PEE সা 15১৯৪ 4-:১৯০. 


1 Ed শা পা {+ পা 
Lud A se 3 Gt নব 5১ পাপা 5১1৩ “এ AIA 
0 La, EES) ৩৯ BEY rb ld ESE Agile} Lert s Aces! 151-৮518 
এর্প | পি কচ শপ 1 শট | পা লা শি শী ] শি শট 


A 


*প্‌্ব“বতর কিতাবসমৃহ' এক অধ্যায় এবং অক রীতিতে নাধল হয়? 'কন্তু কঃরজান মজটীন সাও 
অধ্যায় ও সাত রাঁতিতে নাল হয় £ সতক্ক্বাণণ, আদেশ, হালাল, হারাম, মুহকাম, মৃতাশাবহ ও 
দৃষ্টান্ত। অতএব তোমরা এর হালালকে হালাল 1হসাবে গ্রহণ কর, এর হারামকে হারাম জ্ঞানে বন 
কর, যে কাজ করার দেশ দেয়া হয়েছে তা কর, যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা থেকে [বিরত 
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৩৮ তাফসীরে তাবারা 


থাক, এর উপমা-দ্টান্ত থেকে উপদেশ গ্রহণ কর, এর লুহকাম আয়াত অনুযারশী আমল কর, এর 
ম:তাশাবিহ আয়াতের উপর নান আন এবং বল, আমরা এর উপর ঈমান জানলামঃ সবই আমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাধিলগ্কত।” 

অপর একট মুরসাল হাদীস থেকে আব কিলাবার সহ বাণতি আছে, তান বলেন, আমি 
জানতে পেরেছি যে, নবী করম (স) বলেছেন £ 


0 পর্ণ ডি বলা 2৬ পানা [রি ঠারঠন পা এ 


নু দে শপ পচ A AL AALS কল 
1 258 ঢাবি 528 আহি) ty 09৯3 yr Sxl Lacie lel ১7 
2 


£ ZL ৫ ad পা % ঠে পা 
"কুরভান সাত হরফে নাল করা হয়েছে £ আদেশ, সত'কবাণন, উত্সাহব্যগক বাণ, ভগীতমহলক 
বাণ, ঘর্সক্তপ্রমাণ, কিসসা-কাঁহনী ও উপসাসমহ সহকারে ।” 
উবাই ইবন কাল (রা) থেকে বণিভি। তিনি বলেন, হযরত বশী করীম সে) আমাকে বলেছেনঃ 
84৩5 পাপা ADF হত AT প্রাণ Ja Fr) AL dr পাঠিত পাছা A A পপ পি 
চি 1-51 JU ১৪০1 (a ৮৫০৪৩ >) cli 2 ও ৮৫) ০৪ ut, rl) f, +8 0! s!> ৯ 1 ০1 
পা লি পি পা রা EZ শি পরি 
পাঠ AB ৯ পা ছি 14 Cea ad Att ALI Aa AML Ga 5১০ Arh fa 
৮০০১৭, ৩5 =! 22৮ ডোজ ০ fs ul ১১১৪ Ee) 1 ৩৫৪ ৮৫২০, J CARE u:-/> ৩ 
od শি পা পা ad পা পা পপ 
শা ৬ পাটি? Ea পে পাত ০ 
9০36 ০১18 6৬ হইল ৩৩ ltl 
CAE - 2 


বালা রে আমাকে এক হকে টা পাঠ করার [নদেশ দেল। আমৈ 
র ন বললেন, তাহলে দুই হরফে তা পাঠ করন! অ! 
আমার উম্মাতের প্রত সহজ করুন । তিনি আমাকে সাত হরফে কর 

রঃ দরজার অন্তর্ভুক্ত । এর প্রাতটি হরকই (পাঠরপীত) নিরাময় 
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ভাবার বললাম, প্রভু! 
নদেশ দেন। তা হচ্ছে বেহেশতের সাত? 
িধানকারশী এবং যথেভ্ট |” 


চি 


জপর একটি সনে আবদযল্াহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বাধিত আছে, তিন বলেনঃ 


le lagna onde 
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*আল্লাহ: তা'আলা পাঁচ হরফে কুরআন শাঘল করেছেন £ হালাল, হারাম, মৃহকাম, মৃতাশাবহ, 
ও উপমাপনহে সহকারে! অতএব হালালকে হালাল বিশ্বাসে গ্রহণ কর, .হারাগ্রকে বজন কর, মুহকাম 
আয়াত অনহযায়ী আমল কর, মুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি ঈমান আন এবং উপমা-দজ্টাম্তস্মহ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ কর” 
উঁল্লাখত হাদখসসমূহ আমরা রসুল লাহ সে) থেকে বর্ণনা করেছি। এর অথেণ্র মধ্যে মোটামুটি 
সামঞ্জস্য রয়েছে ॥ যেমন কোন ব্যক্তির নিম্নোক্ত কথা একই অর্থ বহন করে £ 


Wwww.almodina.com 


‘তাফসীরে ভাবার ৩১ 


- 43110৯57351 ৩2 lh ৩৬ rts ON 


o£- ৩১৬৪ 


০৮১1 18 ১৯৯ 04 5১৬ ৮ 


- 41155 ৩০ ৮১০৯ ob হইত ON, 








যেমন আল্লাহ, তা'আলা তাঁর কোন একদল বান্দা সম্পর্কে বলেন যে, তারা কোন এক পদ্ধতিতে 


ইবাদত করে। তিন তাদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা এক পন্ছায় তাঁর ইবাদত করে! তিনি 


তাঁর 
বলেছেন: : 


ad crt উঠি 5 ar &ে পলা 


- 22 ০৫০ ও dacs ৩৯০০ ৩ 
2 শা 





+" লোকদের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যাক্তি ররেছে বারা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহ্‌র 'ইবানত করে” 
২ সেরা হড্জ £ ১২) । অথ, তারা 'দ্বিধা-সংকোচ ও সন্দেহ-মংশয় সহকারে তাঁর ইহাদত করে, 
নিদেশশের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং তা সবভ্তিঃকরণে মেনে না নিয়ে তাঁর ইবাৰত করে । অতএব 
ব নব করগম (স'-এর বাণ? £ 


Aas AS Iz lg নল JAS Hur 1৮ পান এ পারত ত 
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পি রা রে শে 
' একই অথ“ বহন করে। এর ধ্যাখ্যা এক ও আভন্ন। এসব হাদীসে হধ্রত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাতের 
ধবশেষত্ব ও তাদের বিশেষ মযদিার কথা উল্লখিত হয়েছে, যা অপর কোন নবীর উন্নাতকে দান করা 
হয়নি! অথাঁং আমাদের কিতাবের পুর্বে যেসব কতাব নধী-রসৃলদের উপর নাযিল হয়োছল তা একটি 
মার পঠন পদ্ধতিতে নাধিল হয়েছে । যখন তাকে ভাষান্তরিত করা হবে তখন তা হবে একটি অনুদিত 
গ্রচ্হ, তখন আর তাকে মল [কিতাব বলা যায় না এবং তার রা মল দ্রন্হের পাঠ বলা যায় 
নী কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের [কিতাব (আরবের) সাতটি আণ্টালিক ভাবার নাযিল করেছেল। 
‘এরর যে কোন একটি ভাষায় পাঠক ইচ্ছা করলে তা পাঠ করতে পারে এবং তার এ পাঠ আল্লাহ্‌র 
“নাঁযলকৃত ভাষায় তাঁর কিতাবের পাঠ বলে গণ্য । ভা এর অন:বাদ বা ব্যাখ্যা গণ্য হবে না। 
অতঃপর বাদ এই সাতটি আগাঁলক ভাষা থেকে কুরআন শঘঙ্জদকে ভি ভাষায় অনুবাদ করা 
"হয় তাহলে এর ভাষান্তরকারীকে এর অনুবাদক বলা হবে এবং এর পাঠ মুল কিতাবের অনুবাদ 
পাঠ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কোন কোন আসমানী কিতাব আল্লাহ তাআলা নাখিল করেছেন 
এক ভাষায়, কজ্তু তা পাঠিত হচ্ছে ভিন্ন ভাষায় (অনুদিত ভাবার) 'পিবেকার কিতাব এক 
‘ভাষায় নাট্যল করা হয়েছে এবং কুরআন সাত (আগ্চীলক) ভাবার নাযিল করা হয়েছে--” নবী 
করম (স)-এর এই বাণখর অর্থও তাই! 


“গ্‌বেকার কিতাব এক দরজায় নাল হয়েছে এবং হুরআন মজীদ সাত দরজার লাধল 
হয়েছে”-- নবশ করম (স)-এর এই বাণশর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্বেকার যুগের নবশদের 
উপর যেসব কতাব নাল করেছেন তাতে শরা'আতের সামারেখা, নির্দেশাবলী ও হালাল, 
হারামের উল্লেখ ছিল না। যেমন হযরত দাউদ (আ+-এর উপর নাঘিলকৃত বাবর কিতাব, তাতে কেবল 
উপদেশ ও ওয়াষ-নসীহত স্থান পেয়েছে। অনুরপেভাবে হযরত “ঈসা আ)-এর উপর নাঘলকৃত 
ইঞ্জীল কিতাব, তাতে কেবল প্রশংসা, গুণগান, ক্ষমা ও উদারতার কথাই বাঁধণ্ত হয়েছে» কিন্তু 
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শরশআতের নদর্শাবল) ও এ জাতীয় কিহ বিবৃত হয়নি। এছাড়া অন্যান্য যেসর আসমানী কিতাব 
নাযিল হয়োছল তার সমস্ত শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে কুরআনে উঠ লা খত হয়েছে? 

“বত উদ্মাতগণ কেবল একটি মাত্র পন্হায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে 
কারণ তাদের কতাৰ একটি পন্হান্ন নাষিল করা হয়েছে, আর তা হচ্ছে জানাতের দরজা, 
সমূহের ঘধ্যে একি দরজা কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা মুহাম্মাদ মে) ও তাঁর উদ্মাতকে ? [বশের মযা্দা 
দান করেছেন এবং তাদের ফিতার সাতটি দিক ও বিভ?গ সহ নাযিল করেছেন। তারা এই 
কৃশপ্যাগ্বদতেলার যথাযথ অনুসরণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও বেহেশত আজ্নি করতে পারে। 
কুরআন মজীদের এই সাউটি বিভাগ বেহেশতের সাভটি দরজার সাথে তুলনঈয়। কোন ব্যাক্তি 
এর যে কোন একটিকে বান্তধাঁয়ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে এবং এর প্রতিটি 
[বিভাগ বেহেশতের এক একট বিভাগের সমতুল্য । আল্লাহ্‌: তাঁর কিতাবে যেসব কাজ করার নদেশশ 
দিয়েছেন তদনুযারী আমল করা বেহেশতের একটি দরজা, তিনি যা পাঁরত্যাগ্গ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন তা পরিহার করা বেহেশতের অপর একাঁট দরজা, তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল 
হিসাবে গ্রহণ করা বেহেশতের তৃতীয় দরজা, তান যা হারাম করেছেন তা বন করা বেহেশতের 
চতুর্থ দরজা, মুহকাগ আগ্াতসমূহের উপর ইমান আনা বেহেশতের পণ্ডম দরজা, মৃতাশাবিহ 
আয়া৬সঘধূহ-ঘার প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ্‌র নিকট এবং, তিনি এর জ্ঞানকে সষ্টির নিকট গোপন 
রেখেছেন এবং তা তা পক্ষ থেকে নাখিলকৃত বে স্বীকার করা বেহেশতের যচ্ঠ দরজা এবং 
উপমা, দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ ও শিল্চা গ্রহণ করা বেহেশতের সপ্তম দরজা । অতএব 
কুরআন মজীদের সাত রীতি এবং সাতটি বিষয় এসব কিহুকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদের 
জন্য তাঁর সন্ত্ুন্ট অঙ্গনের উপায় বানিয়েছেন এবং তারেরকে টার দিকে পথ প্রদশনিকারণ 
বাঁনয়েছেনা “কুরআন বেহেশতের সাত দরজার লাঁষল হয়ে ছে”-- নবী করাঁম (স)-এর এই কথার 





ট রশীতর একটি সা নাদি ক্টি আছে”- নবী করম (স)-এর একথার অর্থ“ হচ্ছে, আল্লাহ: 
তা'আলা যে সাতটি ?বষর সহ কুরআন নাল করেছেন তার প্রতিটির সমাও [নিদিন্ট করে দিয়েছেন। 
এই সীমা অতিক্রম করা কারও জন্য জায়েয নয়! 

প্রিতিউ সঈমার একাট নিদিষ্ট পরিমাণ আছে” নবী করীম (সী-এর এ কথার অথ“ হচ্ছে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা হালাল, হারাম এবং শর'আতৈর অন্যান্য সব বিষয়ে যে নাদঞ্ট সীমা ধার্য করেছেন তার: 
সওরাব ও শান্তও নিধরিণ করে দিয়েছেন, যা বান্দা আখেরাতে জানতে পারবে এবং ?কয়ামতের দিন 
এর ফল লাভ করবে। যেমন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ‘বলেন, “দুনিয়ার সমস্ত সোনা-র্‌পা ও 
ধন সম্পদ ৪ আমার মালিকানাধন হত তাহলে আমি তা আল্লাহ নিধ্টিরিত সীমা লংঘনের বিনিময় 
হিসাবে দিয়ে দিতাম” নবী করাঁম (স)-এর বাণ “এর প্রাতিটি হরফের একটি বাহাক ও আভ্যন্তরধণ '. 
দক রি, বাহক্য দিক বলতে মূল পাঠের বাহ্যিক. দিক এবং আভ্যন্তরীণ দিক বলতে এর 
তন্তাঁনাহত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বুঝানো হয়েছে) 
কুরআন ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক কতিপয় পুবকথা 

ইমাম আব জাফর তাবারশী (রর). বলেন, আমি. "গ্রন্থের শুরুতে”. উল্লেখ করেছি যে, পরো 
কুরআন শরীফের ভাযা হচ্ছে আরব । ' তবে: তা" আরব দেশশয় সকল :গোন্ৈর ভাষায় নাযিল 
হয়াঁন, বরং নাবিল হয়েছে কেবল কাঁতপয় 'আরব গোত্রের *ভাষায়। বর্তমানে পবিত্র কঃরআনের 
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ৃ ঠা এ কতিপয় রাঁতিতেই আছে, ধে রগতিতে তা নাল হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের 
ত রয়েছে নূর, বৃরহান। হিকমাত এবং বয়ান! আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আদেশ-নিষেখ, 
নি বেহেশতেক্ সুসংবাদ এবং শান্তর ভর প্রদর্শন, মুহকাম-মৃতাশাবিহ্‌১ আয়াত 
ঢ় হুকুম-আহকামের মর্মকথা ইত্যাদি বিযর সম্পর্কে বিরান" সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আলোচিত 
রছে। যা আলোচনা করেছি, তা পাবত্র কুরআন বুঝতে সমর্থ ব্যক্তিদেয় জন্য যথেষ্ট হবে 
[লে মনে কাঁর ৷ 

কুরান ব্যাখ্যায় বুল তাৎপর্য সংক্রান্ত আলোচনায় আমাদের বক্তব্য 

EE আল্লাহ্‌ জাপ্লাশান-হ্‌ তাঁর প্রিয় রসূল হবরত মংহাম্মাদ সামাল্লাহ, আলাইহি ওয়। সাল্লামকে 
লনা কয়ে ইরশাদ করেছেন £ 


AaB পাতা adil aad পাঠিত ডে পাজা শট পান কঃ পাস পা aru 
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শর্ত চা শি | শি 












এবং তোমার প্রাতি কৃরআন নাল করেছি মানুধকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাঝয়ে দেয়ার অন্য বা 
“তাদের প্রতি না্ষল করা হয়ে:ছ; যেন তারা চিত্ত৷ করেন সেরা নাহল £ ৪3)। 
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“ASI AY ২৩ 
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“আমি তো তোমার প্রতি কিতাব নাবিল করোছি শুধমার যারা এ 'ধবধে মতভেদ করে 
তাদেরকে স:স্পচ্টভাবে বুঝিয়ে দিবার জন্য এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও দয়া স্বরুপ” 
(সুরা নাহল £ ৬5)। 


€ 1) 1৩ 93-0 lL a £1 TJ fl. 31) 255 Al oa পুলা পার্পাঠর ৪ ভ পট 
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EEE Ae AME বি TAA পাপা এ Ja drill পান ওপার Bada তত A পন ভি ঢিলা 
৬ হা তায ১285 ৮1281 7275 3885 ০058 ॥ ৮৯১ রিং > 3 ut 2? J! Ll} 
| পপ ৬ - a পা 
“ue aA জজ? চপ raJads+ A a deg এ পাও শে Coa ad Jad পাশ 
Ly) ১৪ তত» SLs alia] ০0১4 8$ wha! ডঃ বি dl ঠ। alas ria Ly 
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Lala IIB এও পা পাল 


তান তোমার প্রতি এই কিতাব নাল করেছেন ধার কতক আয়াত সহস্পম্ট, এইগযাল কিতাবের 
মূল ব্নিয়াদ; অন্যগৃলি অস্পন্ট। অতএব যাদের অন্তরে বক্তা রয়েছে শুধ তারাই ফিত-লা এবং 


১. আহকাম" এ সব আল্লাতে বলা হয় যায় অর্ধ সংস্পন্ট, আর মৃতাশাবহ এসব আয়াত যায় অর্থ আল্লাহ ও 
তাঁর ঘসূল ছাড়। আর কেউ অবগত নয়ঃ 
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৪২ তাফসীরে তাবারণ 


ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অস্পষ্ট আয়াতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্‌ ব্যতশত অনা কেউ এর 
ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর ভারা বলে, আমরা ইহা [বিশ্বাস করি, সমস্তই 
অ.মাদের প্রাতপালকের নিকট হতে আগত; এবং ব্াদ্ধমানগণ ব্যতীত অন্য কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে 
না” (সূরা আলে-ইমরান £ 4)। 


উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রেক্ষিতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ কর্তৃক নব করম 
সাল্লাল্লাহ; আলাহীহ ওয়া সাল্লামের প্রাতি নাঘলকৃত গ্রচ্হ আল*্করআনের মধ্যে এমন কিছ আয়াত 
আছে যার ব্যাখ্যা নব! গাল্লাল্লাহয আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব)তশত কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আর এ 
আয়াতসমূহে রয়েছে ফরয, ওয়াজিব, আদেশ, উপদেশ, আল্লাহ্‌র হক এবং বান্দার হক, নাষদ্ধ কাজ- 
সমূহ, শান্তির বিধানসমূহ, উত্তরাধিকারের বিধান সদ্বলিত আয়াত--যার জ্ঞান লাভ করা উম্মাতের 
পক্ষে রল্‌লতঙ্গাহ সাল্লাল্রাহ, আলাইহ ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা ব্যতীত কখনো সম্ভব নয়! এ ক্ষেত্রে রস্‌ল 
সাশ্রাল্লাহ* আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও ইংগৃত ব্যতখত নিজ থেকে কারো জনা 
কোন মতামত প্রকাশ করা জায়েয নয়। 


মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এমন কাঁতিপয় আয়াতও রয়েছে যার ব্যাখ্যা মহাপরাত্রমশংলগ আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত আর কেউ জানেন না; এ আয়াতসম্‌হের মধ্যে রয়েছে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা, 
ইসরাফখলের শিক্গায় ফু'ক, মারয়াম তনয় ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন এবং অনুরূপ আরো বহ, ঘটনাবলণ। 
কারণ এ সমস্ত ঘটনার সময়কাল ও নাদণ্ট তারিখ কারো জানা নেই এবং এ সবের নিদর্শন ব্যতশত 
এগুলোর সস্পঙ্ট ব্যাখ্যা সম্পর্কেও কেউ অবাহত নয়। কেননা এ সমস্ত বিষয়ে {বিস্তারিত জ্ঞান 
মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই মাখসস বা নিধ্শারত, মানুষের পক্ষে এগুলো সম্পকে জানার 
কোন অবকাশ নেই। আল-করআনে অনুরুপ ইরশাদ হয়েছে £ 
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“(হে রসূল) তারা তোনাকে fজজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে ? বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধ, 
আমার প্রাতপালকেরই আছে। শুধ, তিনিই যথা সময়ে উহা প্রকাশ করবেন! তা আকাশমণ্ডল! ও 
প্‌ঁথবীঁতে একাঁট ভয়ংকর ঘটনা হবে। আকাপ্মকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। তুমি 
এই বিষয়ে সাঁবশেষ অবাহত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান কেবলমাত্র 
আল্লাহরই আহে, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না”--সেরা আ'রাফঃ ১৮৭)। 


তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম এসব বিষয়ের আলামত 
ও নিদর্শন বর্ণনা করা ব্যতীত কখনো এর সময়-কাল নিধরিণ করে কোন িছ বলেন নি যেমন রস 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বাঁণতি আছে যে, দাজ্জালের আলোচনাকা/ল তান তাঁর সাহা- 
বদের লক্ষ্য করে বলেছেন £ আম তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যাঁদ সে আসে তাহলে 
তশমিই তাকে প্রাতহত করব? আর যদি সে আমার ইনাঁতকালের পর আসে তাহলে তোমাদের 
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- তাফসীরে তাবারণ ৪৩ 


_জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলাই হলেন হেফাযতকারশ। অনুরূপ আরো বহ: হাদীস যা একত্রিত করলে কিতাব 
-দ্বার্থায়িত হয়ে যাবে, সেগুলোর দ্বারা পরিহ্কারভাবে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামত এবং এ 
পরনের বযয়গৃলোর শিধরত কোন সন-তারখ রস্‌ল সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহ ওয়া সাল্লামের জানা 
“চল না। বিশ্ব প্রতিপালক মহান রব্ববল আলামীন শুধ] মাত তাঁকে নিদ‘শন এবং ইংগিতের মাধ্যমেই 
এসব বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেছেন? 


- এ আসমান’ গ্রন্থ আল-কুরআনে এমন কতিপয় আয়াতও রয়েছে যার ব্যাখ্যা কালামে পাকের ভাষা 
: লদবন্ধে ওয়াকিফহাল প্রতিটি মানুষের নিকটই বোধগ্রম্য। তা হল যথাযথ ভাবে শব্দের মাঝে ৮৮০) 
: (গ্ৰচিহ) প্রয়োগ করা এবং দ্যথবোধক নয় এমন কতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত বস্তুর পরিচয় লাভ 
"করা এবং বিশেষ গুণের দ্বারা বৈশিচ্ট্যমণ্ডিত সন্তাসমহহ সম্পর্কে অবগতি লাভ কর;। কারণ এ কাজটি 
কুরআনের ভাষায় বূংপত্তি সম্পন্ন কোন ব্যাজির নিকটই দুবেধ্যি নয় । যেমন কুরআনের ভাযা সম্পর্কে 

বৃৎপাত্ত সম্পন্ন ব্যক্তিদের থেকে যখন কোন শ্রোতা, কোন পাঠককে নিম্ন বার্ণত আয়াতখানা 
পাঠ করতে শোনে £ 

oy ada 33830 পর্ণ a3 a3 রণ পতি aye নং মিরা M6 2 
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- [ “তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা প:খিবাঁতে অশান্তি সৃট্টি কর না, তারা বলে, ‘আমরাই 
তো শান্তি স্থাপনকারণ। সাবধান ! এরাই অশান্ত স্টিকার, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না”- 
সূরা বাকারাঃ ১৯,১২1 তখন তার িানকট আর অস্পন্ট থাকেনা যে এ. অশান্তি) এর অর্থ 
হ'ল এমন ক্ষাতিকর কাজ যাবলন করা একান্তভাবে অরারহায এবং ০১৩ সেংস্কার-সংশোধন) 
-এর অর্থ হ'ল এমন লাভজনক কাজ যা অবশ্য করনীয়, ধাদও সে ১৬ শোত্ত) ও 
1৯5) (অশান্তি) শব্দদ্বয়ের আল্লাহ্‌ কতৃণক নিধারিত অর্থমৃহ থেকে সম্পূর্ণভাবে অনবাহত। 
ঈৃতরাং কুরআনের ভাষা সম্পকে ব্যংপত্তি সম্পন্ন ব্যাক্ত কুরআনের তাবল বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে 
যে বিষয়টি বুঝতে পারে, তা হ'ল দ্বাথথবোধক নয় এমন কাতিপয় নামের দ্বারা নামকরণকৃত 
‘বস্তুর পরিচয় এবং বিশেষ গুণের দ্বারা, বৈশিষ্ট্ামশ্ভিত সত্তা সমূহ সম্পর্কে অবর্থাত লাভ করা 
কিন্তু এ সব বিষরে অত্যাবশ্যকণয় .হুকুমসমৃহ এবং এগ্‌লোর বিস্তারিত অবস্থা সম্বন্ধে অবগাঁত 
লাভ করা, (যার ইল 'মকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবীর জন্য খাস করে দিয়েছেন) সম্ভব নয় 


Eg 


-০লীৰতরাং আল্লাহ্‌র খাস ইলম ব্যতখত অনা বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা জানা নবশ করণম সাল্লাল্লাহ; আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের বয়ান ও বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে কারো পক্ষে সম্ভব নয়! 


'িএ্অনরূপ বণনা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও বাঁণ্ত আছে,। [তান বলেছেন, তাফসণর 
চার প্রকার - 


_, এক: যার ইলম আরবগণ তাদের নিজেদের প্রচলিত কথাবাতার ভিত্তিতে অঙ্গন করতে সক্ষম! 


দৃইঃ£ যার অজ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর হসাবে গ্রহণযোগ্য নর ৷ 
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99 তাফসশরে তাবারশ 


[তন £ মা বদশ্ষ আলেমগণই ছানেন। 


চার £ যা আল্লাহ্‌ য্যতখঠত আর কেউ ম্রানেন না। 

ইমাম আব জাফর তাবারী বলেন, হষরত ইব্‌ন আব্বাস রো) তাফসীর সম্পর্কে ছ্িতগর যে 
প্রক্িয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থ “এমন তাফসগর বার অক্গতা কারো পক্ষ হতেই ওঅর হিসাবে 
গ্রহণষোগা নব” এর অর্থ হুল, কুরআনের ব্যাখ্যার মল উদ্দেশযসমূহ প্রকাশ করতে সমর্থ না 
ছওয়া। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বলে একথাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন ষে, কুরআন ব্যাখ্যার 
এই গ্রচিষ্না সম্গকো অজ্ঞতা এবং ধন্রহালাত কারো জন্যই জারেষ নয় আমাদের এ দাবীর সমর্থনে 
রসলুল্রাহ সাল্লালাহ আলাইহ ওয়া সাল্লামের একটি হাদগদও বাঁণণতত আছে। অবশ্য হাদীসের সনদের 
[বিশুদ্ধতা শদ্পকের কিছ আপাতত রয়েছে) 

হযরত আবদহপ্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রো) রসলংলাহ সাল্সাল্রাহ আলাইহ ওয়া সাপ্লাম থেকে বর্ণনা 
করেছেন ষে, তিন (প) বলেছেন £ চার ধরনের বিযয়ে কুরআন নাযিল হয়েছে 


এক £ হালাল-হারাম সম্পাকতি নদেশাবলগ, হবার সম্বন্ধে জঙ্ঞতা কারো পক্ষ হতেই ওজর 
[হলাবে গ্রহণবোগ্য নয় । 

দুই £ এমন তাফসীর যা আরবগণ করে থাকে। 

তিন? এমন তাফ্‌সার বা ‘উলামায়ে ফেরাম করে থাকেন। 

চার £ মুতাশাবিহ আরাত যার ব্যাখ্যা আল্রাহ ব্যতীত আর কেউ জানেনা! আল্লাহ ব্যতশত 
বাদ কেউ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দাবশ করে তাহলে সে ম্থ্যাবাদশী। 


কুরআনের মনশাড়! ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ হওয়া সহ্মলিত কতিপ্য় হাদীস 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম, থেকে বর্ণনা করেছেন 
যে, তান (স) বলেছেন £ যেব্যাক্ত কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে সে যেন তার ঠিকানা জাহাল্লামে 
বানয়ে নের। 

হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) রস-ল:ল্লাহ সাল্লালাহয আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা করেছেন, 
তান (স) বলেছেন £ যে ব্যাক্ত কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে অথবা কুরআনের ব্যাখ্যায় এমন লব কথা 
বলে ধা সে জানে না, তাহলে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বাঁনরে নিল । 

হযরত ইবন আব্বাস রো) রস্‌ল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহত আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ষে, 
তান বলেছেন £ যে ব্যক্ত না জেনে কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে, শে বেন তায় ঠিকানা জাহান্নামে 
বানিয়ে নিল। 

হষরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রসংলহ্্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা কয়েছেন 
বে, তান বলেছেনঃ বে ব্যাঁঞ্ত কুরআন সম্পকে মনগড়া কথা বলে, সে যেন তায় ঠিকানা জাহান্নামে: 
বানয়ে নিল। | 

হধরত ইবন আহ্বাপ (রা) থেকে বাণ‘ত আছে বে, রসল-ল্লাহ (সে) বলেছেন £ যে কাঁক্ত কুরআন: 
সম্পকে মনগড়া কথা বলে, সে ৰেন তার ঠিকানা জাহামামে বানিয়ে নিল । i 


হযরত আবূ বাফ্‌র সিদ্দীক (রা) বলেছেন, হে যমীন ! তুমি আয়াফে গ্রাস করে নিও হে আকাশ 1. 
তুম আঙ্গাকে আচ্ছাদিত কয়ে নিও, যাঁদ আমি কুরআন সম্পকে" এমন কথা বাল, যা আম জানি না। | 
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তাফসীরে তাবারা ৪৫ 


খল'ঁফাতুল মুলালনন হযরত আব বাক্‌র সিপ্নক (রা) বঙ্গেছেন, হে যমন, তাম আমাকে 
_ “গ্রাস করে নিও, হে আকাশ, তুমি আমাকে আচ্ছাদিত করে নিও--যাঁদ আম কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা 
কার অথবা এমন কথা বলি যা আম জানি ন্য। 
ইমাম আবু. জাফর তাবারী রে) বলেন, উল্লিখিত হাদীসপমৃূহ আনাদের দাবা সর্বতোভাবে 
সমর্থন করছে। অথধি কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখা রসলল্ল্রাহ সাল্লালাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ এবং তাঁর নিধটিরিত পথ-নিদেশিনা ব্যতীত অনুধাবন করা সম্ভব নয়, এ 
বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করা কারো জন্যে জায়েয নয় । 
অধিকন্তু মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানকার! ব্যক্তি যদিও এ ব্যাখ্যায় সাঁঠক 'সদ্ধান্তে উপনীত হয় তথাপি 
সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ তার এ সিদ্ধান্তের বিশএন্ধতা তার নিজের হ্ানিয়্যাতের 
(দুঢবিশ্বাপের) ভিত্তিতে নয়; বরং এতো কেংল ধারণা এবং অনুমান ভিত্তিক সিদ্ধান্ত মা । আর দীনের 
বিষয়ে যে অনুমান করে কথা বলে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর এমন কথাই আরোপ করছে ষাসে 
জানে না। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআনুল কারশমে এ বিষয়টিকে তার বান্দাদের জন্য হারাম করে 


ধ্দয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে £ 
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0 ০১।৭-] Ju al 
“বল, আমার প্রতিপালক নিন্দ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লগলতা আর পাশ এবং অসংগত 


বিরোধিতা-এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরণক করা যার কোন দল" তিনি নাধল করেন নি 
এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু? বলা, যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই” (সেরা আরাফ £ ৩৩) 


- সুতরাং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়ান, যাকে আল্লাহ্‌ পাক নিজ 
(যান বলে আভহিত করেছেন, এ বয়ান ও বিশ্লেষণ ব্যতশত যে সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান হাসিল করা 
যায় না-নিজ থেকে এধরনের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানকারাঁ ব্যক্তি অজানা বিষয়েরই এক নতুন প্রবক্তা 
লুল তার এম মনগড়া ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র পছন্দনপুয় অথের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না কেন। 
কেননা কুরআনের ব্যাপারে না জেনে যে কোন কথা বলে সে মূলতঃ আল্লাহ্‌র উপর এমন কথাই 
আর়োগকরে যাসেজ্রানেনা। 
ডি ঠিক এ কথাটিই হযরত জনৃদুব রো) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওযা সাল্লাম থেকে 
বণনা করেছেন, তিনি (স) বলেছেন £ যদি কেউ কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করে আর তা নিভ/লও 

হর, তথাপি সে অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। 
রর _ উী্রীখিত হাদশসে হযরত রস ললল্লাহ-সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ একথাই বলেছেন 
ৰে, মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করার ফলে উক্ত ব্যক্তি নিজ্ব কমের মাঝে অপরাধণ হিসাবে বিবোঁচত হবে, 
“যাঁদও তার এ ব্যাখ্যা হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় আল্লাহর পছচ্দনীর নিভংল ব্যাখ্যার সাথে । কারণ 
।ছুরআন ব্যাখ্যার ব্যাপারে তার এ মনগড়া বিশ্লেষণ আলিম বা বিদদ্ধ জনের বিশ্লেষণ নয়। তাই 
জুয়আন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হফ ও 'নভূল তথ্য বা সে পরিবেশন করল বস্তুতঃ এতে সে আল্লাহ্‌র উপর 
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৪৬ তাফস'রে তাবারখ 


এমন কথাই আরোপ করল যা সে জ্রানে না। অতএব আল্লাহ কতৃক সতকণকৃত ও নাষদ্ধ কাজে লিপ্ত 
হওয়ার ফলে অবশেষে সে হ'ল একজন অপরাধণ। 


কুরআনের ব্যাথ্য *ংক্ান্ত ইল্ম এবং মুফাসসির সাহাবীগণ সম্পর্কে কতিপয় বর্ণনা 

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বাণত, তিনি বলেছেন, আমাদের মধ্যে যখন কেউ 
দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি এগুলোর অর্থ এবং এগুলোর উপর 'আমল করা ব্যতীত সামনের 
দিকে অগ্রসর হতেন না। | 

আব “আবাদর রহমান থেকে বর্ণ‘ত, তান বলেছেন, আমাদেরকে যাঁরা .কুরআন শিক্ষা দিতেন 
তাঁরা বলেছেন ষে, তাঁরা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কুরআনের পাঠ 
গ্রহণ করতেন, দশখানা আয়াত শিক্ষা করার পর এগুলোর মাঝে ‘আচলের যেসব কথা আছে সেগুলো 
অনশলনে না আনা পযন্ত তাঁরা কখনো সেগুলোর পাঠ বন্ধ করতেন না! বর্ণনাকারী বলেন, 
কুরআনের তিলাওয়াত ও তদনুযারণ আমলের প্রশিক্ষণ আমরা একসাথেই গ্রহণ করেছি। 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ যান ব্যতীত আর কোন 
মাণ্বদ নেই ! কুরআনের কোন: আয়াত-কোন- ঘটনার প্রোক্ষতে-কোথায় এবং কখন নাল হয়েছে 
এ বিষয়ে আমি সবধিিক জ্ঞাত। কৃরআন সম্পকে আমার থেকে আঁধক বিজ্ঞ কোন ব্যক্তির সন্ধান 
যদ আম পাই, যিনি এমন স্থানে অবস্থান করছেন যথায় সাওয়ারী হাঁকয়ে পেশীছতে হয়, তবুও 
আমি তথায় পেশছব। 

মাসরূক রে) থেকে বাঁণতি, তিনি বলেছেন, আবদল্লাহ্‌ (রা) প্রথমতঃ আমদের সামনে সরা 
পাঠ করতেন, এরপর তিনি দিনের এক দীর্ঘ সময় পযন্ত উক্ত সংরার উপর পযলোচনা এবং 
এর ব্যাখ্যাশবশ্রেষণ করতেন। 

শ্রাকীক (র) থেকে বর্ণ‘ত, তিনি বলেছেন, এক সময় হযরত আলবৰ রো) হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
(রা)-কে হজ্জের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের 
সামনে একটি সারগভ ভাযণ দিলেন, যাঁদ তা তৃকা ও রম লোকেরা শ্‌নতো, তাহলে তারা সকলেই 
স্বতঃস্ফুত'ভাবে' ইসলাম গ্রহণ করত! অতঃশর তিনি সরা নূর পাঠ করে এর তাফনীর করতে 
আরন্ত করলেন! 

আব: ওয়াইল শাঝীক ইব্‌ন সালামা থেকে বত, তান বলেছেন, একদা হযরত ইবন আব্বাস 
(রা) সংরা বাকারা পাঠ করে এর তাফস*র শুরু করলেন! তখন এক ব্যান্ত বললেন, যাঁদ এ 
সরা কুদঁ লোকেরা শুনভো, তারা অবশ্যই মুসলমান হয়ে যে । 

হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) থেকে বাণতত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে 
এর ব্যাখ্যা করল না, সে একজন মরুবাসাীর অথবা একজন অন্ধ ব্যক্তির সমতহল্য। 


আব ওয়াইল বলেছেন, এক সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হজ্জের মৌসুমে হঙ্জের দায়িত্বে 
নিয়োজিত হন৷ অতঃপর তিনি লোকদের সামনে খুৎবা প্রদান করতঃ মিম্বারে বসে সুরা নূর পাঠ 
করেন। আলগাহর কসম! যদি এ সূরাঁট তুকণ লোকেরা শুনতো তাহলে তারা অবশ্যই মুসলমান 
হয়ে যেত। 

শাকীক সপে) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একাদন আমি হচ্জের তত্বাবধায়ক হযরত ইব্‌ন 


Wwww.almodina.com 


তাফস'রে তাধারা 8৭ 


আব্বাস রো)-র নিকট গেলাম, অতঃপর তিনি মি"্বারে বসে সংরা নর পাঠ করে এর তাফসণর 
_কয়লেন! যদি তা র্মীগণ শহনতো তাহলে অবশ্যই তারা মুসলমান হয়ে যেত। 


ইমাম আবু জাফর তাকারশ (র) বলেন, কুরআন শরাঁফের তাফসীর এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের 
এলত মনোযোগ’ হওয়ার ভোর সমর্থন কালামে পাকের মধ্যেও আমরা বিদ্যমান দেখতে পাই? কুরআনে 
উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ পাক নবশ করীম (স)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেনঃ 
পানি কি 323 পারবা পাপা রা «ঠ 09 ভি ঠে পপি war উঠান পারা হত 
০ wt 157351 এ 3s 4-5 8) 1১_ 12-2) ৮5 0125 এ 5151 3-3! সি 
«এক কল্যাণময় কিতাব আমি তোমার প্রাত লাল করেছি, যেন মানুষ এর আয়াতসমহ 
অনুধাবন করে এবং বোধশাক্ত সম্পন ব্যাক্তগন উপদেশ গ্রহন করে” সেরা স্যাৰ £ ২৯)! 





aaa ৪5৩৫ ৮2 পাতি 3 a 159 a + a Ee] CASA পালক 


০0১১১-৪-১ ptt) ডি গুটি ০০ Ol la ও8 pL) lays AI) 


-. “আমি এই কুরআনে মান:যের জন্য সংপপ্রকার দষ্টান্ত উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 
_করে"--(সৰ্রা যুমার হ ২৭)।' 
| AAJA BILL A A পানা ভি পর্ণ ঠা] ১০ 


Og ২ ৮৫৮০ ১৪ ৪১ ১2৮ 127592 Ui, 
Ce ad পা 


“এই কুরআন আরব ভাষার বন্রুতামুক্ত যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে”-(৩৯ 2 ২৮)! 





হ£- অনুরূপ আরো বহু আয়াত বার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কুরআনের উপমা ও 
লঙসাঁহত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য অনপ্রাণিত করেছেন এবং দেশ িয়েছেন। এই নিদেশ 
"প্রদান ও অনংপ্রাণতক রণ সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, কুরআনের যে সব আয়াতের ব্যাখ্যর 
ক্ষেপে কোন প্রাতিবন্ধকতা নেই-সে সব আয়াতের তাবশল এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগাঁত লাভ করা 
একান্ত বাঞ্চনীয়। কেননা কুরআনের ব্যাখ্যা অনধাবন করতে অক্ষম এবং এর খেতাব ব। সম্বোধন 
ুকাতে অসমর্থ ব্যক্তিকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশ দেয়া বেমানান! তবে কুরআনের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ সম্পর্কে ওয়াকফহাল হওয়ার টা শ দেয়ার অথ এই হতে পারে যে, মানুষ প্রথমে কুরআন 
(বুঝবে এবং এর মর্ম অনুধাবন করবে, অতঃপর এ ধনয়ে গবেষণা করবে এবং এর থেকে উপদেশ গ্রহণ 
একুরবে। উল্লিখিত প্রক্রিয়াকে বজন করে রানে অথের ব্যাপারে অজ্ঞ ব্যার্তকে কুরআন নিয়ে 
গবেষণা করার নির্দেশ দেয়া একেবারেই অবাস্তব এবং অবান্তর । যেমন অবাস্তব হ’ল উপমা, উপদেশ, 
[হিকমত ও পাণ্ডিত্যপ্ণ আলোচনা সম্বলিত আরব কাবদের কোন কবিতা আবৃতি করে আরবা 
বুঝতে অক্ষম ও অসমৰ্থ ব্যাক্তদেরকে এ কথা বলা যে, তোমরা এর উদাহরণ এবং উপদেশ 

হণ কর। তবে এ নিদেকশস্‌চক কথাকে প্রথমে আরবশ ভাষা বুঝা ও এই সম্পকে অবগতি 
বির এবং পরে এর মাঝে উল্লিখিত হিকমত থেকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশপূ্ণ ধাণী 
বহসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? অস্র ব্যক্তিকে কাঁবতার মাঝে বিদ্যমান উপমা ও উদাহরণ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া একাটি অবাস্তব কাঙ্গ, বরং এ অবস্থায় মানুষ ও চতুষ্পন জন্তুর প্রীতি 
বেশ প্রদান একই বরাবর । হ্যাঁ, আরবশ বচনের অর্থ এবং এর বাগধারা সত্বন্ধে অবহিত হওয়ার 
পরই মানহষের প্রাত এ নিনেশি কাষ'কর হতে পারে? 


Wwww.almodina.com 













৪৮ তাঞ্কলীরে তাবার 


এমনভাবে হিকমত, নসীহত, উপদেশ এবং উ্দাহরণপূর্ণ গ্রচ্হ আল কুরআনের আয়াতের 
ব্যাপারটিও তাই! অথবি কুরআনের অথ সপর্কে জ্ঞাত এবং আরবশ ভাষায় আধকতর ব্যহংপস্তি- 
সম্পন্ন ব্যাক্তিদের বাতীত অপর কাউকে উপদেশ গ্রহণ করার আদেশ করা ফোন তেমেই জায়েষ নয় । 
তবে উল্লিখিত বিষয়ে অগ্র ব্যক্তিকে উপদেশ গ্রহণ করার নিদেশি দেয়ার অর্থ এই হতে পারে যে, 
প্রথমে সে আরব’ ভাষায় ব্যংপাত্ত অজন করবে এবং পরে এ নিয়ে গবেষণা করে এর বিভিন্ন মখখ 
ভ্রানগভ" উপদেশমালা থেকে নলাঁহত গ্রহণ করবে। 


সৃতক্াং আল্লাহ্‌র তরফ হতে বান্দাদের প্রত কুরআন নিয়ে গবেষণা এবং এর উপমাসমূহ থেকে 
উপদেশ গ্রহণ কর্নার দেশ প্রদান পারছকারভাবে এ কথাই বৃঝাচ্ছে যে, কুয়আনের অথ ও মতলব 
সম্পকে অঙ্ঞ ব্যান্তকে আল্লাহ্‌ কখনো এ কাজের জন্য নিদেশ প্রদান করেন নি। “আলম বা জ্ঞানী 
ব্যক্তি ব্যতীত জন্য কাউকে যেহেতু এ বিষয়ে নির্দেশ দেয়া জায়েয নেই তাই নিা্বধায় এ কথা বলা 
যায় যে, তারা কুরানের এ সব আয়াতের ব্যাখ্যা-জ্ঞান সম্বন্ধে অবশাই পারদশ যে সমস্ত আয়াতের 
ব্যাখা জানার ক্ষেত্রে কোন অন্তরার নেই। এবিষয়ে পূর্বেই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 
এ কথাটির বিশুদ্ধতা মেনে নেয়ার পর কুরআনের যে সব আয়াতের 'তাবল ও তাফসীরের ক্ষেত্রে 
মানুষের ক্ুন্য কোন অন্তরায় নেই এসব আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাকৃসীর অস্বীকার* 
কারশ সম্প্রদায়ের অহেতুক উক্তাটও পণাঙ্গভাবে নাকচ হয়ে যর! 


কুরআনের তাফসীর এবং কতিপয্ন হাদীসের ব্যাখ্যায় ভাকসীর অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের 


বিভ্রান্তিকর উক্তির পর্যালোচনা 
হযরত আয়েশা সিপ্দখকা (রা) থেকে বর্ণত, তিনি বলেন, জিবয়ীল (আ-এন শিক্ষা দেয়া 
নাদষ্টি কতিপয় আয়াত ব্যতীত রসলুপ্লাহ সাল্রাল্'হহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালামে পাকের 
কোন আয়াতেরই তাফ-স*র করতেন না! হযরত আয়েশা (রা) থেকে আরও বার্ণত, তান বলেন, 
1জবরণল (আ)-এর শিক্ষা দেবা নিদিষ্ট কয়েকাট আয়াত ব্যতীত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ, ‘আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কুরআন শরখফের কোন আয়াতেরই তাফসখর করতেন না! উবার়দুল্লাহ্‌ ইব-ন-উথার 
থেকে বাঁণতি, তান বলেছেন, ফিংকহশাস্তে বিশেষজ্ঞ মদীনার বহ, ফাকীহকে আমি পেয়েছি । 
তাঁরা সকলেই তাফস'র সংক্রান্ত কোন কথা বলাকে অত্যন্ত ক্লেশজনক মনে করতেন। সালিম ইব্‌ন 


'আবাদল্র!হ, কাসিম ইব্‌ন মৃহাম্মাদ সাঈদ ইবনুল মুসার এবং নাক’ হলেন তাঁদের অন্যতম। _.. 


ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ থেকে বাণতি, তিনি বলেন, আম এক ব্যক্তিকে কু্বআনের একটি 
আয়াত সম্পকে হযরত সাঈন ইবনুল মুসায়্যবকে প্রশ্ন করতে শুনেছি তিনি বলেছেন, কৃরআন্্‌ 


সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলব না। 
ইয়াহইয়া ইবন সঙ্গী হযরত সাঈদ ইবনুল .মুসায়্যব সম্পর্কে বণনা করেছেন যে, তিনি 
কুরআন শরখফের ক্কোন একটি আয়াতের তায়স'র সম্পকে" জিন্দ্রাসিত হওয়ার পর বলেছেন, আমি 
কুরআন সম্পকে" কোন কথাই বলব না! 
ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ, হবয়ত সাঈদ ইবনুল মুসায়যব সম্পর্কে বণনা করেছেন যে, তানি কুরআন 


শরীফের নংস্পম্টভাবে জানা বিষয়াট ব্যতীত অন্য কোন [বিষয়ে কখনো কোন আলোচনা করতেন না। 


ইব্‌ন সরান থেকে বা্ণত, তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত ‘উবায়দাতুস্‌ সালমান (র)-কে 
কুরআনের কোন্‌ একটি আয়াত সম্পকে জঙ্দেস করলাম! তিনি বললেন, সরলতা, সত্যবাদিতা 
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তাফসাঁরে তাযায়ী ৪৯ 
এবং বিশুদ্ধপচ্হা অধলচ্বন কর। কারণ কুরআন নাষলের প্রেক্ষিত লদ্বন্ধে বিজ্ঞ আলেমদের কেউ 


এখন আর বেচে নেই। 

.মৃহাণ্মাদ থেকে বাঁণতি, তিনি বলেছেন, আঁম এফদা হযরত 'উবায়দা রো)-কে কুয়্আনের 
কোন একট আয়াত সম্পকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কুরআন নাযিলের প্রেক্ষিত সন্বদ্ধে 
প্রক্ঞাবান উলামায়ে কেরাম সকলেই এ পাঁথবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তুমি 
আল্লাহকে ভয় কর এবং সততা ও সরলতা অবলম্বন কর।' 

_ বন আবী মুলায়কা থেকে বার্ণত, তিনি বলেন, কোন এক সময় হযরত ইব্‌ন আব্বাস 
_কো)-কে কুরআনের এমন একটি আয়াত সম্পরকে প্রশ্ন করা হল, ফাঁদ এ সম্পর্কে অন্য কাউকে প্রশ্ন 
করা হত, তাহলে অবশ্যই তিনি উত্তর দিতেন, কিন্তু হযরত ইব্‌ন “আব্বাস (রা) ডেক্ত প্রশ্নের উত্তর 
লা দিয়ে) বিষয়টি সম্পর্কে নিজের অস্বীকৃতি ব্যক্ত করলেন। 

।: হুষরত তালক ইব্‌ন হাবধব রো) হযরত জুনদ্ব ইব্‌ন 'আবাদল্লাহ (রা)-র নিকট এসে 
‘তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিপ্রেস করলেন । তিনি বললেন, তুমি একজন মুসাঁলম, আম 
ধক তোমাকে আমার নিকট থেকে উঠে যাওয়ার সময় অথবা আমার কাছে বনে থাকার সময় কোন 
অন্যায় কাজে জাঁড়য়ে দিতে পার? 

.»ক্লাধশদ ইব্‌ন আবা রাষীদ থেকে বাতি, তান বলেছেন, সবাধিক জ্ঞান’ ব্যক্ত হযরত সা'ঈদ 
ভিডি মুসায়াব রে)-কে আমরা সর্বদা হালাল হারাম সম্পরকে জিদ্জেস করভাম। কিন্তু একদা 
“সখ আমরা তাঁকে কুরআনের কোন একটি আয়াতের তাফসশর সম্পকে জিন্তেস করলাম, তখন 
গন চুপ করে রইলেন, যেন তিনি প্রশ্নটি শোনেন নি। | 


'হুষরত 'আমর ইব্‌ন মুররাহ্‌ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এফ ব্যক্ত হযরত সাঈদ ইবনুল 
| নানি কুরআন শরীফের কোন একটি আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রচ্ন করার পর তান বললেন, 
কুরআন শরগফের কোন আয়াতের বাখ্যা সম্পকে আমাকে কোন প্রশ্ন করবে না। এ বিষয়ে তোমরা 
এমন ব্যঞ্তিকে প্রশ্ন কর যিনি মনে করেন যে, কুরআনের কোন বিষয়ই তার নিকট অস্পষ্ট নেই। 
অথাৎ এলম্পকে তোমরা ইকামাকে জিজ্ঞেস কর। 
আবদুল্লাহ ইকুন অনাবসং সফর ইমাম শা'বী রে) থেকে বর্ণনা করেছেন, তানি বলেছেন, আল্লাহ্‌র 
শপথ 1 এমন কোন আয়াত নেই যার ব্যাখ্যা সম্পরকে আদম প্রশ্ন কারনি, কিন্তু হাদীসে কৃদসখ 
সম্পকে" আম কোন প্রশ্ন ফাঁরান। 
শাবি থেকে বাঁণতি, তানি বলেছেন, তিনাট বিষয় এমন আছে যে সম্বন্ধে আমি মৃত্যুর পর“ 
মহত পযন্ত কোন কথা বলব না! তা হ’ল কুরআন, রূহ এবং কিয়াস, এ ধরনের আরো বহন 
হাদীস। 
'.. ইনাম আবূ জাফর তাবারণ বলেন, যাঁদ কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, উল্লিখিত হাদীসসমূহ 
সপে আপনাদের কি রায় 2 উত্তর £ “রস:লঃল্লাহ সাল্লাললাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাদস্ট কাঁতিপয় 
আয়াত বাতশত কুরআন শ্বরশফের কোন তাফসীর করেন 'নি”। এই বণ*নাঁট অতীত অধ্যায়ে 
বীণত" আমাদের বক্তব্যের পঙ্গিভাবে সমর্থন করছে ॥ অথ কুরআন শরীফের এমন ব্যাখ্যাও 
উয়েছে ‘যে সম্বন্ধে ইলম হাসিল করা রসললল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহ ওয়া সাল্লামের বিশ্লেষণে 
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৫০ তাফনখরে তাবারণ 


ব্যতীত সপ্তব নয়? তা হচ্ছে এই যে, নব করম সাল্লাল্াহহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতের 
মাঝে বিদ্যমান আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, হ:দদ-ফরায়েয এবং দীন ও শরীআতের অর্থসমৃহ 
বিস্তারিত ভাবে বণণনা করে দিবেন যা আল কুরআনে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হয়েছে। 

সবেপার তাফসীর সংল্রান্ত ইলম: হাসিল করা মানৃষের জন্য একান্তভাবে অপরিহাষত। তবে 
তাফসীর এবং বিভিন্ন হুকম-আহকাম সম্বলিত আয়াত যেগুলোকে আল্লাহ্‌ তাআলা মানুষের 
জনা রসলবল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে বয়ান স্বর্‌প প্রদান করেছেন, ইত্যাদি 
বষয়গুলো মাল আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রসলমপ্রাহ সাল্লাল্লাহু? ‘আলাইহ ওয়া সাল্লামের মোঁখিক 


বণনা বাতগত আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়। 


তাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সব আরাতের ব্যাখ্যা মানুষ রসুলংল্লাহ সাল্লাল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
বর্ণনার মাধ্যমে জেনেছেন আর রসজ-প্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনেছেন ওহ! তথ্য 
আল্লাহ কতক নেয়া তা'লীম ও প্রাশক্ষণের মাধ্যমে, তাই তা হযরত জবরীল (আ) অথবা অন্য কোন 
দূত প্রেরণের মধ্যস্থতায় ই হউক না কেন। 

সুতরাং যে সব আয়াতের তাফসীর রসংলুল্লাহ লাল্লাল্লাহু অ;লাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 
[জবরগল (আট) থেকে প্রাপ্ত তা'লগঘের ভাত্ততে সাহাবায়ে কেরামের নিকট বর্ণনা করেছেন এগুলোর 
সংখ্যা একেবারেই কম! (অতএব এ-সব আয়াতের চ্গপতা হেতু তাফসাঁর অস্বীকার) করার 
পক্ষে বাল আওড়ানো কোনক্রমেই সমীচগন নয়) 

পরবে আমরা এ কথাও উল্লেখ্য করেছি যে, কুরআন শরীফে এখন কতিপয় আরাভও রয়েছে যার 
তাফসীর সংক্রান্ত ইলম আল্লাহ্‌র নিজস্ব সত্তার সাথে মাখ-সৃস* কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফারশূতা এবং 
আল্লাহ্‌র প্রেক্িত নবীগণ পর্যন্ত যে বিষয়ে অবহিত নন। তবে তাঁরা বিশ্বাস রাখেন যে, এগুলো 
আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে এবং এ-গুলোর ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ্‌ তাণ্আলাই জানেন। 


কুরআনের তাবীল এবং তাফসীর সংক্রান্ত ইলম যা মানুষের জন্য অপারিহা্যয, তা আল্লাহ্‌র 
তরফ হতে হযরত জিবরীল (আ!-এর মারফত প্রাপ্ত অহশর ভিত্তিতে হযরত রসংলল্লাহ সালালাহ 
আলাইহ ওয়া সাল্লাম মানুষের নিকট বয়ান করে দিয়েছেন। 


উদ্মাতের নিকট কালামে পাকের তাফসীর পেশ করার দেশ প্রদান করে আল্লাহ্‌ পাক 
নবী করম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওযা সাল্লামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন £ 

AAS পাপা ASG Ax পাজি গু পা তা “An পণ LAC ক পাপা 
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পা শা 


অথ“ { এবং আমি তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছ, মানুষকে সংস্পস্টভাবে বুঝিয়ে 
দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ“ করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা নাহল £ 8৪)! 
অতএব “কতিপয় আয়াত ব্যতীত রসলল্লাহ সাল্লাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শরীফের 
কোন তাফসীর করেন নি’ বর্ণনাটির ব্যাখ্যা যদ এই হয় যে, রসলবল্লাহ? সাল্লালাহ? আলাইহ 
ওয়া সাল্লাম কেবল আয়াতাংশ এবং শব্দাংশেরই ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন স্ুলবূদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা 
মনে করেছে, তাহলে এর অথ“ এই দাঁড়াবে যে, রসলংললাহ সাল্লালাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


প্রতি কুরআন নাল করা হয়েছে মানুষের উপকারাথে তা রেখে যাওরার জন্য, মানুষের 


Wwww.almodina.com 


ত।ফস্ণরে তাবারধ ৫১ 





নিকট তা বয়ান করার জন্য নয়। (উল্লিখিত আয়াত ও এ কথার মাঝে চরম বৈপরিত্য তাই এ 
কথাটি কোন ক্রমেই গ্রহণ যোগ্য নয়) । 
* উপরঞ্ত্ু আপ্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবাঁ করণম সাল্লাললাহ্‌ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে কুরআন পে'ঁছিয়ে 
দেয়ার নিদেশি দেয়া, ০০1 0১-৮০-4৩০৫) বলে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
তাঁকে অবহিত করা, আল্লাহ্‌র নিদেশিশত পরগান রস-লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ 
; হতে যথাযথ ভাবে হক আদায় করে পেশছিয়ে দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া এবং ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন 
গ্লাসউদের রো) সূত্রে বিতি হাদখীসের বিশুদ্ধতা অথ “আমাদের কোন ব্যাক্তি কুরআনের দশটি আয়াত 
1শখে নিয়ে আয়াতসমূহের অর্থ এবং ‘আমল উভয় বিষয়কে আয়ত্বে না এনে কখনো সামনে 
অগ্রসর হতেন না” ইত্যাদি বিষয়গুলো এ সমস্ত ব্যক্তিদের মখ*তা সম্বন্ধেই পারিঙ্কার ইংগিত 
করছে যারা হযরত আয়েশা গসশ্দীকা (রা)-র সনে রসললল্লাহ সাল্লাল্লাহ, আলাইহ ওয়া সা- 
* গ্রামের থেকে বার্ণত হাদীস “রসূললল্লাহ সাল্াল্লাহ্‌ “আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় আয়াত ব্যতীত 
“ঠালামে পাকের কোন তাফসঠর করেন নি”-টির এ ব্যাখ্যা করেন যে, রস্‌ল:ল্লাহ' সাল্লালাহ? 
*ঞ্জালাইহি ওরা সাল্লাম: উম্মাতের জন্য কালামে পাকের একেবারে কম আরাতেরই ব্যাখ্যা করেছেন, 
"অধিক নয়। এতদ্ববতাীঁত হযরত আয়েশা সিন্দগকা (রা)-র বাণত হাসের সনদে এমন ইল্লত ও শ্রহটি 
এরয়েছে যে হৃটি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ধমশয় ব্যাপারে অশুদ্ধ বিশহদ্ধ সনদের মাঝে পার্থক্য বিধান- 
কারণ ব্যাক্তদের থেকে কারো নিকটই এ হাদঈসকে প্রমাণ স্বরূগ পেশ করা জায়েব নরন। কেননা 
-এহাদশীজের রাবী জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয 'যুবায়র+ হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সঃপ্রাপদ্ধ নন। 














স্ট্রিট 








১: ইমাম আব্‌ জাফর তাবারখ বলেন, কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পকে অদ্বীকতি মূলক তাবিঈনদের 
যে সব বর্ণনা আমি পূবে উল্লেখ করোছ, এ সব বর্ণনার ব্যাপারে আগার মতামত হ'ল এই 
যে, তাঁদের এ ধরনের কথা কোন আকাঁদ্গক দুঘব্টনার ও ভয়াবহতার সমর সঠিক ফতোয়া দেয়া 
“থেকে অস্বীকৃতি প্রকাশ করারই নামান্তর অথচ তাঁরা স্বীকার করেন যে, মানুষের জনয দন 
শারপূর্ণ-না করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে মৃত্যু দেন নি এবং 'নাশ্তিত ভাবে তারা এ 
কথাও 'বশ্বাস করেন যে, জীবনের প্রাতিটি ক্েত্রে আল্লাহ্‌র কোন না কোন হ:ক্‌ম অবশ্যই বিদ্যামান 
_ব্লয়েছে। চাই তা সুস্পষ্ট বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অথবা ইংগিতময় বণণনার ভিত্তিতে হোক? 
এলনতরাং তাফসীরের ব্যাপারে তাদের এ অস্বীকাতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তির অস্বীকীতির মত 
নয় এবং কৃরজানৈর তাফসীর ননাষন্ধ ও অবৈধ এ মানসিকতার প্রেক্ষিতে তাদের এ অস্বীকৃতি 
ছিল না। বরং তাফদখরের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার ব্যাপারে আল্লাহ কর্তৃক আঁপণ্ত 
দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে না পারার আশংকাই ছল বস্তুতঃ পৃবসর আিমগণের, 
“অস্বীকৃতির মূল কারণ। 

ইল্য তাফসীরের ক্ষেত্রে প্রশংসিত এবং অপ্রশংপিত প্রাচীন তাফদীরকরদের সম্পকে 
কতিপয় বর্ন! 

্ মুসলিম আবদহল্লাহ- থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন, ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) কুরআন শরীফের 
কতই না সুন্দর ব্যাখ্যাদাতা। 
'আবদঃল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ইব্‌ন আববাস (রা) কুরআন 


শরীফের কতই না সুন্দর ব্যাখ্যাদাতা । 
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৫২ তাফসীরে তাধারশ 


মাসরুক- 'আবদহল্লাহ রো) থেকে অনুর্প একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন 


ইব্‌ন আব মহলায়কা থেকে বার্ণত, [তান বলেছেন, আমি মুজাহদকে হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস 
(ব্রা)-এর নিকট কুরআন শরীফের তাফসীর সম্পকে“ জিজ্ঞেস করতে দেখোছ। এ সময় তাঁর বিকট 
অপর এক ব্যাক্তও উপস্থিত ছিল। তখন হযরত ইব্‌ন 'আব্ধাস (রা) তাকে বললেন, লিখ। বর্ণনাকার* 
বলেন, এমাঁন করে তান তাকে গোটা কুরআন শরণফের তাফসশর সম্পকেই জিজ্ঞেস করে নিলেন। 


মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আম ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-কে পুরো কুরআন শরশফ 
তিনবার শ্যানয়েছি। এ সময় আমি প্রাতাঁটি আয়াতের শেষে ওয়াকফ করতাম এবং এ [বিষয়ে তাঁকে 
জিজ্ঞেস করতাম। 


আব বাক্‌র আল-হানাফী থেকে বার্ণত, তিনি বলেছেন, আম সুফইয়ান ছওরব (রা)-কে বলতে 
শুনেছি মুজাহদের সহ্রে যাঁদ কোন তাফসীর তোমার নিকট পেশছে, তাহলে এ-ই তোনার জন্য যথেষ্ট? 


‘আবদুল মালিক ইব্‌ন মায়সারা রে) থেকে বাঁণ'ত, তান বলেছেন, দাহহাক কখনো হযরত ইহ্‌ন 
‘আব্বাস রো)-এর সাথে সাক্ষাত করেন ন। তান সাক্ষাত করেছেন হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের 
সাথে বার নামক স্থানে এবং তথায়ই তিনি তাঁর থেকে তাফসাঁর শিক্ষা লাভ করেছেন 


মাশংশাশ থেকে বা্ণত, তিনি বলেছেন, আমি দাহ্‌হাককে বললাম, তুমি কি হযরত ইব্‌ন “আম্বাস 
(রা) থেকে কোন কথা শুনেছ 2 তিনি বললেন না। 


যাকারয়্যা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “বাযান” নামক স্থানে অবস্থানকালে হযরত আব্‌ সালিহ 
(র)-এর নিকট দিয়ে একাঁদন ইমাম শা'বাী রে) ষাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর কান ধরে টেনে বললেন, 
তাফসীর করছ 2 অথচ তুম কুরআন পড়তে জান না। 
হযরত সাঈদ ইব্‌ন জ্নবারর হযরত ইবন “আব্বাস (রা) থেকে বণনা করেন যে, 
eda 2 পাঠা 


MEE ৩ 4195 (সরা মমিন £ ২০) এ আয়াতের তাফস৭র প্রসঙ্গে তান বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 


Cand শরণ 


তা'আলা পৃণ্যের বিনিময়ে পুণ্য ও পাপের বিনিময়ে শান্ত প্রদানে সক্ষম ॥ নিঃসন্দেহে তিন সব 
শোনেন সব দেখেন! বর্ণনাকারঠ হ:সায়ন বলেন, আমি আ'মাশকে বললাম যে, এ হাদীসটি আমাকে 
কালবাঁও বর্ণনা করেছেন, তবে তান “আল্লাহ্‌ তা'আলা পাপের বানময়ে শাস্তি ও পণ্যের বিনিময়ে 
দশগুণ পুণ্য প্রদানে সক্ষম’' এরুপ বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে আ'মাশ বললেন, ক।লবীর নিকট ধা 
ভাছে তা যাঁদ আমার নিকট থাকত তাহলে আমার থেকে একি নগণ্য বিষয় ও ছুটত না! 

সালেহ ইব্‌ন মুসলিম থেকে বর্ণ‘ত, তিনি বলেছেন, একদিন. সংদ্দী (র) তাফনীররত অবস্থায় 
ইমাম শ্রাবন তাঁর নিকট দিয়ে যাঁচ্ছিলেন। তানি তখন বললেন, তোমার পিঠে আঘাত করা তোমার এ 
মঞ্জলিশে বসার চেয়ে উত্তম! 

মুসলিম ইব্‌ন আবদির প্হমান আন-নাখ্‌'ঈ রে) থেকে বা্ণত, তানি বলেছেন, আম ইবরাহীম 
(র)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি সবদ্দীকে দেখে বললেন, এতো সাধারণ মানুষের মত 
তাফসগর করছে। 

কাতাদা (রে) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাফসীরের ক্ষেত্রে কালবী রে)-এর সমময্দিা সম্পন্ন 
কোন মান্য আম দেখিনি) 
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তাফসখরে তাবারুখ রি 





. ইমাম আব্‌ জাফর তাবার বলেন, আমি গ্‌বেই কুরআন, ব্যাখ্যা প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনায় এ 
টু কথা পাঁরণকারভাবে উল্লেখ করেছি যে, কুরআন শরাঁফের ব্যাখ্যা মোলিকভাবে তিন প্রকার £ 


এক: এমন ব্যাখ্যাজ্ঞান যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নিজের জন্য খাস করে মানুষের থেকে গোপন 

কেরে রেখেছেন। সে পর্যন্ত পেছা কোন মানুযের পক্ষে সম্ভব.নয়₹ তা হচ্ছে কিয়ামত লগ্নে সংঘাটত 

হবার মত ঘটনাবলর সময়সূচশ। যেমন মারয়াম তনয় 'ঈসার অবতরণ, পাশ্চম দিগন্তে সুযেদিয়, 
রক মোর শিংগায় ফু'ক এবং কিয়ামত সংঘাটত হওয়ার নিধিত সময়সূচী ইতঢাদি। 





ছুই ঃ এমন ব্যাথ্যাজ্ঞান্‌ যা আল্লাহ্‌ তা“আলা তাঁর নবী করম (স)-এর জন্য নিধ্িরত করে দিয়ে 
ছেন। উত্মাতেব জন্য ন্ন। তা হচ্ছে এ সমস্ত আয়াত যেগহীলর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগতি মানুষের জন্য 
একান্তভাবে জরুরী । কিস্তু সীমিত জ্ঞানের আঁধকারাী মানুয নবী করীম (স)-এর বণনা ব্যতীত 
এগুলোর 'ইল্‌ম হাসিল করতে অক্ষম । 
++" ভিনঃ এমন কতিপয় আয়াত যেগুলোর তাফসীর সম্পাক্তি ইলম সম্বন্ধে করআনের 
ভাষায় বিজ্ঞ প্রাতাঁট মানুষই অবগত আছেন। এ যোগ্যতার মাপ কাঠি হচ্ছে এই যে, আরব 
ভাষা এবং যথাযথভাবে ৮৮ স্বেরচিহু) প্রয়োগে সমর্থ হওয়া, যা ভাযাজ্ঞান সম্পন্ন আরব 
“লোকদের সহযোগিতা ব্যতাঁত অজন করা সম্ভব নয়। 












»২ তারাই সাঠক তাফসখর করতে অধিক যেগ্য যারা নিক্ষেদের কৃত তাফসীরে হাদীসের আলোকে 
'সস্পন্ট প্রমাণাদ পেশ করতে সক্ষম । চাই তা মশহর হাদ?সের ভাত্ততে হোক কিংবা ন্যারপরায়ণ, 
এঁনভরষোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে হোক অথবা এর বিশযদ্ধতার উপর ইংগিত বিদ্যমান 
কির কারণে হোক! 

২ এমানভাবে তাফনখর শাদ্তে তারাই হলেন অগ্রগণা যারা নিজেদের কৃত ভাফসখরকে প্রমাণাদি সহ 
“্সহঙ্গ ও সরলভাবে পেশ করতে সক্ষম। তা ভাষার প্রাঞ্জজতা, সংপ্রাদিদ্ধ কাঁবতার মাধ্যমে প্রমাণাদি 
পেশ করা, এবং সাবলীল তা ও শব্দের বহুল প্রচলনের কারণেই হোক না কেন। এই গণের আঁথকারী 
প্রতিটি ব্যাক্তই হলেন ব্যাখ্যাকার এবং মুফাসীনর। তাদের জন্য তাফসীর করা বৈধ.এ শত“ সাপেক্ষে 
যে, তাদের এই তাফপশর যেন সাহাবা, আইম্মাঃ তাবঈন এবং উলামাদশীনের তাফসীরের সীমা 

আত্ম করে চলে না যায়! 


কুর মান, সূরা! এবং আয়াতের, নামসমূহের ব্যাথ]া-সংক্রান্ত আলোচনা 


ইমাম আবু জাফর তাবার বলেন, রসুলঃল্লাহ সাল্লাল্লাহয আলাইহি ওয়া সালামের প্রতি অবতরণ“ 
গ্রহ আল-কুরআনের চারাটি নাম আল্লাহ্‌ তাআলা কালামে পাকে উল্লেখ করেছেন। £ 





.. এক £ আল কুরআন! বেগন [তিনি ইরশাদ করছেন £ 
a পন AL lass পা পানের শা জানলা তা AA Arad ade 9০ Far 


A A পলা Ar 


- 02148801০৯০ ali 


পিপি পা 1 পা 


“আম তোমার নিকট উত্তম কহন’ বর্ণনা করাছ__-ওহশীর মাধ্যমে তোমার নিকট এ-কুরআন প্রেরণ 
করে, যাঁদও তুমি এর পর্বে ছিলে অনবহিতদের অন্তভ্ক্ত”-_- (সরা ইউছুফ ১২ 2 ৩) 
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তাফস'রে তাবারসী 


৫৪ 
CAS করলা A ও Dad পান পান AS [2 EJ পর্ণ ও এ পাও 
- 0৩৪ এ 8 pR SIS প৮81+ ও gle ৩৯২৭0198008 Ol 
রশি t পরি শা পা লা পাটি A bi ad 


“এ কুরআন বনী ইসরাঈল যে সব বিষরে মতভেদ করে তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট 
বিবৃত করে” (আননামল ২৭ £ ৭৬) 
দুই ঃ আল-ফুরকান।. আল্লাহ পাক তাঁর নবণ করধম (স)-এর প্রতি প্রেরিত গহগকে আল- 


ফুরকান বলে নামকরণ করে বসছেন £ 


কি adda 


"1-8১-) ০7২৯৭730১০5 এটি gle OWA] Jo SIN 95-5 


dad Ad Id Arad AH গে পা লা 


ad সা 


“কত মহান তান যান তাঁর বান্দার প্রাভ ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য 
সতকর্কারী হতে পারে" (আল-ফুরকান ২৫ £ ১) 


তিনঃ আল-িতাব। যেমন আল্লাহ্‌ পাক কালামে পাককে আল-কিতাব বলে নামকরণ 


করে বলছেন 2 


ad 1৮ AAS LI ME TEA Cd 


১০০৪৪ 0৮51 G3) HB Aon 


লা 


toed তোতা 8. পাতা এপ Ad AA A 
_ (৯272 b> ye ৯.) ৯23 3 শি) 


রা 


“সকল প্রশংসা আল্লাহ: তা'আলারুই ফান ভর বান্দার প্রীত এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং 
তান এতে কোন অসংগাঁত রাখেন ন, বরং ইহাকে করেছেন তিনি সংপ্রতাভ্ঠত। 
(আলকাহফ ১৮ ৪১) 

চার ঃ£ আধ-যক্র। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই পবিত্র গ্রন্থছকে আয-যকূর বলে আঁভাঁহত 


করে বলছেন ঃ 


AY Le Ce “AS AAG লা JAS 


- Usk. nm) 403 IF 4! (5578 ১৮০৪) 


হত রর 


“আমিই যিকর নাল করোছ এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব" (আল হিজর ১৫ £ ১) 


পাঁবর কালামে পাকের উল্লিখিত চারটি নামের প্রত্যেকটি নাধেরই এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা রয়েছে 
যা অন্যির মাঝে নেই। ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হ’ল £ 

আল-কুরআন £ শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । তবে 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র মতানহসারে এর অথ হ'ল তিলাওয়াত এবং শকরাআত এই শব্দটি 
হ'ল ৬1১%! ০1১8 বাক্যের মাঝে বাণত ৩1০৭ করিবার ১১০ বা শব্দমৃূল। যেমন 01০০৯। 
৩১০ HT, 0158-50-4৭ BL AE foal, OLAS. ELIAS কিরার এবং ০5৯) - 
pts ০%)। 05. 40105 ভ্রিয়ার ১১০৭ বা শব্দমূল। 

হযরত ইবন আব্বাস রো)-র বর্ণলাটি হ'ল এই যে, তানি আল্লাহ্‌র বাণ আল কিয়াম! 
৭৫ 8 ১৮) সম্পর্কে বলতেন যে, ১0/1১-815 অর্থ হ'ল ১0২ এবং *31- ৫০৯58 অর্থ হ'ল 
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তাফস+রে তাবার্ী ৫ 


4-1১1 হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র এ কথার তাৎপর্য হ'ল ০১৪৬ 25178022215 
ssi ৩1 {০৮২-১ (৯৪ (যখন আমি তোমার নিকট কুরআনের করাত বর্ণনা করে দিব, তখন 
তুমিও আমল করবে ও বিষয়ের উপর ষাআম তোমার নিকট বণনা করোঁছ কিরাতের সাথে?) 


EE ইমাম আব জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র হাদখসের ব্যাখ্যায় 
আমরা যা বলেছি এর বিশুদ্ধতা হযরত আবদুরাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাসের অপর একটি বর্ণনার দ্বারা 
আধকতর সুস্পঙ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তা হ’ল এইযে, হযরত ‘আবদ:ল্লাহ ইবন ‘আব্বাস থেকে 
“বর্ণিত আহে যে, তিনি বলেন, 
কত | 4প155৩ Car পaণণ ও 


০২55৬ 4৮-৫১-5010 (ly dacs ৩০5৮5 ON) 


লা 


ETAT ঢপ 9 RATA MES 


518 a3) dle GULLS 50) ৫ 





_ Agha oli ells (5৮701510325 


ইমাম আব জাফর তাবার+ (র) বলেন ষে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত এ রেওয়ায়েত 
'পারিত্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করছে যে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) র নিকট ৩1১28-)] "এর 
"অর্থ হ’ল $৮1,411 কেননা এ শব্দটি হ'ল ৩; জিরার ১০০০ বা শব্দমূল। 
ঃ ut তবে প্রখ্যাত তাবঈ হযরত কাতাদা (র)-এর মতানুসারে এ শন্দট হ'ল (একট বস্তুর সাথে 
অপর একটি বস্তুকে একত্র করার সময় বক্তা যে বাক।টি বলে থাকেন তথা) ১ ০১৪ হিয়ার 
1 347 বা শব্দমল। যেষন তোমরা বল, bila 2901 ada ১ এর দ্বারা তোমার, 
১ ইদ্দেশা হ’ল. উদ্ট্র*টি সম্ভানের সাথে নিজের গভশিরকে কখনো মিলায় নি। যেমন আমর ইব্‌ন 
২ক্কুলছুম আত-তাগলাবশ তার নিদ্ন বণিতি। £ 
[সক ছি I Osa ol Ay 2১৬৬ ste ০০1৯১ 1১1 dls 3 
- tee E50 pl Cle Atal এক ৬০3১ 
কাঁধতার মাঝে বণিত ছে [3১53 থেকে ১ 4 ৮৯) +**30!] (সে তার গভশিয়কে 
সৃপ্তানের সাথে লায়ন) অর্থ নিয়েছেন। 
ত ূ হযরত কাতাদার-ব্ণনাটি এই, 
, 8৮] 456. Cr a AALS | 
ddl aE ia 9 3-4-3 (৮7, Fy Ane talon 01) (৪১৯75 5-)3-7 0৪ ১১৪০ ৩৪ 
8৮153 AGIA 


- 4০১৯ tly Ads তে 8 0382. (ঢা ত5৬ 50০59) 


হযরত কাতাদা (র) থেকে অন:রূপ বাঁণ‘ত আছে যে, তিনি কুরআন সংকলন করাকেই কুরআনের 
(তাবশীল বলে মনে করতেন। | 
ইমাম আবৃজাফর তাবারণ বলেন যে, হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) এবং হযরত কাতাদা (র)- 
এর পৃবেলিখিত উভয় মতের বিশুদ্ধতার পক্ষেই রয়েছে আরবাঁ ভাষায় একাঁট যুক্তিযুক্ত কারণ, 
তবে আল্লাহ্‌র বাণী 
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৫৬ তাফসশরে তাবার+ 


Folens রা পাক পর পারা Class চলা বল Aout S 
5077 পে 5107 158 aly ana bale Ol 
(ইহা সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই, সৃতরাং যখন আমি উহা পাঠ কার তুমি সে পাঠের 
অনুসরণ কর)-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস '(রা)-র মতই সবাধিক উত্তম কেননা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নবীকে একাধিক আয়াতে তার £নকট প্রেরিত প্রতাদেশর অনুসরণ করে 
চলার জন্য নিপেশি দিয়েছেন। তবে কুরআন সংকলন করা পর্যন্ত অবতশ্র্ণ আয়াতের অনুসরণ 
বজন করার ক্ষেত্রে তাকে কোথাও অন:মাঁত দেয়া হয়ান! অতএব আল্লাহ্‌র বাণ *10)-7158 
4-01১-5 EAL ও অন্যানা আয়াতের মাঝে বিদ্যমান হুকুমের মতই যথায় আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী 
করগম সাল্লাল্লাহু: আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তণার নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশের অনুসরণ কয়ার জন্য 
নিদেশ দয়েছেন। 
এখন যাঁদ এঠা) শে ১17১-5156 -এর অর্থ 4:54.) LAL 6258 ১1281138 বেখন 
উহাকে আম সংকলন করব তখন তুমি এ সংকলনকৃত কিতাবের মাঝে বিদ্যমান হুকুমের অনুসরণ 
কবে) ধরে নেয়া হয়, তাহলে J S31 47) 441 [,-2 অেথ*ঃ পড় তোমার প্রাত্পালকের 
নামে যান সরষ্ট করেছেন) এবং ১4-506 ০8১-/১০) 4-1! 58 (অর্থঃ হৈ বস্তাচ্ছাদত : উঠ সতক'*" 
বাণগ প্রচার কর) ইত্যাদি ধরংনর অপরিহার্য নিদেশগহলোও সংকলনের প্রতিটি আয়াতের পূর্বে 
অপরিহার্য না হাওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে দশড়ায়। অথচ এ কথা ঠিক নয়, বরং কুরআনে অনুসরণ 
এবং এর বাস্তবায়ন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ? আলাইহ ওয়া সাল্লামের জন্য অপাঁরহাযণ ছিল। চাই তা 
ংকলিত হোক বা অসংকলিত হোক। সুতরাং 4-0)- ৮5 ০0১-5158-এর সম্পর্কে যে 
বাখ্যা 0 7218. 4 olla তে LIA UD ale 13015 পেশ করেছেন তাই হ’ল 
সহপহ এবং নিভ্ভল। অ ব্যাক্তর ব্যাখ্যা নয় যিনি বলেন যে. উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা হ'ল 
48০ 55015 ঢ ৪5508011502) যেমনি ভাবে নিম্ন বার্ণত কবিতা £ 
Ul ty (ক 29540 + 588 4১১3৯৮1001522 ৮৪) দত 
এর মাঝে বাঁণতি- (0১২9 চে থেকে 22975 ৯০প্তঅর্থ নেয়া হয়েছে । 


"যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ০1১-} শব্দটি কি করে £৮1১-এর অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে? এতো 
৪১১৪১-এর অর্থে“ ব্যবহৃত হয়েছে? তবে এর উত্তরঃ ৪31 ৮৮ এর অর্থে যেমনিভাবে 
৮১2০ কে লা: বলে আঁভাহত করা যায় এমনিভাবে ৪$১২+কে 0১৪ বলে অভিহিত করা 
যায়, যেমানভাবে কোন এক কাঁব স্ত্রীর প্রীত লাখত তালাকনামার বিশ্লেষণ করে বলেছেন? 

৮19৯] Gala fa olS—lgidy তেব হত) 007 


উল্লিখিত কাঁবিতায় কাঁব ০155 বলে ৬54 অর্থ নিয়েছে ন। 
আঁলফুরকাঁন£ তাফসীরকারগণ এ শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে 
অথের দিক থেকে এগুলো এক এবং আঁভন্ন 


হযরত “ইকরামা (র) থেকে বাণত, [তান বলতেন, 019১) শখ্বের অর্থ হ'ল ১০০) বা মৃক্তি। 
হযরত স্ৰী (র) শব্দাট অনুর্প ঝাখ্যা করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) বলতেন, ৩৮/১! 
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তাফসীরে তাবারী ৫৭ 


- শব্দের অর্থ হ’ল বলি (বাচার পথ)। মুজাহিদও শব্দাঁটর ব্যাখ্যায় অনুরূপ মত পোষণ করেছেন । 
আকন মুজাহিদ রে) আল্লাহ্‌র বাণী 90১51 (১১ -এর ব্যাখ্যায় বলতেন, 9০৪) 75২ হ’ল 
টা ও দিন-যে দিনে আল্লাহ্‌ তা'আলা হক ও বাঁতলের মাঝে পাকা নিয় করে দেবেন। 


:. ইমাম আব: জাফর তাবারী (রে) বলেন, 15১84) শব্দের এ সব ব্যাখ্যার শব্দগত বাভন্নতা 
থাকা সত্বেও অথের দিক থেকে এগুলোর মাঝে তেমন কোন পাথ “কয নেই? বরং এগুলো একে 
অপরের খুবই িকটবতাঁ। কেননা যার জন্য কোন পথ আছে তার জন্য অবশ্যই এ পথের দ্বারা 
৯ বা মৃক্তির ও ব্যবস্থা আছে। আর যার জন্য 22-3-এর ব্যবস্থা আছে তাকে অবশ্যই 
 অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা কল্পে সহযোগিতা করা হবে এবং পার্থক্য করে দেয়া হবে অকল্যাণ 
. অন্ধেষণকারী দূরাচার ও দুচ্টসত্বার মাঝে । 

সুতরাং 01858)1 -এর অর্থ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা আমি পর্বে পেশ করেছি, সবগুলোই 
হ'ল অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং অতীব নিভ'রযোগ্য। কেননা এসব শব্দের অর্থ এক ও অভিন্ন । 

আমার মতে মূলতঃ (১358) শব্দের অর্থ হ'ল পরস্পর দুটি বন্তুর মাঝে পার্থকা এবং ব্যবধান 
স-ষ্টি করে দেয়া! এ কাজটি বিচার, নাজাত, প্রমাণাদি পেশ, বলপ্রয়োগ এবং হক ও বাঁতলের 
মাঝে পার্থক্য বিধানকারণ বিষয়ের দ্বারাও সম্পাদিত হয়ে থাকে। 


উল্লিখিত আলোচনার গ্রোক্ষতে এবঘাটি অত্যন্ত সুম্পজ্ট ভাবে প্রাতভাত ইচ্ছে যে, কুরআন 


যেহেতু তার নিজদ্ব প্রমাণাদি দিয়ে, করণ ও বর্ভনশয় কাযব্লীর নিদেশনা দিয়ে এবং হক- 
..প্রন্ছগকে সহযোগিতা আর রাগ কে লাঞ্ছত করে হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে 


দিয়েছে তাই আল-কুরআনকে আল-ফুরকান বলে নাগকরণ করা হয়েছে? 
আাল-কিতাব £ 5১401 শব্দটি [185 ০525 ক্রিয়ার শব্দঘুল £ যেমন ভোমরা বল, ৮৮৪ ০০৯১ 

এবং 11০ | এপস - ০71 হ'ল লেখকের লিখা কতিপর বালা । তাই তো সখ্টিগতভাবে 
হোক বা বিচ্ছিন্নভাবে হোক এগুলো ৪৬৪৫১ (লিখিত ) হওয়া সত্তেও এগুলোকে ০৮5 
"বলে নাগকরণ করা হয়েছে। যেমনি ভাবে কাব 21521 ৯) চি ০১৭ লা পথ [ততে ০25 বলে 
২১৪: অর্থ নিয়েছেন। 

আধয.-ধিকুরু (১5১-1) £ এ শব্দের মাঝে মংলতঃ দযট অথেরি সম্ভবেনা রয়েছে। 

(এক) কুরআন শরফের দ্বারা যেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাঁর জায়েষ-নাজায়েয, ফরায়েষ এবং অন্যান্য হ্‌কুম-আহকোম 
সম্পকে" পাঁরাচত করিয়ে দিরেছেন তাই কুরআনকে ১$১- প্মেরণ) বলে আখ্যায়িত করেছেন । 


লে’ 
রী 


৮৯ 


(দুই) আল-কুরআনে বিশ্বাসী মানবের জন্য কুরআন যেহেতু সম্মান ও মযদিার বিষয়, ভাই 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আল-কুরআনকে ১১-।) (সম্মানের বনু) বলে আভাহত করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌ 
পা লা পা ee IIA dE 

তা'আলা ইরশাদ করেছেন 2 4০১%!» ৬.) 254) 4119 "কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের 


মি ঝা 


জন্য সম্মানের বন্তু”_(সংরা বৃখরুফঃ 88)! 
হযরত ওয়াঁসলাহ্‌ ইব্নূল আমকা' (রা) রসল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহ, আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
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Gy ঢাফসঁরে তাবার । 


বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন £ আমাকে তাওরাতের বিনিময়ে আস--সাবউত-তুয়াল (31511 eget) 
যাবংরের বিনিময়ে-'আল-মীঈন” (৩০:৯)) এবং ইঞ্জীলের বিনিময়ে আল--মাছানশ (9041) প্রদান 
করে আল-মহফাসংসালের (4৮৪1) মাধ্যমে (অন্যদের উপর) শ্রেল্তত দেয়! হয়েছে। 


হযরত আব: কলাবা (রা) রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা করেছেন, 
তিনি বলেছেন £ আমাকে তাওরাতের বানময়ে “আস:-সাবউত-তুয়াল”, যাবৃরের বিনিময়ে “আল- 


মাহারিছি আজ উদিজেরে পক্ষে এআল'মীঈন” দান করে আল-মুফাসসালের মাধ্যমে (অন্যদের 


উপর ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছো 
খালিদ বলেন, লোকেরা ম:ফাস্‌সাল স্‌রাগুলোকে “আরাবগ” হলত। তবে কেউ কেউ বলেছেন, 
আরাবী সূরাগুলোর মধ্যে কোন সিজদা নেই। 
হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আত্‌-তুয়াল হ'ল তাওরাতের মত, 
আল-মীঈন হ'ল ইঞ্জীলের মত এবং আল-মাছানশ হ'ল যাবুরের মত, তবে এর পরবতী অন্যান 
সরাগৃলোর দ্বারাই কুরআনকে অন্যান্য আসমান? গ্রচ্হের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। 


হযরত ওয়াসলাহ ইবনুল আনকা' (রা) রসহলহ্ঞ্জাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বণনা করেছেন, তিনি বলেছেন £ আমাকে আমার প্রভু তাওরাতের বিনিময়ে “আসং-সাবউত-তুয়াল”, 
ইঞ্জসলের 'বাঁনমরে *আল-মাছানঈ” এবং যাবরের 'বানময়ে “আল-মশঈন" প্রদান করে শ্রেষ্ঠত্ব 
দান করেছেন আল-মহফাপংসালের মাধ্যমে । 

ইমাম ভাধু জাফর তাবারা বলেন, আল-বাকারাহ, আল-ইমরান, আন-ানসা, আল-মার দাহ, 
আল-আনআম, আল-আ'রাফ এবং. ইউনুস প্রভাতি সরা হযরত সাঈদ ইবন জুবায়র রে)-এর 
মৃতানুসারে আস-সাবউত-তুয়ালের অন্তভ€ক্ত। অনুরূপ একটি কথা হযরত ইবন আব্বাস রো) থেকেও 
বাঁণত আছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) বলেছেন, একদিন আমি হযরত উসমান ইব্‌ন আফংফান (রা)-কে 
জিজ্ঞেস করলাম, মাহানখর সরা আলং-আনফাল এবং মশঈনের সরা বারাআহ (তওবা)-কে আপান কেন 
একত্র করে ফেলেছেন এবং এ দ7ট সংরার মাঝে ৮৯১+)। ০৯৯০-1 এ! +২ না লিখে তাদের আস 
সাবউত-তুয়ালের মধ্যে সন্নিবেশিত করে নিয়েছেন? কোন জিনিস আপনাকে এ কাজ করার প্রতি 
অনুপ্রাণত করেছে? হযরত উসমান রো) বললেন, দর্ঘ দিন পর্যন্ত রস্‌লঃক্সাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ 
ওয়া সাল্লামের প্রতি বহ: আয়াত বাশম্ট বড় বড় সূরা নাযিল হয়। সাধারণতঃ রপ্‌লংলাহ সাল্লাল্লাহ? 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভ্যাস ছল যে, যখনই তাঁর প্রতি কোন ছু নাতিল হ'ত, তখনই 
[তিনি ওহশ লেখককে ডেকে বলতেন, এই আয়াতাঁট অমুক সূরার মাঝে শামিল করে নাও যথায় 
এই এই কথা আলোচিত হয়েছে মদীনায় অবতশণ“ সংরাসমৃহের মাঝে প্রথম পায়ের সূরা হ'ল 
আল-আনফাল এবং শেষ পর্যায়ের সরা হ'ল সংরা-বারাআহ | সূরা দার ঘটনাবলী পরস্পর সামজস্য- এ 
পূপণণ। তাই আম মনে করোছ যে, সংরা বারাআহ আল-আনফার্লেরই অন্তত4ক্ত। রসলঃললাহ ॥ 
সাললাল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পাঁথবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছেন, অথচ এ কথাটি তান ও 
আমাদের নিকট বলে ঘানান। একারণেই সরা দুটির মাঝে ০২১-) ৩+৯১- এ৷ পেশ না লিখে 
উহাদেরকে একত্রে উল্লেখ করে আস.-সাবউত-তুয়ালের" অন্তভ£ক্ত করে দিয়োছি। 
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তাফসীরে তাবারী 6৯ 


ৰ হযরত ‘উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) থেকে ঝাণতি এ রিওয়ায়েত সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রকাশ 
"করছে যে, "সুরা আল্‌-আন্‌ফাল, এবং সরা বারাআহ আস্‌-সাবউত-তুয়ালের অন্তর্ভুক্ত” হযরত 
ৃ উছমান গনী রো)-কে রসংল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটি বলে বানান এবং 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি উহাদের আস-সাবউত- 


তুয়ালের” অন্ত্ভ'ক্ত মনে করতেন না। 
১২7 ইগাম আবূ জাফর তাবারগ বলেন, উল্লিখিত সংরাগুলো কুরআনের অন্যান্য স:রাসমূহ থেকে 
রর দখথণ হওয়ার কারণে উহাদেরকে “আস: -সাবউত-তুয়াল"” বলে নামকরণ করা হয়েছে! 


. আল-মখঈন (০২-:২-৯1) £ শতাধিক কিংবা একশত অথবা এর থেকে সামান্য কম আয়াত সম্বলিত 


সুরা সগহকে আলা-মগঈন বলা হয়৷ 
আল-মাছানী (৮/৮০) 8 মাঈনের সাথে সংশ্লিষ্ট সরাগুলো হ'ল আল-মাছান। মঈন হ'ল 
প্রথম পর্যায়ের এবং মাছানী হ'ল দ্বিতীয় পযারের। কেউ কেউ বলেছেন, আল-মাছানশর মাঝে যেহেতু 
আল্লাহতাআলা খবর, নস ঈহত এবং উদাহরণসমহ বারংবার উল্লেখ করেছেন তাই এ ধরনের কতগুলো 
সংকাকে আল-মাছানগী যো পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াত করা হয়) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এ ধরনের 
“উক্ত হযরত ইব্‌ন আব্ধাস (রা) থেকেও বাঁ্ণ'ত আছে। 
হযরত সাঈদ ইব্‌ন জবারের (রা) থেকে বাণত, তিনি বলতেন, এ 
যেহেতু ফারায়েয এবং শরশীআতের বিধান বারংবার আলোচিত হয়েছে তাই উহাদেরকে আল-মাছানট 


সমস্ত সুরার মধ্যে 


: রলে নামকরণ করা হয়েছে। 
+ হযরত সাঈদ ইবন জুবায়ের (রা) বলেছেন, সংখ্যায় আধক এক জামাআত লোক বলেছেন, সম্পুর্ণ 
কুরআন শরশফই হল আল-নাছানন। 

অপর একদল লোক বলেছেন, সংরা ফাতিহা হ'ল আল-সাছানশ। কেননা প্রতেক নাগাষে 
সূরা ফাতিহাই বারংবার [তিলাওয়াত করা হর সামনে তাদের নাম ও এর কারণগুলো 
বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা এবং এ নিয়ে যে মতপার্থক্য হয়েছে-এর সঠিক ও সহগহ তথ্য 


18 tr re Bae পাতা নল তা পলা 


৬৮৯) ০5 তত এটিলঠ। ১19 (“আগ তো তোমাকে দিয়েছি সরা ফাতিহার সাত আয়াতঃ"-_সৃর। 
me a ০5 
হিজর £ ৮০) আয়াতের ব্যাখ্যার পৃণঙ্গিভাবে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ ভা'আালা। 
কুরআনের সরাসমূহের নামের ব্যাপারে রসলল্লোহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লান থেকে যে 
রিওয়ায়েত বিবৃত হয়েছে অনুরুপ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে জনৈক কাঁবর কবিতায় মাঝে কাব 
বলেছেন £ 


০৮৪2০] ৬০৪ sans (১2455 ie ০০) sb ust 5৮11 cr 24l> 
12511 হি ৩-285)115 ডন ৩3) ঠ ০০৪১০ রী 
lat ৬1১1০) (5-1015 শপ ০০ AE রে এ] 5৭ 15113 


শেপথ. করছি আমি সাতটি বড় সূরার, তৎপরবতর্ধ মশঈনের যার মাঝে আছে একশত আয়াত, 
মাছান'র যার মধ্যে (বিষয় বন্ধু) পুনঃ প্দনঃ আলোচিত হয়েছে, তোয়া-সগনের যার সংখ্যা $তনাট, 
হামণমের যার সংখ্যা সাতাঁট এবং মহফাস:সালের যাকে পৃথক করা হয়েছে ২৯০! ০৬২১! 4! (-*: 
দ্বারা)। 
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৬০ তাফসখরে তাবারী 


ইগাম আব জাফর তাবারী বলেন, উাঁল্লাখত নাশের ব্যাপারে আমরা যে ব্যাখ্যা ইতিপবে পেশ 
করেছি এর বিশদ্ধতার উপর পূবেক্তি কাঁবতাগৃলো পাঁর্কার ইংগিত করছে । 

আল-মুকাস্‌সাল (০৮4-৮1) ৪ যেসব স্‌রাকে ১৮০০) ০৭৮১০] এট! লাই দ্বারা ঘন ঘন ফাসল 
বা পৃথক করা হয়েছে এগুলোকেই মুফাসসাল বলা হয়? 

ইমাম আব: জাফর তাবারী বলেন, কুরআনের প্রাতাঁট সংরাকে ৪১৮ বলা হয়! ১১১০এর বই 
বচন হ'ল 95০. যেযন অপার বহুবচন chs এবং ;,"এর বহুবচন 4,5 হাসযা ব্যতখত 
৪১১৮) শব্দের অর্থ হ’ল €৬3)১। 03০ ৩৯ ৮55০] ভেরসমহের অন্যতম স্তর)। 4০৪) ১১৭ 
(নগর প্রাচীর) শব্দাটকে এর থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে! শহর ঘেরা প্রাচীর ও যেহেতু বেন্টিত বস্তু 
থেকে সাধারণত একটু উচু ভাই উহাকে ১-12)। )৯* বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। তবে এ২০৭। ১১৭ 
থেকে 2৬৭) শব্দটির বহুবচন ১১-এর ওক্ধনে আসে না, যেমাঁন ভাবে ০74] ৩৯ 2১৪এর বহ:ু- 
বচন ১১০*এর ওজনে ব্যবহৃত, হয় ॥ শহর ঘেরা প্রাচীরের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 2 ৮1এর বহুবচন 
ধরিণ করে কাঁব আক্জাজ (£৮) বলেছেন: 


= 3১৭৭1 site} ৬ঃ asl EY Soda (3১1০ ১০5 2 


(অনেক শহর ঘেরা প্রাচীরের শখবশ্ছালে অবান্থত বঙ্গ তাঁবৃর দিকে আম ভ্রমণ করেছ) ৷ উল্লিখিত 
পংাক্ততে কাব 295৭1 শব্দের বহুবচন 5-1 ও 5 ০-এর বহব্বসনের নতই বাবহার করেছেন। 
কেননা উাল্লাখত শব্দদ্ধয়ের বহুবচন সাধারণতঃ ১১ ও এর ওগনেই ব্যবহৃত হয়। অনরশভাবে 
চাঁ ৩১ ১১৪০এর বহুবচন কখনো ১১৮এর ওজনে গোতরীভত হয়নি! যদ এর বহুবচন 

অনুরূপ হ’ত তাহলে 3১৮ শব্দের দ্বারা সমগ্র কুরআন মুরাদ নেয়ার সময় ৮৮--এর মানে কোন 
ৰুট পরিলাক্ষত হ'ত না। অথচ আরবগণ অনুরূপ (বহুবচন প্রকাশক) শব্দের দ্বারা জগগ্র কুরআন 
মুরাদ নেরাকে সবদাই পারহার করেছেন। কেননা সাধারণতঃ যে (বহুবচন ১-১ - ১২৯৪ চস 
' ইত্যাদির মত ১5১০ ১৯1১ 5-৪-এর ওজনে ব্যবহৃত হয় এর বহুবচন অন্য শব্দের একবচন-এর 
মতই হয়। কেননা এর ৯৯১-এর হুকুম ৯১৪৭ মত নির্ধারণ করা ঠিক নয়। সুতরাং এর €-*ই 
(বহবচন)-কে অন্যান্য শব্দের »»5-এর মত ব্যবহার করা হয় এবং এর 4=1$ (েকবচন)কে ৫০ 
(বহহবচন)-এর একটি অংশ বিশেষ ধরে নিয়ে বলা হয় 8১ - ১০ এবং হজ্জ উদ্দেশ্য হল, 
উল্লিখিত বন্তুপগহের অংশ বিশেষ কিন্তু 01১) ১১৭ (কুরআনের স[রাশহলো) ১-7 - ০২৯৯ 
এবং ৯২-২৭৯]! ১১০-এর মত একান্ত নয় বরং এর প্রতোকাট সূরা হ'ল ৮৪১৯০] ৩০ 27855 কোমরা 
সমুহের একাঁট কামরা) এবং ৮%! ০০ ৮৪৮ (বক্তৃতানমহের মধ্যে একটি বক্তুভা)-এর মত আলাদা 
ও বাচ্ছি্ন। তাই 9138: 5)34-এর শেশইি (বহুবচন) ৮৪১৪ ও ৮৯ -এর ওজনে ব্যবহৃত হতে বাধ্য 
যেগুলোকে বানান হয়েছে তার ৯» (একবচন) থেকে? 2 3।এর বহুবচন €৮-5 131০ ৩৭ lj 
(উচুন্থান) এ হ’ল খিবয়ান গোত্রের নাবগাহ্‌ নাগক কবর কথা । তান বলছেন £ 

i233 (75১ Sls JTS ৮55৩৭ তা এ 01 ১5 pl 

(আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাকে কি মর্যাদা দান করেছেন তুমি দি তা দেখছ না? এ মযাদার নীচে 
অবস্থিত প্রত্যেকটি বাদশাহকে তুমি দেখবে হুতব্াদ্ধ এবং ?কংকতব্য বিমুট)। অথ আল্লাহ: 
তা'আলা তোমাকে এমন ময্যদা দান করেছেন, যে মযা্দার সাগনে বাদশাহদের মযাদাও তুচ্ছ। 


Wwww.almodina.com 


তাফণীরে তাবার ৬১৯ 


কেউ কেউ 01১3) ৩৯ 5)১কে হামযোর সাথেও গড়েছেন হামযার সাথে যাঁদ শব্দটিকে 
:পড়া হর তাহলে এর অর্থ হবে, 


১০০০) (51541 ab ub ১7) Ur ০৯০1 Ar ন! ৯71 


(সমগ্র কুরসানের এমন একটি অংশ যাকে এ অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক করে বাক! 
রাখা হয়েছে)! এ হিসাবেই কুরআনের সরাকে 23১০ বলা হয়! কেননা প্রাতাটি বস্তুর বাকী 
.অংশাঁটই হল এ বন্ধুর জনয 9১ ভৌছিছ্ট)। এ জন্যই প্র পানী বন্ধু থেকে কোন ব্যাক্তির পান করার 
"পর বরতনে থেকে যাওয়া অবাশ্ট পানিকে ১১, (উচ্ছিত্ট) বলা হয়? এ অর্থের প্রতিই ইংগত 
; করে ছা'লাবা গোত্রের আশা নামক কাব তার বিচ্ছেদকৃত দ্র (যার প্রতি গভার প্রেম এখনো তার 

হৃদয়ের মণিকোঠায় অবাঁশষ্ট রয়ে গেছে)কে লক্ষ্য করে যা বলেছেন ৪ 


labs ali ob leas 554 ঞ cll 5৪ oy 


পেতো বিচ্ছিন হরে গেল অথচ তার বিরহ বাথায় আমার অন্তরে বিক্ষিপ্ত কণট দাগ অবাশচ্ট 
রয়ে গেল! কাব আ'শা অনুরূপ আরো বলেছেন £ 


laa 3 Ls ১৯-!! হস ৮৮৪১১5-51 ১১ 05 12-২৯৮৯ icc! st ol! EE ৮০০১৪) 


শুভ মিলনের পর আগার খেকে তার বিচ্ছেদ ঘটে গেল, অধ এখনো অধাশস্ট রয়েছে তার 
.গ্রাত আমার হৃদয়ে শুভেছা ও গভীর ভালবাসা? আর সনেত্তিম ভালবাসা হলো যা কল্যাণকর ৷ 
আল-আয়াত (781) £ পাব কুরআনে উল্লিখিত 2-2। শব্দ দুটো অর্থে ব্যবহৃত হতে পাবে 


এক £ কোন বন্তুর প্রতি ইংগিত বহনকারী নিদশ'ন হারা যেমানভাবে এ বস্তুর পরিচিতির জন্য 
প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হর এফানভাবে কুরআনের আয়াতের দ্বারাও যেহেতু আঘাতে পুবপির 
সম্পর্কে পাঁরচাত লাভ করা যায়, তাই আর্াতকে- আয়াত (নিদশ'ন) বলে আখ্যা দেৱা হয়েছে। 

“যেমন জনৈক কাঁব বলেছেন, 
| LAA AAA El | Zoe কা পা পা্েলে AT oid 


mmm gst at OS stl is (১:-$ boat dja (ge! sl 


Fd ow EE 





পা 


a 


“হে যুবক, আল্লাহ্‌ তোগাকে দাীঘন্জীবী কর্‌ন। তার দক তুম আমার পয়গাম পেশীছিয়ে 
দাও, এ নিদর্শনের দ্বারা ঘা আমাদের নিকট পেঁছেহে উপটোকন স্বর, পে)” দণ্টান্তদ্বর্প িম্নবাঁণণ্ত 
আয়াতাট পেশ করা যেতে পারে £ 


পাক র্াপাল রা Id পা 5 পন IAF পাড়ে re ভালা পা AAS A RL 

৬.৪ i + + . + a ৬ 

Slt 3) Lists 1215১ 15. (5) ০৪৫ ০1৯০1 ৩০৯8 81. :155152 টি, ly) 
ead লা লা লা টি পপ লা পপ _ 


৬ 12114 (31451 ৮5105513 (515১ ০১1২৯ dl in 5১৬ 051 ৮ 


৪8172" EAE! টি 

হে আমাদের প্রাতপালক ! আমাদের জনা আসমান হতে খাদ্যপুণ* খাণ্ডা প্রেরণ করুন। তা 
আমাদের ও আমাদের পর্বত ও পরবতশ সবার জন্য হবে আনন্দো$সব স্বরুপ এবং আপনার 
নিকট হতে নিদশ"ন"।_-(স:রা মায়দাহ £ ১১3) । 
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ভাফপাীরে তাবারণ 


তে 
পাঠ 


রা তা যেন হয় আপনার পক্ষ হতে আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা ও আসাদের দআ গৃহীত 
হওয়ার একটি আলামত বা নিদর্শন স্বরূপ? 


দুই £ আয়াত (॥এ)।)-এর দ্বিতীয় অথ” হ'ল ১} বা খবর ও ঘটনা। যেমন কা'ব ইবন 
যুহায়র ইব্‌ন আব সালামা নামক কব বলেছেন, 


pip! 03১1 4৮0 JU Oil Lal ০৯১) 3৯ নিন) উ। 

“শোন, তোমরা ডভরে পে'ছে দাও এই দ্বার্থবোধক কথককে আমার পক্ষ থেকে এই খবর। এ 
কথাটি কি সে জাগ্রত অবস্থায় বলেছে না স্বপ্ন 2” উল্লিখিত কবিতায় কাব ২১! বলে 75 
এবং ১৯ !7-:= অর্থ নিয়েছেন সুতরাং এই স্থানে ০5১1 অথ হচ্ছে ০৮৪-)। অথবি এমন 
ঘটনা যার পরে রয়েছে আরো ঘটনা । তা একাত্রত ভাবে হোক অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে হোক। 
সুর। ফাতিহার নামসমূহের ব্যাখ্যা 

ইমাম আব জাফর তাবারী বলেন, হযরত আব: হুরায়রা (রা) রস:ল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাহীহ 
ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন £ এ সংরাটির নাম উম্মূল-কুরআন, (০55-0 71), 
ফাতহাতুল-কিতাক (পো! ১-85) এবং আস-সাবউল-মাছানদ (৬102৯ ৮০০)। 

এক £ ফাঁহহাতুল-কিতার, এ সংরাটি দ্বারা কুরআন শরীফ লিখা আরম্ভ করা হয় এবং প্রত্যেক 
নামাযে পাঠ করা হয়, তাই লিখন ও পঠনে এ সূরাটি হ'ল কুরআনের অন্যান্য সরাপনূহের 
জনা গৃখবন্ধ এবং ভ্‌গিকা স্বরূপ । একারণে সরাটিকে ফাতিহাতুলশীকতাব বলা হয়। 

দুই £ উম্ম্‌ল-কুরআন, লিখন ও পঠনের ক্ষেত্রে এ স্‌রাটি যেহেতু কুরআনের অন্যান্য স;রা- 
সমূহ হতে প্রথমে এবং অন্যান্য স:রাগ্‌লো হ'ল এর পরে তাই এ স:রাটিকে উনমহল-কুরআন বলে, 
অভিহিত করা হয়েছে। উম্মুল-কুরআন বলে উহাকে আখ্যায়ত করার উাঁল্লাখত কারণাঁট উহাকে 
ফাতহাতুল-কিতাব বলে নামকরণ করার কারণের সাথে প্রায় সামঞ্জস্পুণ“। তবে এ নামে উহাকে 
নামকরণ করার অন্য একটি কারণ এ-ও দেখান হয় যে, আরবগণ কোন সর্ধব্যাপ্ত এবং এমন 
বস্তু যা তার পেছনে আগত বস্তুর অগ্রে অবস্থান করে তা.কে &। উেম্মুন) বলে থাকে। এ কারণে 
আরবগণ মাস্ত্ক পাঁরবেষ্টনকাবণ চাষড়াকে ১71 (1 এবং সৈন্য দলের পতাকা যার নীচে সৈনাগণ 
সমবেত হয় তাকে ও (1 বলে। 

তাই ফূর-রুষ্নাহ্‌ (৮৮। 5১) কবি বশরি মাথায় উড়ান পতাকার গুশংসা করে বলেছেন, যার 
নশচে তান ও তার সাথীগণ নমবেত আছেনঃ 


Dj) ৯-) 5)13-53 oll ads এ এস pO সি 05 ly 
1)7 le’ ৬টি js ৮৮৯ se, ($-) কেউই 5 Gr! aly ৪ 
- 1) (57100580398 15 AE SA 1১15 1১-1১-)1 (৭78 0১71 131 


“আমার সংগীগণ বখন শুয়ে যায়, তখন পিঠও আবৃত হয় না এধরনের হালকা কাপড় পাঁর- 
[হত তগরন্দাজ আমশবের বশরি মাথায় থাকে আমাদের একাঁটি ঝাণ্ডা যার আমরা অনুসরণ 
কর, যা সর্ব বিষয়ে পাঁরব্যাপ্ত। আমরা এর বন্দ; মাতুও বরখেলাগ করি না। যখন তা নেমে যায় তখন 
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তাফসীরে তাবারন ৬৩ 





লা হয় আমাদেরকে) তোমরা নেমে ঘাও। যখন প্রভাত হয়_তখন প্রভাত হয় ক্ষুদ্রাকৃতির একাটি 
পরি নায়, যার দ্বারা আমরা গোঁরব অঙ্গন কার! উল্লাখত কবিতায় কাব ২) Jel *4) এ বলে 






= Aas 513) At ৯৪2 0০৯5 )9 Usd! 18) ০০ 8781) ০৭১7) ry ৪ 
(ব্রি মাথায় থাকে একট পতাকা যার নাচে তারা সমবেত হয় আঁভযান চলাকালে, অবতরণ করা 
কালে এবং শত্তুর মোকাবিলা করার সগয়)-এ আথণাটই বুঝাতে চেয়েছেন। 


+ কেহ কেহ বলেছেন, প'বত্র মক্কা নগরীর উত্থান যেহেতু অন্যান্য নগরসমূহের পঃবে হয়েছে, 
তাং উহাকে ৩251 6! বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। 


আবার এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন মে, পৃথিবীর সম্প্রসারণ যেহেতু পবিত্র মন্ধা নগরী থেকেই 
হয়েছে, তাই উহাকে ১৪) ৮) বলে নামকরণ করা হয়েছে যেমন হুমায়দ ইব্‌ন ছাগুর আল- 
হলাল নামক কবি বলেছেন, 

৫5৩৯৪ OF Vp ELS oad এল পপ) ০৮121 


যোঁদ পণ্টাশজন ডাক্তার তোমার মা হয় তবুও মুত্যু ব্যতীত তোমার রোগের কোন চিকিংসা নেই)। 
উজ কাবতার মাঝে ০১৭৭০ পেন্টাশ) সংখ্যাঁট তার নিম্নের সংখ্যার তুলনার ব্যাপক হওয়ার ফলে 
৩১৮৯ সংখ্যায় উপনীত ব্যক্তির জন্য উহাকে *1 আখ্যা দেয়া হয়েছে। 





তনঃ আস-সাবউল গাছানীঃ সরা ফাতিহার আগ্লাত সংখ্যা যেহেতু সাত তাই উহাকে সাবউল- 
'মাানী বলা হয়! সূরা ফাতিহার আঘাত যে সাতটি, এ ব্যাপারে কিরাআত বিশেষগ্ত আলিমদের 
“মধ্যে কোন মতাবরোধ নেই? তবে যেসব আয়াতের দ্বারা সাতের কোটা পণ হয় এ নিয়ে সাধারণ 3 
একটি মত পাকা রয়েছে! 





কুফার মহান তত্তজ্ঞানিগণ বলেছেনঃ সুরা ফাতিহার সাজ আয়াত *৯৯১-। ০৯৯১ এটা এর 
মাধ্যমেই পূণ“ হর । রসুলংল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী এবং তা?বঈদের থেকেও এ 
কথাটি বা্ণভ হরেছে। 


_" উলামায়ে কিরামের অপর. একদল. বলেছেন, সরা ফাতিহার মাঝে আয়াতের সংখ্যা সর্বমোট 
সাতটি, এর মাঝে ৮১) ০৯৯১) এ! পপ) অস্তভুক্ত নয়। 2৪০ ০০৯! হ’ল এর সপ্তম আয়তে। 
এ বণনা হ'ল মদীনা শরখফের বখ্যাত কারখগণের এবং এটা তাদের এক্যবন্ধ আভিমত। 








.. ইমাম আব জাফর তাবারী ধলেন)- এ গঞ্জে সহীহ এবং বিশুদ্ধ মতামতের: বর্ণনা 
সুক্ষ আলোচনা সম্বলিত গ্রন্য £১4১1! ৮০0০2 (পা, এর মধ্যে পুণস্গিভাবে পেশ কারোঁছ। 
এ দ্থানে আমাদের আলোড়ন সস্টিকারী গ্রন্ছ RE £54 (৬ ওঠাঞএ বর্ণিত সাহাবা, 
তাবিঈ এবং পৃবসরি ও উত্তরসর আলিগদের মতামতের বিবরণ পেশ করেই ইনশা আল্লাহ 
বিষয়াট সমাপ্ত করব। 


__ রসুলুল্লাহ সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সুরা ফাতিহার আয়াত জাতাটি। এ 
সবাটি যেহেতু নকল এবং ফরয নামাযে বারংবার পঠিত হয় তাই তা মাছানীর অন্তভ:ক্ত। হযরত 
হাসান বসরা (র) ও সাব'উল-মাছানপর এ ব্যাখ্যাই করতেন। - 
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আবূ রাজা থেকে বাগত, তান বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র বাণী gi ও (লি এট A! 
=| 01/219 (আগি তো তোমাকে দিয়েছি সূরা ফাতহার সাত আয়াত যা পুনঃ পুনঃ আব্ত্ত 
হয় এবং দয়োছ মহান আল-কুরআন) সম্পকে" হযরত হাসান বসরা রে)কে জিজ্ঞেস করার পর তান 
বললেন, সাবউল-মাছানগ বলে সূরা ফাতহাকেই বুঝান হয়েছে। আম শুনতে পাচ্ছিলাম, 
এমতাবস্থায় তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ০:০০] ০) এ ০০০) থেকে আরম্ভ করে 
শেষ পযন্ত স Ue All করলেন। অতঃপর তান বললেন, স্‌রাটি প্রত্যেক কিরাত অথবা 
প্রত্যেক নাগাযে বাইর যু ভি 

কাব আব্ুন--নাজম আল'আজ্ালশ তাঁর স্বরচিত কাঁবতায পৃবেত্তি অর্থের প্রতিই ইংগিত 
করে বলেছেন, 

ike] oda ax HSI 805 SHI A A] 
- (৫6511 ৯৯ ol!) (9 

“সবপ্রকার প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌ পাকের জন্য যান আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, এরপর 

আমাকে সবপ্রকার কল্যাণসহ দান করেছেন কুরআন এবং মাছানী তথা ফাতহা।॥” 


অনুরুপভাবে ফান রাজদ বলেছেন, 


AAA 5 হয dA CE) “AJA AL 52 ৫ AT 
ES সঃ ং tv LJ LN EAE + লু ES 
= sis (7 ec! ০০1 1 _ vt 08711 ১১৯১ তি ৭০] 
শপ পে PA লে Ed 
AG ad কি নর IAL পা | 555 পা 15 পাঞ্জা 
Fad) 02511 11 ২] 2.]1 |... 
- 5! EELS 0৪ ত 5২৮০! ৪ —- Re ০০১৪1 টেক (৫ 
পা পা ৮ Cc ESE 2 রা 


“ফুরকান নার্থলকারী সত্তার কসম দিয়ে আম তোমাকে কলাছ, উম্নহল-কিভাব হল শুরা ফাতিহার 
সাত আয়াত ধা দাওয়ানশর সাবউত-তুয়াল এবং কুরআনের আয়াতের (মল কথাগুলোর) সুস্পষ্ট : 
ব্যাখ্যা করে দেয়)” 

ইমাম আবু জাফ'র তাবারা (রঃ) বলেন, সরা ফাঁতিহাকে সাবউল-ঘাছালগ নামকরণ করার ফলে 
পুরো কুরআন শরঙফকে এবং মাছানী নামে আভাহত সংব্রাসমৃহকে মাছানঠী বলে আখ্যা দেয়ার," 
মাঝে ফোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা এ সবের প্রত্যেকটিয়ই এমন একটি দিক এবং তাতপধ" রয়েছে 
যে, এর প্রত্যেককে মাছান' বলে নামকরণ করায় কোন ভ্রান্তি সচ্টি করে না। 

মশঈনের সাথে সবাশ্লষ্ট কুরআনের পুরাসমূহকে মাহান'! বলে নামকরণ করার বশহদ্ধতা সম্পকে 
আম পঃবেইি আলোচনা করোছু। তবে সম্প্ণ কুরআন শরশফকে মাছানন বলে নামকরণ করার 
যৌক্তিকতা সম্পকে সরাতুয-ষঃমারের শেষ পর্যায়ে ইনশা আল্লাহ্‌ আমি আলোচনা করবা 





আল্লাহ, পাকের আশ্রয় চাওয়ার ব্যাখ্য। ; 
১৯! (আউয;) £ ইমাম আব; জাফর তাবার বলেন, 3১৯-১4)! শব্দের অর্থ হ’ল $5 ১4)! I 
(আশ্রয় চাওয়া)? 9০2৪1 5০৪ ইযাম আবূ জাফর তাবারগ (রাঃ) বলেন, সকল অবাধ্য জিন, ইনসান | 


এবং বিচরণশঈল প্রাণী ও বন্তুকে আরবী ভাষায় ০1৮৮ বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলছেন £ 
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তাফসীরে তাবাকী ৬৫ 
৮5 পপ ল {পল 


০) ls 3 valet Lae ee) J) [5০৯ 7106৮ 


টি পা শা পা 


oad na Ale BJ " 


জা শা বলি | ad লি 


“এমন ভাবে বানিয়েছি প্রত্যেফ নবয় জন্য শপ মানব এবং দিনদের মধ্যে শয়তানদেরকে” 


(সূরা আল-আনআম £ ১১২)। উল্লিখিত আয়াতে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কাঁতপতন্ন মানুষকে 


গয়তান বলে ঘোষণা দিয়েছেন তেমনিভাবে কাঁতিপয় জিনকেও তান শয়তান বলে আখ্যায়ত করেছেন । 

হযরত “উমার ইবনুল খাওাব (রা) থেকে বাণত, একদা তান একাটি তুকর্ণ ঘোড়ার 'পঠে 
আরোহণ করলেন এটা তাকে নিয়ে অত্যধিক লাফালাফি আর্ত কয়ল! তান ঘোড়াটিকে প্রহার 
করতে শুরু করলেন। এতে তার লাফালাফি আরো বেড়ে গেল অবশেষে নিরুপায় হয়ে তান 
এর পিঠ থেকে অবতরণ করে বললেন, তোমরা তো আমাকে একটি শয়তানের পিঠে চড়িয়ে দিয়েছিলে, 


আমার অস্বাশ্তবোধ হওয়ায় এর পিঠ থেকে আম নেমে গেলাম? 


ইমাম আব জাফর তাধার! (র) ধলেন, প্রাঁতাঁটি অবাধ্য বস্তুর আচার-আচরণ যেহেতু একই প্রজাতির 
অন্যান্য বস্তুর স্বাভাবিক আচার-আচরণ থেকে সপ্পূ্ণ আলাদা এবং এ যেহেতু কল্যাণ থেকে বাঁণ্চত 
তাই প্রাতাট অবাধ্য বন্ত্ুকেই শয়তান বলে নামকরণ করা হয়েছে কথাটি আরবী বাক্য ০+ )1১ ৩১৫ 
এ))0১ (আম আমার বাড়াকে তোমার বাড়ণ থেকে দূরে সারিয়ে নিয়েছি) থেকে উদগত। এখানে 
৩4 শব্দটি ৩৭৭ অর্থে বাবহত হয়েছে । যুবয়ান গোরের কবি নাবগার কবিতাঁট আমাদের 


দাবীর জোর সমর্থন করছে £ 
পুর তে পাল তা AJ” Ae at লক & পাতা 
05455) dls Sams S03 


Lad 


98 পলা 


A 
--১১১ $-1 21980155৮৮5 


(দ্‌রে সবে যাওয়ার ইচ্ছা করে সে সং'আদকে নিয়ে তোমার থেকে পথক হয়ে গিয়েছে এবং দরে 
চলে গিয়েছে? অথচ তার সাথে তোমার হৃদয় একই সতে গ্রথিত) ৷ উক্ত কাবতায় বাঁণ'ত ১) শব্দের 
অর্থ হ'ল এমন বিষয় যারসে ইচ্ছা করেছে এবং ০১401 শব্দের অর্থ হ'ল ১৩৭-2)] (দেংরবতর্ঁ)। 
সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুসারে ০০১ শব্দটি ৬৯4 ক্রিয়া থেকে গাঠত একাট ৭ বা বিশেষ্য 


405৮5 শব্দটি ০৮ হিরা থেকে বিগত হয়েছে” উনায়রা ইবন আস সালংতের ক্াঁবতা' 
এ 


এ কথার প্রমাণ করে £ 
২ 145 ডেও DAE উর SE i 


= US Ns ত! st তে ঢা 51055 5655 ub (৯21 
শি চা শা র্যা | Le 


JAE AM 


(যাঁদ কোন বিতাঁড়ত বাঁক্ত কোমর বেধে তার অবাধ্যতা প্রদর্শন করে তাহলে: সৈ মনোহর 
বন্ধনী ও শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হবে)! সুতয়াং এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ১১-১-এর ওজনে 
ব্যবহৃত ১৬৬ শব্দটি বাদ ৯4-15 থেকে িগণ্ত হত তবে কবি অবশ্যই [৮4 বলতেন? অথচ 
তিনি বলেছেন, ০৮ যা নির্গত হয়েছে ০৮০ ১৪-৪ 0৮28 ০৮০৪ থেকে। ডু 

₹*৯০৮। শব্দের ব্যাথা! £ 4০*-এর ওজনে আগত (৪১১) শব্দটি একুলে ০*৪+-এর অথে ব্যবহৃত 
হয়েছে। যেমন ০৮৭১০ ৮০ - ০০১১ land ৮0৯৯) 02) প্রভৃতি শব্দগুলো #1৯২ - 2} 044 
এবং ১১২।-এর অথে" বাবহৃত হয়েছে? 
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৬৬ তাফসীরে তাবারী 


১2] 1 শব্দের অর্থ হ'ল 6+! (অভিশপ্ত) এবং ১:৯৭। (নান্দিত)। সুতরাং আঁধক 
অশালনীন বাক্য প্রযুক্ত প্রাতিটি ১২১ (তরস্কৃত) ব্যাক্তই হ'ল (১১১৭ বা আভিশপ্ত। 

বন্তুত ৮১০)। শব্দের মৃল অর্থ হ'ল নিক্ষেপ করা, চাই তা কথার, মাধ্যমে হোক অথবা কাজের 

ও (পাট ও পারা ar ADA পাচ 

মাধ্যমে হোক! এ) 9 এস দি ০2 (যাঁদ তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে 
তোমার প্রাণ নাশ করবই) বলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস, সালামের পিতা স্বশ্য় সন্তান ইবরাহীম 
আলাইহিস, সালামকে যা বলোছিলেন তা হ'ল কথার মাধ্যমে পাথর মারার রূপক বর্ণনা । 

অতএব শয়তান নামের সাথে **১ আঁভশপ্ত) শব্দের ব্যবহার অভাব ন্যায় এবং যুক্তিসম্মত। 
কেননা আল্লাহ তাআলা তার প্রতি পট} ৮6৪ জেবলম্ত উচ্কাপিণ্ড) নিক্ষেপ করে তাকে আকাশ 


থেকে তাঁড়য়ে দিয়েছেন। 
হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বণিতত, তানি বলেছেন, হযরত জিবরীল আলাইহিস,সাল।ম 
প্রথমে রসংলহল্লাহ সাল্লাপ্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তাঁকে 2১৭-৪প (আশ্রয় প্রার্থনা) 


শিক্ষা দিয়েছেন । 

হযরত আবদুল্লাহ, ইবন আব্বাস (রা) থেকে বাঁণ'তি, তান বলেছেন; হযরত মহাম্ঘাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রথমত ওহ বাহক 'ফারশৃতা হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম 
অবতরণ করে বলেছেন, হে ম্হাণ্মাদ (স), আপাঁন বলুন £ আম বিতাঁড়ত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে 
সবশ্রোতা ও সৰ্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি? অতঃপর তিনি বললেন, আপি বলুন £ 
পরম দয়াল? আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি । তারপর তান বললেন, পাঠ করন, প্রতিপালকের 
নামে বান সৃষ্টি করেছেন। বর্ণনাকারণ আবদ-ল্লাহ বলেন, এ সপ্রাটই হ'ল কুরআন শরফের প্রথম 
রা যা আল্লাহ তা'আলা হযরত ?জবরধীল আলাইহিস. সালামের যবানে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহ ওয়া সাল্লামের প্রাতি নাযিল করেছেন এবং তাঁকে সংষ্টজখবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা না করে 


আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। 


০৯১) ৭৯০11 20৮৭3 এর ব্যাখা 

ইমাম আব: জাফর তাবারণ (র) বলেন. মহান ও পাঁব্য সত্তা আল্লাহ রব্ববল আলামীন তাঁর নব হযরত 
মৃহশমাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে সকল কাজের পূর্বে তাঁর সুন্দরতম নামসমৃহকে 
উল্লেখ করা এবং গুরত্বপূর্ণ বিষয়াদর প্রারন্তে এ সব সুন্দরতম নামের দ্বারা তাঁর গুণাবলী প্রথমে 
প্রবাশ করার তা'লশম দিয়ে এক অনুপম আদশ' শিক্ষা দিথেছেন। সমগ্র স্‌ষ্টি জগতকে লক্ষ্য করে 
আল্লাহ তাআলা নবণ করগম সাজ্লক্লাহহ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে যে আদব এবং যে ইলম শিক্ষা 
দয়েছেন তা হ’ল এমন একটি পথ ও এমন একটি তরখকা যার অনুসরণ করবে মানুষ তার বলা. পড়া, 
[লিখা এবং প্রয়োজনীয় প্রাতাট কাজ আরম্ভ করার পৃবেশ। তাই 41 ৮ পাঠকারণ ব্যাক্তির এ পাঠের 
জাহিরণ দিকাঁটর, এর বাতিনী দিকের উপর যে দালালাত্র ও নিদশ'ন বিদ্যমান রয়েছে তাতে এর উহা 
উদ্দেশ্যাট অনুধাবন করতে আর কোন কিছ; বাকশ থাকে না! তা হচ্ছে এই যে. 4১11৮ শব্দের 
|, একট ০০ বা ক্রিয়াকে চায় যার সাথে এই অক্গরাট যুক্ত হবে৷ কিন্তু বাহাত এস্থানে 
কোন ০। বা ক্রিয়া নেই। সুতরাং ঠা 1৯৮ তিলাওয়াতকারণ ব্যাক্তর উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতাকে 
অবাহত করার জন্য_কথার মাধ্যমে শ্রোতার নিকট তার নিজের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরায় ফোন প্রয়োজন 


Wwww.almodina.com 


তাফসীরে তাবারী ৬৭ 


নেই৷ কারণ 401 ২! পাঠকার'া প্রত্যেকাঁট মানুষই মূলত কাজ্ব আরম্ভ করার সময়ই 41 ৮ 
পাঠ করে থাকে_চাই তা কাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে হোক অথবা কাজ আরম্ভ করার কিছুক্ষণ 
পূর্বে হোক। তা শ্রোতাকে বোধগম্য করে দিবে, পাঠক কেন ন! 4+ পাঠ করল! 


অতএব 4) "এর পূবে ০১১০+ বা উহ্য বন্তুটি প্রকাশ করা থেকে শ্রোতার এ বোধপ্নম্যতা ও 
এর মতই বান (-)। ০451 15 আজ তুম ক খেয়েছ ?) জিজ্ঞাঁসত ব্যাক্তকে ৮ ৮৮ 
(খানা) বলে উত্তর দিতে শুনেছেন, যা তাকে ৮ ৮১-এর সাথে ০51 ক্িয়াটিকে উল্লেখ করার 
প্রয়োজন পড়ে না। কেননা ভক্ষণ করা বনু সম্পকে প্রশ্নকারণর প্রশ্নটি পুর্বে উল্লেখ থাকার কারণে এ 
বাক্যের অর্থ শ্রোতার নিকট সঃস্পণ্ট ভাবে প্রমাণিত! কারণ *৪৯০)) ১৯৯১৭) 401 1 বলে পাঠক 
খন নতুন কোন সুরা তিলাওয়াত করেন তখন ৮০৮১1 ০৯৮০৫ এ পপ ি-টা-এর | শো বলার 
প্রয়োজন হয় না। 
অনঃরূপ ভাবে উঠা-বসা ও অন্যান্য কাজের শুরুতে ০1৮) বললে এ! পাঠ ৪9-7! এবং 
এ] (=! ৭৯৪ । ইত্যাদি স্পচ্ট ভাবে বুঝায় ৷ 
এ যাব (=!) শব্দের ব্যাখ্যা আমরা যা বললাম তা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতেরই 
অনুবাদ মার? | 
হযরত আবদ-ল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বাঁণতি তিনি বলেন, হযরত মৃহ্ত্মোদ লাল্লাব্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাহ্লানের নিকট ফিরিশতা (জিবরীল (আ) সর্বপ্রথম এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (স), 
A [পান বল ন £ ০১) 0115551 ৩+ paca) | ৮২৮ 382 (আমি বিতাড়িত এবং আভশপ্ত 
. শয়তান থেকে সবধশোতভা ও নব'জ্ঞানৌ আল্লাহ'র আশ্রয় প্রার্থনা করাছ)। এরপর জিবরাঈল ( আ) আরও 
বললেন, আপাঁন বলবন (০1 ০৮৯১৭ 4211১ (করুণাময় এবং পরম দয়াল; আল্লাহ্‌র বামে আরম্ভ 
করি)। বর্ণনাকারী আব্দুলাহ বলেন, জিবরাঈল রসৃলঃল্লাহ সে)-কে আবার বল! লেন, হে ঘুহাম্ছাদ 
(স), আপনি [বসাষ্লাহ বলুন, আপনার প্রাতপালক আল্লাহর নানে পড়নে এব তাঁর নাম নিয়ে 
উঠাবসা করুূন। 
_ ইমাম আবু জাফর তাবারী রে) বলেন, কেউ আমাকে এ প্রশ্ন করলে এ! শের ব্যাথ্যা যদি তা 
হকা আপানবণনা-করে ছেন এবং বাদ এ ॥=!-এর লাঁ-:-এর অন্পকে ভাই হয় যা আগনৈ উল্লেখ 
করেছেন তাহলে কিভাবে বলা যাবে যে, এ) ৮২ শব্দটি এ শেক 105 অথবা ও জ নলা 511 
এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? নিশ্চয়ই আপন জানেন যে, কুরআন শরিফের প্রত্যেক পাঠকই: 
আল্লাহর সাহাযা এবং : ও য়া তোফাঁকের উপর ভরসা করেই কুরআন শরীক পাঠ করে থাকে? 
অনুরূপভাবে উঠা-বসা ও প্রতিটি কাজ মানুষ তাঁর সাহায্যেই সম্পাদন করে? তাই কেন এ রঃ 
না বলে **৯১ ০৯৯১ 48 বলা হবে না? কারণ বক্তার কথা (৮৮৯১1 0৭৯০3 Bl ০৯০) ও gn 
এবং.458 |, বাক্যগুলো শ্রোতার নিকট এ =; থেকে অধিকতর সুস্পত্ট॥ কেননা কথকের কথা 
এ পেশ ০৯৫1 (55) শ্রোতার মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, তার উঠা, বসা প্রভাত কাজ 
4০1০৪ অথবি আল্লাহ্‌র সহযোগিতায় না হয়ে ॥-!-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন হচ্ছে। 





:- উত্তর £ প্র*্নকত' যা ধারণা করেছেন মূলতঃ 4 ॥--এর অর্থ তা নয়, বরং এ! ॥4"এর অর্থ" হ'ল 
রী ¢ a La কচ “ টি ন ৬ 
ued 05 Ji 5255 940 Roe? ১৭৪13 578 ১1 7 91 25৯21981210 5০৮০5 ৪221 
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-আমি আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখসহ শহর করাছ, বা দাঁড়াঁন্ছ বা বসাছ অধাং প্রাতটি বিষয়ের পুবে 
আল্লাহ্‌র উল্লেখ করে শহর? করছি, +4'-এর সহযোগিতায় শুর করাছ-এর অর্থ তা নয়। যদি তাই 
হ'ত তবে 401 হা এবং এ এস9 (5৮ বলা এ শশঃ থেকে উত্তম হাত) 

. যাঁদ কেউ বলে, ব্যাপারটি যদি তাই হয় ষা আপাঁন বলেছেন-তবে আম বলব যে, এখানে 
401৮: শব্দের প্রয়োগ ঠিক হয়নি? কেননা (৮3) শব্দাট হ'ল একাঁট বিশেষ্য এবং &-২৯-$ 
এশক্দাটি এর আাছদার'মুল..)1. সুতরাং নাম পা দ্বারা নামকরণ (২2-৯5) বুঝানো সমণচীন হবে না। 
এর উত্তরে বলা যার, আরবগণ কখনো ফখনো (বাভিন্ন নামের অস্পণ্ট উৎস () 44) ব্যবহার 
করে থাকে ॥ যেমন তায়া বলে থাকে, ২41-5 চর 9৩ ৩০,51 অমুককে আমি সম্মান 
করেছি) এবং ৮1! ১- 0১১3 ৬৯। অমককে আমি অপমান করেছি) উল্লিখিত বাকাদ্বয়ে ৪০1 ৮5 
ও 015৯ যেহেতু 0৮৭) ৮U-এর ভ্িয়ার পর বাণত হয়েছে তাই এরা হ'ল ০1৯7 ৮৮-এর ১১০৭ 
(মুল) এমানভাবে আরবদের কাথা (১৬ ০৮-৫?(আমি তার সাথে কথা বলেছি) বাক্যে বাণণত 
(০১৩ শব্দটি এর মল উৎস! সংতয়াং ৮1 বলে 2-**প5 মুরাদ নেগ়াতে কোন অসুবিধা নেই! 


যেমন কোন এক কাব বলেছেন, 
ed 1515)11 52111 11055 729 ৮ ys ৮০১৯) >) da} 1১351 


“ভামার থেকে মৃত্যুকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর এবং সজলা-স;ফলা চাররণভূমিতে উট চরানোর জন্য 
একশত রাখাল দান করার পর আমি কি তোমার অকৃতজ্ঞ হতে পার ?” আলোচ্য পংক্ততে কাব 
12০০ শব্দটিকে এর মূল উংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহাক্ক করেছেন? 

অপর এক কবি বলেছেন, 

(০০৯ dil) sls df হা এই) gga এ Jl UA ON Oi 

(এই কৃপণতা যদি তোমার জ্বভাবগত অভ্যাস হয় তাহলে তোমার কাছে আমার সুদশঘ* আশা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত) ৷ এই কাঁবতার দ্বিতাঁয় পংক্ততে শব্দটিকে এর মল উৎস ৮1 শব্দটির 
অর্থে ব্যবহার করা হয়েছো 

অনুরূপভাবে অন্য এক কাব বলেছেন, 

17 im ri Sisal -৮ ১9 পতি ul (5751 

(যান অভিবাদন স্বরপ সালাম পাঠিয়েছেন তাঁর প্রত অসদাচরণ করা ক জুলুম নয়) ? এখানেও 
কাব £4! ০+ বলে ৮৩৮ ব্বীঝয়েছেন। এ বিষয়ে আরো বহ; প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, যা 
আমাদের দাবী সমর্ধন করে। তবে আম যা আলোচনা করেছ তা ব্যাদ্ধমান মানের জন্য যথেষ্ট 
হবে বলে মনে কাঁর। 

এ যাবত আম যা বর্ণনা করোছি বিষয়টি যেহেতু এমনিই, অথাৎ আরবগণ কখনো কখনো ০ 
সমূহের ১১৮৮ গুলোকে এ৯৮-এর ওজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার না করে ॥-!-এর ওজনের 
সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করেন--ভাই কোন কাজ আরভ করা এবং কোন কথা শুরু করার 
পুবে এ ৮৯ পাঠকারণ ব্যক্তির কি উদ্দেশ্য -এ শীবষয়ের বর্ণনায় ০০ এ ২৯৮৩ a! 
৬ 4791 ৬৯-/ আমার কাজ ও কথার পরবে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শুরু করাছি) আমি যেঁ 
ছিল, প্‌বেভ্লিখিত আলোচনায় এ বিষয়টি অতশব সুন্দরভাবে প্রাতভাত হচ্ছে) ব্যাখ্যা পেশ হয়। 


Wwww.almodina.com 


তাফসীরে তাবারণ ৬১ 


_... এমনিভাবে কুরআন শরাঁকের [তিলাওয়াত শুর; করার প্রান্ধালে ষে ব্যাক্তি ৪22)! ৩৯৯১1] এ পিন 
পাঠ করেন, তার এভাবে পাঠ করার অর্থ হাল ৮৯২3০ 1241 9) 40) Lane ওল) 5 ন! 
১ 26৮54 (অধ আল্লাহর নামে পাঠ আরম্ত করছি)। এ ক্ষেত্রে *শ। শব্বাটিকে +২-*৪-এর স্থলে 
ব্যবহার করা হয়েছে যেমানভাবে Sf শব্দটিকে (*২-১৫-এর স্থলে এবং ৮৯৮ শব্দটিকে =4৮।-এর 
ছলে ব্যবহার করা হয়েছে? গ্রন্থকার বলেন, ১-০-১৮-এর বিশ্লেষণে আমি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি 
এ মর্মে“ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে একাট হাদীসও বাত রয়েছে। 
তিনি বলেছেন, হযয়ত জরবরাঈল আলাই[হস সালান প্রথমে রসংল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহয আলাইহ ওয়া 
ৃ সাল্লামের নিকট এসে বলেছেন, হে মহ ম্মাদ, আপনি বলহন, ৮5৯১০ 0৬৫৫] on pala)! aad daa 
(আমি বতারিত ও অভিশপ্ত শয়তান থেকে সব্শ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট আশ্রর প্রার্থনা 
ফরাছ)। অতপর তান বললেন, বল;ন "2৯০ ৩১৯১০ এ! পেশ (দয়াময় ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র 
নামে আরম্ভ করাছ)। বর্ণনাকারী ইধ্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত জিবরাঈল আলাইহদ সালাম 
রসূলুল্লাহ (স)-কে 011৮ পড়তে বলে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, ৷ ১534 31 4১4 ৩ 
Al 55071 আস ও ০854৮) হে মহাম্মাদ সে), আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে পাঠ 


করুন এবং উঠা বসায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করুন) । 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার বশ্হদ্ষতার প্রাতই জোর সমখন 


করছে। অযতৎ্_কিরাআত আরপ্ত করার সময় ষে ব্যাক্ত প্রথমে ০০৯০] ৩৭৯১) কা ॥ পড়ে নেয় তার 
উদ্দেশ্য হ'ল এই কথা বলা £ 






51 ২০ gill শিপ এ) Ramet 22191 cs #53 3 BF সরল fi 
(আল্লাহ্‌র নাম স্মরণে পাঠ করুন, আল্লাহ পাকের সুন্দর নামসমূহ ও উচ্চতম গুণাবলণ দ্বারা পাঠ 
আরন্ত করন) ৷ এই ব্যাখ্যা দ্বারা এ সমস্ত লোকদের ভ্রান্ত সস্পন্টভাবে প্রধাণিত হচ্ছে যাঁরা বলেন = 
৭৯১) 5+=901 5 পাঠ করে তিলাওয়াত আরন্তকারী ব্যাক্তর এ পাঠের উদ্দেশ্য হ'ল ৬ 5 ৬৪ 
৮2৯2) ৬৭2)! 4 বলা? কারণ বান্দাগণ এ! 35--43-এর সাথে নিজ নিজ কাজ আরম্ত করার 
‘য্যাপারে আল্লাহ, কতৃক নর্দোশত হয়েছে। তাঁর মহত্ব, তাঁর গুণাত্লগ্‌ সম্হন্ধে খবর দেয়ার ব্যাপারে 
তার! ননিদেঁশত..হয়ান.. যেমানভাবে বান্দাগণ কুরবানখর জ্বানোয়ার, শিকার জন্তু, পানাহার, 
কুরমান তিলাওয়াত, বই পৃত্তক্ পাঠ এবং অন্যান্য সকল কাঙ্গ আরম্ভ করার নময় আল্লাহ্‌র নাম নেয়ার 
জন্য নির্দেশিত হয়েছে। 

সবেপিার মদাীলিম উদ্নাহর [বদ্ধ আলিমগণ্র মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই যে, কেউ 
যদি গৃহপালিত, চনু্পন অন্তু ববেহ করার সময় একা +=! না বলে শুধু কং বলে তবে সে 
অবশ্যই বর্জন করল রসলুল্লাহ সাল্রাসলাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লাধের যবেহ করার সময়ের সংন্নাতকে। 
এতে প্রমাণিত হয় যে, এর ৮৮১-এর অর্থ 48 নয় যেমন প্রশ্নকার! ব্যাক্ত মনে করেন । আল্লাহ্‌র বাণী 
০১11 ০৯১2 *প২-এর মাঝে উল্লিখিত এ পণ বলে ঞা-ই হ’ল উন্দেশ্য। কেননা ব্যাপার যাঁদ 
তাই হ'ত যেমন প্রন্থকারা ব্যান্ত মনে করেন তাহলে যবেহ করার সময় 4 উচ্চারণকারখ 
বাক্তর অবশ্যই রসৃল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যেত । অথচ 
সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, যে ব্যক্তি যবেহ করার সময় 4) (এ না বলে ২ বলল অবশ্যই 
সে রসল সাল্লাল্লাহু? আলাইহি ওয়া সাল্লামের গ্রদাশ'ত পদ্ধীত বর্জন করল। এ কথা এ সমস্ত লোকদের 
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দ্রাস্তর উপর সস্পঞ্ট দলীল যারা বলেন যে, ঞা == বলে এট; এবং 2 ৮৮ বলে এই হ'ল 
উদ্দেশ্য। [**১। বলে ৬৭৮৯ অধ নামকরনকৃত বন্ধুকে বুঝানো হয়েছে না অন্য কিহুহকে এবং এ 
শব্দাট আল্লাহ্‌র গুণবাচক শব্দ কিনা এ [নিয়ে দঘ আলোচনার ক্ষেত্র এটি নয়। বরং ক্ষেতটি হল 
401 0511 ৮১৮৮০ দেশী অথাৎ আল্লাহ, পাকের প্রতি ইস্‌ম শব্দাঁট সম্বন্ধকৃত হওয়া সম্পকে” আলোচনা- 
ক্ষেত্র। অন্যভাবে বলা ধায়, এ শব্দটি ক [৯৮1 (বিশেষ্য) না ১৭৭-৭ (শব্দম্‌ল) যা ++৮৩-এর অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে--তা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত! 

যদ কেউ প্রশ্ন করেন যে, বিখ্যাত কাব লাবীদ ইবন রবায়ার নিম্নের কাঁবতাটি সম্পকে 
আপনাদের মত গক? 

)১2-51 ALAS bE K J, 4/৫-) 05 শা LS (১০) | ৪ Jam! us 

(এক বছর পর্যন্ত তোমরা মৃতের জন্য কাঁদ, এরপর তোমাদের উপর বিদায় সালাম । যে ব্যক্ত এক 

বছর পর্যন্ত মত ব্যাক্তর জন্য ক্রন্দন করে সে ক্ষমাহ‘)। এ কবিতার মাঝে বর্ণিত 1৮৪55 rl el &ে 


সম্পর্কে আরবশী আভধানে পারদশ' এবং এ বিষয়ে অগ্রগামী লোকেরা বলেছেন যে, এর অথ“ হল 


125415 (১১০1 ৮6 আর £১১! ==! বলে সিএ) বুঝানো হল কাঁবর একমাত্র উদ্দেশ্য 
উত্তর £ ইমাম তাবারী বলেন যে যাঁদ ব্যাখ্যাতার এ ব্যাখ্যা সহীহ্‌ হর তাহলে 4২) *প ৬2) 


(145০0) ঢিলা ০০51 এবং ৮১১-!| 4! ৩১/4 বলাও শব্ধ হওয়া উচিত। অথচ আরবশ 
ভাষায় এরুপ বলার অবকাশ নেই। উলিখিত বাক্য সমৃহ অশযদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরব ভাষাবদদের 
এঁকমত্য এ সমস্ত মানুষের ড্রান্তর কথাই পণ ভাবে প্রকাশ করছে যারা কাব লাবীদের কথা 
(০5502 ৯১৮31 pul পেএর অর্থ ০5১৭ (১11 *$ বলেছেন, আর দাবী করছেন যে, ॥১! 
-এর পূবে (৮৮1 শব্দটির ব্যবহার এবং পরে তাকে (স)-এর দিকে ৮1৮! (সম্পর্ক যুক্ত) করা শুধু 


ধী সময়ই শুদ্ধ হবে যখন ৬৯৮৯] শ1 বেনুর নাম) ও ৬৭৮4 (বন্ধ) হহল্হহ একই জিনস হয়। 


অধিকন্তু ইমাম তাঁবারী (র) প্রশ্নকারী লোকদেরকে উল্টো প্রশ্ন করে বলেন যে, যেমানি ভাবে 
তোমরা ০০ ০১৮০! ০৭! বলে এ০৪ (১0 বৃঝান শু্ধ মনে কর তেমনিভাবে তোমরা 


০৯৮55 বলে এপস ৩ বুঝান শহ্ধ মনে কর কি? এ প্রশ্নের উত্তরে যাঁদ তারা 


বলে ঃ হাঁ, তাহলে তো তারা আরব’ ভাষারখীত বজণন করে এমন বিষয়ের অনুমাত-দিল যা আরবদের 
মতে তুল। আর যদ তারা বলেঃ না, তাহলে তাদেরকে এ দুয়ের মাঝে পাথ“ক্যকরণের কারণ 
জদ্দেস করা হবে। এ প্রশ্নের জবাবে কিংকতব্যাবধুঢ় হওয়া ব্যতীত তারা কোন কথা বলতে সক্ষম 
হাবে না। | 
প্রশ্নকার' যাঁদ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আপনার নিকট কাঁব লাবীদের এ কথার অর্থ কি? 
উত্তরঃ এ কথার মাঝে দহ1ট অর্থের সম্ভাবনা ররেছে। তবে উভয় অথই হ'ল উল্লিখিতঅর্থেরর 
গারপন্হশী। 


এক £ (১০০ শব্দটি আল্লাহর নামপমৃহের একটি নাম। এই হসারে লাবখদের কথা ' 


1৮5০৪ p১০!) পে পা্ঠ-এর অর্য হ'ল অতঃপর তোমরা আল্লাহর নামকে সংদ্‌ডুভাবে ধারণ কর ও তাঁর 
কথা স্মরণ কর এবং উত্তোজত হয়ে আমার আলোচনা ও আমার জন্য ক্রন্দন করা বর্জন কর। এ সময় 
**) শব্দটি €১-৪১* (পেশ বািশখ্ট) হবে এবং সমনে আগত আখেরী হরফটি 21১1 (উত্তেজনা 
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সূণ্ট)-এয় অর্থে ব্যবহৃত হবে। ০1৮1 পরে এবং এ ০৯+ পরবে ব্যবহৃত হলে আরবগণ এমনটি 
থাকেন! আর যাঁদ ++, ৪৮ পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে আরবগণ তাকে এ+১১০ (যবর বিলিচ্ট) 
পড়ে থাকেন। যেমন কাব বলছেন, 
IK yim pl aly gt জিও ১১১ দে ills 
এ: গ্হে অঞ্জল! দিয়ে পানি উত্তোলনকারশ ! আমার বালতি তোমার সামলে! আমি লোকদেরকে 
তোমার প্রশংসা করতে দেখেছি ।” 
এ কবিতার মধ্যে এ1-১১-এর দ্বারা ৮)51 করা হয়েছে এবং শব্দাট বাবহৃত হয়েছে পঙতির 
শেষ পধায়ে। আর 471১ ১-১এর অর্থ হ'ল ১১১ ৩৮৪3১). এমনিভাবে লাবখদের কাঁবতা 
Lib All পা শে ০১৯ 5] এর অথ হ’ল 1৯ নাত ০1০1 অথবি তোমরা আল্লাহ্‌র 
ক্মরণ করাকে মযব্ুত ভাবে আকাঁড়য়ে ধর এবং আমার আলোচনা এবং আমার বিষয়ে দংঃখত হওয়া 
মঙ্জঘন কর। কেননা যেব্যাক্ত মৃত ব্যাক্তর প্রতি এক বছর নন্দন করে সে ক্ষমাহ্হ। কাতার দহশট 
অর্থের একটি অর্থ ছিল এই 
দুই £ 04251519411 ৮৮1 1৮3-এর অথ হ'ল ৮১৪৪ ও ১২:৯১ ৮-3 অথ অতঃপর আল্লাহ্‌র 
নাম নেয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য“, যেমাঁনভাবে বিস্ময়কর বন্তু দেখে 4125 এ! 4! বলে 
মানুষ এর অকল্যাণ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তেমনিভাবে লাবধাীদের কাঁথত 
AKL (I! এর অথ হল 2 ৩০ তিথি 51 ৮০1-৪ অথতি “অতঃপর এর অকল্যাণ 
“থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের কতব্য হ'ল আল্লাহ্‌র নাম নেয়া এ দাউ অর্থের মধ্যে প্রথমাট 
লাবীদের কথার সাথে আধক সামজসাপৃণণ। 
ধারা লাবীদের কাঁথত (০5৮০ ১৭) চে ৮ঠএর অর্থ 14:12 1৯৮91 ৬-১ করেন, তাদের 
নিকট জিজ্ঞাস্য, এ দুটি অধই কি ক না যেকোন একাঈ, নাক কোনটিই ঠিক নয় 2 যাঁদ বলেন, 
না, তাহলে তো সে আরব ভাষার বিভিন্ন রূপান্তর সম্পর্কে নিজের ইলমের গভশরতা কতটুকু তাই 
আমাদের সামনে প্রকাশ করে দিল এবং বিতক থেকে বিবাদ পক্ষকে বাঁচয়ে দিল। আর যদ 
বলেন, হাঁ, তাহলে তাদেরকে বলা হবে যে, আপনাদের এ দাবখর যথার্থ তার পক্ষে কোন দলশল-প্রমাণ 
_ আছে কি--যা এ কথা প্রমাণ করবে যে, আপনাদের কথাই ঠিক, আমরা যা বলেইছ তা ঠিক নয়? বস্তুত 
এধরনের প্রমাণ পেশ করতেও তারা অক্ষম ৷ 
হযরত আব সাঈদ খুদরী (রা) রসংলহল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বণনা করেছেন, 
“তানি বলেছেন, মারয়াম তনয় ঈসা আলাইাহস সালামকে ইলম হাসল করার জন্য একদিন তাঁর আম্মা 
'মকবে পাঠালেন । উত্তাদ তাঁকে পে! লিখার জন্য আদেশ দিলেন। তান উদ্ভাদক্কে বললেন ৮৮১ কি. 
উস্তাদ বললেন, আম জান না। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, = দ্বারা এ৷ ১৪-1 2121 
(আল্লাহর সৌন্দর্য), ৮ দ্বারা ০$৯+ ০-4!! আল্লাহর উচ্চমযদদা এবং ? দ্বারা 4১4 ৮ 
আল্লাহর রাজত্ব) বুঝান হয়েছে। 
"ইমাম আবু জাফর তাবারণ (র) বলেন, এ-ীরওয়ায়েত সম্পকে হাদখস ব্যাখ্যাতার পক্ষ হতে 
আমি চয়ম হ্রাস্তর আশংকাবোধ করাছি। সম্ভবত তানি আরবী বর্ণমালা (- ৮-৬ যা কিতা- 
বের মাঝে প্রাথীমক পায়ের ছাত্দেরকে শিক্ষা দেয়া হয়, এ সম্পর্কে ভ্রান্তিতে পাঁতত হয়ে 
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অক্গরগূলোকে একত্র করে. (= বলে ফেলেছেন) কেননা 1৮৯১] ৬৯২০)! এপ পড়ে কারা 
সাহেব যখন কুরআন পাঠ আরম্ভ করবেন তখন এ ধয়নের মর্ম এবং ব্যাখ্যার কোন অর্থই হয়না। 
কারণ আরব ভাষাভাষধ লোকদের নিকট উল্লিখিত বর্ণনার মল মাফহৃম থেকে এ অথশট গ্রহণ করা 
কোনক্রমেই সম্ভব নয়। 

5 শব্দের বাঁথ্যাঃ ইমাম আব জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন 
আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ হলেন এমন সত্তা--সমগ্র সৃষ্টি যাঁর ইবাদত করে? অথ 
লার( বিশ্বের সাবূদ হলেন আল্লাহ ) 

হযরত আবদংল্লাহ ইবন আব্বাস রো) থেকে বাঁণত, তান বলেন, আল্লাহ হলেন এ সত্তা যাঁর 
উলহাহয়যাত ও মা*বাদয়্যাত সমস্ত স:ষ্টি জগতের ইবাদাতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাক ।, 

যাঁদ কেউ প্রশ্ন করেন যে, ৯৪৯ ৭৯ থেকে এ শব টির কোন মূল আছে কি-যার থেকে এ ৯৮1 
-টিকে গঠন করা হয়েছে? | 

উত্তরঃ আয়বদের কাছ থেকে সামাঈর (শোনার) ভিত্তিতে এরুপ পাওয়া না গেলেও বাস্তবে তা 
প্রমাণিত ৷ 

প্রশ্ন £ উলযীহগ্ন্যাতের অথ“ ইবাদত, ইলাহ অথ মা'ব্‌দ এবং = +5১ থেকে এ শব্দের 
একাঁট মল রয়েছে, এ কথাটি আপনারা কিভাবে বুঝতে পারছেন? 

উত্তরঃ যেব্যাক্ত কোন ব্যাঁক্তর ইবাদতের প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যাণ্ডা করতে গিয়ে 
বলে যে, অমুক আল্লাহওয়ালা হয়েছে এ কথার ০৯৮ ও ব্শদ্ধতার ক্ষেত্রে আরবদের মাঝে কোন্‌ 
প্রতিবন্ধকতা নেই এ-ং কোন মতাবরোধ ও নেই। যেমন রুবা ইবনহূল আজ্জ্রাজ বলেছেন, 

৬৪1২ ০ ০৯৯১ Ome = এনা) 56৫01 ১১ 

(প্রশংসাকারিণঈ গায়িকাদের সোঁকয্য একমাত্র আল্লাহ্‌র জনা যারা ইবাদতের জন্য আমার 'নিজণনে 
চলে যাওয়া এবং আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট যাজ্তা করার কারণে প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহ্‌ 
গপড়েছে)। ূ | 

47012) - 4715 401 থকে 0৭-8-4-এর প্রথমে থাঁটত এবং ১০৮৯ শব্দাটি যখন ব্যবহৃত হয় 
এর দ্বায়া 21 ১-৪ আল্লাহকে মা'বুদ-এর অথ বুঝায়! *-)1-এর অর্থ হ'ল এ ৯৪ এবং এর থেকে : রা 
এমন ১১৭ ওব বহত হয় যাদ্বারা বুঝা যায় যে, আরবগণ কোন বাহুল্য ব্যতিরকেই উহাকে. 
লই ৫৭৭৪ ৮ হতেও ব্যবহার করেন। এ 

হযরশ ইব্‌ন আব্বাস রো) খেকে বাণত, তানি-4২৯১1১ 5) 3-1১ (যে তোমাকে এবং | 
তোখার ইবাদত করাকে বজন করে) পাঠ করে বলেছেন, এই অর্থ হলে এ?) । অর্থ 415১1: 
কারণ [িরআওনের ইবাদত করা হত, সে নিজে কারো ইবাদত করত না, তাই 12৯১1-এর অর্থ ৃ 
&]-৭১০০ হওয়া উচিত 

যেহেতু ফিরআওনের ইবাদত কয়া হত, সে নিজে কারো ইবাদত করত না, তাই হযরত ইব্‌ন আব্বাস, i 
(রা) 41-2৯১1$ 4133-193 পড়তেন! আবদ:ল্লাহ এবং মুজাহিদের ?করাতও অনুরূপ ছিল। : 

মুজাহদ থেকে আল্লাহ্‌র বাণী এL:)১।, ৮59১১ বাক্যে এর ৮৯৯১5 এর অর্থ ১১৮) 
বাৰ্ণ ত আছে। 
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.. ইমাম আব: জাফর তাবারশ (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস রো) এবং মুজাহিদের ব্যাখ্যা অনযায় 
০৮4৪ গল পিণও পা পর্ণ 


289 শবনাটি--3-১)), ০১৭ এ *এ| বাক্য থেকে নেওয়া একটি ১৭৮৯ বিশেষ । যেমন বলা হর 






Ee I dest rAd 0 AY ৫ 


বৈ, 52০ 8 0৯ 4) 5৪ এবং ৩৮ 05201 ১০ সংতরাং হযরত ইবন আব্বাস এবং মনক্খাহদের 
টি ভগ 





কথার দ্বারা পা্যরৎকার বুঝা যাচ্ছে যে, ২১1 অর্থ এ:-৪ এবং ২-59)। হ'ল এর ১4৯+ শেব্দমৃল)। 


১ মাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদের ব্যাখা অনুসারে যাঁদ 4) ১১-৪ ০4 

"তথা আল্লাহ্‌র ইবাদতকারগ ব্যাক্তকে ১-)| বলা জাই হয়, তাহলে আল্লাহ যে বান্দার উপর 
ইবাদতের আধকার রাখেন এ সম্পকে" যখন কোন সংবাদদাতা সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন তা 
এ শব্দের দ্বারা কিভাবে প্রকাশ করতে হবে? উত্তরে বলা যায়, এ সম্পকে" আমাদের নিকট কোন 
'য়ওয়ায়েত নেই! তবে রল্‌ল্‌ল্লাহ সালাল্লাহ; আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আব সাঈদ খুদর (রা) 
কর্তৃক বার্ণত একটি হাদীস আছে £ 


914 টি এজ পাঠ তা wear ভাত 2৫2 G3 a পা ভারে FAA [a 5 
81 ৮৮541 rind ad 0078 5০4৭5 SUKI gl aed Azalel est ON 


a” শি পি শি চে শা 


“la ৩৩6 91৩ AAC পান ভালা পাতিলে 


LN all এ FAL ৪১৯০ est ৯0 008 


-.. (হযরত ঈসা আলাহাহদ সালামের আম্মা তাঁকে ইলম হাসল করার জন্য মন্তবে পাঠালেন। 

“শিক্ষক তাঁকে বললেন, তুমি ঞা লিখ? হযরত ঈসা তাকে বললেন, আপাঁন কি জানেন আল্লাহ কি? 

: অতঃপর তিনি নিজেই বললেন, আল্লাহ হলেন সকল মা’ব:দের মাবদ)। এর উপর কিয়াস করে 
একথা বলা যায় যে, ৮৫] ১:-২15 49.২] এ 5! অতি আল্লাহ হলেন বান্দার ইলাহ এবং 
বান্দা হল ওঁ ব্যাক্ত যে তাঁর ইবাদত করে। আরবণ ভাষায় &! শব্দটির মূল হল *-/)। | 


=. যাঁদ কেউ বলে, এ! এবং 4১1 শব্দদ্বরের মাঝে পাথণক্য থাকা সত্তেও *-)31 থেকে কি করে এ! 


শব্দটি গঠন করা বৈধ হতে পারে ? উত্তরে বলা যায়, যেমীন ভাবে 9!) 405৯ চা একে এস 
করে ও) 41 ১৯ ৩- বানানো হয়েছে তেমন ভাবে এ.) 31 ও =.) করে এ! বানানো হয়েছে । 


নিম্নেবার্ণত কাবতার মাঝেও এর উদাহরণ 'বদ্যমান রয়েছে £ { ০ 
হি বারি তা ভ্রু লি পার নকল ঠ 5১ টা Ar AD AAAS 
৩ ০1 ০%-) ৮5 5৮ আশি তি 1 ৮ ১৮48 ৬২-২৭০৪১ 


2 Cad Pd পি পা 


(আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর হে পাপ, তুমি আমাকে ঘৃণা কর, কিস্তু আম তোমাকে ঘ্‌ণ 
করব না)। কেননা এ LIN SU ৩%-) মলতঃ পেস US ০) ছিল ॥ 1-এর হামবাকে 
যাদ দেয়ার পর ut -এর ১১-) এবং ৬রএ-এর 09-4 ৬১5৬ একারিত হওয়ার ফলে একটিকে 
অপরটির মাঝে ৫1421. করার পর 54] (১১৪০ ০9--এর সাথে) হয়েছে। এ! শব্দের ক্ষে্ঘও 
তাই হয়েছে। কেননা 5 শব্দটি মূলতঃ &-)২ ছিল। শব্দের ৮15-তে অবাস্থিত হামযাটি ফেলে 
দৈল্লায় পর এর পাঁরবতে" শব্দের প্রথমে ?3 ১ যোগ করা হয়েছে! ফলে দুই ॥)-এর মাঝে 
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দুটি ৬5৮ একন্র হয়েছে। তাই প্রথম (১২কে দ্বিতীয় (১-এর মাঝে £৬১! করে এ বানানো হয়েছে 
যেমনি ভাবে ৬১) 2) ৬৯ ০%-)-এর মধ্যে বানান হয়েছে। 


৫৯১) ০*৯১)। শবছয়ের ব্যাখ্যা £ ইমাম আব জাফর তাবারী (র) বলেন, ১৯৯১ শব্দটি (৯৯১ 
[রিয়া থেকে ০১১*-৪-এর ওজনে গঠিত একটি বদ এবং ৮০৯৮] শব্দটিও ৮৯১ ক্রিয়া থেকে ১==-1-এরু 
ওজনে গাঁঠত একটি শব্দ। কেননা আরবগণ অনেক সমর 4*২-২ J=-; থেকে ০১৬-৪এর ওজনে ॥*! 
সমূহ গঠন করে থাকে । যেমন তারা ৮৪ থেকে ০৮৮ - ০৪৬ থেকে ৩! 8০-০৮% থেকে ০৮১৪০ 
বলে থাকে তেমনি ভাবে তারা ৯১ থেকে ০৯৯১ ও ব্যবহার করে থাকে, কেননা 1৯১ ধাতু থেকে 
এও (কৰিয়া) ৮৯১ ৮১-এর ওজনেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 


কেউ কেউ বলেছেন, 1২») শব্দটি যেহেতু প্রশংসামূলক শব্দ তাই এর ০*--এর *-$ ০-০ যদিও 
১০০৩ (যের) বিশিষ্ট তথাপি শব্দটি এই ওজনেই ব্যবহৃত হয়। কেননা আরবদের অভ্যাস যে, 
তারা তিরস্কারমূলক (এ গ্রলোকে সাধারণত ০২*-এর ওজনেই ব্যবহার করে থাকে, চাই এর 
০*-এর 4-5 ০৩-০৯-০০০৩ যের) বিশিষ্ট হোক অথবা 23-5 (ঘবর) বিশিষ্ট হোক! যেমন তারা 
দল থেকে 105 ও ২৫৪ এবং ১4-5 থেকে ১১৪ ও ১-444} ব্যবহার করে থাকে । তবে এই দুটি ওজনের 
কোন ওজনই এই 4*--এর 4৯৬ এর ওজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ J $= 
এবং তা থেকে ৫০৮ 4! সাধারণত ৮৬৮ এর ওজনেই আসে । সুতরাং ০৯১1। এবং 1১৯১ 
শব্দদুটো যদ তাদের নিজ এ৭-ট-এর ০০ ৮০-এর ওজনে হত, তাহলে অবশ্যই তারা *৯1১)-এর 
ওজনেই ব্যবহৃত হ'ত! 

যদ কেউ প্রশ্ন করে যে, ০১৯১ এবং (০৯১) শব্দ দুটো ২৯৯১ ধাতুমল থেকে নিগতি হয়ে 
থাকলে তা ১০ (পুনঃ পুনঃ) উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ একটি শব্দ অপর শব্দের অর্থ 
প্রকাশ করতে পৃণন্ি ভাবে সক্ষম । উত্তরে বলা যায়, ব্যাপারাঁট মূলত তা নয়! বরং শব্দদ্বয়ের প্রাতটির 
এমন একটি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে যা অন্যাট আদায় করতে সক্ষম নয়। 

পুনরায় যদ কেউ প্রশ্ন করে যে, শব্দদুটোর এমন কি অথ রয়েছে যা অপরটি আদায় করতে 
সক্ষম নয়? দুই দিক থেকে এর জবাব দেয়া যেতে পারে। 

(এক) আরবী ভাষার দিক থেকে তা হচ্ছে এই যে. ভাষাবিদ মাত্রই জানেন যে, ০৯৪৪ = 
হতে যে সমস্ত ওজনে ৮৭1 ব্যবহৃত হয় এর মধ্যে ০৯৯১ শব্দটি *১৯১1-এর তুলনায় অধিক পরিমাণে 
ব্যৱহৃত হয়? অধিকন্তু ভাষাঁবদগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, ০৯৪-। =-}-এর মাঝে যে সমস্ত 
-এর ৭৯ আছে এবং তা এ }*! থেকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এ ধরনের গুণ প্রকাশক 
শব্দের দ্বারা গুণাছ্বিত সত্তা সাধারণত শ্রেষ্ঠ হল এ সত্তা থেকে যান গুুণাঁন্বিত এমন (| দ্বার। 
যাকে বানান হয়েছে ০৮88 ৮ থেকে তার নিজ ০৮া এর উপর? তবে তা এ $৮! থেকে ব্যাপক 
ভাবে ব্যবহৃত হর না৷ এতে বুঝা যাচ্ছে যে, ০৯৯১ এবং ০৯১ শব্দ দুটো এক নয় এবং একটি 
অন্যাটর অর্থ" প্রকাশ করতে ও সক্ষম নয়? এব্যাখ্যানূলারে আমাদের কণ্ঠ এ বক্তার কণ্ঠের সাথেই 
মিলে যাচ্ছে, যানি বলেছেন যে, আভিধানিক ভাবে :==১!!-এর তুলনায় ১৯৯১) এর অর্থের মাঝে 
আধিক্য রয়েছে 

(দুই) হাদীস এবং 'রওয়ায়েতের দিক থেকে, তা হচ্ছে এই যে, হযরত উসম্লান ইব্‌ন যুফার রে) 
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পেকে বার্ণ 5, তিনি বলেছেন, আম “আাযরামশ রে) কে একথা বলতে শুনোছ যে, ০৯৯১1 সকল 
স্টি জগতের জন্য এবং (==>! শহধমাঘ মু'মিন ব্যক্তিদের জন্য। 






হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রো) রসংলঃল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম টিকে বণনা 
“করেছেন, [তিন বলেছেন, মাররাম তনয় হযরত ঈসা আলাইহিস: সালাম বলেছেন, ৬৯22}! অর্থ হ'ল 

১ ইহ ও পরকালের দয়াময় এনং (৯১)1-এর অথ” হ'ল পরকালের দয়াময়? 

১. উল্লাখত হাদীস দুটো আল্লাহ তাআলাকে রহমান ও রাহীম বলে নামকরণ করার পার্থক্য এবং 


উড শব্দের অর্থের বাভন্নতার প্রত সুস্পষ্ট ইংগিত করছে। একটি ইহকালে দয়াল: হওয়ার কথা 
বুঝাচ্ছে এবং অপরটি পরকালে দয়াল; হওয়ার কথা বুঝাচ্ছে। 





কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, এ দহ ব্যাখ্যার কোন[টিকে আপাঁন সঠিক মনে করছেন ? উত্তরে বলা 

যায়, এর প্রত্যেকটির বিশহুদ্ধতার ব্যাপারেই আমার নিকট এক একটি যথার্থ কারণ রয়েছে। সুতরাং 

এর মাঝে কোনটি বিশুদ্ধ এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন কারণ নেই! কেননা আল্লাহ্‌র রহমান 
নামর মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা রহম নামের মাঝে নেই। 


অথ তান ১*৯১ নামের সাথে সকল স:চ্টি জগতের প্রতি ব্যাপক রহমাতের গণের দ্বারা গুণান্বিত 
এবং (০৯) নামের সাথে তান কতিপয় সৃণ্টির প্রাত বিশেষ রহমাতের গুণের দ্বারা গুণাণ্বিত, চাই 
তা সকল অবস্হার জন্য পারব্যাপ্ত হোক অথবা কোন কোন অবস্হার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। 


"ইমাম আব্‌ জাফর তাবারী (র) বলেন, রাহীম নামের মাঝে আল্লাহ্‌র যে বিশেষ রহগাত রয়েছে 
ৰ ঘাকাঁতপয় মানুষের ভাগ্যেই নস'ব হয় তা দুনিয়াতেও হতে পারে, আখিরাতেও হতে পারে অথবা 
- উ্ভনন জগতেও হতে পারে। কারণ এ পাঁথ‘ব জগতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ম:শমন বান্দাদেরকে বিশেষ 
অনুগ্রহ তথা তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রাত ঈমান আনয়ন করা, ইবাদত করা, তার নির্দেশ 
পালন করা এবং পাপ কাজ থেকে বেচে থাকার তওফক দান করে বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত করেছেন। 
কিন্তু ধারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে কুফরণতে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর 'নদেশের খেলাফ করে 
গ্লুনাহর কাজে জ'ড়য়ে পড়েছে ভারা এ রহমাত থেকে বঞ্চিত হয়েছে! 


এ ছাড়াও যে সমস্ত মুমিন বান্দা আল্লাহ ও তাঁর রস্‌লের প্রতি ঈমান আনয়ন করে ইখলাসের 
প্রাথে আমল করেছে আল্লাহ; তাআলা বৈহেপ্তের মাঝে তাদের জন্য রেখে দিয়েছেন চর দ্থায়শ শাস্তি 
এবং প্রকাশ্য সফলতা! কিন্তু যারা শিরক করে কুফরগতে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য নয়। এতে সুস্পষ্ট 
ভাবে এ কথাই প্রীতভাত হচ্ছে যে, দীনয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানে আল্লাহ তাআলা তাঁর মু'মিন 
বান্দাদের প্রত বিশেষ রহমাত দান করেছেন! 

- তবে দুনিয়াবী নিয়ামত তথা 'রাঁধক সম্প্রসারণ করা, ব:ষ্টির জন্য মেঘকে অনুগত করা. যমীন 
থেকে গাছ গাছাঁল উৎপাদন করা, বাা্ধমন্ত্য এবং শারীরিক সুস্থতা দান করা ইত্যাকার অংসখ্য ও 
অগণিত 'নয়ামতের ক্ষেত্রে মুমিন এবং কাফির সকলেই সমান। অতএব দ্যর্থহখন কণ্ঠে আমরা এ কথা 
যলতে পার যে, ইহ এবং পরকালে আল্লাহ তাআলা সকল সংণ্টির জন্য হলেন রহমান এবং দুনিয়া ও 
আখিরাতে শুধুমাত্র সু'মিনদের জন্য তানি হলেন রাহীম । 


আল্লাহ তাআলার যে রহমাত দুনিয়ার মাঝে সকল মানুষের প্রতি ব্যাপক, যার ফলে তিনি হলেন 
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সকল মানুষের জন্য রহমান! এ সম্পকে যে উদাহরণসমূহ আমি পূবে পেশ করেছি, পক্ষান্তরে এর 
পূণ" পারসংখ্যান দেয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহু তাআলা বলেছেন £ 


পাজি পাপন ARI না 


০ (৯১০০৪) 4851 নি 194৭-3 ols 


“্যাদ তোমরা আল্লাহর নিয়ামতস্মুহ গুণতে চাও তা কখনোও গুণে শেষ করতে পারবে না” 
সেরা ইবরাহীম £ ৩৪, সরা নাহল £ ১৮)! 

আঁখরাতে সকল মানুষের প্রতি যেবাপক রহমাতের ফলে আল্লাহ হলেন সকল মানুষের জন্য 
রহমান--তা হল ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে সফল মানষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং কারো প্রতি 


কোন জুলুম না করা। এ দিকে ইংগিত করেই কুরআন ঘোষণা করছে £ 


ক্চ পালা এ 37 AA 0৮ dA এ aed ৮1 ঢ 


FAG A ass A পি 
4&3 A) (08৩০৪ lg Arla 25৯ of} ১13 28 ০]-22 ০1579 al 01 
কত পা ভরত 
- ৪322 1৭1 


রগ 


“আল্লাহ অণু পারমাণও জুলুম করেন না এবং অপ পরিমাণ নেক আমল হলেও আল্লাহ তাকে 

দ্বিগুণ করে দেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর নিজের তরফ থেকে দান করেন মহান পুরস্কার” সেরা নিসা £ 

৪০)। অথাঁধ যেযা অজর্ন করেছে তা তাকে পুরোপযার দেওয়া হবে, আখিরাতে সকলের জন্য 
আল্লাহ্‌র রহমাত ব্যাপক হওয়ার অর্থ এটাই এবং এ কারণেই আল্লাহ হলেন আখরাতে- রহমান্‌। 


এই পাঁথ“ব জগতে যে রহমতকে মহ়াীমনদের জন্য খাস করে দেয়ার ফলে আল্লাহ তাদের জন্য হলেন 


OA তি পাক 5৪ পা পার্ল 


৯৯১1 এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন £ ৮১৮৯) ০৯১১107৫9৪5 “তানি মামন্দের প্রতি পরম 


দয়াল2”--সংরা আহযাব £8৩)। 

এ গুলো হচ্ছে এ সমস্ত ধমরঁয় বিষয়াদি যা আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য নিধারিত করে 
দিয়েছেন। লাঞ্ছিত কাঁফরদের এ বিষরে কোন অধিকার নেই 

পরকালে আল্লাহ তাআলা মহীমনদেরকে যে খাস রহমাত দান করবেন তা হ'ল এ সমস্ত নিয়ামত 
যা তান জান্নাতে তাদের জনা তৈরগ করে রেখেছেন, যার সঠিক ধারণা করাও মানহষের পক্ষে সম্ভব 
নয়! এর ফলেই আল্লাহ হলেন মহমিনদের জন্য (=) 

১+৭১)। এবং /০৯১/-এর অপর একটি ব্যাখ্যা দাহ্হাক হযরত আবদদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে 
বর্ণনা করেছেন, তিন্‌ বলেছেন, আর-রহমান শব্দাটি রহমাত শব্দ থেকে নির্গত ০১৬-এর ওজনে 
ব্যবহ্ৃত একটি আরব শব্দ 

০৯৯১ এবং ২৯2 শব্দদ্বয়ের অর্থ হাল +৬০১ 01 2] ০৮১05১৭1৮57) 
45005 পাই: Of আশি 07 le 5৭5৭1 এ০-৭-৪15 অথাৎ “এমন করুণাময় সত্তা তিনি, যার 
প্রতি দয়া করতে চান, তার জন্য অতীব দয়াল এবং যার প্রীত কঠোরতা প্রদর্শন করতে চান তার 
অন্য অতীব কঠোর”! হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো)-র এ ব্যাখ্যা পারহ্কার ভাবে এ কথাই প্রকাশ 
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করতে চাচ্ছে যে, যে গুণের ফলে আমাদের প্রতিপালক ৩৯৯) সে গুণের থারা তান ৯৯) ও বটে। 
যদিও ০**১ নামের মাঝে এমন অথ” রয়েছে ষা *১) নামের মাঝে নেই। কেননা তার নিকট ০৯৯১1] 
এএয় অথ“ হ'ল ০০0০3) ০ ০৮5৪০] এবং *০৯০)-এর অর্থ হ'ল 44 5-১) ৯৪ ০৪০11 
"ইমাম আব জাফর বলেন, ০৯৯১) এবং *১৯)-এর ব্যাখ্যায় 'আধষরামশ এবং রসজংললাহ 
স্াল্লাপ্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আম যে রিওয়ায়েত পূর্বে উল্লেখ করোছি তা হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা)-র এ ব্যাখ্যার সাথে সামল্পস্যপূর্ণে। যদিও হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) এ ব্যাখ্যা এ তথ্যের 
অধিক অন:কূলে তবুও ০৯৯১ শব্দের মাঝে এমন অর্থ রয়েছে যা ৮») শব্দের মাঝে নেই? 


“আতা আল খ:রাসানগ (র) থেকে ০+৯১। ও ৮০৯১) শব্দদ্বয়ের তৃতীয় একটি ব্যাখ্যাও রয়েছে। 
তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র নাম ছিল ১৯৯) কিন্তু এ নাম যখন পাঁরবর্তন্‌ করা হ'ল তখন্‌ তাঁর নাম 
হল ০৯১1) ৩০৯৯৪) 1 

ইমাম আবূ জাফর তাবারখ বলেন, “আতা যে কথা ব্যক্ত করার ইরাদা করেছেন তার মর্ম হ'ল এই 
যে, ১৯) আল্লাহ্‌র নামসমূহের একটি নাম ছিল কোন মানূষ এ নামে নিজেদের নাম রাখত না। কিন্তু 
নবওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মহসায়লামা যখন এ নামে নিজের নাম রাখল (এটাই হ’ল আল্লাহ্‌র নামের 
অশোভন'য় পারব €ন) তখন আল্লাহ তাআলা জালা শানুহ এ মে সংবাদ দিলেন যে, তাঁর নাম 
হল ০১৯০1 -০৯৯)। এ সংবাদের মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানঃষের নিকট স্বাঁয় নামকে, এ নামের দ্বারা 
নামকরণ কৃত ব্যক্তির নামের থেকে পার্থক্য করে দেয়া? যাতে মানুষ এ নামের দ্বারা নিজেদের 
নামকরণ না করে। অতএব এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দ2?ট নাম একত্রিত ভাবে কেবল তাঁর জন্যই 
_ব্যবহত হতে পারে। অন্য কারো জন্য নয়। 


‘কোন মানুষ যদি তার নাম ১৯৯১ অথবা এস) রাখে তবে তা জাইয আছে। তবে ১৯) ও 1০৯) 
একাপিত করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা জাইয নেই। এ হিসাবে ‘আতা আল- 
খৃরাসানাঁর বক্তব্যের অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ৬৯৯)-এর সাথে ০৯3 শব্দটিকে 
যোগ করে তাঁর নিজের নামকে অন্যের নাম থেকে আলাদা করে দিয়েছেন বরং সম্ভাবনা আছে 
যে, আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের নামকে মাখলংকের নাম থেকে আলাদা করার জন্য উল্লিখিত শব্দদ্ধয়ের 
লাথে নিজের নামকে খাস করে নিয়েছেন, যাতে মানুষ শব্দ দুটোকে একত্রিত ভাবে প্রয়োগ করার 
ফলে বুঝতে পারে যে, এ শ্বব্দ দঃ,টোর দ্বারা আল্লাহ তাআলাকেই বুঝানো হয়েছে, কোন মানুষকে 


নয়। যাঁদও উভয় শব্দের মাঝে অথগত আধিক্যের দিক থেকে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে! 


ইমাম আধ জাফর ভাবার বলেন, কাঁতপয় স্থৃলব্যীদ্ধ সম্পন্ন লোক মনে করে যে, আরবের 
লোকেরা ৩৫৯৯) শব্দের সাথে পরিচিত ছিল না এবং এ শব্দাট তাদের অভিধানেও বিদ্যমান ছিল না। 
এ কারণেই আরব মুশরিকরা নব করম সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে ০৯১ 9 
(রহমান কে)? 1১১৭1) এস্ল্য। (আমরা কি সিজদা করব তাঁকে যার 'পম্বন্ধে আপন আমাদেরকে 
হুকুম করছেন)? যেন তারা শব্দটিকে চিনছেই না, এ খেন তাদের নিকট একেবারে দুবোধ্ায। ইমাম 
আব জাফর তাবারখ রো) এ-সব ভিবেকহধন লোকদের লক্ষ্য করে বলেন যে, মুশারকগণ তো 
লাঠিক বিষয় সম্পকে অবগত ছিল না! সুতরাং ০৯৯১1 ৮3 বলে প্রন করাতে এ কথা কি করে বুঝা 
যেতে পারে যে, শব্দটি তাদের নিকট অপারচিত ছিল ? আঁধকস্তু আপনারা ক নিম্নবার্ণত আয়াত- 
খানা কখনো [তিলাওয়াত করেন নি? তাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ 
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AS wr পারি Ar পাপা বীর এও ar পারা A JI পপ eae 


- (৮১ lial Cyt 1 »-1৯-৯১-৪ ol) (৯ be-3! ১-১১-)। 


(আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে [মুহাম্মদ (স)-কে] এমন ভাবে চিনে যেমন নিজেদের 
সম্ভান দেরকে চনে ৷) এতদসত্বেও তারা তাঁকে মিথঢাবাদশী বলেছে এবং তাঁর নবৃওয়াতকে অস্বীকার 
করেছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তারা তাদের নিকট প্রমাণিত এবং সংপারাঁচত বাস্তব বিষয়কে দ্বিধায় 
অগ্বীকার করত এবং এটাই ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস। তাই তাদের এ অস্বগকীতি উল্লিখিত 
শব্দটি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দুবেধ্যিতার দলগল হতে পারে না। কতিপন্ন, অজ্ঞ ব্যক্ত এক অজ্ঞ 
ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে যে, কবিতাটি পাঠ করোছল তাতেও ০৯) শব্দটি যে তাদের নিকট পাঁরচিত 
ছিল এ কথারই জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় £ 


eA aad IFAS পা Aree AeA ঠা লজ পান 


- rac ১) ০৯৯০] AY তি ভিত 55014008585 


দূ পা পাতা 


. (কেন এই ষুবত? মহলা এ অসভ্যকে প্রহার করল না, আমার প্রস্থ রহমান কেন তার ভান হাতটিকে 
টুকরা টুকরা করে দিলেন না ?) 
অনুর পভাবে সালামা ইবন জানদাল আত-তাহুবাীঁ বলেছেন, 


J are Jad পাম ERE পাল Aare HA ABA Ait AS AGS 


- S13 ১৪7৭০ ৭৮০1) FU ly — nals tests bile ০415 


€তঁড়িঘাঁড় করেছ তোমরা আমাদের ব্যাপারে যেমন তাঁড়ঘড়ি করাছ আমরা তোমাদের ব্যাপারে? 
মূলতঃ গ্রান্হবন্ধন করা ও খোলা (দয়াময়) রহমানের ইচ্ছাতেই হয়। 

ইমাম আবূ জাফর ভাবারী (রা) বলেন, “তাফসাঁরকরেদের তাফসণর সম্পকেস্বপ জ্ঞানের আধ- 
কারী এবং পবসার তাফসীরকারদের থেকে যাদের রওয়ায়েত খুব কম এ ধরনের কাতিপয় লোক 
মনে করেন যে, ০৯৯০ শব্দের রূপক অথ" হল ২১-১)! $১ এবং (১৯১) শব্দের রূপক অথ হ'ল 
৮১1১) 1 তাদের ধারণা হ’ল আরবী ভাষায় যেহেতু যথেষ্ট ব্যাপকতা বিদ্যমান তাই আরবগণ কখনো 
কখনো এক শব্দ থেকে একার্থবোধক দ7াট শব্দ গঠন করে থাকেন এবং এ নিয়মের অনুসরণ করেই 
তারা বলেন, 1৯১1 ০144-3 এ দাবীর সমর্থনে তারা বারাঞ্জ ইব্‌ন মুস্‌:হির আত-তায়শ-এর নিম্ন 
বাণতি পংতিটি উল্লেখ, করেনঃ 


মা] নি পাছত পর Arr Bard Cad AMA JA পাপা পাতা 


শি rz! &০০0১৯-$ সপ alee শত ৫22 ১৭1 ৮০87) ০05০1 5 


(এমন অনেক বন্ধধ আছে ধারা পান্পান্রকে মধুময় করে তোলে । আমি তাদের মদ পান করালাম 
তারাগুলো যখন ডুবে গেছে)। এ ক্ষেত্রে তারা ৪44! ও ০৮44 সম্বলিত পংতিপ মত আরো কতিপয় 
পংতি প্রমাণ স্বরূপে পেশ করেছেন? ০৯৯১1 এবং ৮১৯১1 এর অর্থের. ব্যাখ্যায় পার্থক্য বর্ণনা করে- 
তারা বলেছেন যে, ৩*৯১)-এর অথ” হ'ল ৮৯১)। ১3 এবং ০০৯১)-এর অর্থ’ হাল ৮১50 শব্দ দুটোর 
ব্যাখ্যা মূলতঃ তারা সহগহ অর্থ বলা ত্যাগ করেছেন। তারা উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে চেয়েছেন 
এমন দুটো শব্দের--ষা ব্যবহৃত হয় একই অথের জন্য। কিন্তু তারা এমন শব্দের উল্লেখ করেছেন যা 
নিধারণ করা হয়েছে দুই অর্থের জন্য। অথচ এটিকে তারা উদাহরণ পেশ করেছেন এমন বিষয়ের যা 
একাধিক শব্দ হওয়া সর্েও একই অর্থে“ ব্যবহৃত ॥ 
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একথা সন্দেহাতশত ভাবে সত্য বে, 2৮৯) 55১ মূলত রহমাত ও করুণার অধিকারী সত্তাকেই 
এলা হয়! বস্তুত এই রহমাত ও করুণা হল তাঁর একটি [বিশেষ গুণ, 1৯1১0) শব্দাট হল ০১১৮১ 
(গৃণান্বিত সত্তা)_-এই [হসাবে যে, তিনি ভাঁবষ্যতেও রহমাত বর্ষণ করবেন, অতীতেও করেছেন 
এবং বতণমানেও তা অধাহত রয়েছে! তবে 2৮৯১1) 55-এর মাঝে “রহমাত আল্লাহ্‌র একট বিশেষ 
গুণ” এ কথার প্রতি যেমনি ভাবে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে ৮১০1 শব্দের মাঝে এমনাঁট নেই। 


০৯৯) এবং (১৯) এমন দুটো শব্দ যা বানানো হয়েছে একটি শব্দ থেকে, মাঝে শব্দগত পার্থক্য 
থাকা সত্বেও অর্থগত দিক থেকে প্‌ণঙ্গি মিল রয়েছে” এ কথা আর বলা যেতে পারে কি 


ইমাম আব জাফর তাবারখ বলেন, তাদের উীল্লাখত মতামত যেহেতু কোন নিভরষোগ্য ভিত্তির 
উপর প্রতিচ্ঠিত নয় তাই তাদের অজ্ঞতাই এতে ধরা পড়েছে অবশেষে । 

যদ কেউ প্রশ্ন করে, এ শব্দটিকে কেন ১৯৯১]-এর পাবে এবং ৩৯৯১1 শব্দটিকে কেন 
€*১11-এব পূর্বে উল্লেখ করা হ'ল ?- এর উত্তরে ল্লা যায় আয়ব্দের অভাস হ'ল যখন তারা কারো 
সম্পকে কোন খবর দিতে ইচ্ছা করেন, তখন তারা প্রথমে তাঁর ম-ল নামকে প্রয়োগ করেন এবং পরে 
এর গণাবলশীকে প্রকাশ করেন। কার সম্পকে" খবর দেয়া হচ্ছে শ্রোতা যাতে একথাটি পরিচ্কার 
ভাবে বঝতে পারে এ উদ্দেশো গুণাবলীর পূর্বে নাম উল্লেখ করা আরবদের নিকট একটি অপাঁরহার্য 
{বষয়। তাই আত্রাহর নাম সমহের ক্ষেত্রে এ নগীতর অনুসরণ করেই এ! শব্দটিকে ০+১-এর 
পূর্বে এবং ০৯৯১-কে ৯51-এর পর্ব উল্লেখ করা হয়েছছে। 


আধকন্তু আল্লাহ তাআলার নামগুলো সাধারণত দূই প্রকার! এক£ এমন কাঁতপয় নাম যা আল্লাহর 
জন্য খাস। এ নামে কোন মাখল কের (স:ঘ্টির) নামকরণ সম্পূ্ণ* নিষিদ্ধ । যেমন, আল্লাহ রহমান 
খালেক ইত্যাদি। দুই £ এমন কাঁতপয় নাম যন্বারা কোন মাখলহকের নামকরণ করা অবৈধ নয়. বরং 
ম্‌বাহ | যেমন রহম. সাম'ঁ, বাসর ও কারাঁম ইত্যাদি! সুতরাং যে নাম আল্লাহর জন্য খাস এবং 
মাখলের জনা হারাম এ নামকেই প্রথমে উল্লেখ করা উচিত । যাতে শ্রোতা প্রথম দৃচ্টিতেই বুঝতে 
পারে যে. এটা হামদ ও মহত্ব বর্ণনা করার জন্যা অতঃপর উল্লেখ করা হবে & সমস্ত নাম যার দ্বারা 
মাখথল্‌কের নামকরণ করা হল মুবাহ বা বৈধ ॥ 


__ আল্লাহ্‌ তাআলাও তাঁর সন্তাগত নাম তথা আল্লাহ শব্দের দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। কারণ 
'উল্‌হয়্যাত’ অথে'র দিক থেকে এবং নামকরণ করার দিক থেকে তা কোন ভাবেই আল্লাহ বাতণত 
অন্যের জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং হতে পারে না! কেননা আমরা পর্কেই আলোচনা করোছ যে, আল্লাহ 
শব্দের অর্থ হল মা'বৃদ, আর আল্লাহ ব্যতীত যেহেতু অন্য কোন মা'বূদ নেই, তাই এ নাম তাঁর জন্যই 
নার্দস্ট। এ নামের দ্বারা কোন মাখলকের নামকরণ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম? যদিও এ নামের 
দ্বারা নামকরণকারশ ব্যাক এমন অথের ইচ্ছা করে-যে অর্থের ইচ্ছা করে কোন দুষ্ট লোক 4৯০০ 
বলে নজর নামকরণ করে এবং কোন খারাপ আকৃতি সম্পন্ন ব্যাক্তি ১৯ সেংন্দর) বলে নিজের 
নামকরণ করে। 

তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তাআলা একাঁধক আয়াতে ইলাহততে বিশ্বাসী ও স্বীকৃতি 


| ০০51 ০ 


ঢানকারণ ব্যাক্তির নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে বলেছেন, 40 ৮০" 511 আল্লাহ্‌র সাথে শরীক 
কিকোন ইলাহ্‌ রয়েছে)? 
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V০ তাফস'রে তাবারী 


অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ! এবং ১৯৯১ নামের সাথে নিজের বৈশিণ্ট্যের কথা ঘোষণা 
করেছেন £ | 


15554 ১ পকাক dor airs ডল olan ৩ পা 34 2 
= ডে) 5 উদ) 41355050৮01 ০০৮৪1329511 lye) 03 
> 2 
“বল, তোমরা আল্লাহ্‌ নামে ডাক বা রহমান নামে ডাক তোমরা যে নামেই ডাক সকল সংদ্দর 
নামই তো তরি” । (সুরা বনী ইসরাঈল £ঃ ১১০) 
উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর সত্তাগত নামের পরেই 'দ্বিতখয় স্থানে রহমান শব্দাট উল্লেখ 
করেছেন। কেননা এ নামের সাথেও মাখলুকের নামকরণ করা 'নাষদ্ধ। যাঁদও অর্থের দিক থেকে 
আংশিকভাবে হলেও কোন মানুষ এ নামে নিজের নামকরণ করার প্রবণতা দেখায়। কারণ 
আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন মানুষের জন্য উপাসনার উপযোগ! হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না--তবে রহমাত 
গুণের অধিক সমাবেশ কোন মানুষের মাঝে ঘটতে পারে এবং এর যথেষ্ট সম্ভাবনাও রয়েছে? এ 
কারণেই আল্লাহ নামের পর রহমান নামকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে! 
ইমাম আব: জাফর (র) বলেন, আল্লাহর রহণম নামাঁট সম্পকে” আমরা পর্বে উল্লেখ করেছি 
যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর লোকও এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে। তবে রহমত হল আল্লাহরই এক 
বিশেষ গুণ । 
সুতরাং আমাদের পূর্ব আলোচনা অনুপাতে এবথাই বুঝা যাচ্ছে যে, রহাঁম নামটি এ সমস্ত 
গুণবাচক নামের অনস্তভূ‘ক্ত যা স্তাগত নামের পর ব্যবহত হয়। এ জন্যই রব্বুল আলামীন এ 
শব্দটিকে ০৯২)-এর পূর্বে এবং ০৯১ শব্দটিকে (০*৯১এর পর্বে উল্লেখ করেছেন্‌। 
প্রখ্যাত তাঁবঈ 'হযরত হাসান বসরশ (র) ১৯ শব্দের ব্যাখ্যায় আমাদের অনুরহপ মত প্রকাশ 
করেছেন। তিনি বলতেন, ১৯) নামটি আল্লাহর এ সমস্ত নামের অন্তর্ভুক্ত যার দ্বারা কোন মানুষের 


নামকরণ করা সম্পূর্ণ হারাম বানবিদ্ধ। এ বিষয়ে উম্মাতের ইঞ্জমাও রয়েছে। হাসান বসরা এবং 
অন্যান্যদের বাণী আমাদের পবোলিখিত আলোচনার সত্যতা প্রমাণ করে? 
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Wwww.almodina.com 


এ 


@ 


es ৭ কার 
(5৫418 
৭ আয়াত, ১ রুকু', মন্কী 
॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহৱ নামে ॥ 
প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, 
যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, 
. কর্মফল দিবসের মালিক । 
আমর! শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থন। করি, 
আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, 
তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, 
, যারা ক্রোধ নিপতিত নয়, পথভ্রষ্টও নয়! 
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.আমরা যা কহ পূর্বে আলোচনা করেছি, 


সূরা ফাতিহা ৮৫ 


সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যা 
৮৮ THA জবা Ir 
cored! ৰ) DB asx dl 


dl শি 


“প্রশংসা জগং সমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।” 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী রে) বলেন, এ ০৬৯1-এর অর্থ হল সকল কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ 


র জন্য, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের জন্য নয় এবং সংষ্টি জগতের অন্য কোন 
বনহুর জনাও নয়--যাদেরকে ইলাহ বলে ধারণা করা হয়? এই প্রশংসা ভার এ সমস্ত অসংখ্য ও অগণিত 
অন:গ্রহের বালিময়ে যার ছারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অনুগ্হীত করেছেন, যার সংখ্যা তিনি ব্যতীত 
অন্য কারো পক্ষে জানা সগ্তব নয়। যেমন ইবাদতের জন্য উপযুক্ত উপকরণের ব্যবস্থা করা, ফরয 
কাজগুলো বথাযথ ভাবে আগ্জাগ দেয়ার জন্য বান্দার অক্ষ-প্রত্ঙ্গুলো যথাস্থানে কায়েম রাখা, সাথে 
পাখি জগতে তাদের জীবিকার সম্প্রসারণ করা ও জীবন ধারণ করার জন্য উপযুক্ত 


সাথে এ ক্ত 

খাদ্য সরবরাহ করা, আল্লাহ্‌র উপর তাদের কোন হক বা অধিকার না থাকা সত্তেও এগাঁনভাবে জ্শীবকা 

অজনের জন্য তাঁর পক্ষ হতে সতকর্করণ এবং স্থায়ী আবাস ভূমি জান্নাতের মাঝে সখ-সাচ্ছন্দের 
৫. 


সাথে থাকার জন্য বিশ্ববাসীর প্রত তাঁর উদাত্ত আহবান জানান প্রভাতি তাঁর মহান দানের অস্তভুক্ত! 
তাই এ সমভ্ত অনুন্ত্রহের কারশেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। 

ল্লাহ্‌ রব্বৃল আলামঈনের বাণ এ ৮০৯) সম্পকে 
মমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং অপরাপর সাহাবা 


জালা শান নহ, 


ইনাম আবু জাফর ভাবার রে) বলেন, অ 


থেকেও কাতিপর রওয়ায়েত বর্ণিত আছে। 

[তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (জা) রসংলংজলাহ 
ন, হে রঃ ম্মাদ, আপনি বলুন এ এ» (সকল 
লেন, 4১ ১৯*]1-এর অর্থ হল সকল কৃতজ্ঞতা 


হযরত ইব্‌ন আব্বা রো) থেকে বাঁণভি, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 
প্রশংসা আলাহ্‌রই)। অতঃপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) ব 
ও তাবেদারশ আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। এ কথা বলার পাশাপাশি তার নিয়ামত, হিদায়াত এবং উৎপাত্তকরণ 
প্রভৃতি ব্ধয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা । 


রস.লঃলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওরা সাল্লাদের সাহাবী হযরত হাকাম ইব্‌ন উমায়র (রা) 


রস:লুল্লাহ (স) থেকে বণনা করেছেন, তিন বলেছেন £ যখন তুমি বললে, ০১-০:৮৯-01 ০) 4 ১০৯] 
তখন তুমি আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে! সুতরাং তান তোমার প্রতি তাঁর 
নিরামতকে বাড়িয়ে দেবেন। 

ইমাম আবু জাফর তাবারণ বলেন, কেউ কেউ বলেন বে, 
সুন্দর গব্ণাবলর দ্বারা তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয় এবং 4 ১54 বলে আল্লাহ্‌র নিয়ামত 
এবং তাঁর অনঃগ্রহের গন্য তাঁর প্রতি প্রশংসা নিবেদন করা হয়! 

কা'ব আল-আহবার (র) থেকে বাণত, তান বলেছেন, এ এ! হল আল্লাহ্‌ পাকের প্রশংসা 
সংচক শব্দ। তবে তা কি ধরনের প্রশংসা এ সম্পর্কে তিনি কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেন নি। 
সালুল? হযরত কা'ব রে) থেকে ধণণনা করেছেন, তান বলেছেন, কারো ১৯) বলাই আল্লাহ্‌র 


প্রশংসা করা 


“১ »৯* বলে আল্লাহর নাম ও তাঁর 
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৮৬ তাফসগরে তাবার? 


আসওয়াদ ইবন সার!’ রে) থেকে বত ষে, নববী করগম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহ' 
য়া সাল্লাম বলেছেন £ কোন দানসই আল্লাহ্‌র নিকট 4; এ)! থেকে অধিক প্রির নয়। এ কারণেই 


ভান তাঁর নিজের প্রশংসায় এ ==! বলেছেন। 


ইমাম আব: জাফর তাবারখ রে) বলেন মে, আরব্শ ভাষা সম্পকে" পারদশর্শ লোকদের নিকট শোকর 


বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে 4১ ১৯1 বলার খাতার ব্যাপারে কোন প্রতিন্ধকতা নেই। এতে 


প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ১৯ শব্দটিকে ১%৩-এর স্থলে এবং ১৪৩ শব্দটিকে »৯৯এর স্থলে প্রয়োগ করা 
ব্যাপারটি এরুপ না হ'ত তাহলে 1১53 2 ১০৯ বলা জায়েয হত শা। 
এ 4৯)। হল £4] ক্রিয়ার ১১৭ বা শব্দমূল। কারণ 4 যদি ০৯৯ 
ব্যবহার 


যেতে পারে। কেননা যদি 
অতএব বলা যেতে পারে বে, 
“এর অর্থে“ ব্যবহৃত না হত, তাহলে [ভিন্ন অর্থ এবং ভিন্ন শব্দের দ্বারা ১৬৯ ক্রিয়ার gant 
করা অবশ্যই ঠিক হত না। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, ০৮০) ০) এ ৪০৮ 


না বলে 4-৪)! শব্দের সাথে ০1 ও (3 কেন যুক্ত করা হয়েছে এখং এর মূল কারণ কি? 

উত্তর £ »**]1-এর সাথে ))। ও () যুক্ত করার ফলে এর এমন একাঁট অথ সন্টি হয়েছে বা 
51 ও 1 ব্যতাঁত ১৯» শব্দ প্রকাশ তে সক্ষম নর। কেননা ১৯৯-এর সাথে ঠা! ও (3 যোগ 
করার ফলে এর অথ“ হয়েছে সকল প্রশংসা এবং সাঁবৰ্ক কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য। যদ এর থেকে 
il ও £১ কে ফেলে দেয়া হর, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে, বক্তার এ প্রশংসা আল্লাহর জনা? সকল 
প্রশংসা বুঝাবে না। কেননা | ও ৪১ তু এস-এর অর্ধ হ'ল 1৮৬৯ অথবা এ 5৮ হা 
40) ৮৯০11 তবে সরা ফাতিহা পাঠ করার সময় যে ব্যাক্ত ০১০১৭) ০১ এ ৯৯৯৭ পাঠ করে, তার এ 
পাঠের অর্থ এ) ০০৯1 নয় বরং এর অথ তাই যা আমরা টি উল্লেখ করেছি ॥ অথ সকল প্রশংসা 
আল্লাহরই জন্য, তাঁর উলযহয়যাতের কারণে এবং খে সমস্ত নিয়ামত তিন তাঁর বান্দাদের দান 
করেছেন তার জন্য, যার দজ্টান্ত দীন দিয়া ইহকাল ও পরকালে কোথাও নেই। এ কারণেই 
উম্মাতের উলামায়ে কেরাম ও িরাজাত িশেবগ্রগণের কিরাআত ধারাবাহিক ভাবে ০) এ ১০৯) 
০-০৮৯।-এর এএস্য-এর ১ অক্ষরে ০3) (গেশ)এর সাথেই চলে আসছে, ৮১ তথা যব্রের সাথে 
নয়। ফলে উীল্লুখত বাক্যের অর্থ হবে 15৯৯ এড একস । 

ইমাম আব জাফর তাবারখ রে) বলেন, যাঁদ কোন কার! সাহেব জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে 
৯৯৯] শব্দটিকে যবরের সাথে পড়ে, তবে সে হবে আমার নিকট অর্থ বিকৃতকারাী পাঠক এবং 
এজন্য শান্তর উপযোগশ। যদ কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, এ ক্ষেত্রে এঃ ১-০৯] কি 
হিসাবে বলা হয়েছে? এতে কি আল্লাহ তাজালা প্রথমে নিজের প্রশংসা করে আমাদেরকে এ ভাবে 
বলার জন্য তা'লঈম দয়েছেন, যেমন হলা হয়েছে এ} 4 ৮৪৮১১ (আল্লাহ্‌ এর দ্বারা নিজের 
গুণ বর্ণনা করেছেন) ? যাঁদ ব্যাপারটি তাই হয়, তাহলে তেল ৮5659 ০০৯৪ ৮5৮১-এর অথ 
ক দাঁড়াবে ? অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা হলেন মা'ব্‌দ, আধেদ নন। নাক এ বাক্যটি হযরত জিবরাঈল 
(আ) অথবা রসলঃল্লাহ সাল্লাল্লাহ7 আলাইহি ওয়া সালামের বাণী? যদি তাই হয় তবে তো এই বাক্য 
আল্লাহ্‌র কালাম হতে. পারে না। 


উত্তর £ এর কোনাটই নয় বরং এ. হল আল্লাহ্‌র কালাম। তবে এ আয়াতের মাঝে আল্লাহ 
তাআলা তাঁর হাম্‌দ বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সেইগব গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন যার তানি 
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সুরা ফাতিহা ৮৭ 


নাদেরকে এ বিষয়টি শিক্ষা িরেছেন এবং তাদেরকে পরাক্ষা করার জন্য 


ৰোগা! অতঃপর তিনি তাঁর 
বল, তোমরা ৮১ 49 একা 


-"এর তিলাওয়াতকে তাদের উপর ফরয করে দিরেছেন, অতঃপর বলেছেন, 
2৯)৮২)। এবং বল তোমরা 5৪-২২১ ০5!) 4৪২-১} ৮5৮1 আল্লাহ্‌র বাণী ৯৪৫৯-৮5-৮1 (আমরা 
শুধু তোমারই বন্দেগী কার) এ পমন্ত বিষয়সনূহা থেকেই যা আল্লাহ্‌ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন, 
যাতে লোকেরা তা পাঠ করে এবং অথথ মোতাবিক তাঁয় প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে! মূলতঃ এ 
আয়াতাট ০৪৮1 ০১ ৯ এ০৯)1:এর সাবেই লংশ্লিষ্ট। এই হিপ্নাবে আয়াতদ্ধর়ের অর্থ হবে 
এই যে, আল্লাহ তাজালা যেন বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, 15৯ 515815154 অথতি 
তোমরা এই এই কথা বল। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ষে, 1319-5 শব্দাট কোথায়, ধার ভাত্ততে আপাঁন 
এ ব্যাখ্যা করছেন ? 
উত্তর £ আমরা পরেই আলোচনা করেছি যে, আরবদের অভ্যাস হল, কোন শব্দের স্থান যদ 
পুগ্রাসন্ধ হয় এবং যদি শ্রোতা আলোচনার বাহ্যিক শব্দগুলোর দ্বারাই ৮১১৬৯ (উহ্য) শব্দটিকে ও বুঝে 
নিতে পারবে বলে কোন সন্দেহ না থাকে, তখন তারা প্রয়োজন পারমাণ বাঁহ্যক শব্দ রেখে আলো- 


চনা থেকে কিছ শব্দ তা রাখে । বিশেষ ভাবে উহ্যকৃত শব্দগুলো যাঁদ ১- (কথা) অথবা 
J 03১0 (কথার ব্যাখ্যা) হয় তাহলে তারা এগুলোকে অবশ্যই উহ্য রাখে। যেমন কোন এক কাঁব 


বলেছেন, 
এট EIN] be BU পদ) ওঠ ভি ভে ৯৮15 


১৭৪3 ৪-* €) ১৮৮11 0038 টি [*+৯০-২৮ ৩৯৭ ০৮৮11 JUS 


(আমি জানি যে, আমি অচিরেই দাফন হয়ে যাবো-যখন ভ্রমণে অনভ্যস্ত -গোৌরবণা মহলাগণ 
ভ্রমণ করবে। প্রশ্নকারণবা (জিঙ্গেস করল, কার জন্য তোমরা কবর খনন করেছ ? তখন সংবাদদাতাগণ 
তাদেরকে বলল, উর) ইগাম আব: জাফর তাবারখ (র) বলেন, শেষ পংাশুর মূল বাক্য হল 
১2) ০০১) ০৬0 0১১৮১ ০08 (সংবাদদাতাগণ ফলল, মৃত ব্যাক্তি হল উর) এখান 
থেকে ০৯] শব্দটিকে লোপ করে দেয়া হয়েছে? কেননা বাক্যের মাঝে এমন শব্দ রয়েছে যাবি লু 
শব্দটির প্রতি হীক্গিতবহ অন্হর্প আরেকটি কাবতা নিশ্নে দেয়া হল 

_ 50307850505 (ঠা ভে এই) 295 
(তোমার স্বামীকে আমি রণাংগনে দেখেছি গলায় বশ ও তলোয়ার ঝৃলন্ত অবস্থায়)। এ বিষয়ে 
আমরা সকলেই অবগত যে, বশ ঝুলানো থাকে 'না। তবে বশ ঝুলানোর বথা বলে কবির উদ্দেশ্য হল 
৮৮০) ০৮৮5 বুঝানো! িস্তু কবিতার অথ যেহেতু অত্যন্ত সুস্পণ্ট--তাই কাব বিলোপকৃত 
শব্দটিকে উল্লেখ না করে বক্তব্য দ্বারা যা প্রকাশ পেরেছে» তাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এমনি ভাবে 
আরবের লোকেরা মুসাঁফর ব্যাক্তকে বিদায় সম্ভাযণ জানানোর সময় ১» (ভ্রমণ কর) এবং t=! 
(বের হও) শব্দগুলোকে বিলোপ করে বলে, (7 ১৭+ | কেননা এর অর্থ সকলেরই জানা। 
বাঁদও শব্দগুলোকে দৃশ্যতঃ উল্লেখ করা হয়নি! এমনিভাবে ৩:*!!। ০) এ এন) থেকেও | 1 
ক্রিয়াটিকে বিলোপ করে দেয়া হয়েছে? কারণ -৩-)-562-এয় দ্বারাই ll ০ ) 0 ace] 
"এর মুল উদ্দেশ্য তথা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের দেশ পাঁরগ্কারভাবে বুঝা বাচ্ছে, যার ফলে 
বিলোপকৃত শব্দটিকে প্রকাশ করার আর কোন প্ররোজন নেই। 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তিন বলেন, একদিন হযরত [জিবরাঈল (আ) 
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৮৮ তাফসশরে তাবারাঁ 


রসলঃল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপন পড়ুন এ 4৯৯) 
৩২৮৮৯) ০১ সেমন্ত প্রশংসা বিশ্বগালক আল্লাহ্‌র জন্য) অতঃপর তিনি বললেন, জিবরাঈল (আ) 
রসৃলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে যে বিষয়টি শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আ'দৎ্ট হয়েছেন, 
[তিনি তাই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বাণী ০5-৯৮} ০১% ১০৯]। সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস (রা)-র এ বর্ণনা মূলতঃ আমাদের পেশকৃত আলোচনার যথাথ“তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট । 


৮) শব্দের বাখা। 
ইমান আব জাফর ভাবারী (র) বলেন, 4১1 **$-এর ব্যাখ্যায় &! শব্দাট সম্পকে ও পুর্বে আলোচনা 


করা হয়েছে। তাই এখানে প্‌নরোল্লেখ নিজ্্রয়োজন। 
৩০১ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, শন্দাট আরবী ভাষায় বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
(১) অনৃসরণযোগ্য নেতাকেও আরবণ ভাষায় ১ বলা হয়! যেমন কাব লাথখদ ইন্‌ন রাবজাহ: 
বলেছেন, 
৮০৮১ ১2 ৩৩০২ কয ও ১১৪ ৯ চে ও 2 এ >) (৮7) ১%-৯ ls 
(কিন্দার সদরি ও তার ছেলেকে এবং মা'আদ্দের সদরিকে তারা শ্রশন্ত নীচু ভীম ও সাইপ্রাস 
বৃক্ষের মাঝে হালাক করেছে)! এ কাঁবতার 2 ১5 ০১ বলে 54-85 এ-৪এ অর্থত িন্দার সদরিকে 
বুঝান হয়েছে। যুবয়ান গোত্রের কাব নাঁবগাহ অনুরূপ বলেছেন £ 
(1) SAILS ৩87১৮ এ) 05 4৫-] 54582 ৬৯৪ ৬৯ baal তো পাস 
(নু'মানকে না পাওয়া পর্যন্ত তার দিকে অগ্রসর হতে থাক, আমার নতুন ও পুরাতন মালের নদরি 
তোমার জন্য উৎসর্গ হোক)। 
(২) ৬৫৪ হল তথা মংশোধনকারণী ব্যাক্তকেও আরবী ভাবায় এ) হলা হয়, যেমন 
ফারায্‌দাক ইব্‌ন গালিব বলেছেন £ 
এ git all ও lee তা dn ১ 28৯ KEJLeS 158৮ 
[তারা (কবিতার পবেজলিখিত ব্যাক্তগন) পানি উদ্ভিদ থেকে প্রন্তুত এমন তেলের মত যা অপাঁর- 
শোধিত চামড়ায় আটকে রাখা হয়েছে] ৷ এই পরধাঁততে ০3-224 ১০০ ২১] ৪ বলে কাব বুঝিয়েছেন 
০৮5 ০০৪ ৬-22] ও অপারশোধত)। এমনিভাবে যখন কেউ তার তৈরত করা বস্তুকে ঠিকঠাক করার 
এবং তা টিকসই বানানোর ইচ্ছা করে তখন বলে, ০১৮৪ ০৪৪ ass ০১৪ GAS 0। 
আলকামা ইব্‌ন আবদা-এর. কাঁবতাটও অনুরুপ, তান বলেছেন, 
3-1) LAS ২৪) 41125 3 — 3h) 45511 sil [তি ৮১৪০৪ 
করিতায় বাণত 4৪) ০৮৮৪1 অর্থ হল 4০] ০৮5২, অর্থৎ আম আমার দায়িত্ব তোমার নিকট 


পেশছিয়ে দিয়েছি অতঃপর তুমি আনার কাজের শ্রাতিপালন করতে লাগলে এবং তা সঠিক 
ভাবে সম্পাদন করতে লাগলে । কেননা আমি বোরয়ে পড়েছি তুম ছাড়া অপরাপর কতৃপক্ষের দায়িত্ব 





6৫১ & নে ৬ নি 
কি 9 02741-525 Sl A Psd ss (;) 


৩৭52 S55! হা (+) 
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সূরা ফাতিহা ৮১ 


. থেকে যারা তোমার পুবে আমার উপর নিযুক্ত ছিল। ভারা আমার কাজকে নষ্ট করে দিয়েছে এবং তার 
খোঁজখবর নেরাও পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা ছিল সংশোধনকারণ। ১১) শব্দটির এক 


. বচন হল ৮১ ॥ 

7, (৩) আরবাঁ ভাষায় কোন বন্ধুর আঁধকারগকেও ০১ বলা হয়। ০) শব্দটির যাঁদও আরও 
অনেক অর্থ হয়, তবে তা তিনাটি অর্থে“ ব্যবহত হয় 

যাহোক আমাদের ৮) (প্রভা) হচ্ছেন এমন মহান পারিগলক যিনি অতুলনীয় এবং যার কোন 
উপমা নাই। তিনি এমন মহান সংশোধনকারশ যান তাঁর সট্ট জগতের প্রাত নিয়ামত পাঁরপূর্ণ 

করার মাধ্যমে তাদের সংশোধন করেছেন। আর তিনি এমন পরাক্রমশালী মালিক যে, সমগ্র সচ্টি 
তাঁরই এবং সকল আদেশও তরিই। এ যাবৎ ০০০1) ০১ এর ব্যাখ্যার আমরা যা ‘না করেছি, 
অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন ' আব্বাস /রা) থেকে বণিণ্ত আছে। তিনি বলেছেন, হযরত 
জিবরাঈল (অ!) রসহলটল্লাহ সাল্লাল্লাহহ আলহীহ ওয়া সাল্লামকে সন্দোধন করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ 
(স), পাঠ করুন ৫১৮] ০৩ এ ২০%! হযরত ইবন আব্বাস রো) হলেন যে, হযরত জিবরাঈল 
(আ) বললেন, হে মুহাম্নাদ সে)! বলুন, সমন্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্য যাঁর এই 
তামাম মাখল;ক (সৃষ্ট জগং), সমস্ত আসমান এবং ভাতে যা কিছু রয়েছে, আর সমন্ত যমখন এবং 
তাতে যা কিছ: রয়েছে-জানা. অজানা? জিবরাঈল (অঃ) বলেন, হে অুহাম্মাদ বে)! জেনে রাখুন 
নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক, তাঁর কোন দম্টান্ত নাই -তান অতুলনীয় ৷ 


১০1১০ শব্দের ব্যাখ্য। 

ইমাম আবু জাফর তাবার! বলেন, ০৪৮৮৯) শহকাট ৮:৮-এর বহুবচন । ৮৮ শব্দটি ও অর্থের 
দিক থেকে বহুবচন কিন্তু এই শব্দটির কোন একবচন নেই। ঘেগ্নন আরবী ভাষায় অনুরুপ 
আরও শব্দ রয়েছে, যথা ০০৯, 
করা হয়েছে। এ শব্দগুলোরও কোন একবচন নেই৷ সংষ্টির বীভন্ব শ্রেণীর সমণ্টিকে ৮5 
তাক যুগের 


(11 - ৮৯) ইত্যাদ। এগুলোকে বহুবচন হিসাবেই তৈরি 


বলা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এর কোন একাট গ্রেখাঁকেও ০ বলা হয় অনুর ুপভ্যর্রে প্রচ 
প্রত্যেক শ্রেণীকেও এ যুগের এবং এ সময়ের জন্য ৮৮ বলা হয়া সুতরাং মমগ্র মানব জাতি 
_একটি- ০15 এবং প্রত্যেক যুগের মানুষই হল এ যুগের জন্য ৮০1 জিন সম্প্রায়ও একটি 
স্বতন্ত্র ৮), অনুরূপভাবে সর্ব প্রকার সাঁম্টই এক একটি 1৯, এ কারণেই শব্দটিকে বহুবচন 
ব্যবহার করে ১৮ বলা হধেছে। এর একবচনও প্রকৃতপক্ষে বহ বচন৷ কেননা প্রত্যেক যুগের 
প্রত্যেক প্রকারের স:ষ্টই এক একটি স্বতন্ত্র *৬ আলাম'। বেন কাঁৰ আভ্জাজ বলেছেন, 

৮1155 দিত ০54.:5৯5 অধ খিনদাফ এ আলমের কট পতঙ্গ 

ইমাম আবূ জাফর তাবার+ (র) বলেন. ০১৯৮ সম্পর্কে আমরা পূর্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছ, 


এ সম্পকে হযরত ইব্‌ন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন জুধার়র. এবং অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারদের মতামতও 


অনুরূপ | 

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বাণত, তান বলেছেন, ০২:1২) ৮১ এ এ৯ছ1-এর অথ’ 
ইল সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌ পাকের জন্যে যান সমগ্র স:ষ্টি জগতের শালিক । আদমান-জমণনে 
যা ণকছু আছে এবং এ দুয়ের মাঝে জানা অজানা যা আছে সব কিহুই:আল্লাহ্‌ পাকের জন্য 
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৯০ তাফসাঁরে তাবারখ 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) গ্েকে বার্ণত, তিনি বলেছেন, ২৯] বলে সকল মানব ৰ 
জিন জাতিকেই বুঝান শে [তিনি আরও বলেছেন ০০৯৮০) *+১-এর অথ“ হল সকল মানব 
ও জন জাতির প্রভু! হযরত সাঈদ ইবন জতুবায়র (র) থেকে আল্লাহর বাণ ১০৯11৯11 ৮০)৭এর 
ব্যাখ্যায় বর্ণত আছে বে, তান বলেছেন. এর অথ“ হল মানব ও জিন জাতি। তাঁর থেকে oil এ) 
সম্পকে আর ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আদম সন্তান, সকল মানব ও জিন জাতির প্রাভাটি 
দলই হল প্থক পৃথক ভাবে একটি ৮1151 মুজ্াহি থেকে 5২৯১4]! ০০) ০৪ এ০স্০1-এর ব্যাথায় 
বাঁণত আছে যে তান বলেছেন, ০২৯1৯ [এর অর্থ হল সকল মানব ও জিন জাতি। সহফয়ান থেকে 
জনৈক ব্যক্তি মুজাহিদের সুত্রে অনুরূপ বণনা করেছেন। প্রখ্যাত তাঁবঈ হযরত কাতাদা (র) 
০০১১৮ ৮১ এর ব্যাথায় বলেছেন বে, প্রত্যেকটি জাতিই হল এক একটি 1151 

হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে আল্লাহর বাণশ ৬২-২)! ০,)"এর বাখ্যার বাণত আছে, তিন 
বলেছেন. ইনসান একটি ৮৮ এমনি ভাবে জিনও একটি আলগ। এ ছাড়াও (তিনি সংশয় প্রকাশ 
করে বলেছেন) যমীনে বিচরণকারী ফারিশতাদের রয়েছে, আঠার বা চোদ্দ হায়ার ‘আলম! যমখন 
চতুকেণি বশত, এর প্রতিটি কোণেই রয়েছে নাড়ে তিন হাযার */০ যেগুলোকে আল্লাহ পাক তাঁর 
ইবাদতের জন্য স্টি করেছেন। হযরত ইবন জরায়জ রে) থেকে ০:৭৯ এ+)-এর ব্যাখ্যার বাণত 
আছে যে, তিনি বলেছেন. এর অথ মানব ও জন জাতি । 


০৪৯০০ ০*৯০)-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আব জাফর তাবারী (র ) বলেন, 27)! ৩০৯১] এটা ৮৮ “এর ব্যাখ্যায় =, 
৩০৯০ সম্পকে ও আমি শবন্তারত আলোচনা করেছি। তাই দ্বন্ীরবার এ স্থানে এর পৃনরুক্তি 
করা নিক্প্রয়ো্ন মনে কার না এবং এ ক্ষেত্রে কেন শব্দ দু টেকে পুনরায় উল্লেখ করা হল 
সে আলোচনাও প্রয়োজন কেননা আমরা ৯০৮) ৩৯৯১1) এ! কে সরা ফাতিহার অংশ বলে 
মনে কার না। যাঁদ করতাম তাহলে অবশ্য আমান্রে উপর প্রশ্ন হত যে. কেন ৮২৯১) 
১৯৯১)-কে এ ক্ষেতে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে? অথচ ০৯১) ০০৮১ ঝা 1৯-এর 
সৃধ্যে *০৯১]1 ০০৯১০ শবদদ্ধয়ের দ্বারাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজের পাব সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং 
স্থানগত দিক থেকেও আগঘ্রাত দুটো একটি অপরটির আঁত সান্নকটে অবাস্থিত। এ কথাটি আমাদের 
জনা একটি বিরাট দলীল ওঁ সমস্ত লোকদের বিরদ্ধে যারা দাবশ করেন যে, ৮০৯১০) ১০৯১] 5) ৮২ - 
হল সরা ফাতিহার অংশ। কেননা িবষরটি যাঁদ এমনই হত তবে কোন ফাঁসলা বা দরত্ব 
বাতখগই একটি আয়াত একই অর্থ এবং একই শব্দের সাথে দ্বিতীয় বার উল্লিখিত হওয়া অশারহার্য 
হয়ে দাঁড়ার। অথচ বিপরীতমুখী অর্থসম্পন্ন নিকটবতর্গ এক শব্দ বারবার উল্লেখিত দুটি আয়াত, 
কুরআন শরগফে কোথাও নেই৷ তবে পপির সম্পক্ছটীন কোন বাক্য-থাকা অবগ্থায় একই 
সূরায় একই আয়াত বারবার উল্লেখিত হতে. পারে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রেখো। বস্তু 
০৮ 4-71 41 *তঠ-এর মধ্যকার ২৯০1 ০৭০ এবং ৮৩৯০ ০৯৯০০ -০জ্]। oy 8 dom 
এর মধোকার ₹*৯+১)1 ৩৯৯১)-এর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান নেই। সুতরাং ৮০ ৮৯০] ০৯৮০ Bl পি 
সরা ফাতিহার আযাত--এ'কথা,.দাবী করা ঠিক নয়। 

যাঁদ কেউ বলেন, দুই ০:2০}! ০৮৯০]-এর মাঝে cea ০১ 8 ) ৬০) আয়াতই তো ব্যবধান, 
তবে এর উত্তরে বলা যায়, ৯১) ০৯৯১০ যাঁদও শব্দগত দিক থেকে পরে এসেছে কিন্তু অর্থগত দক 


থেকে তার অবস্থান আগে! অর্থগত দক থেকে মুল বাক্য হল, 
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সুরা ফাতিহা ৯১ 


০১৭০1 752 Sil ৯১) ০৯১) ০০৯৭ ০ এ aml 
5 এ দাবির যথার্থতার উপর তারা আল্লাহ্‌র বাণী ০০১-/1 ০3-1 এ১-০ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে বলেছেন 
যে, আল্লাহ্‌র বাণী ৩৪০১1 ০94 41-১৮ হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে বান্দার জন্য এই মর্মে একি 
“এ শরশক্ষা যে, বান্দা আল্লাহ তাআলাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিচার দিনের মালিকরুপে বিশ্বাস করবে। 
: এটা এ সমস্ত লোকদের পঠন রাঁতি অনুসারে যাঁরা পড়েন 4৮, মোলাকা)। অথবা প্রকাশ করবে সে 
১ আল্লাহ, তাআলাকে মালিক হওয়ার গুণে গুণান্বিত সত্তা হিসাবে? এট। এ সমন্ত লোকের কিরাআত 
| অনুপাতে যারা পড়েন ০৮৮1 তারা আরও বলেন যে, এ! 5 'মুল্‌ক) অথবা 4৮ মালাকা)এর 
সাথে আল্লাহ্‌র এ গুণটি মুলত হয়ে ব্যবহৃত হওয়াই উত্তম যা এর সাথে যথাযথ ভাবে সামঞ্জস্যপু্ণ। 
০৯1৯ ০১ এমন একটি শব্দ যা বিশ্বসৃষ্টর উপর আল্লাহ পাকের একমাত্র মাল কামার সংবাদ 





বহন করে! 

আল্লাহ পাকের গুণাবল? যথা তাঁর মহ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাবুদ হওয়ার গুণের সাথে সামঞজস্যপণণ। 
আর তা হল আল্লাহ্‌র বাণী (০৯১1 ৩৯৯১) তাই তারা মনে করে যে, রি ৩৯৯১) অবস্থানের 
দিক থেকে এন) ০,)এর পরবে, যদিও বাহাত তা পরে এসেছে সুতরাং উপরোক্ত বাক্য 
দুটোর মাঝে কোন প্রকার ব্যবধান আছে কলে মনে করা সমীচীন নয়। আর তাঁরা বলেছেন যে, 
আরবী ভাবায় শব্দকে অর্থের দিক থেকে গৃবে আনা এবং ব্যবহারের দক থেকে পরে আনার বা 
এর বিপরীত করার দ.স্টান্ত অগাণত ৷ যেমন কৰি জারীর ইবন আিয়্যা বলেছেন, 


মূলঃ বাক্যাট ছিল «2১ 32 ০0-23 ৮] 0৯51 ৮৮ । অথ ‘কল্পনা বিচরণ করে পাগলপারা 
হয়ে অথচ তুমি কোথায় এবং সে কোথায়? অতএব তোমার সাক্দাতকারণর জন্য সালামের উত্তরে 
সালাম দিও 1,, যেমন আল্লাহ হাঅ!লা তাঁর পবিত্র (কিতাবে ইরশাদ করেছেন £ 
lez পারা A NH LE রপানণা 
gle ০1070 S331 BD aol 


রা পাপা 


৮০ কত CD ada add কাকা A Ad 


122 lis A} (সন AE) হল প্রত) & ১725 


শর্ট রশ Cad শা ud 


----মুলতঃ- আয়াতটি ০৪-3 ইস)! ০০-:৯ 0515 ৮৯7 5১-1 & এগ) ছিল। অথ “সকল 
প্রশংসা আল্লাহ্‌ তাআলারই "যান তাঁর বান্দার উপর এই িতাব নাযিল করেছেন এবংশীযাঁন এতে 
কোন অসংগতি রাখেননি, বরং একে তিনি করেছেন স:প্রাতান্ঠত” (সূরা কহ্‌ফ £ ১) 

AS Aw রা 


কর্মফল বসের দিমালিক (০২০-)। ২ এ) 


ইমাম আবূ জাফর তাবার (র) বলেন, এ} শব্দের পাঠ নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের 
মতবিরোধ আছে। কেউ শব্দাটকে এ!» (আলিফ ব্যতত), কেউ 140” (যের বিশিষ্ট কাফ-এর 
সাথে) এবং কেউ 41-4 যেবর বাঁশম্ট কাফ-এর সাথে) ও পড়ে থুকেন।. এসব িরাআত-যাঁদের থেকে 
বর্ণিত আছে তাঁদের: রিওয়ায়েতগুলো শবস্তারত ভাবে আমি কিরাআতের কিতাবে উল্লেখ করেছি। 
সেখানে আমার মনোনীত িরাআতের উপর আলোকপাত করার সাথে সাথে এর বিশদ্ধতার কারণাটও 
সংস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছ সুতরাং এখানে তার পদনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন মনে করছি না 
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১২ ভাফসখরে ভাবার 


কারণ এখানে ক:রআন শরণীফেব পাঠ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য 
হল আল-কহরআ নর আয়াতনমহের সহজ ও ১ সরল ব্যাখ্যা পেশ কঁরা। 


আরব! ভাষায় পারদশশ সকল জ্ঞান ব্যাস্তই এ বিষয়ে একমত যে. 4১৮ মোিলক) শব্দটি এ] 
(মুলক) থেকে এবং *$-]৮ শব্দটি ২১ (মিল্‌ক) থেকে উদ্ভূত হয়েছে । অতএব আয়াতটিকে যারা 
ull ০১১ ৩৮১ পড়েন তাদের কিরাআত অনুসারে আয্লাতটির ব্যাখ্যা হল, *প্রাতদান দিবসের 
নিরঙ্কৃশ আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার । এতে সাহ্ট জগতের কারো বিন্দুমাত্র দখল নেই। এই 
বকে নিজেদের স্বরশাসনকে প্রতিষ্ঠা করে রেখোছিল, যারা ক্ষমতার ব্যাপারে 


পৃথিবীর বুকে যারা ইডি 
আল্লাহ্‌র গ্রাতিদ্বন্ৰিতার দুঃসাহস করত এবং যারা শ্রেন্ঠত্ত, মাহাত্য, ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র আধপতোর 
ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে মোকাবিলা করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত-অতঃপর কর্মফল দিবসে আল্লাহর 
সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর নাশ্চিতভাবে তারা উপলাক্কি করবে যে, তারা নিতান্তই হঈন-তৃচ্ছ এবং ক্ষমতা, 
শক্ত, শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য, তাদের জন্য কিংবা অন্য কারো জন্য আদোঁ নয়৷ যেমন 


আল্লাহ্‌ পাক ক;রআনুল: করীথে ইরশাদ করেছেন £ 





৪০ এ a [] ala চি aga ce Bad AJA 1 14 Lad তা Aad তা AJ পাজি ত 


° 88 jt ০০৯ 711 পা 15271 ৬)-৮৭-৭) ৯) ৬ টি টি ৬৮০ ০ খু 09330) ০১ "58 


তল শা তা পরি এ শা পা পপ তি 


“যেদিন মানুষ (কবর থেকে) কের হরে পড়বে, সোন আল্লাহ্‌র নিকট তাদের কোন কিছুই গোপন 
থাকবে না। আজ্রকের দিনের কতৃত্বি কার? আল্লাহ্‌ পাকেরই যিনি এক, পরাতমশাল”--সেরা 
মুন £ ১৬)। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে এই মরেই সংবাদ দিয়েছেন যে, বিচার 
দিনে তিনিই হবেন একক ক্ষমতার অধিকারী, দুনিয়ার বাদশাহ-গণ নয়, যারা কর্মফল ?দবসে দনয়া- 


ছাড়া এবং ক্ষমতাহারা হয়ে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং ক্গীতগ্রস্ত হবে চরম ভাবে। 


যারা আযাতাঁটকে ১-২--)। ৮১৪ ৬১৮ পড়েন, তাদের পঠনরখতি অনুসারে আয়াতাটির ব্যাখ্যা 
সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বাঁণতি আছে যে, তান বলেন, ০ ২4-১! (১ ৬]-)০-কিম 
ফল দিকসের গালিক” বলে এমন এক দিনকে বুঝান.হয়েছে--যে দিনের বিচারকার্ষে আল্লাহ্‌র সাথে 
আর কেউ শরীক থাকবে না- যেমনটি দুনিয়ার বাদশাহদের বেলায় হয়ে থাকে । অতঃপর তান পরপর 
নিম্নোক্ত আয়াত [তিনটি তিলাওয়াত করেন £ 


পা পারত Fla এটি পা লী UH পা এটি কালী পা তে 


০4 1 ৩৯৯ 9-সোদিন) দয়াময় যাকে অনুমাতি 


(চি পাপ 


(১) Lge 0458 ordi ৮১০১ 


দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং যথার্থ বলবে-:(সৃরা আন্‌-নাবা £ ৩৮)। 


1 নত এটি adh পি তাল তি 


(২) ০৯৯০৫) ০০ ০১৮3। এ ৭৭০১১ দয়াময়ের সামনে সকল শব্দ স্তব্ধ হয়ে যাবে--(সংরা 


তহাঃ ১০৮)। 


1৮4 পা GG Aad ru পাতা 
(৩) 3১! ৬-১) Uni ১১_তারা স পারিশ করে কেবল এ নমস্ত লোকের জন্য যাদের 


শট কে | জারি 


প্রত তান সন্তুষ্ট (সরা আল-আম্বয়া 2. ২৮)। 
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সূরা ফাতিহা ১৩ 


ইনাম আব: জাফর তাবারী রে) বলেন, আয়াতের উল্লিখিত দুটো পঠন পদ্ধতি এবং দুটো 
ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমাঁটকেই আম সঠিক এবং উত্তম বলে মনে করছি? আর তা হচ্ছে, এ সমস্ত লোকদের 
কিরাআত যারা শব্দটিকে 4144 পড়ে থাকেন যা ব্যবহৃত হয় 4-1"এর অর্থে । উক্ত করাআতকে প্রাধান্য 
দেয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে এই যে, এ কিরাজ্যাতে আল্লাহ্‌র একক কর্তনের স্বীকৃতি দেয়ার মাকে আল্লাহ্‌র 
একচ্ছর সার্নভৌমতের স্বকাতিও বিদ্যমান আছে। আধকত্তু 4414 শব্দাটি.এ-/৮এর তুলনায় অধিক 
শ্রেষ্ঠত্বের আধকারী। কেননা আমরা সকলেই জানি যে, যিনি 415 সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
তান এ ০ স্বত্বাধিকারী ও বটে। তবে সব 4১৮ (স্বত্বাধিকারস) 4114 স্াবভৌম ক্ষমতার অধিকারী 
নন, বরং কেউ সাবভোঘ ক্ষম তার:আধকারখ না হয়েও স্বত্বাধিকার হতে পারেন। 


অতঃপর ইমাম তাবার? বলেন, আল্লাহ তাআলা 5১-২4১! pal “এর প্‌্ব“বতাঁ আয়াত--তথা 
০৯১] ০৯৯১০ bl ০০ ৭৯ এস এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের জানঘে দিয়েছেন যে, তিনিই, 
জগং সমৃহের মালিক [বদ্বজগতের সদরি, হিতাকাত্ক্ষণ, পর্যবেক্ষক এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের 
প্রতি বিশেষ দয়াময় ও পরম দয়ালহ। 


যেহেতু আল্লাহ তাআলা ০১-০/*)। ৮১-এর দ্বারা তাঁর কতৃত্ব আধিপত্য এবং ক্ষমতার কথা 
বান্দাদের জালিয়ে [দিয়েছেন পুবেহি, তাই এখন আল্লাহ্‌র গহণবাচক নামসমূহের থেকে এমন 
নামই উল্লেখ করা উচিৎ যা ৯৯511 ৩৯১৫1 ৬৯৯) ৯} 1 ৮১-এর কাছাকাছি সংয-ক্ত থাকা সত্তেও এদের 
মাঝে অন্তভূক্ত হয়ে যাবে না! কারণ আল্লাহ্‌র হিকমত ই প্রকৃত হিকমত যার কোন নযীর নেই। 


চেল!) *)-এর গর আল্লাহ্‌র গণবাচক নানটিকে যাঁদ ০২41 +5-১ এ-/তৈএর দ্বারা প্রকাশ করা 
হয় তাহলে আয়াত দুটো আত সন্নিকটে অবান্থিত হওয়া সত্তেও) এতে ৩১-৯1৯। ৮০-এর মাঝে 
বর্ণিত পুব্বিং গহণেরই পহনরাবৃত্ত ঘটবে বৈ আর কিছ নয়। পক্ষান্তরে ০২৯) (১৪ 4৮এর 
পূবর্বিতর্ আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামগুলো যে অর্থাটকে নিজেদের অস্তভ:ক্ত করে না তা হচ্ছে এ অর্থ” 
যা ৩২44 15-১4৮শএর মধ্যে আছে। আল্লাহ্‌ তাআলাই সকল রাজার রাজা, আধিপত্য একমান্ন 
তাঁরই এবং সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই হাতে, এ গুণবাচক নামের দ্বারা এ কথাগুলোই প্রকাশ করা 
হয়েছে? এতে সংস্পম্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, উভর ব্যাখ্যা এবং উভয় পঠন পদ্ধাতর মাঝে 
সবেত্তিম পদ্ধতি হল এ সমস্ত কিরাআত [বিশেষ জ্রগণের পদ্ধতি যাঁরা পড়েন ৯ ০9-8 4-১০-যার 
অর্থহল . কর্মফল. দিবসের িরংকুশ কতৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই। ০-২১- (5১ 4০৫০ 
গিরাআত 'ঁবশেজ্ঞদের কিরআত নয়-বার অর্থ হচ্ছে, কর্মফল দিবসের বিচারের মালিক আল্লাহ্‌ 
তাআলাই, অন্য কোন মাখলহক'নয়। 

যদ কেউ সন্দেহ করে যে, এখানে তো ০১০৯) ০১ বলে আল্লাহর ইহকালখন গ্রভৃত্বকেই বুঝান 
হয়েছে, পরকালীন প্রভুত্ব নয়-_তাই প্রয়োজন দেখা 1দয়েছে একথা বলে দেয়ার যে যেমানভাবে “ 
[তান ইহকালে জগৎসমূহের মালিক তেমনিভাবে পরকালেও তান জগংসমৃহের মাঁলক। আর এ 
কথাটই প্রকাশ করেছেন [তান 055] (5-5 এত বলে! কারণ কুরআন, হাদীস এবং বণাদ্ধ ভিত্তিক 
প্রমাণাদি ব্যতীত এহেন সন্দেহ পোষণকারধ ব্যক্তির সন্দেহ যাঁদ সাঠক হয় যে, ০-৪-১} ৮১এর 
অথ4ট ইহ জগতে আল্লাহ্‌র প্রভূত্বের সংবাদ দেয়ার মাঝেই সীমিত পর জগতের প্রভুত্বের সংবাদ দেয়া 
এ বাক্যাংশের মুল উদ্দেশ্য .নয়- তাহলে অন্যদের জন্য একথা বলাও ঠিক হবে যে, ০-০৭-০৭) ৮০-এর 
অথ" হল, আল্লাহ, তৎকালিন লগৎসমুহের রব যখন উক্ত বাক্যাংশাট নাযল হয়েছে ॥ তবে. এ 
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৯৪ তাফসীরে তাবারশ 
বাক্যাংশটি নাযিল হশুয়ার পর যে সক আলমের সূষ্টি হয়েছে তিনি এগুলোর রব নন! এ কথা 
অত্যন্ত নিভঙল এবং সরণজন স্বীকৃত যে. প্রত্যেক যুগের সান্টি তার পরবতী যুগের সযান্ট থেকে 
সম্পূর্ণ রুপে আলাদা থাকে, এতদসত্বেও কোন দনবেধি ব্যাক্তি যাঁদ আমার পৃববতর্শ বক্তব্যকে 
বুঝতে না পারে তবে তার মনের রুদ্ধ দরজা উদ্মোচিত করার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতখানা পেশ করাছ। 


আল্লাহ্‌ পাক হি করেছেন £ 
a ৮ রা পাকর্শ | Ad 


2.5 |! 4-8.) 


রাজ পা কটি পাক পারা ABI তা ABA তা পার্পা OA পান 


২ হু + ৫ = হ ন্‌ 
lg as!) nd ab} J19 04 5-9 (* = 3 St) hal | cs? 
be ডি, নাকি Pd Pad লট শা 


পালি ALA পা বি পা পাশ 


9 ০৫৮৯] le সি ও 


“আম তো বন ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবওরাত দান করে?ছিলাম, তাদেরকে উত্তম 
জীবনোপকরন দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর--” (সরা অল-জািয়াহ £ 


১৬)! 
এতে Ee বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক বুশের সৃ্‌ণ্টি তার পরবতী যুগের সৃম্টি থেকে সম্পূর্ণ 
ভন্ত স্বকীয়তা নিয়ে বিদ্যমান থাকে। কেননা আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন উদ্মাতে 


ডু AL AJ SDI ar AIAG 


রূপে আলাদা এবং স 


মৃহাম্মাদীকে পরবতী সকল উদ্নাতের উপর শ্রেণ্ঠত্ব দান করে বলেছেন, ০20৮) এ! 20525 (৭০5 


পা শী 4 


“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবিভবি সেরা আল-ইমরান £ ১১০)। 
তে 'পাঁরদ্কার ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, বলী ইসরাঈল যেহেতু আমাদের নবীকে তৎকালে অস্বগকার 
করেছে এবং 'মথ্যাবাদস বলেছে, তাই তারা শ্রেষ্ঠ উদ্মাত কাঁস্মনকালেও হতে পারে না! তবে বর্তমানে 
ও ভাঁবয্যতে কিয়ামত পযন্ত শ্ৰেণ্ট উম্মাত তারাই যারা আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী এবং হযরত মৃহাম্মাদ 
পথের অনার, তারা নয় যারা তাকে মিথ্যাবাদী 


এ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের প্রদার্শত 
বলেছে এবং ?বচ্যুত হয়েছে তার প্রদশি'ত পথ হতে। 
অতএব আল্লাহ্‌ তাআলা কেবল আমাদের নবাঁ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 


সমসামায়ক বশ্থের রব, সর্বকাল এবং সকল বিশ্বের জন্য তান রব নন--৩-১৯-]]। ৬১ এরুপ 
ব্যাখ্যার ভ্রান্তি যেমান ভাবে ভপছট, তেমন ভাবে স্পন্ট হল এ সমন্ত লোকদের ভ্রাঁন্তও যারা বলে, 


১-৫৭-)৭ ৮)এর অর্থ হল ৮০৯১ 1৮1 2) পেরজগতের রব) 15715211৮15 ০) নয় । এই ভ্রান্তি দয় 
করার জনাই ০! 158 একে এর সাথে যোগ করা হয়েছে । যাতে জানা যার যে, তিনি যেমান ভাবে 
ইহজগতে জগতসমূহের মালিক এবং রব এমন ভাবে তিনিই থাকবেন পরকালে জগতসমৃহের রব ও 
গালিক | ৩৯৮] ৬১-এয ব্যাখ্যায় যারা বলে যে, আল্লাহ্‌র রবৃিয়্যাত কেবল হযরত মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ পর্যন্তই সীমিত, পবববিতাঁ এবং পরবর্তী যুগের সাথে এর 
কোন'সম্পর্ক নেই, যেমন কেউ কেউ মনে করে যে, ৬২৯-১৮]! ০)'এর ব্যাখ্যা হল 75- প105 2) 
(পাঁথ“ব জগতের রব), 2 ০৯১) ৮0৮ ০) নয় । তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়ঃ তোমাদের এ ধরনের ভ্রান্ত 
ধারণার 'সপক্ষে - A ডি প্রমাণ আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে কিংকত “ব্যাবমুঢ় হওয়া ছাড়া 


তাদের কোন উপায় নেই 
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সরা ফাতিহা ৯৫ 


কেউ যাদ মনে করে ষে, 0:৯7] ts ৬1 -এর অর্থ হল 554-1 (১১ lst 4৫০৯-20-01 5০১1 
(বার দিবস অনবঘ্ঠানের মালিক একঘাত্র তিনিই), তবে ০০০-)1৯1 ০০১-এর উল্লিখিত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার মত 
এই ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত! কারণ ০5 5. ৷.এর অর্থ হল সুঙ্টিসনহকে তাদের ধহংস পূর্ব” আকৃতিতে 
এমন স্থানে পুনরৃথান করা যে স্থান আল্লাহ্‌ তাদের জন্য, তৈরগ করে রেখেছেন! এ স্থানও ০১৯)৯]। 
এর অন্তর্ভুক্ত, যে আলমমমহের রবাীবয়্যাত সম্পকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবাহত করেছেন 


০২৯০৭) ০) "এর মাঝে । 
যারা আগ্লাতটিকে ৩-২-১ ১৯-২ 44.15 গড়েন, তারা ডাকা (৮53) এবং দআর. (৮5১) উদ্দেশ্যেই 
পড়ে থাকেন। তাদের পঠনরশীত অনসারে মূল আয়াতটি হবে 0২441 ৮37 401০ 1১ (হে কম'ফিল দিব 
সের মালিক) ৷ যেমন }১-৪ ০৪ ১০০৭1 ০১-কে ব্যাখ্যা করা হয় 1৩৬ ০০ ১৯০০) ১০3-৪ 1৪ -এ ভাবে। 
আরব কবিদের কাঁবতায়ও এর অনেক উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন বনগ আসাদের জনৈক 


কাব বলেছেন £ 


পানা পা পান Aad পার্পি পট বত পা রা Arar Ar HAAS aA 
Deze tg 2০ এহন NN ৯১৯ 7 LIS 14) (54০01 2221 
শী শা লা পা লা পপ 


এখানে ৮)-ই৯ বলে ৪১-৯ 19 উদ্দেশ্য করা হরেছে। এগাঁনভাবে অপর এক কাব বলেছেন £ 


ICAI TL পা ডি বারা পাপা চে Lad ad 1 ar এটি «পলা 
০9 a3 tals ১ শান ১৫7২ ($-55%%2- ১০1 2-18 ANE 
্ রা পা el পা | 


এখানে ৮-3 জানি এর পর্বে একট ৭৬১ সম্বোধন সক শব্দ উহা জাছে। ইমাম আব জ্রাফর 
তাবারী রে বলেন, পক্ষান্তরে লোকাঁট ১-২4)! ১৩ এএদাশ্রর এ!এ যবর দিয়ে এক দারুন জাঁটলভায় 
নিপাঁতত হয়েছেন । তিনি মনে করেছেন, এ+ ৯5-১4৮শএর 4) যবর না দিয়ে যদি যের দিয়ে 
পড়া হয় তাহলে পুরে ০-০-১ এ 45২-3 এ! |-এর এ০-এর যে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে এ ব্যাখ্যার 
সাথে ১১4-1 15247৮-এর কোন সামঞ্জস্যই অবাশন্ট থাকছে না? তাই উপায় খুজে না পেয়ে 
[তানি ২4! +১-২ dla 4-এ যবর 1দয়েছেন_য়াতে ১2হ-.4)0হ। সন্বোধন সুঢক বাক্য হিসাবে 
-প্রারগণিত হয়। তার. বারণান্তে পুরণ বাক্যটি হ'ল <9 এ SIL 0১১77578৫0৮ 
৪-২-১ (হে কমল দিবনের মালিক, আমরা শধ নব তোমারই ইবাদত কার, শুধু তোমারই 
সাহায্য ঢাই)। | 

তবে তানি যাঁদ সবার প্রথনোক্ত ব্যাখ্যা অনুধাবন, করতে পারতেন এবং জানতেন যে, 
oll) 4১০৯], (থেকে পর্ণ সরাটি) তিলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ্‌র পঞ্চ হতে বান্দার 
প্রাত নিদেশ রয়েছে, যা আন পৃবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সুনে উল্লেখ করোছ যে, হযরত 
জিবরাঈল আলায়াহ স্‌ সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে নব করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বললেন £ | | 74 
122 035 911 ৮ এলি ০ ৯১ ৩৯৪০ 5 ০৮০1 এ) এ এস] এন Lge 


মা ০০ lls ১১240 411-51 ০১৯08 
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৯৬ ভাফসণীরে তাবারীী 


(হে মুহাম্মাদ! বলহন, প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ্‌র জন্য যান বিশ্বজগতের প্রাতিপালক, যিনি পরণ 
দরাল? ও দাতা, কগফল দিবসের মালিক? হে মুহাম্মাদ ! ডা বলুন, আগরা শুধু তোমারই 
ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহাব্য চাই)। 

অধিকন্তু আরবদের একটি প্রচালিত নিয়ম হচ্ছে এই যে, যখন তারা কোন িছ বর্ণনা করেন 
বা যাক্রে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা বণণনা করার নিদেশি দেন ভগন তারা বণ্*নার ধারা পাঁরবতণ্ন করেন। 
যথা এ (মর্ম পরব) থেকে ০3৮ (নাম পতুরুযে)-এয় দিকে কিংবা ০৮3৫ (নাম পুরুষে) থেকে 
০১৩৭ গেধ্যগ পর ব)=-এর দ্র গুত্যাবতনি করেন! যেনন ভারা কোন ব্যাক্তকে উদ্দেশ্য করে বলে 
থাকেন ৩০৯-৪} ০-১ 51 এবং সস] rs ইত্যাদি? তাহলে উক্ত ব্যক্তি ৩১১৭) (১২ এ) 01-এর 
এ)-এ খের দিয়ে পড়াতে কোন প্রকার জটিলতাই অনুভব করতেন না। 


০8521 pst এ-পাএর এ যের দিয়ে পড়ে পরায় ১৩ এটা বলে এর দিকে ধাবিত 
হওয়ার দ.ষ্টাম্ত ও বরল নয়। আরবৰ বাক্যে আবু কাবধর হুযালখর কাঁবতায়ও এর দূষ্টান্ত রয়েছে £ 


ATA পে AAA IF পি 37a Ar AL পান তা তা 


_ ১৪75৯] ০ চা একি ০৯52১ এজ Sade 0৮ ৬০৪ ৮৬৭) 0২ 


রা পা পাশ পা পা শপ শা 


কাবতার প্রথমাংশে এ.) নাম পুরন উল্লেখ থাকা সত্বেও কাবতার শেষাংশে ৬৪৩ ০৮৩৪ 


বৰ 
বলে কাঁব ৮৮5 বা ঘধ্যগ পুরহযের দিকেই প্রত্যাবতন করেছেন। অনুরূপ ভাবে লাবঝীদ ইবন রাবীআ 
বলেছেন £ 

dr এটি AAD ডেল ঢ 3 হি পা 


|! নন এজ 
ys! Eee els} 


Pd Pd 


Aa ard ead Cad AA a 
= ea st 
- lanai Aon) laut ক ১১ ~~ dere pit 


এখানেও 15 বা নাম পুরুষ সম্পৰ্কে সংবাদ দেওয়ার পর কারি ৮৪- 19 ৮০ বা মধ্যম পুরুখের 
প্রতি ধাবিত হরে কাব্য রীতিতে নৃতনত্বের সংযোজন করেছেন। 


অনূরৃ্প পাঠ প্রক্রিয়া সধ্গীধক সত্য ও নিখতভাবে প্রমাণিত আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে 2 


পা জিলা a টি ARMAS 525 রে লা 
ন্ 22235 0৯০72 সঙ -} ০08 ১৯৪ ৩ নি \ ut ea“ 0 | ৬৭৮ 
রদ পা পচ পাতা এ পা Cad 


“এবং তোমরা যখন নোঁকারোহ' হও এবং অনুকুল বাতাসে এগুলো যখন তাদের য়ে বয়ে চলে.” 
(সরা ইউনুস £ ২২)! 

উল্লোখত আয়াতে প্রথমে «:-*5 51 বলে সহ্বোধন সচক রিয়া ব্যবহার করার পর 18-১ ০৯০2৫" 
এর দুলে $-১ ০১১১ বলে ৮০ বা নাম পুরুষের দিকে প্রত্যাবত্ন করা হয়েছে। আরবী কাবতা 
এবং আরবী বাক্যের মাঝে এ ধরনের পাঠ প্রক্রিয়া পারবর্তনের অসংখ্য ও অগাঁণত উদাহরণ বিদ্যমান 
রয়েছে । সবগুলো এখানে সম্মিবোশ্বত করা সম্ভব নয়। তবে বাাদ্ধমান জ্ঞানী জনের জন্য-এ কি 
উদাহরণই যথেন্ট বলে মনে করাছি। 


উপ্লোখত আলোচনার প্রেক্ষিতে সুষ্পন্টভাবে একথাই প্রাতভাত হচ্ছে যে, ০-241 3৯ -৬০৬ 


-এর এ)-এ যবর দিয়ে পড়া শুদ্ধ নয়। এ বিষয়ে কিরাআত বিশেষজ্ৰগণ ও বিদগ্ধ আলেমগণ সকলেই 


একমত। 
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সূরা ফ।তিহা ন্‌ ৭ 


১-১৭-। ₹১১র ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারণ (র) বলেন, 5-২4! শব্দটি এখানে 'হিস্নাব-নিকাশ এবং কর্মফল প্রদানের 
অর্থে“ ব্যবহৃত হয়েছে? এ অর্থে শব্দটি বহুল ব্যবহৃত বিধায় আরবের বিভিন্ন কবি-সাহাত্যিকও 
তা ক্ষেত্র বিশেষে এ অর্থেই প্র য়াগ করেছেন! যেমন কবি কা'ব ইবন জ;আরল বলেছেন, 
aj একা পান a3 Hr AG পা এপার পা ভা পাতে রি 
13১ 77-8 bb Ata pL 8১5. 7 সে) (35709 131 
(যখন তারা আমাদের প্রত বশ নিক্ষেপ করে তখন আমরাও তানের প্রত বর্শা নিক্ষেপ করি তার? 
যেমন আমাদের খণ দেয়, আমরাও তেমন তাদের প্রাতদান দেই)। অপর এক কাঁব বলেছেনঃ 


AAG Horde পা ডেল AAA BH পি ral Gd A Ar aa 
AI AIL dll oly LOD ERIS Ol 98515 obs 
তে ur eri} ply 1) ual ০8725 plirly 


(জেনে রাখ এবং 'ঁবদ্বাস কর, তোমার ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয় এবং এও জেনে নাও, যেমন কর্ম 
তেমন ফল)! আল-কুরআনেও ০-১ শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, 
A A পল Ala ভে তা পণ AAT An “ada ad Bল 


0-০৮-8স-] ale ul (৮1১৯৮ (-৯২) cia J 4-4-5 টি NT 


শু 
লালা পপ রা পা শা পা পা 


( 01৯৪1 ০04 ০৯৮০৭ Lb Ug 2 ) 
“না, কখনো নয়, তোমরা তো কর্মফল দিবসকে অন্তীকার কর। আ'শ্যই আছে তোমাদের উপর 
দত্তাবধায়কগণ সেরা ইনাঁকতার £ ৯)।”' (অথহি অবশ্যই তোমাদের কমে'র পৃঞঙ্খানপুজ্খ পারসংখ্যান 
নেয়া হবে)। 


Za A Aud AJ ৬৩ A পপ Lael 


আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেছেন, 0-2-534০ ১26 কেন ৩ ১৪৪ "অতঃপর যদি তোমাদের 


Fad কি লি 
হিসাব-নিকাশ না হবারই হপ্র”- সেরা ওয়া চর £ ৮৬01 
প্রতিদান এবং দহসাব-নিকাণ ব্যতীত ০২০-। শব্দের আরো দহহ অর্থ আছে, যথাস্থানে তা বিস্তারিত 
ভাবে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্‌ । 

০-২১৭1 65-2 এর ব্যাখ্যার আঘ যা 
ব্যাখা ধা্ণত আহে। উদাহরণ স্বরুপ কয়েকটি আঙার হা৭পস) নিশ্নে পেশ করলাম ৪ 
১৯১ SIDE ole pI UB (৮৮০০ (4 ) che of Al aie cf এ ০৪ 
চাটি || ১৭৯$ ২25355 td খু 8 tL ০018 টা 147. ৫) ৮৫৮১০) ($:-255 হল হলাম 2-2 

- (12 19 St 5] 91) JU ps 

“ইমাম দাহ্‌হাক হযরত ইন্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে. তিনি ০-২১! (3 ১-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, .-২%)। ১৪-4 হল সৃষ্ট জগতের হিসাবনকাশের দন । অর্থর্থীকয়ামতের দিন_যে দিন 
প্রতোক ব্যাক্তকে তার কর্ম অনুপাতে ফল দেয়া হবে। যাঁদ তাদের কাজ কলণাণকর হয় তাহলে প্রাতি- 
দানও হবে কল্যাণকর। আর যাঁদ তাদের কাজ অকল্যাণকর হয় তাহলে প্রাতদানও অকল্যাণকর হবে। 


Wwww.almodina.com 


৯৮ তাফসীরে তাবার? 


তবে আল্লাহ্‌ যদ কাউকে ক্ষমা করে দেন-তা স্বতন্ত্্য কথা, তাঁর আদেশই চূড়ান্ত আদেশ ।. অতঃপর 
তিন প্রত করলেন, “ঞ্জেনে রাখ, সষ্টও তাঁর, আদেশ চলবে তাঁর ৷” 
08১31 3 ijl ri ও 45815 401 si ৬-3! wtmsl ৩৭ ০7 ead) চে ০21 uF 

eel ৬১৮০1। 1578 32 


“হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং রস লঃল্লাহ সাল্লাললাহড আলাইহ ওয়া সাল্লামের কাঁতপয় সাহাব’ 
থেকে বাঁণতি আছে যে, ৩২ 6১১ ৩1-৮ বলে বিচার দিবসকেই বুঝানো হয়েছে।” 
৪1150 Sh all 1 042 9! 003 ( could! ১১২ ১7 ) als ৪ 2১৮ 2 ৩৪ 
“হযরত কাতাদা (রী 2311 15-১ ৩১ সম্পকে বলে ছেন, ০২31 (9-: হল এ টদন-যোদিন 
আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের কাজের 'বানমন্্ দান করবেন” 
> ler ১ ৮01১ (১7 Jt ( ০-১০)) Pa ০০৯ ) (২০২ 0! uf 
“হযরত ইব্‌ন জঃরায়জ রে)- ০২০) (5 ১4:0০ সম্পকে বলেছেন, যেদিন হিসাব অনুপাতে 
মানুষের প্রাঁতদান দেয়া হবে--এঁ দিনকেই 52১) (১ বলে অভহিত করা হয়েছে।” 


Sa eAT তা ডেকা IIa পাও 
02-2} 3) 121 9 ০১৯.) ৬) ly 1 
এল অজি এজ 


আমর! শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহাবা চাই 


ইমাম আবু জাফর তাবারশ (র) বলেন, 43-- « $'-এর ব্যাখ্যা হল -০-৫-৯০০$1701 lJ 
Ela) VY Regard 52950 41701001521 ৩ িপি 54153 “হে অমাদের প্রতিপালক! 
তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়, বরং তোমার প্রভূত্ের স্বীকৃতি দেয়ার জ. যই আমরা কেবল 
তোলারই কাছে বনত হই এং তোমারই কাছে আমাদের দীনতা-হখনতা আর অসহায়তার কথা 
প্রকাশ কারি” 

উপরোল্লীথত ব্যাখ্যার সমর্থনে ইমাম তাবারগ রে) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সুরে বার্ণত 
একট হাদীস পেশ করেছেন £ | ৷ 
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“হযরত ইবন আব্ধাস (রা) থেকে বাঁণ্ত, তান বলেন. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস: সালাম 
হযরত মুহাণ্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বললেন, ?হ মুহাম্মাদ ! বলুন ৮-3 এ৮৪)- 
আমরা শুধু তোমারই ইবাদত কার। হে অমাদের প্রভ্‌! আমরা একান্ত ভাবে তোমার একত্ব বর্ণনা 
কার, তোমাকে ভর করি এবং তোমার (সাহায্য পাওয়ার) আশা রাখি. এবং তম ছাড়া আর কাউকে 
ভয় কার না এবং কারো উপর ভরসাও রাখি না” হযরত ইবন আব্বাস রো।-এর এই বক্তব্য আমার 
ব্যাখ্যারই পগাঙ্গ সমর্থন জ্ঞাপক। তবে আরবদের নিকট ইবাদতের মল মগধ যেহেতু দনতা, হানতা 
এবং যিলতী-_তাই আমি ১৯-৪-এর ব্যাখ্যায় ০৮৭-1; 1577-9 উল্লেখ না করে ৬৪-২০১১ ১-১3 তেব 
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সূরা ফাঁতহা ৯৯ 


উল্লেখ করেছি অথচ ৮১৪ ০) ভয় ও আশা, দীনতা, হীনতা ও 'যিল্লতীর লাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত, এ কারণেই অধিক দ'লত পথকে বলা হয় ০-১৯/ 375) 1 
অনুরূপভাবে আরবের স:প্রসিদ্ধ কাব ০৩*- ৬-1 88১1 বলেছেন, 
চে ১ 33-5 18-25$ ls, bs i ৯ 13 ৮০-৯০১ sls n 9)10- 


এখানে ১১ অর্থ হল রাস্তা এবং 4-৯-১ অর্থ হল 25 2-11 ০) ১৯ মাথত, পদদলিত, এ কারণেই 
প্রয়োজনে বাহন কাধে ব্যবহৃত 013৭ ১-০০-কে এ ;.=* বলা হয়। এমান ভাবে ক্রীতদাসও যেহেতু মনিব 
কর্তৃক লাগত হয়, তাই ক্রীন্দাসকেও বলা হয় এ.:-॥৪ ৷ মোটকথা হল এ ব্যাপারে আরবী সাহিত্যেও 
অসংখা প্রমাণ রলেছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। নমুনাপ্বরূপ আমি যা উল্লেখ করেছি তা 


ইনশাআল্লাহ বু*ন্ধমানদের জন্য যথেষ্ট হবে। 


০-৭-১০০১ এ 2। ১এর ব্যাখ্যার ইমাম আব জাফর তাবারশ (র) বলেন, আয়াত?ংশের শ্যাখ্যা হল £ 
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“হে আমাদের প্রতিপালক! আগ!দের সকল কাজে আমাদের ইবাদত ও আনুগতোর মাধ্যমে 


আমরা শুধু তোমারই সাহায্য চাই। তোরাকে যারা অস্বীকার করে তারা যেহেতু তাদের আরাধা 
প্রাতমাগুলেঃর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তাই একনিম্ঘভাবে তোমার ইবাদত করতঃ আমরা 
তোগ্ারই নিকট সাহায্য চাই। উপরোক্ত ব্যাখ্যার সপক্ষে ইমাম তাবারশ (র) নন বাগত হাদণীসখানা 
পেশ করেনঃ 


এ] 221৮ ste u-a-heed ৩ 1 Ju (57525) 41521 5) rir U২ Dl ০724 ০5 
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হযরত আবদুললাহ ইবন আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত, তানি বলেছেন, (-২-২-১০১ কালো ও 
ত্রর অথ“ হচ্ছে, আমরা আপনার আনুগত্য করার ক্ষেত্রে এবং আমাদের সকল কাজে একমাত্র 
আপনারই সাহায্য চাই!” যদ কেউ প্রশ্ন করে - আল্লাহ্‌র আন:গহ্য করার জন্য তার নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করার ব্যাপারে বাদ্দাদেরকে নিদেশ দেয়ার অথ“ কি 2 ইবাদত করার জন্য আল্লাহ তাঁর 
বাদ্দাদেরকে িনদেশ দেয়া সত্তেও তাদেরকে সহায়তা না করা কি ঠিক হবে? নাক বক্তা তার 
গ্রীতিপালককে সম্বোধন করে বলবে, 4৮৪-০৮ ৪ হশসন ৫3,1 আমরা বিশেষভাবে আপনার 
.আন.গত্য প্রকাশে সাহাঘা চাই)? তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ কথা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যাক্তির 
পক্ষেই বলা সম্ভব এবং এটাই হল ইবাদত! সুতরাং প্রাপ্ত বিষয় চাওয়ার অথ“ ক ? 


উত্তরঃ ইমাম তাবারণ র) বলেন, প্রশ্নকারখ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে অর্থ গ্রহণ করেছেন মূলত 
আয়াতের অর্থ তা নয়। কারণ আল্লাহ্‌র যথাযথ আনুগত্য করার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রাথনাকারশ 
মুমিন দাঈ মূলতঃ ভবিষ্যত জগবনে তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে আঞ্জাম দেয়ার জনাই 
আলাহ্‌র নিকট সাহায্য চায়, বিগত জীবনের কাযছিদ এবং কৃত নেক আমলের জন্য নয়! প্রতিপালকের 
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১০০ তাফসশরে তাবারী 


[নিকট এ ধরনের সাহায্য চাওয়? বান্দার জন্য বধ, কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা বান্দার উপর যে সমস্ত ফারা- 
য়েষ 'নধরিণ করেছেন এবং যে সমস্ত ইবাদতের দায়িত্বভার আরপণ করেছেন এগুলো আদায় করার জন্য 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যোগ্যতা সংষ্টি করার পাশাপাশি বান্দাদেরকে প্রার্থত বস্তুসমূহ প্রদান করা নিঃসন্দেহে 
আল্লাহর বিশেষ অনতগ্রহ এবং অপরিসীম দয়া । আল্লাহ যদি তাঁর কোন বান্দাকে তাঁর অবাধ্যতা এবং 
ইলাহগর প্রেম থেকে বমখতার ফলে স্বীয় অনুগহ হতে ব্টিত করে দেন অথবা তান যদি কারো 
প্রত তার আনুগভ্য এবং প্রেমের চরম পরাকান্ঠা প্রদর্শনের ফলে স্বীয় অনগ্রহের দ্বার উম্মোচন করে 
দেল তাহ ততে তাঁর ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার ভ্রাটি এবং িদেশিনামার় বিন্দু মাত অবিচার হওয়ারও 
সম্ভাবনা নেই। এসব সন্তুও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য 
আল্লাহ কতক বান্দাদেরকে আদেশ করা এবং আল্লাহ্‌র হুকমের যথার্থতা অনুধাবনে মখ ব্যক্তিরা 
অসমথও হতে পারে! এতে অপ্বাভাবিকত।র কিছু নেই। আধকন্তু উদ্ধত আয়াতে আল্লাহ: তাঁর 
বান্দাদেরকে 0-3-১ ৬1013 ১৩০৬ এ বলে ইবদদছের ক্ষেত্রে তার নিকট সাহায্য চাওয়ার বে 
নির্দেশ দিয়েছেন এতে প্রদ্নকার! ব্যক্তদের উত্থাঁপত অণ্ভযোগের ঘ্রান্তর সংস্পন্ট প্রমাণাদ বিদ্যমান 
ররেছে এবং বকামান রয়েছে তাফসখরের প্রবক্তা কাদারয়াদের ভ্রান্ত আকখদার জহলস্ত নিদশশন-- 
যারা. কাজ করা বানা করার ব্যাপারে যোগ্যতা এবং সহযোগিতা প্রদান করার পূর্বে আল্লাহ কতৃকি 
বান্দাদের প্রতি কোন িদেশ দেয়া কিংবা কোন দায়িত্ব অপ“ণ করাকে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক বলে 
মনে করে। 


পক্ষান্তরে বিষয়টি, যাঁর তাই হয়, যেঘন তারা বলেছেন, তাহলে ইবাদতের ক্ষেবে আল্লাহর নিকট 
হতে সাহায্য লাভের আকষ'ণ এবং অন্প্রেরণাটি সম্পুণণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে! কারণ তাদের 
মতানুসারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদেশ, নিষেধ এবং দায়িত্ব অপর্ণ করার পর-বান্দাকে সাহায্য কয়া 
আল্লাহ্‌র জনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, চাই বান্দা সাহায্য প্রার্থনা করুক অথবা না করুক, এমনাঁক 
তাদের দৃষ্টিভগ্গদ হিসাবে সাহায্য না করা জুলঃগেরই নাগান্তর। তাদের কথানুপাতে বে ব্যাক্তি 
ied কাছা 5 5-৯-5 ছা পাঠ করে, তার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া যেন 
[তিন তার প্রত জুলুম না করেন। অথ পবতসুর+ মুসাল্ষ [িশেষজ্ঞগণ ৬:০২ 0 সো) 
বাক)ঁটিকে বিশুদ্ধ এবং (215 ৪ ১ $-৮ বাক্যটিকে অশদুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন! 
[িশেষজ্ঞগণের এ দ্বযাথহখন আঁভব্যাপ্ত উর মতবাদের ভ্রান্তির জন্য সস্পন্ট প্রমাণ। কারণ তাদের 
বক্তব্যানূসারে দ্যথণহখুন বক্তার কথা 4১-5০-২301 ₹৬-/-)1এর অর্থ হবে 5525 J gl! 
es 32 185 7-3 241 ৯৪৭৮7 হে আল্লাহ্‌: ! আমাদের প্রাতি সাহায্য বন্ধ করো না, যা বন্ধ 
করা তোমার পক্ষে জুলমেরই শামিল )। 

যদ প্রশ্ন করা হয় যে, “ইবাদত, আল্লাহ্‌পাকের সাহায্য দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং ৯১০০ ও ০৯ 
২-*৮এর উপর (১-৯০-এসব সত্বেও ৩২ এ$ঠানকে পূর্বে উল্লেখ না করে এ-$ ald এ5ছি। 
কৈ কেন ০-২-2 3 এ50৷.এর পর্বে সংযোজন করা হয়েছে ? 

উত্তরঃ এ কথা সব‘জনাবাদত যে. বান্দা ইবাদতের স:যোগ তখনই পায় যখন সে আল্লাহ্‌র পক্ষ 
হতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়, এবং বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত আবেদের পযায়ে উন্নত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
সৈ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সাহায্য প্রাপ্ত না হয়। আর এ কথাও সত্য যে. ইবাদত সংঘটিত হওয়াকালসন 
সময়েই সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় আল্লাহর পক্ষ হতে। সুতরাং পৃবর্পর সকল অবস্থাই এখানে একই 
পথায়ভুক্ত, ০৪ 47-7 -- ১৪৪৩ -এর ফলে এখানে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। যেমন কোন জাঁটলতা 
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সূরা ফাতিহা ১০১ 


নেই নিহ্নবর্ণিত আরবদের কথিত বাক্যসঘৃহে, যেমনিভাবে 4০-১-) ০৬৮৪ পিটিশ ভে Hl 
3৮3 5} (যখন সে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিল, তখন সে তোমার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা 
করল) এবং ৬11 জলজ উই ৩:৪ (তুমি আমার প্রয়োজন মায়ে আমার প্রাত এহসান 
কহেছে) বলা জায়েয ৷ অনর্পভাবে ও! -এর কথা পূর্বে উল্লেখ করে বর্ণনা প্রক্রিয়া পরিবত'ন 
করে ৩৪১ ই ০-2৯-১১ জা) লাশ (তুমি আমার প্রাতি ইহসান করে আমার প্রয়োজন 
মাটগ্নে দিয়েছে) বলাও জায়েয । কেননা কেউ তোগার জন্য ০১ ৬ প্রয়োজন পূরণে সহায়ক) 
হতে পারবে না যদি সে তোমার প্রাত ০** (উপকারী) না হয় এবং তোমার প্রতি কেউ ১৯০ 
ও হতে পারবে না_বাদি সে ০৮ পট নাহয়। 


সুতরাং এ৫৪ ১1৫5 ৪ bel 52150 ৫৮101 58৮1 হে আল্লাহ! নিশ্চিতই আমরা তোমার 
ইবাদত কার, অতএব তোমার ইবাদতে আমাদেরকে সাহায্য কর) এবং ৩53১৪ 2 ৮৪101 
১৩স্য 4573) UU (হে আল্লাহ্‌, আমাদেরকে তোমার ইবাদতে সাহাৰ্য কর, আমরা তোমারই 
ইবাদতকার+)--উভয়ভানেই বাক্য ব্যবহার করা ভাষা বিশেষজ্ঞদের নিকট বৈধ! 
ইমাম আব: জাফর তাবার! রে) বলেন, কাঁতপর অন্ঞ ব্যক্ত নে করেছে যে, শব্রপত দিক থেকে 
যদিও ১০২7: 4510-১4-৪৩ (প্ৰথমে) কিন্তু অথথিত দিক থেকে তা হল ১=3' পেরে) যেমন 
কাব ইমরুউল কায়স বলেছেন £ 
ca পা হও পা হউন ale A পান পা হিপ Lad পিতা পা 
0৮11 ওক একি পাঠিত] ভি তে ওঠ and তা উন ৯0 50 
= ANE 2 ৩ = 
কবিতার দ্বিতীয় চরণে মৃল ০১2৮ হল 1-85 L433 Jl ৩৭ এম ০056 শব্দগত এবং 
বাঁহ্যক দিক থেকে যাঁদও ৮&৮] ০) -- (১৬৭ প্রেথন) কিন্তু অৰ্থগত দিক থেকে] ০৭ ০০৭ 
হল (:১-8+ প্রথম)! অথহি ১২-৮1৪ ১ (৮২০-5-এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত চরণে যেমনাটি ঘটেছে 4০৮০৪ ০021 
০৪3 505এর ক্ষেত্রেও এমনাটই ঘছেছে। 





এ অহেতুক ধারণা নিরসন কল্পে ইমাম ভাবারখ(র বলেন, আয়াভটি একাদকে যেমন ral} SG ১৪৯৪ 
"এর কোষ থেকে মুক্ত, এমানভাবে কব ইমরুউল কায়সের কাঁবতার পাথেও এর কোন স্বন্ধ নেই। 
কারণ, স্বল্প সম্পদ মানুষের জন্য যথেষ্ট হওয়া সত্তেও কখনো কখনো সে আধক সম্পদের অনেহষার 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন পারমাণ মাল বিদ্যমান থাকার ফলে আধক উপাজ'নে 
আত্মনিয়োগ করা বর্জ“নাঁয় নয়। যাঁদ এমন হত তাহলে উহাকে এ ইবাদতের নজর এবং সদশ বলে 
ধরে নেয়া যেত, যার. আন্তিত্বের সাথে 8-4৯*১এর অস্তিত্ব এবং 4-5*+এর আন্তিত্বের সাথে যার 
আঁস্তত্ব অঙ্গাঙ্গধভাবে জড়িত? আঁধকন্তু শব্দ দুটো যেহেতু একটি অপরটির জন্য 01১ বা নিদে শক 
নয়, তাই শদ্দ দুটো থেকে প্রথমোক্ত শবন্দাটি যথাস্থানে বাঁণ'ত আছে-এ কথা মেমে নেয়ার 
মাঝেই নিহত আছে বাক্যের বিশহুদ্ধতা। সুতরাং ধারণাকারীর এ ধারণা অহেতুক, অবাস্তব এবং 
অমূলক ॥ 


যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, ১৪-=-}-এর সাথে এজ উল্লেখ আছে এতদদত্বেও ৩২-৭-৯৮৩এর সাথে উক্ত 
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১০২ তাফসীরে তাবারী 


শব্দটিকে পুনরুলেখ করার কারণ কি? ১55-৯4 (উপাস্য) এবং ১৬৯০৯ (সাহায্যকারী) যেহেতু একই 
সত্তা তাই বাক্যাটতে এ! শব্দাটকে গুনর, লেখ না করে কেন বলা হলনা & 


Cael 3 dia dsl? 
উত্তর_ ইগ্রাম আব: জাফর তাবার(র) বলেন, 1-১-এর সাথে উল্লেখিত ০৫ অব্যয়াট ও ০৮ যা ক্রিয়া 
পদের শেষে ব্যবহৃত হলে ক্রিয়া পদের সাথে (এখানে »৩*--এর সাথে) সংযুক্ত থাকো? এবং এ শব্দটি 
এ ০৮৮৯৯, পা-এর স্ুলযাভাক্ত যান্রিয়াপদ কতৃক ০৮১১” হয়েছে। ১১৪.4০ টিপ] একক অক্ষর 


= শিস নহ ই আকরশি ভাষায় রি হওয়ার ফলে অনেক সময় এ 5 অবায়টি ৮১-এর সাথে 
»1-এর চ্ছলাভি- 


ত হয়, 4)-ঠ-এর 55 অবযয়ট যেহেতু = দৈ]! ৮ 


সংযুক্ত হয়ে শব্দের প্রথমেও ব্যবহ 
িক্ত এবং এককভাবে হলে তা ক্রিদ্নাপছে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাই ০১ অব্যয়া বখন ক্রিয়াপদের 
(০০৪) পরে ব্যবহৃত হবে তখন তার জন্য সম'ঁচীন হ'ল সংগ্লিণ্ট ক্রিয়ার শেষে পুনরল্লিখিত 
হওয়া, তাই ০১৯4 5০০৯) 5 একজনই Ellas! 31-1 বাক্যাট 4-১০3! | 


০০৯১ 5 105-৯ 2১ 9 বাক্য হতে অধিকতর শুক, তত্রুপ ৮ লা-এর স্থলাভিষিক্ত ৮ 


অব্যয়টি।-১1-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যখন ভ্রিরাপদের পুর্বে ব্যবহৃত হবে, তখনও তাকে ক্লিয়পদের 
সাথে পঃনরলেখ করা অধিকতর সমীচীন, যাঁদও পনর লেখ না করা জারেয আছে। 


কোন কোন স্বঙ্প জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি ৩৪৯ এ -এর পর এএ-:১-এর এটা শব্দটি 


পনর লেখ কর!কে ‘আদ! ইবন যায়দ আল «আবাদী এবং আলা হামদানশর কাঁবভাদ্বয়ের সাথে তুলনা 
করেছেন এবং বলেছেন বে, 
Aad ada Ada Fad AS Aad 


EES ০৯১) ৪৪ - ১৪ উট 52111 ৩৪7: 3 257) 


পাড়ে পাছত পাপা ড a নে ঠি পাতা 


(05 7 টিটি পচ ০০৯৫ 1 ০০১৪ 
AS MAT 2 / পা শা নু 


হু ১১১৭০ ডি চৈ. ৭ El ye 


উক্ত কাঁবতাদ্য়ে যেমানভাবে ৩ শব্দটিকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এমাঁন ভাবেই পু [নরুল্লেখ 
করা হয়েছে 4৮৪ শব্দাটকে। 


তাবারী রে) উক্ত মতকে উপেক্ষা করে বলেন যে, 407 শব্দকে ৫১:এর 


ইমাম আব জাফর 
কারণ এ এমন একটি শব্দ যা 


সাথে তুলনা করা চরম বোকাম' ব্যতীত আর কিছুই নয়। 
সংশ্লষ্ট ক্রিয়াপদের সাথে পুনরগীক্তর দাবী রাখে যার আলোচনা পূরণে বিদ্ধৃত হয়েছে। তবে ০২১) 
শব্দের ব্যবহারাবাধ হল স্বহন্ত্রা কেননা ০ শব্দটি কোথাও এক =! -এর সাথে সংযুক্ত 
হয়ে ব্যবহৃত হয় না; বরং সর্বদাই তা দুই (+=! -এর মাঝে ব্যবহৃত হয়। অগত্যা যদি উহা দুই 4! 
থেকে কোন এক এর সাথে ব্যবহৃত হয় তাহলে ০১২ ব্যবহৃত বাক্যটি চক ও ৮2৪ এর ক্ষেত্রে 
দারুণ দুবেধিয হরে পড়ে। যেমন কেউ যাঁদ বলে, ১1৫-2!) ৬:২ 2০১ ২০৪ ৮৯১) তাহলে ওঃ 
যে *প। টির দবী করে তার অভাবে বাক্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ এ! এ 81701 
এ৫-*ট বলে তাহলে বাক্যাট পর্ণ হবে। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত শব্দ ১১৭১ ১! 
সদ্‌শ তা ৮৪*--এর মতই এ1-2-এর মুখাপেক্ষী । সুতরাং < ৬1 শব্দটি তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া পদের সাথে 
পঃনরন্পেখ হওয়াই উচিত? উপরোক্ত আলোচনায় আম «11 এবং লন শব্দদয়ের মাঝে বিদ্যমান 
পাথক্যি সম্পর্কে সাধ্যানুসারে আলোচনা করেছি? : 
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সূরা ফাতিহা হা 
পর পানি রর জা A 
১2৮৯০ Lal Us! 
যি পা শা শা 


আমাদেরকে সরল পথ দেখাও । 

ইগাম আব জা'ফর তাবারশ (র) বলেন, ০২৭1 21১5) ৩ এত এর অর্থ হল আহ ৮55, 
»-2-1৮ (হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথের উপর আঁব্চল থাকার তওকশীক দন) । এ মর্মে 
হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর সরে একটি হাদনীসও বর্ণিত আছে? 

তিনি বলেছেন, “একদা হযরত জবরাঈল (আ) রসংল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মুহাম্মাদ (স) ! বল ন, 5-3০০)! 21১৩৮118৮৯1 হযরত ইব্‌ন 
আব্বাস রা) বলেন, এর অর্থ হল ২৪১৩1 58511 12৮$] অর্থ হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে হিদায়াতের 
পথ বাতালিয়ে দিন। ইলহাগ-এর অধই হল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সামথ্য” দান করা! যেগন আস এ 
সম্পকে পৃবে উল্লেখ করোঁছ। আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত আয়াত ৩০৯ ৪৮১ 410 -এর মতই) 
অথাৎ এ আয়াতে বিশেষভাবে এ কথাই বলা হচ্ছে যে, বান্দা যেন ভবিষ্যত জীবনে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য করা এবং আল্লাহর আদেশ-নযষেধের উপর "আমল করার ব্যাপারে আবচল থাকার জন্য 
আল্লাহ্‌র নিকট তওফীীক কামনা করে। যেগানভাবে 08 ৫:৮-এর মাঝে বান্দাকে ভাঁবধ্যত 
জীবনে আল্লাহর নেওয়া দারিত্ব যযাযখভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়ার প্রত ইঙ্গিত 
করা হয়েছো উল্লিখিত আলোচনার প্রোক্ষতে - =! 110৮1 0451 saan} এ) 3 সস এত 
(৮৪০1০ ০০৯৩ ৩৯১ ৮1১০ এর অধ হল £ 
২ পাপা পা শান এপল পলা পান ASI পারা পাখি 


Lal) or 41৭5 03১ BAIL এ) হি Ub এত ও ৩ Hl pall 


পা পালা Ed 


পারা AAT FI eT Blur 


শী লী পপ শে 


LAD পার পু পা লা পা পালি 1৮5 পাখা HALA তা 
৫ yl 04 Aade ces 0০420 SHI LJ যেও 53 এ ১৬ se জহি UNI, 


পট রা al ৪ Ad ara চা Er 


লাগ শর শর | শি এটি শা শি শা চে 
“Aaa AY “ পা পারা AT 
' t 
2 লৰ 1৬০11 3 ০)-52-০1 কি 1125: ₹)৯ 9 
টি এটি শি জজ পা লা শি 


“হে আল্লাহ্‌ ! একানম্ঠভাবে আমরা একমাত্র ভোমারই ইবাদত কার। তোমার কোন শরীক নেই। 
আমাদের ইবাদত বিশেষ করে তোমার জন্য ভূমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিমা এবং কল্পিত মা'বদের 
জন্য নয়। সুতরাং তোঙগার ইবাদতের জনা আমাদেরকে সাহাবা কর এবং আমাদেরকে তঙক্ষীক দাও, 
এ কাজের জন্য যেকাঙ্গের তওফণক দিয়েছ তুমি তোমার অনুগ্‌হাঁত বান্দা নবশীগণকে এবং তাঁদের 
পথ ও মতের অনুসার পু্ণ্যবান লোকদেরকে)? 
ইমা তাবারশ (র) বলেন, যাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে, আরবী ভাষায় 284৯ শ্বদাঁট ৯১৭-এর অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে এ কথাটি আপিন কোথায় পেয়েছেন ? 

উত্তর ৪ এ সম্পরকে আরবী ভাষার অসংখ্য প্রমাণ বদামান রঘেছে। যেমন কোন এক কাঁব বলেছেন? 


96 lar বশত Bar তাকে ALAS, 1 শর পাল জপ তা তা 
_ dl al ০৪৯ GS 03951 3 pgs BI 201৬ PI উ 
শা তা শে এ পা 
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১০৪ তাফসখরে তাবারণ 


hd + 


কবিতার প্রথম পং!ক্ত t-te এ! এ.৮৯-এর অর্থ হল ৬২৮৯ 21৯৯8) 401 এও 5 এখানে 2৯ শব্দাট 
5589)-এর, অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? অন্য এক কাব বলেছেন, 


Ad পাপা 3 ঢপ টন পার পা পার্পা eA পা তা 


- সি lj, 01, টি 5 - dll 4155 এস Ys 
এ কথা স্বজন জ্ঞাত যে, এখানে কাব এ এ)5৪ বলে ০ ভে el hilo YN Bl এড ও 
অর্থে ব্যবহার শরহে, 
অনুরপ অর্থে শব্দাট কুরআনুল কারীমেও বন্ধত হয়েছে বহুবার! যেমন ইরশাদ হয়েছে, 
AA পাপ A হারা 6৩ তা 
১০৬৪) cs! ০ 3 এ)। 5 (আল্লাহ তা'আলা অত্যাচার! সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না)। 
এতে প্রতশীরমান হয় যে, আল্লাহ্‌ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সাহাব্য করেন না--অথব তিন তাদের 
উপর আরোপিত ০১১৪ সমূহ তাদের নিকট বয়ান করেন না? 
ইমাম আব জাফর তাবারী (র) বলেন, বিধি-নিধেধ সবাঁলত আল্লাহর বোষণা সকল মানুষের 
জন্যই সমান! তাই আয়াতের উক্ত অথ" যথাযথ নর। বরং আয়াতের যথাযথ অথ" হল ৪8) 58 3 এ|। 
wae 2 এ 5= C44) 3 সভাকে বরা করা এবং ইঈনান গ্রহণ করার শুন্য আল্লাহ্‌ 
অত্যাচার সম্প্রদায়ের বক্ষকে উন্মুক্ত করেন না এবং তাদেরকে এ কাজের জন্য তওফাকও দান 
করেন না। কোন কোন তাফসশরকার মনে করেন যে. ১৬।-এর অথ? 224৯ ॥:১১ (আমাদের জন্য 
হিদায়েতকে বাড়িয়ে দিন)। ভাবার রে)-এর গতে এরুপ ব্যাখ্যার পেছনে দুটি কারণের যে কোন একাঁটি 
অপারহার্য। এক £ হয়তো ব্যাখ্যাকার সনে করেছেন যে, নব করম সাল্লাল্লাহয আলাইহি ওয়া দাল্লাম 
জ্বর প্রাতপালকের নিকট 0021 5৯ 55890 ( বর্ণ'নাশক্তি বৃদ্ধির জন্য ) প্রাধনা করতে আঁদঙ্ট 
হয়েছেন ; দুই £ অথবা [তানি আদিষ্ট হয়েহেন 5211 5 Maa} ওঠ 5১18৯১- (সাহায্য 
এবং সামথ্য) কামনা করার জন্য! ব্যাখ্যাকার বাঁদ ধারণা করেন যে, নবী করম সাল্লাল্লাহয আলাইহ 
ওয়া সাল্লাম স্বাঁয় প্রাতপালকের নিকট 31211 0৪ ৪১81-এর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন_-এহেন 
ব্যাখ্যা একান্তই অমূলক এবং যীক্তহশন। কেননা আল্লাহ্‌ পাক বান্দার নিকট 9%1০-এর 
স্পষ্ট বর্ণনা এবং উপব্বুক্ত প্রমাণাদি পেশ করা ব্যতীত কখনো বান্দার উপর কোন দায়িত্বভার 
অপর্ণ করেন না। সহতরাং 04৯*এর অর্থ যাঁদ ০:1 89২9)।-ই হয়ে থাকে, তাহলে 
আয়াতের অধ” দাঁড়াবে এই বে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওরা সাল্ল'ম স্বাঁয় প্রতিপালকের 
[নিকট তাঁর উপর আর্ত দ্ারত্বসগৃহ প্রকাশ করে নেয়ার প্রার্থনা করার জন্য দেশত 
হয়েছেন? অথচ এরপ দু'আ শরীীআত িবরোধশ বলে বিবোচিত। এজন্য যে, আল্লাহ পাক 
দায়ত্ব সম্বন্ধে অবগ না করে কখনো কোন ব্যাক্তির উপর কোন দায়িত্বভার অপর্ণ করেন না! 
অথবা এ ব্যাখ্যা অনুপাতে যেহেতু আয়াতের অথ এই হয় যে. যে সমস্ত বিধান এখনো তাঁর উপর 
আরোপ করা হয়াঁন, তা আরোপ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র [নিকট প্রার্থনা করার জন্য তিনি আদিষ্ট 
হয়েছেন। তাই উক্ত ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়? এ ব্যাখ্যার অসাড়তা সম্পকে এতটুকু 
বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, anos | 11211 baal-এর অর্থ 1১১০৯ 5 ৯৯19৪ LU) ৩৩ (অলংঘনীয় 
আদেশ ও অপারহার্য বিধানসমহা। নয় ॥ | 
আর তাফসশরকার যাঁদ +৬-এর অর্থ ৯ 0১) এ কারণে বলেন যে, নবধ করম সাল্লাললাহ, 


আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় প্রাতপালকের নিকউ 99251 ১ 203৯1) 53 52,511 কামনা করার জন্য 
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সূরা ফাতিহা ১০৫ 


নিদেশশিত হয়েছেন তাহলে এ কথাটিও দ,ই অবস্থা হতে খাল নয়। হয়তো তার এ প্রার্থনা অতীত 
বিষয়াবলখর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে অথবা সম্পক্ত থাকবে তা ভবিব্যত কায কলাপের সাথে। 
বস্তুতঃ অতীত কার্ধকল!পের কা” আদায় করার সময় ১১৭4 “এর প্রাত বান্দার প্রয়োজনের কথা তুলে 
ধরার প্রাক্কালে যাঁদ প্রার্থনাকারী জানে যে, এ আধক্যের প্রার্থনা মূলতঃ ভাঁবষ্যত জাবনের জন্যই 
নর্ধারত--তাহলে আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি ঘা পূর্বে উল্লেখ করোছি তাই সঠিক এবং নিভূলি। অর্থাৎ 
আয়াতের অথ“ হল ভাঁবষ্যন্ জখবনে আল্লাহ্‌র দেয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার জন্য বান্দার 
পক্ষ হতে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করা এবং উতওফশক কামনা করা। উক্ত ভ।ষ্যের 
নিভূলিতার মধ্য দিয়ে কাদারয়া সম্প্রদায়ের বিল্রান্তর কথাটিও সহস্পম্টভাবে প্রাতিভাত হয়। তারা মনে 
করে, প্রাতটি দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং আ'দণ্ট ব্যাক্তই দায়িত্ব প্রাপ্তির পবেই আল্লাহর পক্ষ হতে সাহাযা- 
প্রাপ্ত হয়ে থাকে । ফলে তাদের ধারণা মতে কোন ০৯ কাজ আঞ্জাম দেয়ার অন্য আল্লাহ্‌র নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন বাকখ থাকে না বান্দার জন্য। ইমাম আব জাফর তাবারী (র) 
বলেন, কাদ্যারয়াদের উক্তকে থেনে নিলে ৬৯২১ এটা $ 4:4] এ এবং পিস] ০10৯1 Guat 
আয়াত দুটো অর্থহীন হয়ে পড়ে অথচ আয়াতত্বয়ের যে ধাখযা আম পর্বে উল্লেখ করো এর 
1বশদ্ধতার ভিতর দিয়ে কাদারয়।দের অহেতুক উাঁক্তাটও সস্পস্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায়। 


কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে কাঁ! ৮00৮) 05৬৮এর অর্থ হল ও Jl Gt আন 


১৯211 তেথতি আমাদেরকে নিয়ে চলন পরকালখন জামাতের পথে এবং সে পথেই আমাদেরকে 


ALA পা Ad 253A পা 
পরিচালিত করুন)। যেমন আল্লাহ ভা'অলা ইরশাদ করেছেন, ৮৯011) রঃ us ০৯১০৯৮৪ 
কি পাটি লাশ 


ভাদেরকে পাঁরচালত কর জাহারানের পথে)। *1০১.এর এ অথণট বহুল প্রচাল = । যেমন জাধব্ণ 
বলে থাকেন যে, 125) ৬1 2১০11 6৭33 মোহিলা তার স্বামীর সাহ ধ্যে গমন করেছে) 15583155558 
dro 11 -(লোকাটির নিকট উপঢোকন এসেছে) এবং (57 11 ue ৪৩৪ (পদপজে ঘাটে অবতরণ 


করেছে)। 
আরব কাব তারফাতা ইবনুল আবদের কাঁবতায়ও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছেঃ 


adr ‘al A 12 পা 5 6 না তাপ 

০ ৪৯৯) 0559 ut Gr 4} ০১০৮৭) (9৯ 2৯] 

কে লগ রা শালা কপ রা 
এঠপার্ত Jed aut Jnr JAG Yur Li 


- এ dle 9585. Lao ৮200 AD 
লগ Lad ee গু 


424% 214 5588 এর অথ হল পদব্রজ্জে ঘাটে অবতরণ করা । ইমাম আব জাফর তাবারঈ (র) বলেন, 
প্‌বেোক্ত আয়াত ৩৪দ১লা এয 5 4:৭১ এ এবং সমন্ত হফাসতসিরের অভিমত হিসাবে আলোচ্য 
আয়াতের উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। কারণ সাহাবা এবং তাঁবঈ মুকানাসরগণ সকলেই 
একমত যে, আলোচ্য আয়াতে 1১৮-এর অর্থ তা নয় যা পৃরর্বিতাঁ ব্যক্ত বলেছেন। পক্ষান্তরে এ) 
৩৫-*পঠ -এর শিক্ষা হল ইবাদতের জন্য বান্দা কতৃক আল্লাহ্‌র নিক সাহাব; চাওয়া । এমনিভাবে 
১-1-এর শিক্ষা হল ভবিধ্যং জশবনে হিদায়েছের উপর অটল থাকার জন্য স্বায্ন মা*বৃদ আল্লাহ্‌র নিকট 
প্রার্থনা করা । আরবাঁ ভাষায় 7৯৯ শব্দটি কোথাও নিজেই ৩০৪ বা সকম"ক ক্রিয়ারপে ব্যবহৃত 
হয়েছে । যেমন ০৪ ১৮]। 0 9৬ ০৭১৬ কোথাও শব্দটি ঢঁ-এর সঙ্গে ০৮৪ বা মকম'ক ক্রিয়ারূপে 
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১০৬ তাফদীরে তাবারণ 


ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 34০) 71 4:4 4-৯ আবার কোথাও শব্দটি (১-এর দ্বারা ৪4৬--১ হয়ে 
বাবহৃত হণ্ছে। যেমন 88১21 5-০১ 4৯ এর ব্যবহার বাধ কুরআনেও বিদ্যমান রয়েছে, ইরশাদ 


পা dea | Ira এত্ত 


হয়েছে, 1১%) 015৯5] এ ৬৯৮) 19:07 5 (এবং তারা বলবে, প্রশংসা মাতই আল্লাহ্‌র)--িনি 


শা পাত 
পট 1 টিলা JFrora 


আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন)! তানি অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, 11) 3! las 3 4578-5) 


কচি শে রি ৩৪ 


a “ay 


০১ (আল্লাহ্‌ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পারিচালিত করেছিলেন সরল পথের 
গলা 
AA AAR পাশার + A 


দিকে) তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, +৪-৪-:-!! 11,41 051 (আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত 
[= রি 
a’ পা ow’ Cad 
কর;ন)। অনুরূপ ব্যবহার রীতি আরবী ভাষায় ব্যাপক এবং আরবশী ভাষার সর্বত্রই 'ব্যদমান। 
জনৈক কাব বলেছেন, 


JAPA টিনা Ar পান Ge টি রটে ঠিএরেটি পা OF ara 
- ea! 3 ax 3 45)1 alin! চি ok এ ৩ লাশ সাও ilies ১ A! A422 
লি পট তি পা Ld 


এখানে 3১ ঞা ০৪ :4-এর অর্থ হল ১১-] এক! ১-£.:4| যেমন আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, 


LA A ATA 


4L5 5) ১২০৪৪ (ভন তোমার গুণাহ্‌র জন্য ক্ষমা চাও)। অনুরূপ যবরান গোত্রের নাবগাহ 


নাম্নগ মহিলা কাব বলেছেন 
পে পাঠে LALA |] শন rat AL তে 94 চিএ পাতিএ পা 
034৩-5$ 


৪১৯০৯১0৭০5৯] 
রা a 


- ৮৯৮৭ cad) 5 ss 


I“ শাল শা 
এখানে 15৮১-এর অথ হচ্ছে 0) 4০০৪৪ মোটকথা আরব গদো ও পদে; এ ধরনের বাকরখতি 
অসংখ্য ও অগণিত? অনধাবনের জন্য আমার গেশকৃত উদাহরণগুলোই যথেচ্ট। 


(০5০01 11০৮1 এর ব্যাখ্যা 
ইমাঘ আবু জাফব তাবারী রে) বলেন, এই ব্যাপারে সমন্ত তাফসখরকারগণ একমত যে, ঢা) 
2৯৯] এর অর্ধ হলো, সেই ."রল, সঠিক ও সংস্পম্ট পথ, যার কোন অংশই বাঁকা নয়। আরবশ 
প্রসংগে কাব জারীর ইব্‌ন আতিয়যা আল-খাতফ+ বলেছেন, 


আঁভধানেও শব্দ দুটোর অর্থ তাই। এ. 
A পতিঠি J পাান Arad তি পে 1৮4 134 94৮ 
1 1) ৬1০ Ce" ১০1 ১১০। 


শি 


শি rode ১)1৪*]1 0551 151 পদ 
1) পা শী শি গলা পা শা 


এখানে [রত 11০৮ ০৮ এর অথ ০৯: ৬১০৮ ০৫৮াএর দ্বারা সত্য পথ বুঝানো হয়েছে৷ যুওয়াইবের 


পিতা হুযালণী অনুরূপ বলেছেন, 


Pd রি 
» 11১৭) ৩৭ 0১1 1৯59৬ EE 


কলে রাজ AS পাল add 


t= 05৯0 2৪0 (সি 


Gor wera or 

1 
রি 
রঙ 


কটি পি 


এমনভাবে কবি রাজি এর কথাও বলা যেতে পারে! কাব বলেছেন ৪৮৮] ১! ০)! চে ৮ 5 


ইমাম আব: জাফর তাবারী (র) বলেন, "8০৮৮ -এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরবে আমি যে 
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সুরা ফাতিহা ১০৭ 





মতামত উল্লেখ করেছি -এ সম্পকে অসংখ্য ও অগণিত প্রমাণাদি আমার নিকট রয়েছে। তবে 
--নষ্টাল্লিখিত প্রমাণাদি ই সুধী ও পাঠকদের জন্য যথেষ্ট । রূপক অর্থে‘ 11৮ -এর ব্যবহার আরবদের 
.. বাবহার পদ্ধতিতে কথা এবং কাজের উপরও হয়ে থাকে। আবার ১-৮ "এর বিশেষণ কখনো 
:.এেসোজা” হয় এবং কখনো “বাঁকা” হয়। তবে আমার নিকট ₹--২-*] ০1 ॥১১৯-এর সঠিক 
ব্যাখা এই যে, হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এমন কাজে সাহায্য করন, তওফাীক দিন, যা আপনার 
'পছম্দপধয় এবং যে কাজ ও কথার বাপারে আপনি তওফশক দিয়েছেন আপনার অনুগৃহগত 
. বাম্দাদেরকে । এটাই সরাতে মুসতাকীম। .কেননা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ প্রকৃতির 
লোকদেরকে যে কাজের জন্য তওফীক দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাকে তওফাীক দেয়া হল 
ইসলাম ও রসংলগণের সত্যতা সবতোভাবে স্বীকার করার জন্য, আল-কুরআনকে সংদ্‌ঢ়ভাবে ধারণ 
করার জন্য, আল্লাহ্‌র নিদেকশাবলী নতশিরে মেনে চলার জন্য, আল্লাহ্‌র নাযদ্ধ বিষয় হতে বিরত 
“থাকার জন্য, এবং নব? করাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহ ওয়া সাল্লাম, তাঁর চার খলফা-আবহ বাক্‌র, উমার, 
উছমান ও 'আল-_এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত সং বান্দাদের পথে চলার জন্য! বস্তুত £ঃ এ সবের প্রত্যেকটিই 
হচ্ছে সরাতে মুস্তাকীম। সরাতে মৃস্তাকম সম্পকে পুব বত এবং পরবর্তী মুফাস:সরদের 
বহ: ব্যাখ্যা বাঁ্ণ‘ত হয়ে আসছে! তবে আমার উল্লিখিত ব্যাখ্যাঁটি সবগুলোকেই বুঝায় ৷ 









2-4 ০1১৮ সম্পকে বণিতি হাদীসগুলো নিম্নরূপ হ 
হযরত আলণ রা) বলেছেন, প্রিয়নবী হযরত গুহাম্মাদ সালালীাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন 
সম্পকে” আলোচনা করত বলেছেন যে, এটাই সরাতে মস তাকখম ? 
-.... হযরত আলণ (রা) বলেছেন, আল-কুরআনই হ'ল সরাতে মুসতাকীম। 
" হযরত আবদ-ল্লাহ (রা) বলেছেন, রাতে মুনতাকগম হ’ল আল্লাহ্‌র কিতাব? 
,. হযরত জাবির ইব্‌ন আবাদলাহ (রা) থেকে বাণণত আছে যে, (ইত ৮ )০-এর ভাবাথণ হচ্ছে 
ইসলাম যা আকাশ ও পাাীথবী এবং এ-দুয়ের মধ্যবতর্ সমুদয় বন্ধু হতে প্রশন্ততম ! 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, (একদা) হযরত জিবরাঈল (আ) 
রসলবল্লাহ সাল্লল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে. মুহাম্মাদ ! বলুন 
pei} চাপ] 0০৯1 (আমাদেরকে হেদায়েতের পথে পাঁরচালিত করুন ) এবং তা-হ'ল 
_ আল্লাহ্‌র দীন যার মধ্যে কোন বন্রুতা নেই। 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্‌র বাণখ wind! 51০০1 04৯-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তা হচ্ছে ইসলাম ॥ 
ইবনুল হানাফয়্যা (র) আল্লাহ্‌র বাণশ ০৪৯৯) ৮১৮৯ ১৪! সম্পকে" বলেছেন যে, এর 
ভাবাথ হচ্ছে আল্লাহর এ দন যাব্যতণত অন্য কোন দঙ্গন গ্রহণযোগ্য নয়। 
হযরত ইব্‌ন মাসউন রে?) সহ আরো কাঁতপয় সাহাবীর মতে (৮০:৯1 ৮1১০ (০তা-এর অর্থ“ 
ইসলাম। ৃ 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র!)-এর মতে পেল ৮1৮ হল (সত্য ও শাশ্বত) পথ৷ 


হি আলিয়ার মতে ৮৪০১ 11, হ’ল রস্‌লঃল্লাহ সাল্লাল্লাহ? আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও 
বত দুইজন খলপীফা অথা্থ হযরত আবূ ঝাক্‌র ও উমার (রা)। বর্ণনাকারী বলেন, আম এই 


হাদাঁস হযরত হাসান (রা)-এর নিকট পেশ করার পর তান বলেছেন, আলিয়া সত্য ও সাঁঠক বলেছে? 
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১০৮ তাফসশরে তাবারা 


হযরত আবদঃর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামের মতে 1৩,7০১ ৮1০৮ হচ্ছে ইসলাম । 

নাওরাস ইব্‌ন সামআন আল আনসারী থেকে বাণত আছে যে, রসংলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ০-১-১২০4 ১1১০ ১৫০ 1 ৮১ আল্লাহ তাআলা চে ২০৪ 11) 
“এর দ্টান্ত বণনা করেছেন, আর সিরাত হচ্ছে ইসলাম । 


নাওয়াস ইব্‌ন সাঃআন আনসার! (রা) রসুলুল্লাহ সাল্লাপ্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে 
অনুরূপ আর একাট হাদখসও বণণনা করেছেন। 


ইমাম আব: জাফর তাবারখ (র) বলেন, 1*০:2০০ 11) যেহেতু সহজ, সরল ও স্বচ্ছ পথ এবং এ 
পথে যেহেতু কোন প্রান্ত ও বক্তা নেই, তাই আল্লাহ্‌ পাক উহার বিশেষণ হিসাবে 15:১৮ শব্দাটিকে 
উল্লেখ করেছেন। কোন কোন স্থুলবহাদ্ধি সম্পন্ন আববেকণী তাফ-সারকারের মতে এ পথ যেহেতু 
পাথককে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তাই উহাকে ০৪৮৭ 01০৮ বলে আঁভহিত করা হয়েছে। 
 তাবারশীর মতে এটা অন্যান্য তাফসীরক!রদের ব্যাখ্যার পাঁরপন্হী। মফাসাঁসরদের ধক্যবদ্ধ ব্যাখ্যা 
প্রদান করাই এ ব্যাখ্যার ভ্রান্ত প্রমাণের জন্য ষৃথেণ্ট। 


“gl 93 Isls oye) uk ৬০15 ces! 059 ৮১৮ 


তাঁদের পথ যাঁদের তুমি জন্ুগ্রহ দান করেছ--যারা ক্রোধ নিপতিত নয় এবং পধত্রষ্টও নয় 

ইমাম আবৃ জাফর তাকারী (র) বলেন, ০৫০5 ০৯৯) 02331 ১1,৮ মূলতঃ পরাতে মুসংতা- 
কাঁমেরই ব্যাথ্যা। কেননা সমস্ত পথই সিরাত মৃসতাকগমের অন্তভূক্ত। তাই নবী করম সাল্লালাহু 
আলাহীহ ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে £ হে মৃহাম্মাদ বলুন, হে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 
সরল পথ প্রদর্শন কর-_তাদের পথ যাদেরকে তুমি ইবাদত ও আনুগত্যের কারণে অনুগ,.হিত করেছ। 
অথ ঁফাঁরশ তা, নবী-রসৃল, সিদ্দীক, শহাঁদ ও নেক প্রকৃতির লোকদের পথ। আলোচ্য আয়াতটি 
নিম্মোক্ত আয়াতেরই সাদশ্য ঃ 


Ada তি তা ৮5 পাপা পি এ তত ভর পাপা পা পাত উপানডি rd adr ধন a 


ad 
428 ISH - 55 হও atl ও pe) tas OFT 4) Ogkes la lad pl 5) 5 
পি তত ] ৮ 
Lads “rl Gade da nal তিতা AT পপ ead Lad অজ A সিনা 


Js)! ও al ৮০০ 013 - 15:82 bl,» (৯৮২১৬) ৪ 4 17515 1.)-2 ba) ৬০১ টি 
পপ পা a রত টে 


৪ ০ পাপা পা পা ata পা পান ভি GB a কানা IH পান কাছ ডে পপ রা ঠা 
- ০21৮0] 91515825013 us 88১1 31 05-5-84501 05 [৪০1৪ Al pail 08501 তে ৪12) std 
পা শা গা শর্পা (ভগ পাট শি টি পা টি চা শপ 


“তাদেরকে যা করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়োঁছল যাঁদ তারা তা করত তাহলে তাদের ভাল হত। এবং 
চত্তাচ্ছুরতায় তারা দৃঢ় হর হত। এবং আম নিশ্চয় তখন তাদেরকে প্রদান করতাম আমার নিকট হতে 
মহাপ;রস্কার ৷ এবং অবশ্যই গারচালিত করতাম আম তখন তাদেরকে সহজ ও সরল পথে? কেহ 
আল্লাহ্‌ এবং রস.লের আনুগত্য করলে সে নব, সত্যনিষ্ঠ, শহধদ ও সংকর্পরায়ন_য।দের প্রাত 
আল্লাহ্‌ অনহগ্রহ করেছেন--তাদের সঙ্গী হবে এবং কতই না উত্তম সঙ্গী তারা”-_-(সুরা নিসা £ ৬৬)। 


ইমাম আব: জাফর তাবাবখ রর) মতে যে পথের হিদায়েত কানা করার জন্য আল্লাহ্‌ পাক নবী 
করাঁম সাললাল্লাহ? আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উদ্মাতদের নির্দেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে এ পথ-যার 
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সূরা ফাতিহা ১০৯ 


গ্ণোগুণ আল্লাহ: পাক আল- কুরআনে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রস্‌লের আনহগত্যের 
ব্যাপারে আবিচল দু প্রত্যয়ী যে পথের যাত্রীদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন বে, তিনি তাদেরকে 
ধান্তব্যপ্হানে গে "হিয়ে দিবেনা আল্লাহ* কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না আমাদের উপরোক্ত বর্ণনান- 


মায়ণ এ মর্মে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের সুত্রে বিভিন্ন িওয়ায়েত বণিতি আছে। 


হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, ৪:৮ ০০৯৭1) 3২00) ৮১পএর অর্থহ'ল £ হে আল্লাহ, 
আপাঁন আমাদেরকে এ সব ফিরিশতা, নবী-রসূল, বদ্দীক এবং সং লোকদের পথে পাঁরচালিত 
করূন-যাদেরকে আপাঁন আপনার আনুগতা ও ইবাদতের কারণে পুরস্কৃত করেছেন। 

হযরত রী (র) বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে নবীগণ! 

হযরত ইবন আব্বাসের রে) মতে 1215 ৮৮৯1 "এর অর্থ হচ্ছে মহামনগণ। 

হযরত ওয়াকার (র) মতে ০৬৮ ৩৯১! “এর অথ হচ্ছে মুসলমানগণ, হযরত জাবদুর রহমান 
(রা) ₹$৮ ৬৯০ 9891 11)০৮-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে নবী করশদ সাল্লাল্লাহ: 
আলাইহ ওয়া সাল্লাম ও তরি সাথসগণ। 


ইমাম আব জাফর তাবার রে) বলেন, আলোচ্য আয়াতের আলোকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রাতভাত হচ্ছে 
যে আল্লাহর তওফখক এবং অনগ্রহ বাতঈত কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করা সভল নর । এ 


কারণেই হিদায়াত, ইবাদত এবং আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়গুলোকে এ] ১৭ শষ্। আল্লাহ্‌র অনহগ্রহ )-- 
“এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, ৪515 চাটি 091 ৮1০ তোদের পথ 
যাদেরকে তুমি অনুগৃাহভ করেছ)। 


যদ কেউ প্রশ্ন করে যে, আলোচ্য বাক্যে €$%5 ২:4 “এর বর্ণনা নেই এবং নেই এতে5 4২২4 
-এর কথাও, অথচ যদি কেউ কোন ব্যাক্তকে 4১৮ ০৯*)। বলেন তাহলে সাথে সাথে তাকে 4-} 4২১ 
শক তাও বলে দিতে হয়, এ কথা সর্বজন বাদত। এতদসত্েও আল্লাহ্‌ পাক কেন 49৪ ॥২২4 এবং 
Ac} লোইএর কথ! বজ‘ন করে অসম্প্ণ ভাবে বলে দিলেন ০4১5 ০৯ 0351 1০৮ ধা pei 
ও ৬84-3 -এর ক্ষেত্রে অতীব দুবোধা ? 


উত্তর £ এই গ্রন্ছে একটু পূবেহি আরবদের পারস্পারক বাকরগাঁত সম্পর্কে আঁম . আলোকপাত 
করেছি যে, যাঁদ কোন বক্তবে।র কাঁথত অংশ অকাঁথত অংশকে বোধগ্রম্য করে দেয় এবং অকাঁথত 
ংশের জন্য যথেষ্ট হরে যায়, ভখন আরবগণ বক্তব্যকে সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে ত্র অংশটুকুকে 
স্বাভাবিক তাবে যথেম্ট মনে করেন। আল্লাহ্‌র বাণী ৯৬:15 ৩০২}! 38931 1১০ -এর বেলায়ও তাই 
হয়েছে। কেননা আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিকট সাহাধা প্রার্থনা করা এবং তাঁর নিকট 
সরাতে মুপতাকীমের হদায়েত কামনা করার নিদেশের বিবয়াট যেহেতু (851৮ ০৯ ০2301 01৮ 
“এর পুর্বে আলোচিত হয়েছে, যা চন 11” “এরই ব্যাখ্যা এবং 9১2 হয়েছে তাই এতে বুঝা 
যাচ্ছে যে, এ নেরামতগল (যার রা তিনি তাঁর এ সমস্ত বান্দাদেরকে অনযগ্রাহত করেছেন যাদেরকে 
তান তার নিকট সঠিক পথ প্রদর্শন করার প্রার্থনা করার জন্য বিদেশি দিয়েছেন) হচ্ছে? ০8811 0882৯) 
(দ্‌ঢ় পথ) এবং ৮০৪2৯] 11১৮1] (সরল পথ) যার সম্বন্ধে আমি সবেমাত্র আলোচনা করোছ। 
সুতরাং উক্ত আলোচনার সহস্পন্ট বুঝা যাচ্ছে. যে, বাক্যদ্বয়ের পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্কের কারণে 
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১১০ তাফসণরে তাবারণ 


উক্ত বিষয়াটর পুনরাবত্ত একান্তই নিষ্প্রয়োজন। যেমন যুবয়ান, গোত্রের নাবিগা নাম্মস এক মাহলা 
কাব বলেছেন, 
LR এপি ar JF ady কাটি ক তা পা A EA 
- ৩ 521৯) ৮৪, ৭-3 - sel us Jer ৩৭ eli 


পি পা শা _ পা তালি লা 


উক্ত কাঁবতার দ্বিতীয় চরণে একাট 4 শব্দ উহ্য আছে। মূলতঃ ৩) হ'ল নিদ্নর্‌প। ৪ 


Ed ALA LAA Jay Jer ATI ar Ed A Eta 


0৭8 Alby Aa প৯স2 J — fl ৪ ces + SUH 


পপি 
পা ৮ = পা 


কিন্তু প্রথম চরণে উদ্ধত 0২ শব্দটি যেহেতু দ্বিতীয় চরণে উহ্য $.ই শব্দটিকে বুঝায়, তাই কবি 
উক্ত শব্দটির উল্লেখ অনাবশাক মনে করে তা বজ'ন করেছেন? 
অন, র;পভাবে ফারায্‌দাক ইব্‌ন গালিব বলেন, 


LIA Lr Jara পা ডি তি লাজ adds ৩ ঠিপাপা ar পা 


- 81০5৮) le ০3০) Saw ভা 12 ১0827 60191 5০8 
এখান কবিতার প্রথম চরণে 1৫১ 4) 5.3.» এর পর ৯ সর্বনামাট উহ্য আছে, কিন্তু ০৫-71)1 
"এর "৯ সর্বনামটি যেহেতু পরবর্তী সব"নাগটির নদে" শনা করছে, তাই উহাকে 6৪8 এল 
"এর থেকে লোপ করে দেয়া হয়েছে। আরব? গদ্যে ও পদ্যে এর অসংখ্য প্রমাণ 'বদ্যমান রয়েছে। 
০৪৯1৭ ০ম ৩০511 11 -এর মাঝে এ রশীতরই প্রকাশ ঘটেছে, সুতরাং প্রশ্নকারার এহেন প্রশ্ন 
কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়! 


nate wg) ১২৮-এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আব্‌ জাফর তাবার বলেন, ১৪ (গায়র) শব্দাটকে যের' দিয়ে পড়ার ব্যাপারে 'কিরাআত 
বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত! 'ইমাম আবু জাতির তাবারণ (র)-এর মতে এর কারণ দুটো ঃ 
নি 


এক £ ১৪ শব্দটি ৩৪)-)-এর বিশেষণ পদ এবং ০২১4! যেহেতু ১৯ ৬৫তে অবস্থিত 
তাই ১৪ শব্দের মাঝেও 'ষের” হওয়াই সমশচশন? যাতে ০৪৮ ও ৮১১৮১ এব মাঝে সামঞ্জস্য বাকী 
থাকে। তবে ৩3) - ৬৪০৭০ এবং ১০ _ ৪/3 হওয়া সত্বেও ১5৪ শব্দাট ০২)"এর বিশেষণ হতে 
পারে। এতে কোন অসমবধা নেই। কেননা ১3-)1-এর 4 সহ যারদ, আমর প্রভৃতি নামসমব্হের 
মত 55-85০ 2-5১৭০ নয়, বরং এ হন্ছে 543১৫৮৮০১৫১ তথা ৫৯50) ১০৯ প্রভৃতি শব্দসমনহের 
নায়। অধিকন্তু :2-$5 ১২৫ ॥-৪,২০ হওয়ার ব্যাপারে ৪-১5% ৪৮শা-এর দিকে ৯৪৮ এ ০০৪ শব্দও 
যেহেতু 0২3 ন্যায়-_তাই ১০০ -কে 0591-এর ০৬৮ বা বিশেষণ বলা যায়। যেমানভাবে 
এল ১5০ 051 ঞ। 31 ০এ৯13,আল-আলিম ব্যতীত কোন জাহলের সাথে বসবেন না) জায়েয হল 
£বলা, যার অথ” হচ্ছে 34৮৭ ৩১ রা! 3 p= ৩৭ এ) উ। ০০) 3) পক্ষান্তরে 5451 বাদ ২75 £০১১৭৭ 
হ'ত তাহলে ৫৮ ৮১3৭৯৪৯]] ১২৪ কে কস্মিনকালেও উহার ৩4৮ বানানো [ঠক হ'তনা। কারণ 
1.23) ॥-)=এর ০৬৮ যদি ০,£; লওয়া হয় তাহলে ঘনশ্চিতভাবে এ *১7/-এর মধ্যেও 29০৯৭ 
“এর ০! 5] সংযোজন করা অপাঁবহাঘ” হয়ে দাড়ায়, অথচ এ বিষয়টি আরবী ভাষার রশীতির সম্প্ঁ 
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সরা ফাতিহা ১১১ 


পারপন্হণী। তবে 4৪ ১:১১-এর পদ্ধতিতে ০০৩ তেও *$/স*এর হরকত হতে পারে এতে কোন 
অসুবিধা নেই। যেমন বলা হয় সস) 756 1 এস) ১১১০ এখানে lI এর Jil ১55 
শব্দে যের দেয়া হয়েছে যা যের দিয়েছে এ! ১৫৪ -তে। এশহসাবে উপরোক্ত বাক্যের মল রূপটি হ'ল 
wll ১০৪ jy 401 un} ১১1 এটা হচ্ছে p4৭ 2850) 958-এ মের’ দেয়ার দুই 
কারণের একটি কারণ। 


দুই: £ ০*£'কে যের দেয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত আয়াতে ২১)! শব্দাট &4,= 
5-2-8134 ০৪ "এর অরে নর, বরং ১৯ ০**এর অথে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 11৮1 শব্দটি 
বারবার উল্লেখ করায় ১২-৪ শব্দাটিতে যের হয়েছে যে ৮1৮ .এর ৪ -এর ফলে পবোল্লিখিত 
ol 5: এতে পতিত হয়েছে এই হিসাবে আল্লাতের মূলর্প হবে ০৯০ 08301 Ll 
৪০০০ yA 555 Loe দিত 1, 


ইমাম আব জাফর তাবারা (ক) বলেন, $৭৮ ৮১১৯০) ১০৪ -এর উপরোক্ত ব্যাকরণগত ব্যাখ্যাদ্বয়ে 
হরকত বাবহারের ক্ষেত্রে যাদও বাভন্নতা রয়েছে কিন্তু অর্থের দিক থেকে এ দুয়ের মাঝে বেষ্ট গিল 
রয়েছে! কেননা যাকে আল্লাহ: পাক রহমত করেছেন তাকে নিশ্চয়ই তান দখনে হকের হদায়েত দান 
করেছেন! ফলে সে আপন প্রাত পালকের গযব হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং মুক্তি লাভ করেছে, 
ধর্মায় ব্যাপারে গোমরাহী থেকে । সুতরাং যখন কোন শ্রঃণকারণ তেলাওয়াতকারপর মুখে 11৯51 ০১1 
(৮০ ceil 03301 11) ২৪৮৯ শুনতে পায় তখন শ্রবণকার্লীর জন্য এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার 
বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না যে, সিরাতে মৃসতাকখমের হিদায়েত প্রদান করতঃ আল্লাহ পাক যাদেরকে 
খনআমত দান করেছেন তান তাদের প্রাতি অপসন্তষ্ট নন। এবং মহান রব্বুল আলামীনের তরফ 
থেকে তাঁরা যেহেতু দগনে হকের সন্ধান পেয়েছেন তাই তাঁরা পথদ্র্টও লন। কেননা একই মুহতে 
একই ব্যক্তির মাঝে [হদায়েত এবং গোমরাহী, আল্লাহর সন্তুষ্ট এবং অসম্তৃচ্টির সমন্বয় ঘটা 
একেবারেই অসম্ভব এবং অবান্তর চাই আল্লাহ্‌র বার্ণত গুণাবলী তথা আল্লাহ পাকের দেওয়া 
তওফণক হিদায়েত এবং ০৪৮৯)! 3১ ১৫4০ ৮5৯২৯ ১০৮ বলে দখনের ব্যাপারে তিনি যে অনুগ্রহ 
প্রদান করেছেন এর বিবরণ থাকুক অথবা না থাকুক। কেননা যেসব বাণ্হ্যক গুণাবলীর দ্বারা তাদেরকে 
গুণান্বিত.করা হয়েছে, যাঁদ তা উল্লেখ নাও করা হ'ত, তাহলেও তাদের মতে দৃশ্যমান গুণাবলীই 
সংস্পঙ্টভাবে- একথা প্রকাশ করে নিত যে, তারা মূলত এমনই! ইমাম আব জাফর তাবার? (র) 
ধলেন, ১5৪ শব্দ )১১১+ হওয়া সম্পকে প্রদত্ত ব্যাখ্যা মূলত 01১৮) ১২০৯৪-এর ভীত্ততেই প্রদান করা 
হয়েছে; যা 38311 (17) ) .-কেও ১৯ দিয়েছে। এ ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে ১৪-কে ০১১%! -এর 
বশেষণ বানানো আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, বরং এ সময় 1৫25 এ১৭৯5*)) ১১৪-এর দ্বারা 
pte ৩৯৯ ১১: এর িবপরশীত অর্ধ বুঝানোই আমার উদ্দেশ্য যাঁদও উভয় সম্প্রদায় নিজ নিজ 
ধর্মে গ্রাতিষ্ঠিত থাকার ফলে পুরদ্কত হবেন আল্লাহরই পক্ষ হতে। প্রকৃত পক্ষে যখন আমরা ১২৪ 
শব্দাটকে 983) এর [বিশেষণ ধারণ করব, তখন ০*৮-এর নিকট এ বিষয়ে প্রমাণাদি পেশ 
করা একান্ত ভাবে অপাঁরহা্। যাঁদও আরাতের বাহ্যিক অথ" 4 কে এ বিষকাট থেকে দম্পৃণ'ভাবে 
মুক্ত করে দেয়। ইনাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ৪০: ৮১৯৯৮ ১০৯ এর ১:-কে যবরের সঙ্গে 
পড়াও জায়েয--যাঁদও িরাআত [বশেবজ্ঞনের প্রচলিত পঠনর*তি হতে ব্যাতিক্র'ধমর্ট হওয়ার ফলে 
তোমাদের নিকট উক্ত রা আত পছন্দনখর নয়। 
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১১২ তাফসীরে তাবারগ 
১৪৪ শব্দাটিতে যবর ব্যবহার করার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, শব্দাঁট যবর বিশিষ্ট হওয়ার অবস্থায় 
প$০/2-এর on? সর্ধনামের ৩২৮ হবে যার ০॥১১!-এর সাথে সন্পর্কত। উল্লেখ্য, ১০০ শব্দটি প্রকাশে 


যদিও (914 ১৮৮ ০১=-এর 35১৯৭ কিন্তু পক্ষান্তরে তা *্শা-এর 95০৪০ এই হিসাবে আয়াতের 


মূল ০১৮ হবে নিদ্নরুপ, 


Al a are পান কলে ১ ASA Ar aD পাপী 


(৫-৭+-৪ প্র) (১1531 (৫৯২ ০৯ nisl ৮1১৩ 


শর 


Fada ad A adr A SAMA 
35254 y ৪1 peck ogi) ১৪৪ 
রা - 

LAND Pd A & পাতা 


_:02005)। ১ ১৮৫-৮-৪ 


অথতি যাদেরকে অনগ্রহ করে তুমি পথ প্রদর্শন করেছ তাদের পথ, যারা আভশপ্ত নয় এবং পথত্রন্টও 
নয়। উপরোক্ত আয়াতে ১৪৪ কে ষবর দিয়ে পড়ার িষয়াট 4৪১১] ২ (দিন ১৩৪ এ] ৪৯539 
বাক্যের ন্যায় । এখানে 9 ১৪ শব্দাট 21 ১25 থেকে বিচ্ছিন্ন । ফেননা এট ১৫ হচ্ছে ৭8 ১৭৭ 
এ+ এবং 12-1 55 হচ্ছে ১18-$ই ২৪০ বদরাপহ্হী দ্যাকরণাব্দগণ বলেছেন যে, যায়না 
৮৯০৮ ১৯৯৫1 ০৪-এর ০১৮কে ঘবর দিয়ে পাঠ করেন তারা মূলত £ উহাকে ৮:০1 ০১০৮ মনে 
হরেই এ ধরনের তিলাওয়াত করেন। তাঁদের মতে 4.2» ৬:৩০ হচ্ছে 5৪ ৩০৯ 02১) দ্বারা 
যাঁদেরকে বুঝানো হয়েছে তাঁরা । এমতান সারে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 
৮৪০০ ead po) 3553) pssle og Jog পা 52201 চাপ ৪৯০৮1] (1১৩৮) ৪০৯। 

- wht Glan DN ৩৯ ৯০৫১ ১1675 ১1 ওঠ 


অথ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাঁদের পথ বাঁদের প্রাত আপনি অনুগ্রহ করেছেন। 


কিন্তু যারা আভশপ্ত এবং যারা পথঘ্রম্ট, যারা আপনার অনঃগ্রহ হতে বণ্িত_-অনতুগ্রহ পৃবকি 
আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করবেন না। যেমন যুবয়ান গোত্রের কাব নাবগা বলেছেন, 


পার্ট & AS Arr aA 23 পাটি ক ud + A ডে লিপ 
4 হি ০ 80, Le 50152 al শপ (৫-1-115। চি a! lLg-a-3 4-3 ৬ 
Pd স্পা শত লগ রি 
A/a পা 23 ua Adar IAB + পিপি Bee 30 


_ ১৯0 ২৮০ 518৭ PK S35 5462 ক দ083031 31 


এখানে 0191 3) শব্দটি ১1-এর সমতুলা নয়, এত সত্তেও উহাকে যেমান ভাবে এল! থেকে ৪0%! 
করা হয়েছে তেমাঁন ভাবেই ৪1524 করা হয়েছে a oie! ০৩৪-কে (০৪০৪ ০৯৮৪1 ১8901 থেকে '‘ 
যাঁদও ধমেণর ক্ষেত্রে এক আদশের অনুসারণ নয় তারা। 

কুফাবাসী-আরবণ ব্যাকরণ[বিদগণ উক্ত ব্যাখ্যাকে অন্বধীকার করে উহাকে ভুল বলে মতামত প্রকাশ 
করেছেন এবং মনে করেছেন যে. ষাঁদ বসরার ব্যাকরণাঁবদগণের মতামত সঠিক হয়, তাহলে ০!!! i) 
বলা অবশ্যই ভুল হবে, কারণ ১ অব্যয়টি হচ্ছে না বাচক। আর আরব ভাষার নিয়মানুসারে না বাচক 
বন্ধুকে না বাচক বন্ধু উপরই ৮৯ করতে হর! এ পযাঁয়ে তারা আরব্ধ ভাষার প্রয়োগ বিধির কথা 
উল্লেখ করে বলেন্‌ যে, অদ্যাবধি আরবী ভাষায় এমন =৮:%]-এর সন্ধান আমরা পাইনি, যাকে না 
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সরা ফাতিহা ১১৩ 


বাচক বস্তুর উপর 4৮2 করা হয়েছে । আমরা তো শব গল!-কে 20:3 :4-এর উপর এবং 4--কে 
ওর উপর ৩১৪ করার বিধানই পেয়েছি তাদের নিকট! তাই তো তারা ৮5:-৮1-এর ক্ষেত্রে 
বলেন, 4৮) 1 8 এ ১। 252)? ol: এবং ০৪-এর অবস্থার বলেন, 5521 ১ 5 এ. (1০ কিন্তু 
Sk! 9১ 181১1 1571 1 £এর ব্যবহার আরবী ভাষায় কোথাও নেই এবং এ ধরনের ব্যবহার বিধি 
কোথাও আমাদের পাঁরলক্ষিত হরি । কুঁফার বাকরণাবদগণ ব'লন, এরুপ ব্যবহার রখীত যেহেতু আরবী 
ভাষায় কোথাও নেই এবং কুরআন যেহেতু বিশুন্ধতম আরবী ভাষায় নাল হয়েছে, তাই বুঝা যাচ্ছে 
যে, ০০ (11 9 5-এর ale ৮৪55৯ — cgsle শ১১৯৯৪৯1356-এর ১5৮ শব্দটি সূলতঃ 2১22৭) ৮৪১৯ 
নয়, বরং এটা হচ্ছে &-১ ৮১৯ এভদসত্তেও উহাকে চস ০০৮ বলা চরম বিভ্রান্তি ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। ৮৫৭৪ ৮১৪০০২৯ ১০৪-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা এর এ০৮"এর বাভন্নতার প্রেক্ষিতে 
গৃহশত হয়েছে। 


ইমাম আব জাফর তাধারী (র) বলেন, ৮৮১5-এর বাঁভন্নতার উপর আরাতের 'াভন ব্যাখ্যা 
দনভ'রশগল হওয়ার দরুন আলোচ্য গ্রন্হে আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ মূল গ্রাতপাদ্য 
দবষয় হওয়া সত্বেও আম ৮১15-এর বাভিন্ন প্রেক্ষিত নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারনা করেছি। যাতে 
তাফদণর পাঠকের নিকট িরাআত ও 2'১£!-এর বাভন্নতার প্রেক্ষিতে আয়াতের সহদপস্ট ব্যাখাও 
সুন্দরভাবে বিকশিত হয়ে যার। ইথাম আবু জাফর তাধারীী (র বলেন, আমার মতে আলোচ্য 
আয়াতের সাক কিরাআত এবং ধিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রথমাঁট : অথ 2৩০৪ ০১১৯৯০৭] 2৮ এর 
১৭ এর #!)-এ যের দিরে উহাকে ০৫০৮ ০৭১! 5550-এর ০২৮ বা বিশেষণ সাব্যস্ত করা, তবে 
11)৮এবর পূণঃপোঁণিকতার প্রক্রিয়ায় :এ£'এর £1)"এ যের দেওয়াও সাঠিক। যাঁদ কেউ প্রশ্ন করে 
যে, এ সমস্ত লোক কারা যাদের দলভ:ক্ত না করার প্রাথ'না করার জন্য- আল্লহ পাক আমাদেরকে 
নিদেশ দিয়েছেন ? 


উত্তরঃ তারা এ সমস্ত লোক যাদের পারিচর তুলে ধরে কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেন, 


tare জলা পা পালা ঠা Porat 1 হি Lr না পা f sas জা a3 oer ar ad 
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" টা 





রা পা গে লে রা এ 2 শা 
A 0 পাপ বর্ণ Bee ঠা ভি পাঠ পঠিত AA পান AAA Aa A SFA 
= 05 চি uf 0৮৮) 3 3 IS. EE) & Al). ১) wile 31 ১০ টি ০৫ 3 ৩) 9 উঠি! ন 
Cand a’ Fadl Fadl 


“বল, আম কি তোমাদেরকে এর চেয়েও নিকৃষ্ট পাঁরণামের সংবাদ দিব যা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? 
যাকে আল্লাহ্‌ লা'নত করেছেন, যার উপর তানি ক্লোধান্বত, যাদের কতককে তান বানর ও কতককে 
শুকরে রুপান্তর করেছেন এবং যারা তাগ্‌তের আল্লহ বিরোধী শাঁজর) ইবাদত করে--ময্দোয় তারাই 
নক এবং সরল পথ হতে সবাধক বিচযুত--”' (সরা মায়দা, আরত নং ৬০)। 


রী উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে তাদের প্রতি আপাতত শান্তর কথা জানিয়ে দেওয়ার 
লাশাপাঁশ অনুগ্রহ করে এই নিম'ম পরিণতি থেকে মবীক্তর পথ কি তাও সুস্পম্টভাবে বলে 
শদয়েছেন। 
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১১৪ তাফসীরে তাবারণ 


যাঁদ কেউ জিজ্ঞেস করেন যে.--কুরআন:ল করশষে আল্লাহ: পাক যাদের পাঁরচাত এবং সংবাদকে 
এভাবে চিত্রিত করে তুলে ধরেছেন, তারাই যে এ সমস্ত লোক এ কথার প্রমাণ ক ? 

উত্তর £ ইসা আবু জাফর তাহারা রে) বলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে নিচ্দের হাদসগুলো সাবশেষ 
প্রাণধানযোগা £ ও 

হযরত আদ! ইন্‌ন হাতিম (রা) বলে, রসুল:ল্লাহ সাল্লল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন £ (৮৫০৯ ৮5১! বলে রাহদ সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। 

হযরত আদ! ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন, রস্‌ল:ল্লোহ সাক্সালাহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম আমাকে 
বলেছেন, [৬০০ ০১*০৯৯1৩র ভাবাথ হচ্ছে স্নাহুদ' সম্প্রনয় 

হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম কো) বলেন, আমি রস.লহলাহ সাল্লাললাহ, আলাইহ ওয়া সাল্লামকে 
৪০: ৮5৯৮৫ ১5৪-এর ব্যাখ্যা জিজ্রেস করলে তানি বললেন £ এরা হচ্ছে য়াহুদঁ সন্প্রনার | 

হষরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকগক (রা) বলেন, ওয়াদঈউল কুরা অসরোধকালে এক বাক্তি রস:ল:ল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু অ'লাহীহ ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এব কার" যাদেরকে 
আপনি অয্বরোধ করছেন) রসুলঃল্সাহ সাল্লাল্লাহহ আলাইহি ওরা সাল্লাম ধললেন £ এরা হচ্ছে 
আঁভশপ্ত রা সচ্প্রদায় 
যা রসুলুল্লাহ সাল্লালাহহ 
(লোচনা করেহেন। 


টু A 
নে 


0০ চি 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাক'ক থেকে বৰ্ণিত আছে যে, বনু কাইনের এক ব্যক্তি ওয়াদীউল কুরাযয় অথা- 
রেশ অসস্থায় য়সলংলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গ্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! 
রে রসলক্াহ সালাল্লাহঃ টি ওরা সাল্লাম 1-354 ০3%" বলে গাহ্‌দণ 


আবদুল্লাহ ইবন শাকাক থেকে বণিতি আছে যে, এক ব্যক্ত এ টে রসৃলহন্লাহ সাল্লাল্লাহং 
আলাইহি ওরা পাল্সাকে জঙ্গেস করলে 
£ ৯৩৯) 1:2 সহ্হন্ধে হযরত ইব্‌ন আব্বাস বো) বলেন, তারা হচ্ছে যাহ:দণ সম্প্রদায় 
ক্রোধান্মিত।! 

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) সহ কাঁতিপয় সাহাবা ৮৪০:০ ১১৭২৮ ০০০ সম্পকে বলেন, তারা হচ্ছে 
য়াহ্‌দ সন্প্রদার | 

মুজাহিদ বলেন £ ৮5০০ ০৮৮৪৯ ০ তথা ক্রোধ নিগতিত অভিশপ্ত দলটি হল য়াহদী 
সম্প্রদায় 

রব বলেন, 2৪৮ ০১১০৮২০)। 45৪ হল য়াহ:দণ সম্প্রদায় । 

হযরত ইবন আব্রাস রা) বলেন, ০০ ৯ 5৮5৯ 1] ১৪৯৭ এর ক্রামাত হল য্নাহ:দঁ সম্প্রদায় 


ইব্‌ন ষায়দ (রা) বলেন, (৪০৮ ৩০+১১}। ১৪৩-এর দলটি হল য়াহদঁ জামাত ! 
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সুরা ফাতিহা ১১৫ 
ইবন মায়দ রো) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, (৮৫০ ০934১২০]! হচ্ছে মাহদী গোষ্ঠী 
মান আবূ জাফর তাবারণঁ রে) বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ক্রোধের ধরন কি? এ বিয়ে 
চবি A 


1বশেবঙ্ঞদের মতপার্থক্য আহে । কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌ কারো প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হল, 
এ ব্যতির প্রতি তার শান্তককে অস্ধারিত করে দেওয়া। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা আখরাতে হোক, 


যেমন আল-কুরআনে বিথ নিয়ন্তা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেনঃ 


পান পারা AS Cad AS A LATTA (AIL TBS 
«< 3 28 ৮ ৬ =? £৫ ্ 
০০-৬-সটী। (৯৯ LBs [ত 02-৯8-2551 13584 | Ll 
পা পপ 


"যখন তারা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না তখন আমি তাদেরকে শান্ত দিলাম এবং নিমক্জিত 
করলাম তাদের সকলকে "(সরা যহুখরুফ, আয়াত নং ৫৫)। 


£ 


কেউ কেউ বলেন, মানষের গ্রাতি আল্লাহর ক্রোধান্বিত হওয়ার অথ 
তাদের কমের প্রীতি ভংস্না করা এবং তাদের তিরপ্কার করা! 


আবার কারো কারো মতে আল্লাহর জোধাক্বিত হওয়া এমন একটি বিষয় যাগঞজ্জন হতে ধোধগমা 
হয়। তবে এ গুণ’ আঞ্াহ্‌র জন্য একাটি এ১ (1 স্থোরখ) গণ । ফলে অল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং মানের 
ক্রোধের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে কারণ ক্োধাণ্বিত হয়ে মান্য চণ্ঠলমাত ও আ'স্থির হয়ে যায় 
এবং এতে সে অনহভৰ করে বহু কষ্ট ও বহ: ব্যথা । কিন্তু আল্লাহ পাক এসব অবস্থার উবে ফোন 
শবপধয়িই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তবে এ হল আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ ৩০৯৮ (গুণ 9 
যেমন 1৮ ও 5) আল্লাহ্‌র ০৪৮ 53৮%! (দ্বায়ণ গুণ )। যাদও এসব গুণাবলগতে আল্লাহ্‌ ও 
বান্দার মাঝে বিরাট প্রাথ্থক্যি বিদ্যমান ররেছে। কারণ বান্দার জ্ঞান ভার অন্তরের অনুভূতি ও 


শক্তির অন্তভ্দক্ত যা দরিয়া সংগঠিত হলে পাওয়া যায় এবং 'ক্রুরা সংগঠিত লা হলে পাওয়া যায় না। 


ull ১৬-এর ব্যাধ্যা 
ইমাম আবু জাফর তাবারণ (র) বলেন, কাঁতপয় বসরাপল্হঈ ব্যাকরণাঁবদের মতে ০1৮৯)-এর 


সাথে সংযুক্ত 3 শব্দটি বাক্যের পাঁরস্রক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অর্থগত দিক থেকে এ 
শব্দাট হল আতারক্ত। আরব কব আড্জাজের কাবতায়ও এর লাক্ষ্য বিদ্যমান রয়েছে। তিন বলেছেন, 





০৯ by Se _: ১৭ 98 ৮৪ মূলত ঃ কবিতার অর্থ হচ্ছে৪০৮ ১১৯ 722 অথ ১২7 ও 
38৯ এখানে ১ শব্দটি আতারভ্ত। অনুরূপভাবে আরব কব আবুল: নাজ_ম বলেছেন, 
কণা ও লা TA পাপা টে add Er পাপা পা GAL পা নও SAI পিক 


- dA Rall hadi only ০71১৯ YS ol ENA 





দা = বর 7 2 + A 
৮: এখানে 153 মন্এরু ও শব্দটি হ'ল আতারিক্ত। মূল £ ৩০১৩০ হবে 1১৯ 01 02211 (511 lai 
কাব আহ্‌ওয়াস বলেছেন, 


০১:88 
x bd AT পা পা AL 5 eau AG ATA AST 
~ hile ১-২-৪ ৮৮415 €15 5 $ ০ a>! bl ul 5301 ৬ sre KE) 

পা রা তা 





কিতা পা de A পা শা পট 
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১১৬ তাফসঈরে তাবারখ 


এখানেও =! 301-এর 3 শব্দটি হচ্ছে অতিরিক্ত! অনুরূপভাবে মহাগ্রন্হ আল-কুরআনে 
বিবৃত হয়েছে, ১4! ৩ 01 ৩১০০ ০ আয়াতে বাঁণ‘ত এ: $ এর ১ শব্দটি হল অতিরিক্ত । 


প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত মত পোষণকারণ ব্যক্তি হতে বাঁণত আছে যে, তিনি ০৩০5 ৮ ১৭১২৯)। 
"এর সাথে সম্পক্ত ১2৮ সম্পর্কে বলেন যে, উক্ত শব্দটি হচ্ছে ৪+ শব্দের সমাথবোধক 1 এ [হিসাবে 
আয়াতের অর হবে, 


A ALS AS বাক 1 AJ CA Gr a Ad AA AAS HAD পারা CAA AnSA তাক + A 


[5415 অঃ ১50) 5৯০ [৯৯ ২531 (৫৪ le cans! 0১731 Ll, ne ৪21 11৭01 ০৯1 


ad রা ও শে চে 


“AQ পচ পা পট 
৪5811511১15 


এ 


কৃফার কতিপয় আরবী ব্যাকরণাঁবদ ০.৮ ৪+%৪এর সাথে সংযক্ত ১৬১ শব্দটিকে ১০ 
“এর সমার্থহোধক বলাকে পছন্দ করেন না তাদের মতে (বহয়; যদ তাই হয় তাহলে 
০০৭ ১ কে এর উপর ৮৪০৪ করা ঠিক হবেনা! কারণ 5% এর দ্বারা (5-এর উপরই ৮7৯০ 
করা যায়, অন্যের উপর নয়। বয় টি আম পূর্বেও উল্লেখ করোছি। সুতরাং যেমনিভাবে 54 19535 
«1135 এ] বলা ভুল, এগনি ভাবে ১০১৭কে ৬৯৭-এর অর্থে ধরে ৩০৬০ ) , কেও এর উপর 
৮৮৮ করা ভল! কেননা ০৪১ শব্দটি ৫) -১৯-এর থেকে নর এরপে ব্যত্হার বাধ -যেহেতু 
আরব ভাষার নিরম বিরোধ এবং কুরআন খেহেত সবাধিক বিশুদ্ধ ভাষায় না্যল হয়েছে, তাই 
এতে সুষ্পন্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ০৫২-৮ 5৯২৮এর সাথে সম্পক্ত. (2 দ2৪5০-এর 
অর্থে’ মনে করা নিতান্তই ভূল । কুফ ব্যাকরণাঁবদের, মতে শব্দটি এখানে 5৯-এর অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং ০০৮ শব্দটি ৬৪এর অর্থে আরবা ভাষায় বহুল প্রচালত' তাই আরব লোকেরা বলেন, 
0০ 3 + ১০৪ 4১9২ এর অর্থাহ’ল এ) ও পন 31১৯ 1 ক্‌ফগদের মতে sul 
(পাবে 5৯ ৩১--এর উল্লেখ নেই এগন স্থানে) ) শব্দটি ০১১৯ (উহ্য)-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া 
ঠিক নর়। কারণ বাক্যের মাঝে (5820) ৬৮৪ ০১ (নোতিবাচকের প্রত নির্দেশক) পূর্বে উল্লেখ থাকা 
ব্যতীত যাঁদ ১ শব্দাট ৮১১. (উহ্য) অর্থে ব্যবহৃত হত তাহলে এ)! ৯১513 ০ এ০১)-এর 
অর্থে ব্যবহৃত এ 7১০1 ০) ০১১1 বাক্যটি সঠিক হত! অথচ ৮১১ ৮81 _-3 এর অর্থে 
ব্যবহৃত না হওয়ার ব্যাপারে-আরবখ ভায়া শাদ্বে পাণ্ডত ব্যাক্তদের অভিমত উক্ত মতামতের ভ্রান্তর 
উপর সংস্পন্ট প্রমাণ হিসাবে (বিদ্যমান আছে। তবে বসরাপন্হগ ব্যাকরণাবদদের দলঈল আজ্জাজের 
কাবতা সম্পকে কৃফণগণ বলেন যে, উক্ত কাবতাংশে J শব্দাট ০;-এর অর্থ যথার্থই ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং কাঁবতাংশের অথ“ হচ্ছে, | 


পার্পা Bad পিন Ce ওলা পাতে bar Arce এশা ও 9 A 1৩ 


A 
০৮৪ 5-31 16৩48 এ) 0228 Js lex anche Jom TY ts bi ০9১৮ 
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সুরা ফাতিহা ১১৭ 


কাঁবতাংশে বিবৃত ১৬৯ শব্দাট আরবদের কথিত বাক্য 1") 5! ০ tal Ls 1 এগ 
(৪ 3511৬) ০2৪ থেকে উদগত। তাদের ভাষ্য মতে আবুন নাজমের কাঁবতা psn ৯7158 
| কেপ 9:০1 -এ ১:-০)১৯এর অর্থে ব্যবন্ৃত হওয়া বৈধ আছে! কেননা বাকেঃর প্রথমাংশে 
৬%'এর আলোচনা বিদ্ধধতে আছে। তাই বাক্যের শেষ,শ প্রথমাংশের সাথে যুক্ত হবে।- যেমন জনৈক 
কবি বলেছেন, 


373 পাতে করা AIS পাতে পা স্পা A 1 5 ৭৩ রা পপ 
টম ১৪ ১৪71 5781 5512-21211 9 esl al Us) ৬৮০7৪ 0৮ 5 
j £ রা পা শা 


বাক্যের প্রথমাংশে যেহেতু &৪:-এর উল্লেখ আছে--তাই ১১৪ ১-এর ১ শব্দীট ০5='এর অর্থে ব্যবহৃত 
হওয়া জায়েয আছে। 


ইমাম আব: জাফর তাবার /র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আভমত দুটির মধ্যে প্রথমাটিই 
আগার নিকট আঁধকতর গ্রহণযোগ্য । কারণ আরব ভাষার বাকোর প্রথমাংশে ৩৪১এর উল্লেখ ব্যতীত 
১ শব্দাটকে -১১৯এর অথে* ব্যবহার করার বিধান কোথাও প্রচলিত নেই! অনঃরুপভাবে উহাকে 
৬৪৭ এবং 2৮ ইহা ০৪০৯-এর উপরও ৮55 করা জায়েয নেই! সাধারণতঃ ১৪ শব্দটি আরবী 


ভাষায় তিন অর্থে ব্যধহৃত হয় £ 


এক £৮৬2০] দুই 25; তিন £- ৩৫ 

অতএব এহ! যেহেতু ১ _-=2৮৮এর অর্থে ব্যবহৃত হয় না এবং ৯৩৩15৮2১৯৪০ র সাথে 
সংযুক্ত ১:£'কেও £2৬::.-এর অর্থে ধরে এর উপর অন্যকে ৮৯৪ করা যায় না এমনাকি ১০৪"কে 
৩৬% এর অর্থে ধরেও যেহেতু এর উপর পরবতাঁ বাক্যাংশের ৮৮০ জায়েয নেই, অথচ 4৮৪ ৮১০৯ 
31১ "এর মাধ্যমে ১ অক্ষরাঁট ০৮৪ হয়েছে পৃবর্বতাঁ শব্দের উপর--তাই এতে বুৰা যাচ্ছে যে, 
$3৮ ০258৮-এর সাথে সংযুক্ত >= শব্দটি এখানে একমাত্র এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং 
05)৩50 3 57৬১০ ০১১৭৮৯৯) ১০৪*এর উপর ০৮ হয়েই ব্যবহৃত হরেছে। উল্লিখিত তথ্য মতে 
আয়াতের সঠিক-ব্যাখ্যা হচ্ছে এই £ 
রা A 
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LAS 6 
- ose} | 
(আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করন । তাদের পথ যাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন, যারা ক্রোধে 
নিপতিত নয় এবং পথভ্রণ্টও নয়)। 7, 
ইমাম আব জাফর ভাবার (র) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, এ সমন্ত পথভক্ট লোক কারা, 
যাদের পথকে গ্রহণ করে এবং চলে ভ্র্ট ও বল্রান্ত হওয়া থেকে বাচার জন্য_আললাহ, আম।দেরকে তাঁর 
নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করার জন্য নিদে“শ দিয়েছেন? 
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১১৮ তাফসীরে তাবারী 


উত্তর £-তারা এ সমস্ত লোক যাদের পারচিতি তুলে ধরে আল-কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ 


করেছেন £ 
ABA Ar Ad AAT AY Ge পা জা পাদ AA 5৩ A A এডি ও পাতা ছি পারা তা 
1১1% ৮ 2 51১৯1 157-2-5-8 Jy, ৩০) 1 ১৪০ 22 st lal 45 b ঘা | el IF 
তি পট শপ এ ভগ শপ শা 
A Ae Ad AJ 5 Cat dd FAT A 
(0242 লও 1 Pls wf 1515 9 15288, 151% 1 5 ০ ৩৭ 
পা শপ শা ুর্ 


“হে কিতাবাঁগণ ! তোমরা তোমাদের দন সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাঁড় কর না এবং যে 
শম্প্রদার ইতিপ্‌বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথন্রহ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, 
তাদের খেয়াল খশীর অনুসরণ কর না”- সেরো মারিদা £ ৭৭)। 


প্রশ্ন 2-এরাই যে পথভ্রক্ট এ বযয়ে,তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে ক ? 
উত্তর £-এ বিষয়ে নিম্নের রিওয়ায়েতগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় £ 


আদ! ইবন হাতিম রো) বলেন, হসল:লাহ সাল্সালাহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন 
০0০51 ১5 হ’ল খস্টোন সম্প্রদায় ! 


আদণ ইবন Un (রা) বলেন, রসংল-ল্লাহ সাঙ্রাল্লাহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে 


বলেছেন £ নিশ্চয়ই ০৪,১}! গেথভ্রত্ট মানৃষগুলো) হচ্ছে খ্‌স্টান সম্প্রদার ! 


আদ! ইবন হাতম (রা) বলেন, আম নবী করঈম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্‌র 
বাণ ০০ 35 সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল পর তান বলেনঃ ৫১-:৮৯ ০৯. ০9৮ খড্টান সং্প্রদায়ই 
হচ্ছে পথভ্রজ্ট । 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকখক রো) বলেন, রস:ল-লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাঙ্গাম ও়াদিউল 
কুরা অবরোধকালে এক ব্যক্ত তাঁর নিকট এসে বললেন, কারা এ গুমরাহ দলটি ? উত্তরে তিনি 
বললেন £ এরা হচ্ছে খুষ্টানদের জামাত ? 


আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাক+ক (রা) রসুল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাগ হতে অনুরূপ আর 


একটি হাদশস বর্ণনা করেছেন। 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক রো) হতে বার্ণত আছে যে, ওয়াদউল কুরায় অশ্বারোহী অবস্থায় 
রসংল:ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বন কাইনের এক ব্যক্ত জিজ্ঞেন করলেন, হে 


আল্লাহ্‌র রস্‌ল ! এরা কারা? নবাঁজি বললেন $ এ পথভ্রণ্ট দলটি হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়। 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস রো) থেকে বাঁণ‘ত আহে যে, তিনি ০০৮৯০ 35-এর ব্যাখ্যায় বলতেন, 
"৭০ peta BF ডুা 05001 0) ০২০৮ ১56 5 তে সমন্ত খংস্টানদের পথ নয় যাদেরকে 


পথভ্রদ্ট করে 'দিয়েছেন আল্লাহ্‌ পাক তাদের মিথ্যাচারের ফলে)। অধিকন্তু হযরত ইব্‌ন আব্বাস 


(রা) আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করে বলতেন, 


Wwww.almodina.com 


সূরা ফাতহা ১১৯ 


LS Vite ন} yy ৬৭৭ 471 lho নু ৪৮১৮9 Ai} ১ ঞ-)1 J $85 ঠেস! 41:১১ ১০৬1) 
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(হে আল্লাহ! অ'মাদের প্রতি দানে হকের ইলহাম করুন। অধ্ধতি আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, 
তন এক, তাঁর কোন শরীক নেই-এই পথে আমাদেরকে টি ‘লত করুন! হে আল্লাহ্‌! 
আমাদের প্রতি জ্োরান্বিত হয়ো না, বেমন কোবাদ্বিত হয়েছ তুমি য়াহদেঁ সম্প্রদায়ের প্রত এবং 
আমাদেরকে গণভ্রন্ট করো না, যেমন পথত্রগ্ট করেছ তুমি খ্‌ট্টান সম্প্রদারকে! ফলে তানের ন্যায় 
আমাদের প্রতিও তোমার শান্ত আপাতত হবে)। তানি আরো বলতেন, 47৪ ১ 2113 ০৯ atal 
415)5-7 5 ৪৮১ 9 (হে আল্লাহ্‌! তোমার ল্লেহ, করুণা ও ক্ষমতার দ্বারা আমাদেরকে পথন্রষ্টতা 
থেকে বিরত রাখংন)। 

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ০5-)৮%1 তথা পথভ্রষ্ট দলটি খস্টান সম্প্রদায় বলে অভিহিত 
করেছেন। | 

হযরত ইব-ন মাসউদ (রা) সহ আরো কাতিণয় সাহাব থেকে বর্নিত আছে যেঁ, 'পথভ্রম্ট দল? 
হচ্ছে খ্‌স্টান লন্প্রদার। 


হযরত রব থেকে বার্ণত আছে যে, ০০৮%11-এর অথ" হচ্ছে খস্টোন সম্প্রদায় । 


হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন যান (রা) বলেন, ০০৮৮) পেখশ্রন্ট)-এর অর্থ হচ্ছে খ্‌দ্টান 
সংগ্রদার 


হযরত আবদুর রহমান ইবন যায়দ (রা) তাঁর পিতার সরে বর্ণনা করেন যে, ০০1৮)এর 
হারা বঝানো হয়েছে খস্টান সম্প্রদায়কে। 


ইমাম আব জাফর ঘভাবারণ (র) বলেন, সরশ পথ বন্রন করে ভ্রান্ত পথ অবলম্বনকারখ গ্রাতিটি 
ব্যাক্তকেই আরব ভাষার ০৮৮ বা পথঘ্রষ্ট বলা হয়। কারণ, সে পথদ্রণ্ট হথেই এ কাজ করেছে। 
যেহেতু খস্টান সম্প্রদায়ও পথভ্রল্ট হয়ে পড়েছে এবং অবলম্বন করেছে ভ্রান্ত পথ-তাই আল্লাহ্‌ 
পাক তাদেরকে পথন্রম্ট সম্প্রদায় বলে আবাহিত করেছেন। 


যাঁদ কেউ প্রশ্ন করেন যে, ঘাহৃদশী ব্প্রবায়ও ক পথন্রষ্ট নয় ? 


উত্তরঃ হাঁ। 
এখানে আরেকাট প্রশ্ন হতে পারে যে, খঞস্টানদেরকে বিশেষ করে পথভ্রচ্ট এবং য়াহদশীদেরকে 
কোপপ্রন্ত বলা হ'ল কেন ? 
পাক মানুষের টং প্রতোক সম্প্রদায়ের এমন একটি অবস্থাকেই তাদের বিশেষ নিদর্শন স্বর প 
বর্ণনা করেন, যার দ্বারা লোকেরা তাদের যথাযথ পাঁরাচাত লাভ করতে সক্ষম হবে--যখনই তাদের 
আলোচনা হবে কিংবা তাদের সম্বন্ধে সংবাদ দেয়া হবে। যাঁদও এর চেয়ে অধিক মন্দ স্বভাব তাদের 
মাঝে বিদ্যমান আছে। 
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১২০ তাফসণরে তাবারশ 


ইমাম আব জাফর তাবাবী (র) বলেন, কাদারয়া সম্প্রদায়ের বিবেক বাঁজতি কাভপয় লোক মনে 

করে যে, আরাতাংশ ৩৪] 3১-এর মাঝে আল্লাহ্‌ পাক খূপ্টান সম্প্রদায়কে পণভ্রণ্ট বলে আখ্যায়িত 

করেছেন এবং তাদের পঞ্ভ্রষ্ট তার কারণ তারা নিজেরাই ॥ তৰুপাঁর এতে রাহুদশীদেরকে যেমাঁনভাবে 

[তান কোপগ্রন্ত বলেছন, তেমনভাবে খুস্টানদের ৯৮৮ (বিপথগামী) বলে আভাহত না করে তাদেরকে 
[তান বলেছেন ০০৮) (পথভ্রল্ট)। এতে সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বুঝা ঘাচ্ছে যা বলেছে তাদের মুর্খ 

দ্রাতা কাদারিয়া সম্প্রদারের লোকেরা? অর্থ তারা বলে, বান্দা নিজ ইচ্ছাধীন এবং মুক্ত ও স্বাধীন। 

সে নিজেই পছন্দ করে এবং নিজেই নিজের কাজ প-্পাদন করে। মূলতঃ আরবী ভাবার ব্যাপকতা এবং 

এতে বাভন্ন প্রকারের বাগধারা সম্পকে” তাদের অবগত না থাকার কারণে । যদি তাই হয় তার 

প্রত্যেক গুণ ব্যাক্তর জন্য এমন একট গুণ এবং প্রঠ্যেক সন্ধন্ধ পদের জন্য এমন একটি ক্রিয়া পদ 

অপারিহায)4 হয়ে পড়ে, যাতে এ সব গুণ বা ক্রিয়া প্রকাশের জন্য কোন কারণ থাকবে না। এ প্রেক্ষিতে 

সাঠক [নয়ন হল প্রাতটি বস্তু তার মূলের সাথে সৎ্বন্ধযুক্ত হওয়া। এ অপ্ারহার্যধতা স্বগকার 

করে নেয়ার ফলে আরব ভাষায় 524.1 $০স্র (বাতাসে গাছ নাড়া দেয়া) এবং ১৯১১ চা ও 

(ভূমিকম্পে যমন নাড়া দেয়া) বলে বক্তা যে বাক্য দুটো প্রয়োগ করে থাকে তা এবং অনুর্প 

অন্যান্য বাক্য ভূল হিসাবে নিরপত হবে। অথচ উল্লিখিত বাক্যগুলোর শহদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আরব 

& পানা লারা als A এবি ৩ wr 

ভাষাবদগণ সকলেই একমত তদুপরি আল্লাহ্‌ পাকের বাণী 9 ০৪০১ ৫10 RS 15 > 

(এবং তোমরা যখন নোঁকারোহগ হও এবং এগুলো আরোহশ নিয়ে বয়ে চলে ।) নোঁকা অনোর দ্বারা 

চাঁলত হওয়া সত্বেও উল্লেখিত আয়াতে এই চলার সম্পক নে'কার দিকে করা হরেছে। অনুরূপ ভাবে 
০০৮) ১ 5 দ্বারা খ.ঙ্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে । যাঁদ ও ৪:১৬৬ (পথভ্রচ্ট)-এর সম্পর্ক আল্লাহ্‌র 

সাথে জাঁড়ত? কাদাররা সপ্প্রদায় কতক ০০৮৯ 3) সম্বন্ধে প্রদত্ব ব্যাখ্যার ভ্রাত্তর প্রতিই নিদেশ 

করছে এবং “বান্দার কাঙ্রের মূল ৮: হচ্ছেন আল্লাহ পাক এবং এর দ্বারাই তাদের কাযা সম্পাদিত 

হয়” এ কথার প্রাতি অদ্বীকৃতি জ্ঞাপনক্ারী সম্প্রদায়ের দাবার িশুুক্কতার সমর্থনেই আল্লাহ পাক 
১৬ -কে খস্টানদের প্রতি সন্বন্ধযক্ত বরেছেন বলে তারা যে দাবা আওড়াচ্ছে, এর অগারতার 
প্রাতও উক্ত আয়াতে সুস্পণ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে? সবেপার অসংখ্য এবং অগণিত আয়াতে মহান 
আল্লাহ্‌ রব্বুল আলাম!ন দ্বার্থহাঁন ভাষার বিশ্ববাসীকে জ্ঞানরে দিয়েছেন যে, পক্ষান্তরে হিদায়াত 
এবং গৃমরাহণীর চাবিকাঠি তাঁরই হাতে এবং [তিনিই হচ্ছেন স:পথ প্রদর্শক ও পথভ্রষ্টকারশী। 
যেমন তান ইরশাদ করেছেন ২ 


AT Ad 1 পালা তা A ৮ 21 Ide Cre Cr পানে পার্ক 


রি 
42-17$5 ALAS ৬০ (৯৭৯ এ ele ৩৮৪ al 24] ও ৪ 15৯১ 4-€৮71 7! CA 2 1 || 


La eS io রশ পি রা 
পিন ডে পাপা পা কাত । arf a A AS are Dror Ed (2 পাপা শা 
£ তত ্ 2. ৮ নও 
- 0325 ১০৪ Rl Al এসপি C2 এই একা 0৯ BILE aya) she জট ও 
ক রে শপ Nd পাতা 


(তুম [ক লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল খুশখকে নিজ ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে ? আল্লাহ 
জেনে শুনেই তাকে 'বদ্রান্ত করে দিয়েছেন এবং তার কম“ ও হৃদয় মোহর করে দিয়েছেন এবং তার 
চক্ষ“র উপর রেখে দিয়েছেন আবরণ অতএব আল্লাহর পর তাকে কে পথনিদেশি করবে? তবুও ক 
তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? 
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সূরা ফাতিহা ১২১ 


এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই মূলত হেদায়াত ও গৌমরাহীর মালিক। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেছেনঃ ৮০০৯3 ৮০ 411 455 20৯ ক 3০ ০০০০ 


(খা _ ২৮1 ১১৬) 88 951 dl as ০৯ 43542 ০০ 10০ ০০০ ০1০ এ 43 ৩ ০০০ "ভূমি 
কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার খেয়াল খুশীকে নিজ মাবৃদ বানিয়েছে, আল্লাহ্‌ জেনেশনেই তাকে 
বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন এবং তার টক্ষুর উপর রেখে দিয়েছেন 
আবরণ, কাজেই আল্লাহ্র পথে কে তাকে পথনির্দেশ করবে ? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে 
না?” (সূরা জাছিয়া ৪ ২৩)। 

তবে মনে রাখতে হবে, কুরআন আরবদের ভাষায় অবতীর্ণ, যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে আলোচনা 
করেছি। তাদের বাকপদ্ধতিতে অনেক সময় ক্রিয়াকে সেই ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, যার থেকে 
তা প্রকাশ পেয়েছে। আবার কখনও মূল কারণের সাথেও সঙ্ষ্ধযুক্ত করা হয়, যদিও তার প্রকাশ ঘটে ভিনু 
কারোর থেকে। এমতাবস্থায় বলুন তো, যে ক্রিয়া বান্দা স্বেচ্ছায় ও স্ব-ক্ষমতায় অজ্জন করে এবং আল্লাহ্‌ 
তাআলা হন সে ক্রিয়ার অস্তিত্বদাতা ও সৃষ্টিকর্তা সে ক্ষেত্রে আপনার কি ধারণা ? বলাই বাহুল্য, সেথায় 
ক্রিয়াটিকে তার অর্জনকারীর সাথে সংন্ধযুক্ত করা অধিক যুক্তিসংগত ৷ আবার আল্লাহ্‌র সাথেও সস্বন্ধযুক্ত 
করা বিধেয়, যেহেতু তিনিই সে ক্রিয়ার অক্তিতৃদাতা এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন তাঁর সৃষ্টি । 

কুরআন মজীদ সম্পর্কে ধর্মছোহী সমালোচকদের একটি প্রশ্ন £ কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে 
পারে যে, আপনি তো৷ এ গ্রন্থের শুরুতে বলেছেন যে, বর্ণনার মধ্যে সবৌচ্চ স্তরের ও সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাই, 
যা বিষয়ব্তুকে সবাধিক বিকশিত করে, ধক্তার উদ্দেশ্যকে সবচেয়ে বেশী পরিকার করে এবং তা হয় 
শ্রোতার কাছে সহজবোধ্য। আরও বলেছেন, আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীই এরূপ স্তরের বর্ণনা হওয়ার 
অধিকারী, যেহেতু তা অন্যসব বাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বর্ণনার সর্বোচ্চ স্তরে ভার অধিষ্ঠান । তাই যদি হয়, 
তাহলে (দৃষ্টান্তস্বরূপ) সূরা উদ্মুল-কুরআান সাত আয়াতে প্রলঙ্বিত হওয়ার কারণ কি, যেখানে এর দু'টো 








-আয়াতই-সবগুলো_ আয়াতের-অর্থ বহন করে ? আয়াত দু'টো হচ্ছে ০৪ ? এ এবং as I 





কেননা যে আল্লাহ্‌ তাআালাকে বিচার দিবসের অধিকর্তা বলে জানে, সে তো! তাঁকে সমুদয় উত্তম নাম ও 
মহৎ গুণাবলী সহকারেই জানে। অনুরূপ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত দে নিঃসন্দেহে তাঁর অনুগ্রহধন্য 
বান্দাদের পথাবলম্বী এবং অভিশপ্ত ও ভ্রষ্টদের পথ পরিহারকারী। তাহলে অবশিষ্ট পাঁচ আয়াতের সে কি মর্ন 
ও রহস্য, যা এ দুই আয়াত আদায় করতে পারেনি ? 

.. : জওয়াবে বলা যায় যে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থে প্রিয়নবী ও তাঁর উদ্মাতের জন্য এত 
বিপুল অর্থবোধক বর্ণনা দিয়েছেন, যা আর কোন নবী ও উম্ম তির জন্য কোন গ্রদ্থে ঘটাননি। কেননা 
ইতোপূর্বে যে নবীর প্রতি যে.ধন্থ অবতীর্ণ করেছেন, তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ... -এর প্রতি 
অবতীর্ণ কিতাবে বর্ণিত অংশমাত্রই বিদ্যমান ছিল। যথা তাওরাত গ্রন্থ, তা উপদেশবাণী ও বিধি-বিধানের 
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১২২ তাবারী শরীফ 


বিবরণ, যাবুর গ্রন্থ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মর্যাদা এবং ইন্জীল শুধু উপদেশবাণী ও নীতিবাক্য। এর 
কোনটাতেই মুজিয়া নাই,যা প্রেরিত নবীর সত্যতা প্রমাণ করবে । পক্ষান্তরে যে কিতাব প্রিয় নবী মুহাম্মাদ 

-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, তাতে উপরোক্ত সমুদয় বিষয়বস্তুর সমাহার তো রয়েছেই, অধিকন্তু তাতে 
এমন বহুবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা অপরাপর গ্রন্থসমূহে নেই। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে। তনাধ্যে সর্বাধিক প্রণীধানযোগ্য যে বিষয়ের কারণে অন্যান্য গ্রন্থের উপর এ কিতাব শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করেছে, তা এলো এর বিস্ময়কর ভাষাশৈলী, অলংকারময় শব্দ যোজনা ও বাক্যবিন্যাস। যে কারণে এর 
ক্ষুদ্রতম একটা সুরার সমতূল্য বচন তৈরী করতে সক্ষম হয়নি দুনিয়ার পণ্ডিতগণ। হার মেনেছে সব 
জাঁদরেল কবি-সাহিত্যিক অনুরূপ রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত পেশ করতে । সমঝদার ও বুদ্ধিমান লোকদের 
বিবেক-বুদ্ধি এর নজীর দেখাতে হয়েছে ব্যর্থ। অবশেষে তাদের একথা মেনে নেওয়া ছাড়া পত্যন্তর 
থাকেনি যে, এ গ্রন্থ মহ্‌ প্রতাপশালী এক আল্লাহ্র পক্ষ হতেই অবতীর্ণ । এ গ্রন্থে সংকর্মে উৎসাহ দেওয়া 
হয়েছে এবং অসৎকর্ম হতে করা হয়েছে সতর্ক। এমনিভাবে আদেশ-নিষেধ, কাহিনী, বিতর্ক ইত্যাকার 
বহু বিষয়বস্তু এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, যা আর কোন অবতীর্ণ গ্রন্থে নেই। 


কাজেই কুরআন কারীমে উদ্মুল-কুরআন সদৃশ যে দীর্ঘতা মাঝেমধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণ একে 
তো এর গুণাবলী অপূর্ব, ভাষাশৈলী বিশ্বয়কর, যা কবিতার মাত্রা, অতীন্দিয়বাদী সুলভ ছন্দবদ্ধতা, 
বাগ্ীদের বক্তৃতা ও সাহিত্যিকদের রচনাধারা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; সমগ্র সৃষ্টি যার সমতুল গুণ উদ্ভাবন 
এবং সমস্ত মানুষ যার সমকক্ষ ভাষা বিরচনে নিতান্তই অক্ষম। এভাবে আল্লাহ তাআলা এ গ্রস্থকে প্রিয় নবী 
হযরত মুহাম্মাদ -এর নবুওয়াতের পক্ষে সমুজ্তবল প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। তাছাড়া এতে যে 
আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি সন্িবেশিত হয়েছে, তদ্বারা বান্দাদেরকে তাঁর মহিমা ও শক্তি এবং 
নিখিল বিশ্বব্যা ১ সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে, যাতে তারা তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্বরণ 
করে এবং ড'ম প্রশংসায় লিপ্ত হয়। ফলে তারা আরও বেশী অনুগ্রহের উপযুক্ত হবে এবং আখিরাতে হবে 
মহা পুরস্কারের অধিকারী । অনুরূপ স্বীয়. পরিচয়দান ও আনুগত্যের তাওফীক দিয়ে তিনি যাদেরকে ' 
অনুগ্রহীত করেছেন, এ গ্রন্থে তাদের যে প্রশংসা করা হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে এ কথাই জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে যে, দীন-দুনিয়ার যত নিয়ামত তারা লাভ করে, সবই তাঁর অনুগ্রহ, কাজেই তাদের 
উচিত মনগড়া সব মাবুদ ও তাঁর শরীক হতে মুখ ফিরিয়ে এক বিশ্বপালক আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং 
তাঁরই নিকট সাহায্য চাওয়া। এমনিভাবে এতে যে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণাম ও শাস্তি 
বর্ণিত হয়েছে, তার দ্বারা বান্দাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন তাঁর অবাধ্যতা এবং অনিবার্য 
শান্তির কারণ হয় এমন কাজে জড়িত না হয়, অন্যথায় তাদেরকেও পূর্ববতীদের ন্যায় ভাগ্য বরণ করতে 
হবে। বস্তুত এই হলো সূরা উম্মুল-কুরআন এবং অনুরূপ অন্যান্য সূরাগুলির দীর্ঘ হওয়ার কারণ। এই 
হলো দীর্ঘতার গূঢ় রহস্য ও প্রকৃত তাৎপর্য। 
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সূরা ফাতিহা ১২৩ 


হযরত আবু হুরায়রা ( (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ বলেন, বান্দা যখন বলে dui 
ill ০০ তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, ১২০ ০০৯৯ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন 
সে বলে ২1 ১৯০৩) আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৬৮০ ১% ০৫৪ আমার বান্দা আমার তারীফ করেছে। যখন 
সে বলে ১:১1 1৩3 এ মহান আল্লাহ্‌ বলেন, ৩1368 ৫১০ এ) ৪ আমার বান্দা আমার মহিমা 
ঘোষণা করেছে। আমি এর অধিকারী । যখন সে ৫০. 121 3 ১৯% 401 হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ 


করে তখন আল্লাহ্‌ পাক বলেন, 4 155 বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল! 
হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে ত আরও দুই সুত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এক সূত্রে তিনি হযরত 


রাসুলুল্লাহ -এর উদ্ধৃতি দেননি, 21 

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ আন্সারী (রা) হতে বর্মিত। হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ বলেন, ০০: 
০৯০৬৯ UI এ ০০ এ ৬০৭ খা ০৪ (934০ ০ 4৬৬০০ ০৮০ 0৪৩০০ ৯৭০৭1 
11১4৪ ০০৩৯০৩৪১৪৫৯ ০০৪ 131 sue দি Las Jl IU [31 
ও ‘আমার ও বান্দার মাঝে নামাকে আধাআধি ভাগ করেছি। সে যা প্রার্থনা করে তা তার জন্য 
মনযুর হয়। যখন সে বলে, | ০১ 4 ০৯1 তখন আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা 
করেছে যখন সে বলে, ml ০ আল্লাহ্‌ বলেন, বান্দা আমার তারীফ করেছে। যখন সে বলে, 


24 1 এ| ৮ আল্লাহ্‌ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা ঘোষণা করেছে। 
এ আয়াত পর্যন্ত (প্রথম তিনখানা আয়াত) শুধু আপনার প্রশংসার জন্য । পরবর্তী আয়াতগুলোতে 


বান্দার আবেদন-নিবেদন। 
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২. সুরা বাকারা 
২৮৬ আয়াত, ৪০ ক্ুকৃ, মাদানী 


১. আলিফ-লাম-মীম। 

২. এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নাই, মুস্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ, 

৩. যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দান 
করেছি তা থেকে ব্যয় করে, 

৪. আর তোমার উপর যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা 
ঈমান রাখে এবং আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, 

৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম। 
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সূরা বাকারা ১২৭ 


-আলিফ-লাম-মীম-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ! -এর ব্যাখ্যায় তাফ্সীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ 
করেছেন। কেউ বলেন, তা কুরআন কারীমের নামসমূহের মধ্যে একটা নাম। হযরত কাতাদা (র) হতে 
বর্িত। তিনি *_!- এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা কুরআন মজীদের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত 
মুজাহিদ (র) বলেন, এ! কুরআন মজীদের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। হযরত ইব্ন জুবায়র (র) 
হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

কারো কারো মতে এ হরফ ক'টি উপক্রমণিকা। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন কারীমের সূচনা 
করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত! তিনি বলেন, 11 কুরআন মজীদের সূচনা । এর দ্বারা 
আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন মজীদ শুরু করেছেন। অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে! হযরত 
মুজাহিদ (র) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 1411-1৯-০1 ও ০ হলো সৃচনাবাক্য, বার দ্বারা 
আল্লাহ্‌ তাআলা বিভিন্ন সূরার সূচনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ (র) হতে আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
রয়েছে৷ 

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে তা সুরার নাম। আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াহ্ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমরা আবৃদুর রাহ্‌মান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আস্লাম (র) -এর কাছে 4:১3 1 22411 এ) 111 Al 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার পিতা (যায়দ ইব্‌ন আসলাম) বলেছেন, আর 

কারো কারো মতে তা আল্লাহ্‌ তাআলার একটি নাম। মুহাম্মদ ইব্নুল মুছান্না (র)-এর সূত্রে ইমাম 
শাবী (র) হতে বর্ণিত, । তিনি বলেন, আমি ইমাম সুদ্দী (র)-কে ₹৯-০ ও (| সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি বলেন যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার নাম। হযরত 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে. অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ধিত আছে। মুছান্না (র)-এর সূত্রে ইমাম শাবী (র) 
হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, সুরাসমূহ্র সুচনা উল্লেখিত শব্দগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার নাম। 
- কেউ কেউ বলেন, -এটা-আন্লাহ তাআলার এক নাম এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা শপথ করেছেন। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা শপথ করেছেন এবং 
এগুলো তীর নামসমূহের অন্তর্ভূক্ত । হযরত ইকরিমা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 741 হলো শপথ । 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এগুলো হলো বিভিন্ন নাম ও ক্রিয়া হতে গৃহীত ০1৪০ ৪৪১৯ 
(কর্তিত অক্ষর)। এর প্রত্যেক'টর আলাদা আলাদা অর্থ আছে। হযরত ইব্ন আববাস (রা) হতে বর্ণিত ।তিনি 
বলেন, 141 অর্থ এ 411 1 অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী । হযরত সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র হতেও 
অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং অপর 
এক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 14 হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার নামসমূহের বর্ণযালা হতে উৎপন্ন শব্দ। 


Wwww.almodina.com 


১২৮ তাবারী শরীফ 
হযরত ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি *11-1 ও ০ সম্পর্কে বলেন, এগুলো বিচ্ছিন্ন নাম। 
কেউ কেউ বলেন, এগুলো অর্নবোধক হরফ । 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরাসমূহের প্রারভে উল্লেখিত -০ -₹৯ -+--০-)। 


এগুলো অর্থবোধক অক্ষর । | 
কারও মতে এগুলো এমন হরফ, যার প্রত্যেকটির মধ্যে বহু অর্থ নিহিত রয়েছে। যাঁরা এ মত পোষণ 
করেনঃ 

হযরত রবী ইব্ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি এ সম্পর্কে বলেন, এগুলো ২৯টি বর্ণমালার 
অন্তর্ভুক্ত, যে বর্ণমালার উপর সমস্ত ভাষা নির্ভরশীল। এর প্রত্যেকটি হরফ দ্বারা মহান আল্লাহ্র কোন না 
কোন নাম শুরু হয়। এ হরফসমূহের প্রত্যেকটির মধ্যেই তাঁর রহমত বা গযবের ইঙ্গিত রয়েছে। এমন 
কোন হরফ নেই যা কোন জাতির আযুষ্কাল ও মেয়াদের ইঙ্গিত বহন করে না। হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম 
(আ) বলেন, আশ্চধ বটে, মানুষ আল্লাহ্‌ পাকের পবিত্র নামসমূহ দ্বারা কথা বলে এবং তাঁরই দেওয়া 
জীবিকা দ্বারা জীবন নিবাহ করে, তারপরও কিভাবে তারা কুফ্রী করে? তিনি বলেন, আলিফ হলো তাঁর 


আল্লাহ নামের কুঞ্জী ।এমনিভাবে ‘লাম’ ৷ (লাতীফ, অর্থ সুক্মদর্শী, দয়ালু) এবং মীম ১১৯০ (মাজীদ আর 
মর্যাদাশীল) নামের কুঞ্জী। আবার আলিফ মানে 211 *»। (আল্লাহর অনুধহাবলী), লাম মানে ৯ (আ. ই 
দয়া) এবং মীম মানে ৭] ৮৯৭ (আল্লাহর মহত্ব) ৷ অনুরূপ আলিফ হচ্ছে এক বছর, লাম ত্রিশ বছর এবং 
মীম চল্লিশ বছর । ইবন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে হযরত রবী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, প্রত্যেক গ্রস্থেরই কিছু রহস্য আছে, কুরআন যজীদের সে অজানা 
রহস্য হলো হুরূফে মুকাত্তায়াত (কর্তিত অক্ষরসমূহ)। 

এর অর্থ সম্পর্কেও ভাষাবিদদের মাঝে মতভেদ আছে। তাদের কতকে বলেন, এগুলো আরবী 
বর্ণমালার এমন ক'টি হরফ যেগুলো উল্লেখ করার পর অবশিষ্টগুলো উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকে 
না। অবশিষ্টগুলো আটাশটি বর্ণমালার পরিশিষ্ট বিশেষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কারও সম্পর্কে যদি সংবাদ দেওয়া 
হয় যে, সে আটাশটি বর্ণমালার মধ্যে আছে, তখন ৬ ০- ৮৮) উল্লেখ করলে বাকিগুলো! উল্লেখ করার 
প্রয়োজন থাকে না, যেগুলো আটশটিরই পরিশিষ্ট । এজন্যই এ! এ) -এর অবস্থান ০৪) -এর স্থানে। 
কেননা আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আলিফ, লাম ও মীম কর্তিত হরফসমূহের অন্তর্ভুক্ত । এই কিতাব যা আপনার 
প্রতি সমষ্টিগতভাবে (বিন্যস্ত আকারে ?) অবতীর্ণ করেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ বলতে পারে, 
আলিফ, বা, তা, ছা তো বর্ণমালার মধ্যে নামের মত হয়ে গেছে ঠিক যেমন আলহামদু (৯২) সূরা 
ফাতিহার নাম হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হবে, কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমার ছেলে তোয়া ও জোয়া বর্ণের 


মধ্যে আছে তাহলে তা যেমন জায়েয তেমনি এটিও জায়েয। 


বি 


৪ 
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স.রা বাকারা ৯২৯ 


তোয়া ও জোয়া বরণের মধ্যেই আছে-তাহলে তা যেমন জায়েয তেমাঁন এটও জায়েষ। সে যদ 
বলে, এ কথা দ্বারা মে অধাহত করতে চেয়েছে যে, বাচ্ছন বর্ণগলোর মধ্যেই তার ছেলের নাম 
আছে-এ থেকে জানা যায় যে, ৯-৩৯-৩০ -। তার নাম নয় । যাঁদও তা বর্ণমালার অন্য বণ'গৃলোর 
উল্লেখ না করার কারণে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবন জ্বারণর 
আত-তাবারশ বলেন £ সুক্রাসমহের প্রারপ্তে আরবী বর্ণমালায় অক্ষরসমঘহা এলোমেলে উল্লেখ করা 
এবং বর্ণমালার প্রারম্ভিক অক্ষরগুলো থেকে এ - ৩ + ৮৯1 ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করার ব্যাপারে 
মতানৈক্য আছে! কারণ এতে অথের ক্ষেত্রে পার্থক্য স্‌ষ্টি হয়। অমার ছেলে তোয়া ও জোয়ার 
মধ্যে আছে বলে আরবী বর্ণমালা বুঝানো হয়েছে এইটি এবং অনুরূপ বাক্যে আমার পত্র 
আলিফ. যা, তা, সা-র মধ্যে আছে কথাটি সমার্থক। এ ক্ষেতে তারা আসাদ গোত্রের একজন কাঁবর 
রাঞ্জায ছন্দের কাবতাংশকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন! কবিতাটি নিম্নরূপঃ 
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এ কাবিতা দ্বারা সে স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে বলতে চেয়েছে যে, সে ৯ 1 "এর মধ্যে আছে। তাই 
সে প্রকারান্তরে তার বাক্য (৮৯ ওঠ (৯১০ ৩) ০১ “টিকে স্তর লা সম্পর্কে অবাহত করার 
জন্যই উল্লেখ করেছে। অথাৎ স্বগলোকাঁটি ১৯ &-এর মধ্যে আছে। তাই এক্ষেত্রে (৯,০! ০2) Ll 
১৩ ডো ৬ এই পরো কথাটা দ্বারা শ্রোতা বা বুঝাতে পারছে কথার এ বশেষ অংশটুক অথ 
আিজাদ দ্বারাও তাই বুঝাতে পারছে । বর্ণ শোনার পর তারা পরবর্তী কথাগুলো শুনতে মনোযোগী 
হলে এ সবের সম্বন্ধে গঠিত কথাগুলো তাদের সামনে পেশ করা হবে? আবার কেউ কেউ বলেছেন, 
স্‌রাসমূহের সৃচনংতে যেসব বর্ণ আছে সেগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বাণশ শুর করেনা 
এতে যাঁদ কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে যার কোন অর্থ নেই তা] ক কুরজ!নের অংশ হতে পারে? 
তাহলে অ্রবাবে বলা হবে যে, এর অর্থ এতটুকুই যে- এগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বাণী শুর 
করেছেন! এর দ্বারা বৃঝা যাবে যে, পরের সরাটি এখানেই শেষ হরে গিয়েছে এবং এখন অন্য 
একটি সূরা শুরু হয়েছে। এই 'বহের বর্ণ“গুলো এ উদ্দেশোই ব্যবহৃত হয়েছে। আরবদের 
লেখায় ও কথায় এর বহ; প্রমাণ পাওরা যায়। কোন বাক্ত কাঁবতা আবৃত্তি করতে করতে মাঝখানে 
যাঁদ ০১ (বরং) শব্দাট ব্যবহার করে তাহলে বুঝতে হবে যে, পৃবের কথা শেষ হয়ে নতুন কথা 
শুরু হয়েছে! যেমন, 
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এখানে $ঃ শব্দটি কবিতার অংশ নর। কবিতার ছন্দের মল রাখার ক্ষেত্রেও এর কোন ভূমিকা 
নেই॥ বরং এর দ্বারা একটা বাক্য শেষে আরেকটি শুরু করা হয়েছে? 


আল্লামা তাবারণ বলেন, যাদের বর্ণনা আমরা পরনে উল্লেখ করেছি তাদের গ্রত্যেকের মতের একটি 
উল্লেখযোগ্য কারণ আছে । যাঁরা আলিফ-লাম*মখমকে কুরআনের একট নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন 
তাঁদের এ বক্তব্যের পেছনে দুটি কারণ আছে £ প্রথম কারণাট হলো তাঁরা ধরে নিয়েছেন-আল-কুরআন 
যেমন কুরআনের একটি নাম তেমাঁন আলিফ-লাম-মখম একটি নাম । এ ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখা অনুসারে 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী 5০191 415 - *1-এর অর্থ হবে কসম। এ ক্ষেত্রে অথ হবে, “কুরআনের 
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১৩০ তাফসীরে তাবারন 


শপথ?! এ কিতাবের মধ্যে আদোঁ কোন সন্দেহ নেই! দ্বিতখর কারণ হলো - তাঁরা মনে করেছেন, 
এাঁট সংরাটির একাধিক নামের মধ্যে এমন একাঁট নাম যা দিযে তাচেমাযাবে। যেঘনল সব বসুকে 
তাদের নামেই চেনা যায়। এভাবে কেউ যাঁদ কা্টকে বলে আমি আসজ সরা আ*লফ-লাযস মম 
ছোয়াদ তাথবা সুরা “নিল পড়েছি তাহলে শ্রোতা বুঝবে যে, সে অমুক পরা পড়েছে। যেমন কেউ 
যাঁদ বলে, আগ আম উমার অথবা যায়েদের. সাগে সাক্ষাত করেছি-কোন লোকের পক্ষে এ কথাটি 
বুঝা কঙ্টকর হলেও যায়েদ এবং উমার ভাল করেই জানে যে. কোন লোকটি তাদের সাথে সাক্ষাত 
করেছে) নাগসম-হ' তখনই আলামত হয় যখন তা বাভন্ন ব্যাক্তির মধ্যে পার্থক্য সচনা করে যদি তা 
'পাথক্য সৃচক না হয় তাহলে তা আলামত নগ্ন । 


এক্ষেতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে. অনেকের একই নাম হওয়ার কারণে তা পাথককা 
সুচক হয় না বলে এ উদ্দেশ্যে আরো কিছু শব্দ, পাঁরাচিটিনমলক কথা বা গদ্ণাকলশ কংবা কোন 
কিছুর সাথে সম্পক্ততা দেখাতে হয়। এতে নামকরণের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। 


এর জবাবে বলা যায়, যে কোন জিনিসের নামকরণ করা হয সূলনঃ পাকা ধুক্পানোর জনা । পরে 
একই নামের এন্সাঁধক বাক্তির বা বস্তুর নাগকরণ করার কারণে এসব নাগের ব্যাঙ্গদের পাঁরাল্র 
আহাল্ধার জনা তার সাথে পাথতকাপচক কিছ শাবক বাগশাবলণ উল্লেখের প্রয়োজন হযে পড়ে। সরা 
গুলির নামকরণের লাপানও তাই। গ্রালোকাটি সূরার নামকরণ সেই গ্‌ূরাটকে নিদিত্ট কর বুঝাতে 
তার আলাস ত বা ছিহ হিসেলে লাদ্হার করা হায়েছে। কিন্তু কৃরঅলের আরো নঃরার নায় অল-রৃপ 
হওয়ার কারণে বুঝার সহীবপার জনা স-রার নামের সাথে এমন কস গুল রা প্রশংসা উল্লেখ করার 
প্রয়োজন হযে পড়েছে যা পার্থকাসচিক হতে পাবো তাই যখন কেট এ ভালে বাসে যে সে সরা 
আ'লফ. লাম মম (৮1) পড়েছে তাকে ₹লতে হবে, আম সরা আগলফ, লাম, মম আল-শকারা 
(5575.1) ৮) সরাটি পড়েছি। আর আলিফ, লাগ, মীম (৮1) বলে সরা আলে-ইমর'ন বুঝাতে 
চাইলে বলতে হবে-আম আলিফ, লাগ, মীম-আালে*ইগরান (১৪ 0 =!) আগিলিফ, লাম, মীর = 
যালকাল [তার (০৮01 4৪১ ৮0) এবং আলিফ, লাম, মণম_শ্বাজাচু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল 
কাইউম (০১০৪1 এশ} 55 এ 5 ১1 ৮11) পরড়োছি। বেষন কেউ উদ্ধার নামে তাম'্ম এসং আহংদ 
গোলের দুই ব্যক্তর পরডয় দিতে চাইলে তাকে তবশ্যই বলতে হবে--উসার আগ-তাঘশীমশ বা উমার 
অ'ল-আয-দ্+ কেননা উমার নামের এ দুই ব্যাক্তর মাঝে এছাড়া অর কোনভাবেই পার্থকা করা খাচ্ছে 
না। যারা শবাক্ছ্ বণণ্সঘহাকে সরাসমহ্হর নাম বলে ব্যাখা করেন তাদের ব্যাপারাটিও অনুরূপ ৷ আর. 
যারা এগহলোকে স্ুরাপমঘৃহের প্রারান্তকা বলেছেন অয এসব বর্ণদ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর 
বাণ শর: করেছেন তারা যে যাীক্ত প্রদর্শন করেছেন তা আমরা ইঁতিপুর্বেই আরবদের বাকরখীত 
থেকে উদ্ধত করেছি! অথ তারা এ'ক একটি সুরার শেষ ও আরেক্ক সুরার শব বলে ধরে 
নিয়েছেন আর এ বর্ণগলোকে দুটি সূরার মধ্যে পাথ*কাপচিক বণ“ বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন 
পর্বে বাঁণ‘ত কাপখীদাতে 4 শব্দটি একটি কথার শেষ এবং আরেকটির শুর্‌ বুঝাতে বাবহৃত 
হয়েছে? এখানে 0১ শব্দটি কাপীদার কোন অংশও নয়, আবার এর ছন্দ 1নম্ণেও শব্দটির কোন 
ভযীমকা নেই। বরং এখানে একাট বাক্যের সগাপ্তর পর আরেক বাক্যের আরম্ভ বুঝাতে শব্দটির 


ব্যবহার হয়েছে? 
আর যারা এগুলোকে বদ্ধ বর্ণ ( ১-১-০ 52") বলে মত প্রকাশ করে বলেন, এর কোন 
কোন্‌ অক্ষর মহান আল্লাহ্‌র নাম আর কোন কোনাট তাঁর গুণাবলী বা গনুণাবলন প্রকাশক এবং 
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সূরা বাকারা ১৩১ 


প্রত্যেক ৮১০৯ বা বর্ণের একটা স্বতন্ত্র অর্থ আছে, তারা এ ব্যাখ্যা দ্বারা কাঁবর নিম্নোক্ত কাঁবতাংশে 
ফুটে উঠা প্রকাশভংগনীই গ্রহণ করেনঃ 


টিপার নল পারত গুল নস ade wd onde A পাপা AY 
এ dbeSl আহত UI SY sb A bd AB le) bl 
ত লা রি লা পাল 


অথতি কাফ (5) বর্ণাট, বলে সে ৩5৪৪ বুঝালো। অথ 5 ব৭টি পণ একটি শব্দ 


০৮ ঠ-এর প্রাতানাধত্ব করছে এবং তার অর্থ বহন করছে । তাই (1 এবং অনুরূপ আরো বে 
সব বাহৰ বর্ণ কুরআন মজীদে আছে তাও একইভাবে অর্থ প্রকাশ করে থাকে? অথাৎ একেকটি 
বাক্িন্ন বর্ণ একেকটি পূণ শব্দের অথ” প্রকাশ করে? তাই কেউ কেউ বলেছেনঃ আলফ--'আন! 
শব্দের, লাম “আল্লাহ শব্দের এবং মশম 'আপ'লাম] শব্দের প্রাতানাধত্ব করছে। এর সাঁম্মালত রুপ 
দাঁড়ায় piel a Ul €জানাল্লাহ আলাম) যার অর্থ 'আমি আল্লাহই সবাধিক জানি ।* তারা বলেন 
এভাবে কুরঅংনের যত নংরার প্রথমে বাচ্ছন বর্ণ আছে সেগ.লোর ব্যাখ্যা এভাবেই করতে হবে? 
এট। আরবদের প্রামদ্ধ রীতি যে, বন্তা কোন কোন সময় ভার কথার শুধ একি মাত্র বর্ণ ছাড়া আর 
সবগুলোই উহ্য রাখেন কিংবা অথের পাঁরবর্তনন না ঘটলে কোন কোন ধাড়াত বর্ণ যোগ করেন? 
যেমন ৩৬১৮ হারিস শব্দটিকে উচ্চারণের স;ৎ্ধার জন্য ৬ শববনক্ত করে 'হারু” ১৯ ব্যবহার করেন, 
এবং (০১১৮) শবোর কাক বণণটকে কামিরে ৩০ উচ্চারণ করেন। যেমন £ 


N 


চে পা পার্ছি 2 এর্পা ১254৩ A BE শা A 4] “ 
- ta lH 5115-58-88 Mia DN ES Je (-5৮7 lL 
রা পা রে পা শা পপ 
অথার্থ যখনই ০-স-৫-২ শব্দটি ব্যবহার করার দরকার হবে তখনই তার প্রথম অক্ষর ৮৮-র ব্যবহারই 
যথেত্ট মনে করবে। আরো একট উদাহরণ ২ 


পানা তি ঢে%ি Fader EI AH AAA ALA 


- . ul! J ১৫৭1 ৮০8) 1 ১৪ £ 181) ০ || EK) whe ১০৯১৩) fl 
পা পা রা রর লা 


এখানে প্রথম অংশের 17 ছারা 1,44 বুঝানো হয়েছে এবং 'দ্বিতীপ্ন অংশে ৮5৩1 ১1 দ্বারা 
জুট বুঝানো হয়েছে ।- এ ধরনের-আয়ো অনেক উদাহরণ পেশ করা যায় যা কিতাবের কলেবর 
বৃদ্ধি করবে মাত্র মুহাম্মাদ (ইবন মাসলামা ) থেকে বাঁণ্ত, তিনি বলেন, ইয়াষীদ ইবন 
মুআবিয়া মারা গেলে আবাদা আমাকে বললেন, এখন ফিতনা সৃষ্টি হওয়া ছাড়া আমি আর ?কছুই 
দেখছি না তাই নিজের ক্ষতি সম্পকে সাবধান হও এবং পাঁরবার-পাঁরজনের কাছে চলে বাও। 


আমি জজ্ঞেস করলাম, আমাকে কি করতে আদেশ করছেন? তান বললেন, তোমার জন্য আমার 
কাছে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীর ব্যাপার হলো ৫৯০৮ উ। অথ তুমি শুয়ে থাকো। আইয়ুব 
ও ইব্‌ন 'আওন হলেন, [তিনি তাঁর ডান গালের. নগচে হাত দিয়ে ইংগিতে শোয়ার বিষয়াট বাঁঝয়ে 
দিলেন। তিনি বললেন, এভাবে তুমি এখন কিছু দেখতে পাবে যা তোমার কাছে পাঁরাচিত। 
অন্য একজন কাঁব বাড়তি বর্ণ যোগ করে বলেছেনঃ 


গ্রে & AS Aer পা ATA পাত 44 JAI 
- Jha G2 cl be ৬৪০০৪ 2 00915) ৬০ ০১5 ৮১৮) 
শট এ তি রা লি পাপ পা 
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১৩২ তাফসীরে তাবারখণ 


এখানেও ৮ প্রকৃত পক্ষে ছিল ০৮ 1 আলিফ যোগ করে 1 করা হয়েছে। আরো একটি 
দাহরণ ঃ 


a LAT A A চি a be Lad GB AA 


GS-0! EFI ও ৮৯৯০ ৪৮910 $ 8 FS AIS ol এ ৩। 

এখানেও ১-5 :-3 শব্দের মধ্যে একাটি ১৮ অতিরিক্ত যুক্ত করা হয়েছে। . অথচ মুল শব্দে 
সেটি নেই। এভাবে উপরোক্ত প্রতোকটি শব্দের যে সব বর্ণ উহ্য বা অনলেখিত রাখা হয়েছে তা 
'অধই আরবী বর্ণমালার অস্তভঞ্জ । এর নজ'র হিসেবে আমরা এখানে আরবদের কবিতা ও কথাকতা 
থেকে উদ্ধৃত করলাম। আর যারা বলেন যে, 1 ও অনুরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণসমহের প্রত্যেকটি অক্ষর 
বিভন্ন অথণবোধক। এ মে আমরা রবগ ইবনে আনাস থেকে হাদখস বর্ণনা করোছ। যার! 
প1-এর অথথ ৭1৮1 51 | বলে উল্লেখ করেছেন এ ক্ষেতে এসব ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ অথই 
করতে চান। প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি স্বতদ্ত শব্দের প্রতিনিধিত্ব করছে । সুতরাং পুরো শব্দটা 
উল্লেখের কোন প্রয়োজন হয়ান। 


পা “এর আলিফ অনেক কয়েকটি অর্থের ধারক ও প্রকাশক! তার মধ্যে মহান রব আল্লাহ্‌র 
নাম এবং তাঁর নিরামতসম্হের পু নাম গ্রকাশও অস্তভুক্ত। আর সব বদের মধ্যে মানের 
[হিসেবে আলিফ যেহেতু এক মানের ধারক তাই তা কোন কওদের জন্য নাঁদ্ট 'আজাল' বা 
সময় এক বছর নদে শ করছে। আর (3 আল্লাহ্‌র 5:১! নামটির প;রোটার প্রকাশক, অ'র এ 
নামটি আল্লাহ্‌র ‘ফজল’ বা মেহেরবানখ তথা 'লুতফেরণ প্রকাশক! লামের গান তিশ হওয়ার কারণে 
তা কোন কণডমের জন্য নিিছ্ট মেয়াদ বা সময়কাল ত্রিশ বছর দেশি করে। মাম বর্ণাট আল্লাহ্‌র 
পুরো মজীদ নামাটির প্রকাশক এবং তার 'মাজদ' অথাৎ মহত্থের বা তাঁর মারা প্রকাশক এবং কোন 
কওমের অবকাশকাল চল্লিশ বছর নদেকশক। এভাবে কথাটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মহান আল্লাহ্‌ নিজের 
প্রশংসা ও গঃণাবলপ প্রকাশ করে তাঁর বাণী শুরু করেছেন। এভাবে বান্দা তার বন্তব্য শুরু করতে 
গিয়ে, চিঠিপত্র ব। বই-পুস্তক লিখতে গিয়ে এবং গুরুত্বপূণ* কাজকর্ম করতে গিয়ে শুরুতেই যে পথ 
ও পন্হা অনুসরণ করে মহাজ্র/নগ আল্লাহ্‌ তা শিখিয়ে দিয়েছেন। যাতে কিয়ামতে তিনি ধান্দাদেরকে 
পুরস্কৃত করতে পারেন? তান 'আলহামদু লিল্লাহ রংব্ধল আলামণন; আলহাগ্‌দহ লিল্পাহিল্লাযী 
খালাকাস্‌-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদ এবং অনুরূপ যেসব সূরার প্রথমে [নজর প্রশংসা দিয়ে কথা 
শুরু করেছেন তা দ্বারাও তিনি বান্দাকে তার কাজ শুরু করার নিয়ম-পদ্ধাত নির্দেশ করেছেন? 
এসব স্‌রার কোনটি তাঁর মহত্ব প্রকাশের মাধ্যমে, কোনটি সম্মান প্রকাশের মাধ্যমে আবার কোনটি 
পাবন্ততা বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করেছেন! যেমন সূরা বানই ইসরাঈলের প্রথমে 5301 0 1%-8-4 
১৪-) ০4.:-=-। 5১-! ধলে শুরু করেছেন । সমগ্র কুরআনে এরূপ আরো যেসব সরা আছে তা প্রশংসা 
বর্ণনা, সম্মান প্রকাশ অথবা পাঁবত্তা বণ'নার দ্বারা শুরু হয়েছে। অনুরূপ অন্যান্য সুরাগহূলার 
প্রান্তে কখনো আরবী বর্ণমালার কোন বণ দিয়ে নিজের ইলম” ও জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে 
শুরু করেছেন? কখনো ন্যায় বিচার ও ইনসাফের কথা বলে শুরু করেছেন, আবার কখনো 
ংক্ষিপ্ততাবে তাঁর ফযল ও ইহসানের কথা বলে শুক করেছেন এবং তারপর অন্যান্য বিষয় 


বর্ণনা করেছেন । 
এই ব্যাখ্যা অনুসারে ॥!!-এর প্রত্যেকটি হরফ বা বণ মারফ্‌ হওয়া জরুরশী। এক্ষেত্রে ৮৮৩1 475 
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কথাটি *-এর অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন ১:০। দ্বিতীয় মতাঁট পোযণকারখর বক্তব্য অনুসারে 11১ শব্দটি 
মারফৃ-যদিও তা প্রথম মত পোষণকারণর বক্তবোর বিপরীত অর্থ বহন করে। আর যারা এগুলোকে 
গ্থানীয় মান (শে কপ”) 445 যে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে তা দ্বাঁকার না করে যারা বলেন যে, 
এগুলো মান নিণয়িক বণ তারা আরো বলেন, আমরা 2২০] ৮৪৪১৯) বা বিচ্ছিগ্ন বণণগুলোর মান 
নিণগিক বর্ণ ও গে ৮১১১৯ হওয়া ছাড়া আর কোন অথ“ আছে বলে জান না॥ তারা বলেছেন, 
মহান আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাকে এমন ভাষায় কখনো সদ্বোধন করেন না যা সে বুঝতে বা উপলদ্ধি করতে 
পারে. | আমরা ॥)'-এর অথেরি যে দাউ দিক বা কারণ বর্ণনা করেছি তা ছাড়া অন্য কোন অর্থ 
যাঁদ না হগ্ সার ৬।৫-এর অবস্থাও যদ তাই হয় তাহলে দুটি কারণ বা দিকের একটি বাতিল 
হয়ে যার? অগ্বি আলিফ, লাম, ঈদের কেওট ০১১৯এর অস্তগত হওয়া এ ক্ষেরে ছিতীর 
অথ অং মান [নণরিক বণ হওয়া ছাড়া আর কোন অথ" গ্রহণ করার সংযোগ অবশিষ্ট থকে 
না এবং সেটি সাঠক এবং প্রমাণও বটে এ ক্রেত্রে শর! কথাটির সাথে ০2৬৪/1 4০5 কথাটি 
সম্পক্ত হয়ে আসতে পারে না। কারণ এনভাবস্থায় এর বোধগম্য ও বঢদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ করা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে! 


যারা 2৮২০1) $১০]! ধরে অর্ধ করেন তারা বলেন, আমরা বাঁচল বণণসম:হের স্থানীয় মান 
প্রকাশক বা বণণ্মালার আন্তভক্র বণ“ হওয়া ছাড়া আর ফোন অর্থ বাঁঝ না! তারা আরো বলেন £ বুঝা 
যায় বা বোধগষা হয় এমন ভাবে কহা বলা ছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সম্ধোধন্ই করতে পারেন 
না। ০)1-এব অর্থ যে তায় আক্ষীরক মান হবে সে দলটল নাচে উল্লেখ করা গেল । 


জাবের ইবনে আবাদপ্রাহ ইবনে রাবার থেকে বাঁণ‘ভ! তান বলেছেনঃ আবু ইয়াসার ইবনে 
আছতাৰ রমল-ল্লাহ (স)-এর নিকট দিরে যাওয়ার সময় দেখলেন বে, রসংলংল্লাহ (সে) উপন্রমনিকা 
সূরা বাকারা অর্থাত +-২- ২) এ] এ ১ ৮1 তিলাওয়াত করছেন । পে তার ভাই হনয়াই ইবনে 
আখতাবের কাছে গিয়ে বসলো । . তখন হয়ই ইবনে আখতার একদল য়াহুদটির সাথে বসা ছিল। 
সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো, জানো সুহাদ্নাদ (স)-এর প্রত মহান অ! 3 যা নাাঁষল করেছেন তা 
থেকে আমি তাঁকে ত ১ শা [তিলাওয়তে করতে শৃনোছি। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি 
নিজে শঃনেছো £ সে বললোঃ হাঁ জাবের ইবনে আবাদিলাহ ইবনে রাবাব বলেন, তখন হ:য়াই ইবনে 
আখতাব এ সব লোককে সাথে নিয়ে রনুল:ংল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে মৃহাম্মাদ সে)! আপনার 
প্রাঁত-যা-নাইষল করা.হয়েছে তা থেকে আপাঁন Ul AUS ৮) তিলাওয়াত বরাছিলেন, তা ক আমাদের 
কাছে বলা হয়নি? তিনি বললেন, হাঁ। তারা বললো, এগুলো কি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জিবরাঈল 
(আ) আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন? তিমি বললেন ২ হাঁ। ভারা বললো, মহান আল্লাহ্‌ আপনার পরবে 
বহহ নবী পাঠিয়েছেন! তবে শুধয আপনাকে ছাড়া তাঁদের কাউকেই আল্লাহ্‌ ভাআলা তাঁর রাজত্বের 
স্থিতিকাল ও উদ্মাতের জন্য নিাদূ্ট সময় অবগত করেছেন বলে আমার জানা নেই। অতঃপর হয়াই 
ইবনে আখতাব তার লাথঈদের দিকে ঘুরে বললো, ‘আলিফ’ অথ এক, ‘লাম’ অর্থ ত্রিশ এবং “মীম 
অর্থ চল্লিশ! এ ভাবে এর অর্থ হচ্ছে একাত্তর.বছর। এরপর সে রসুলুল্লাহ (স)-এর দিকে ফিরে বললো, 
হে মুহাম্মাদ (স)! এর সাথে কি আরো কিছু আছে 2 তিনি বললেন ৪ হাঁ, সে বললো, ক আছে 2 তিন 
বললেন £ ৯০ আছে । সে বললো, এতো আরো অণধক ভারী ও দশধণ্তর। “আলফ? অর্থ এক, ‘লাম’ 
অথ ব্রণ, ‘মীম’ অথ" চল্লিশ এবং ছোয়াদ অর্থ নব্বই। এ ভাবে সব মিলিয়ে একশ একযাঁট্র বছর। 
হে মুহাম্মাদ, এর সাথে কি আরো আছে? রসলুল্লাহ (স) বললেনঃ হাঁ। সে বললো, কি আছে ? 
[তান বললেন £ ১/)। সে বললো, এটাও আঁধক ভার? ও দার্ঘতর। “আলিফ” অর্থ এক, ‘লাম’ অর্থ ত্ৰিশ 
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এবং “রা” অর্থ দুইশত? আর এ ভাবে দুইশ এ চাঘিশত বছর। এর পর সে বললো হে মৃহাষ্মদ, এর পর 
কি আরো গছ আছে? তিনি বললেন £ হাঁ ১৯ আছে। সে বললো, এটাও অধিকতর ভ.রী ও দঘ*- 
তর। “আলিফ” অথ? এক, ‘লাম’ অর্থ ত্রিশ, ‘মাম’ অর্থ চল্লিশ এবং রা? অর্থ দুইশো এবং এ ভাবে 
দুইশো একাতুর বহুর। এরপর সে বললো, হে মুহাধ্মাদ, আপনার এ বিষয়টি অ'মাদের বাছে 
গোলমেলে মনে হচ্ছে। এমনাঁক আমরা বুঝতেই পারছি না যে, আপনাকে কণ দেয়া হয়েছে নাবেশী। 
এরপর তারা উঠে চলে গেল। আদা; ইরাসার তার ভাই হ:গাই ইবনে আখতার ও তার সাথী ধম" 
যাজকদের উদ্দেশ্য করেব্ললো £ হতে পারে এসব অক্ষরের পর্ণ‘ নান সমন সমর মৃহাম্মাৰকে দেয়া 
হয়েছে । অথাৎ একাত্তর, একশত একবার, দুইশত একপতিশ্ এবং দুইশত একার সব লিয়ে মোট 
সাতশত চোৌশ বহুর। তারা বললো, তার ব্যাপারটা আমাদের কাছে গোলমেলে মনে হচ্ছে । এ ব্যাখ্যার 
উপর ভন্তিকরে একদল মন্ফাসাঁসর বলেন, কুরআনের [নিদ্ন বাতি আয়াতটি এ সব য়াহ্‌দণর 


সম্পকেই নাযিল হয়েছে £ 
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“তাই সেই মহান সত্তা যান আপনার প্রাত এই কিতাব নাযিল করেছেন। এতে দ'ধরনের আয়াত 
কৃত ধ্ান্য়াদ। আর 


আছে। এক ধরনের আয়াত হলো ‘মৃহকামাত’। আর এগুলোই কিতাবের গ্রক 
আরেক ধরনের আয়াত হলো মিতাশাবহাত*।১-(সরা জালে ইমরান £ ৭) 


তারা বলেন_আমরা ০)-গর যে ব্যাখ্যা করেছি এ হাদাঁস দ্বারা তা সত্য ও সঠিক প্রাতপহ 
হয় এবং বিরুদ্ধ মত পোবণকারীদের মত বাঁতল পাব্যন্ত হয়। আমার কাছে বে ব্যাখ্যা সাঁঠক 
বলে মনে হয় তা হলো-_স-রাসমূহের প্রথমেই যেসব বণ” ব্যবহৃত হয়েছে তা আরবী বর্ণমালার 
অন্তভূতক্ত। মহান আল্লাহ্‌ এসব বর্ণকে শব্দের সাঁমলত বণগ্াঃলোর মত না মিলিয়ে পরস্পর 
গবচ্ছিন রেখেছেন? কারণ তিনি এর প্রাতাটি বর্ণকে একটি মাত্র অর্থে প্রয়োগ না করে বরং 
একাধিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন। রবশ ইবন আনাস তাঁর বণণনার এ কথ্থাটই বলেছেন। যাঁদও 
তান এর অধিক. অর্থ বণনা না করে মাত্র তিনাটর মধ্যে সগীমত রেখেছেন। আমায় মতে এর 
সাঠক ব্যাখ্যা হলো--রবন এবং অন্য সব মুফাসঙসর এর ব্যাখায় যা বলেছেন প্রাতিটি বর্ণ 
ভার সবটা অর্থই বহন করছে! তবে এতে উল্লোখিত আরব ভাবাভাষশদের এ ব্যাখ্যা শামিল 
নয়, যাতে এসব অক্ষরকে আরবী বর্ণছ্ধালার অক্ষর বলা হয়েছে। সংরাসমহের প্রথমে উল্লোখিত এসব 
অক্ষর উল্লেখ করেই মোট আটাশাঁট বর্ণ বুঝানো হয়েছে । এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ ভাবে যে, এই শব্দ 
সমান্ট দ্বারাই এ িহাব গঠিত যাতে কোন সন্দেহ নেই৷ তার এ মতাঁট সম্পৃণ* ভূল । কারণ তা সমস্ত 
সাহাবা, তাবঈন ও তাঁদের পরবর্তী মুফাসসর ও ব্যাখ্যাকারদের মতামতের বিপর*ত। আর এটিই 
তার ভুল প্রাতপন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট । মোটকথা এ-১-এর ব্যাখ্যা হলো এ সব বর্ণ সমান্টিই 


5501 1১ বা এ কিতাব। 


৯. ঘমুহকাম ও মুতাশ্াবিহ শব্দঘ্বয়ের ব্যাখা স্পা আলে ইমরানের উপরেত্ত আয়াতের অধীনে দেখুন 


Wwww.almodina.com 


সূরা বাকারা ১৩৫ 


এ ক্ষেত্রে কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে. একটি মাত অকর ক করে অুুদকগংলো ভিন্ন ভি অথে"র ধারক 
হতে পারে? এর জবাব হলো--একাটি মাত শব্দ যখন ভব ত্র অনেকগ লো অথের ধারক হতে 
পারে তখন একটি অফরও ভিব ভিব অনেকগ,লো অর্থ বহণ করতে পারে। যেমন একদল মান্য অল্প 
[কিছু সমর, আল্লাহর একান্ত অনুগত ইবাদত গুযার বাক্ত এবং দীন ও িল্লাতকে উম্মাহ (27) শব্দ 
দিয়ে প্রকাশ করাহয়। যেমন প্রাঁতদান ও িস।সকে 'দীন' বলে, বাদশাহ ও আন;গতাকে দন বলে, 
‘নত হওয়া ও নম্ততা প্রকাশকে দীন বলে. কিয়ামতের হিসাব নিকাশুকেও দগন বলে! এ ধরনের আরো 
অনেক শব্দ আছে যা অনেকগুলো ভন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে । তবে এক্ষেত্রে সে সবের উল্লেখ 
শুধু গ্রন্হের কলেবর বাকি করবে। 

অন রস ভাবে বাভিন্ন সরার প্রারন্তে আরবী বর্ণমালার যে সব 'বাভন্ন অক্ষর আছে তার 
প্রতোকট তিভিন্ব অর্থের ধারক। এ মম বিভষ মুফাসসিৱের মতামত আমরা পকেই উন্বেখ 
করেছি । তাঁদের মনে এসব বর্ণের সবগুলোই মহান আল্লাহর নাম ও গ.ণাবলশ প্রকাশক। যেমন 
- ০০৯ 1। ৮0০ ১৮ এবং অনহরংপ অন্যান্য সংরার প্রারান্তক [বাভম্ব বর্ণসগ্‌হও এইগযালর 
উপশ্মীনকা। আর 417১ শব্দাট মহান আল্লাহর নাম ও গৃপাবলীর অংশ হওঘার কারণে তা 
স্‌রাগৃলোর অবতরানিকা হওবার ক্ষেতে প্রাতিকদ্ধ নয় কারণ মহান আল্লাহ্‌ কৃরআনের অনেক 
স্‌রাই নিগ্গের প্রশংসামলক্ কথা দ্বারা শর; করেছেন এবং অনেকমহলো সংরা নিজের তা'জগীম 
ও মধযাার কথা বর্ণনা করে শর; করেছেন। এটা অনম্তব নয় যে. এ সব সূরার কোন কোনাট তিনি 
কসম বা শ'থ হারা শর; করবেন! তাই যেশৰ সরা আরবী বণণমালার ছু অন্দর দরে শুরু 
করা হয়েছে সেগুলো দ্বাধা কসম করা হয়েছে । কারণ এশুলো আল্লাহ তা'আলার মহান নাম ও 
গৃণাললীর প্রকাশক শব্দের বর্ণ । এ বিষয়াট পরেই আলোচিত হয়েছে। আর আল্লাহ্‌, তাঁর 
না ও তাঁর গংণাবলীর শপথ করা নিঃসন্দেহে জাতেয। এসব বর্ন য়ে যেসব সরা শক 
করা হয়েছে সেগুলো এ সূরার প্রতীক ও নাম। আমরা ইতিপূর্বে যেসব কারণ বর্ণনা করোঁছ তার 
ভাতে উল্লেখিত নবগতলো অর্থই এ)১ শব্দাট ধারণ করে। এ৩ ১ শব্দাট যে অর্থ বহন করে না 
মহান আল্লাহ: যদ সেটিই বুঝাতে চাইতেন তাহলে রসংল-ল্লাহ (স) অত্যন্ত সহজভাবে তা প্রকাশ 
করতেন! কেননা আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাঁর রসুলের উপর হাব নায'লর উদ্দেশাই হলো-যে সব ব্যাপারে 
মান্য ভিন্ন ভি মতে বিভক্গ হরে পছেছে ভা তাদের সামনে স্পচ্ট করে ছলে ধরা। আর যেহেতু 
রসৃলংল্লাহ (স) তা বর্ণনা না করে এমনিই রেখে দিয়েছেন ভাই এক যুাক্ততে এটিই ভার অর্থ। তবে 
অন্য যত তে আবার এট তার অর্থ নয় । এতে প্পঙ্ট প্রমাণ হর যে, শব্দাট যতগুলো অথের বাহক 
হতে পারে এখানে তার অবকণ্টই উদ্দেশা-যাঁদ' সেই ব্যাখ্যা ও অর্থ বিবেক-ব্‌দ্ধির কাহে অসন্তব ও 
অগ্রহণযোগা নাহয় । যেমন একই বাকোর একই শব্দের অনেকগুলো অথ হওয়া অসম্ভব নয় আমরা 
এথানে 41 শব্দটি সম্পকে" যা কিছ বললাম তা যাঁদ কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে অন্যান্য 
অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত একাধিক তথববোধক শব্দ ও ৬ মধ্যে পার্থক্য দোখিয়ে দিতে বলবো । 
যেমন ৪ 32১, 3৮৮1 এবং এরূপ আরো অন্যান্য বিশেষ্য ও ক্রিঘ়াবাচক পব্দলমৃহ ধার একাধিক অর্থ হয়ে 
থাকে। এ ক্ষেত্রে সেযাই বলবে তা অন্য শব্দের ক্ষেত্রেও প্ুযোজা হবে। এমনি ভাবে যারা অন্যসব 
কারণ ও যুক্ত প্রমাণ বাদ দিয়ে বিশেষ একটি কারণ বা যুক্ত দেখিয়ে এর ব্যাখ্যা করবে যা মেনে 
নৈয়া তাদের কাছে অপাঁরিহায” - আমরা এর বিরুদ্ধেও যণক্-প্রমাণ পেশ করোছ। সে এমন একট 
ব্যাখ্যা পেশ করে যা এ১-এর ক্ষেত্রে পেশকৃত বাখ্যার পারপন্হখী। তাহলে তাকে এ দুয়ের মধ্যে 
অথাৎ মূলগত ও মল দ্বারা প্রতিপন্ন অর্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে বলা হবে। এ 
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১৩৬ তাফপখরে তারার 


ক্ষেত্রে সে একটির ব্যাপারে যা বলবে অন্যাটর ব্যাপারেও তা অপরিহাযভাবে প্রযোজ্য হবে। 
আর ব্যাকরণধিদদের মধ্যে যান এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ৬৮১ শব্দটি কাবতার মধ্যে & শব্দটি 
ব্যবহারের অন:রুপ--এর গ্ৰ তন্তু কোন অর্ধ দেই ।. বরং অথহখন ভাবে বাক্যের মধ্যে আতরিক্ত একাঁট 
শব্দ হসেহে ব্যবলত হয়েছে । যেমন £ 

- (টিটি এই los G5 cel 8 0 


উক্ত ব্যাকন্রণাবদ বিভিন কারণে ভূল করেছেন। প্রথম কারণ হলো, তিনি মহান আল্লাহর 
প্রীতি এই বিশেষণ আয়োস করেছেন ঘে, তিনি আরবধদেরকে এমন এক ভাষায় সম্বোধন করেছেন যা 
তাদের এমন কি কোন মানুষেরই ভাবা নর। কারণ আরবরা যদিও উপরে বাণত কাবতার মত 01 
শব্দ দ্বারা তাদের কাব্য শুরু করতো তথাপি এটা সবারই জানা বে, ভারা তাদের বন্তব্য ০») - ১-। 
বা ১৭! দ্বারা শুর করতো না। অথ এ ধরনের বিচ্ছিন্ন বণ শব্দের সমার্থক হয়ে তাদের বক্তব্যের 
প্রারাভ্তকা হতো না। এ ১ শব্দাউও যখন বক্তব্যের প্রারান্তকা নয়, আর মহান আল্লাহ কর আন মজখদে 
তাদেরকে যে ভাষার সম্বোধন করেছেন তা তাদের জানা, পাঁরচিতি ও পরস্পরের ব্যবহারের ভাষা । 
আরব! বর্ণনালার যে সব অক্ষর সুরা সমৃহোর প্রারন্তে ব্যবহার করা হয়েছে আর এ সব অক্ষরকে আমরা 
যেভাবে শোষিত করেছি নিঃসন্দেহে গোটা কৃরআন মজণদের জন্য তা প্রযোজ্য। এনেই প্রগাণত 
হয় যে, আরবরা যে ভাবা জানতো এবং নিজের কথাবাতয়ি ভাষা ব্যবহার করতো মহান আল্লাহ্‌ নে 
ভাষা রীতিকে লংঘন করেন না? কারণ তাহলে সপণ্ট বর্ণলাকারশ বলে কুরআনকে বিশেষত করা 
অর্থ'হ’ন হয়ে পড়তো! অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেই বলেছেনঃ 


A tel পা পান কটিক তা পান Aad Te 34 পাদ গন পল 
- Bait ১৪ ০৮4 = 8 9521 (4 as: J 5121-8 ste শ ০৩৯ খ। ০১০1 4১ ঢা 
/ পা লা লালা শালা “ Pd a) শা শা 


“আমানতদার রহ তা নিয়ে তোমার কলশের উপর নাযিল হয়েছে! যাতে তুমি একজন সতক- 
কারণ হতে পার । স্পশ্ট আরবশ ভাষায়''-/আশ-শুআরা £১৯৩)। 
যা বিশ্ব জাহানের কেউ বোকে না এবং যা কোন মাখলংকের ভাষা বলে পাঁরচিত নয় তা ক করে 
স্পঙ্ট হতে পারে? আর তাস্পঙ্ট আর স্ব ভাষা আল্লাহ্‌ তাআলার একথাও মিথ্যা হতে পারে না। 
আরবরা যে এ কথা জানতো তাও তিনি জানয়েছেন। আর তা ছিল তাদের জন্য স্পজ্ট। এটা 
তার (নাহবগর) ভুলের একটা কারণ! দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে” 
বে-কায়েদা বা অর্থহ+ন কথায় সম্বোধন করেছেন -এ কথাটি সে মহান আল্লাহ্‌র সাথে সমপ্ক্ত করেছে। 
এটা একটা অর্থ‘হ্‌ গন বিষয়কে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করা। সমস্ত একত্ববাদশগণ মহান আল্লাহর 
ব্যাপ্যারে এটা মেনে নিতে অদ্বীকার করেছেন তৃতশয় কারণ হলো, আরবদের ভাষা ও কথাবধূতায় 
ব্যবহ্ৃত 3 শব্দটির অথ: ও ব্যাখ্যা ঝোধগম্য। তাদের বাকরশীততে কোন কোন সময় পৃবেক্তি 
বক্তব্য পারত্যাগ করার ক্ষেত্রে এ শব্দাট ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ ৬33! lire hb 
“আমার কাছে তোমার ভাই আসোন বরং বাপ এসেছে ।” এ! ১৪৪1১4 ৩৪1) ৮ “আমি উমারকে 
দেখি নাই, বরং আবদুলাহকে দেখেছি! এ ধরনের আরো যেসব বাকা আছে তাতেও এর উদাহরণ 
মিলবে। যেমন জা'লাবা গোত্রের আ'শা বলেছেন £ 2১৫৪ ০০১৪ - ৯3 ও elt 0১2) ও 
(5)1 9 ০2015 
এ ভাবে বলতে বলতে এ কথা পযন্ত পেশছেছেন £ 
lage Nt 55 ০28 05108 এ 0501 cab 9 Olly) লৈ 


Wwww.almodina.com 
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তারপর বলেছেন, 
(55)। 19.5") ৮৭ si ১0৬1 ১ 25528 us’ si 14৬ AE 01 
এ ভাবে তন যেন বলেছেন £ এ সব কথা বাদ দিয়ে পরের কথাটি গ্রহণ করো । তাই দেখা যাচ্ছে 


আরবদের ভাষায় এ ধরনের কথোপকথনে এ। শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। 


৭2511 U১ -এর ব্যাখ্যা 

‘যাঁলক ল “কতাব”-এর ব্যাখ্যায় আঁধকাংশ মুফাসাঁদর বলেছেন যে এর অর্থ হলো "হাযাল কিতাব" 
বাএই কিতাব! এ মতের স্বপক্ষে দলীল £ মুজাহিদ, ইকারম, সহদ্দী, ইবনে জুরাইজ ও ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেছেন, “ধালিকাল কিতাব অর্থ হাযাল ক হাব বা ‘এই কিতাব'। এক্ষেতে কেউ যদ 
বলে যে 4৮১ (2) শব্দের অথ1১৯১ (এই । কি করে হতে পারে? কেননা ‘হাযা’ বা ‘এই’ শব্দ দ্বারা 
চোখের সামনের কোন দ:শামান বন্ধু বুঝানো হরে থাকে । আর “বাইলকা' বা এ" শব্দ দ্বারা দরের কোন 
অ্পশ বা দৃষ্টির বাইরের বস্তুকে বুঝানো হয়ে থাকে । কারণ যা দ্বারা কোন খবর জানা যায় বরা প্রায় 
জানা যায় তা নাম পুরুষ হলেও বন্তার ক'ছে তা মধাম পুর য হিসাবে গণ্য হয়। ৮০14১ 5 
কথাটির মধ্যে 4১-এর অবস্থাও অন:রূপ« কেননা মহান আল্লাহ যখন যালিকা শব্দের পূর্বে ৮11 
উল্লেখ করেছেন তখন তার অথ" দাঁড়াচ্ছে, {তান তাঁর নবী (স).কে যেন বলেছেন £ হে শৃহাম্মাদ এটাই 
সেই কিতাব যা আম তোমার কাছে বণনা করেছি। আর এ কারণেই 1১১-এর স্থানে এ১১১-এর ব্যবহার 
উত্তম ও যথাযথ হরেছে। কেননা, এ ভাবে =)! যে অথ“ বহন করছে সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। 
এ ভাবে মহান আল্লাহ: যেন তাঁর নবশ (স)-কে বলহেন £ হে মুহাম্মাদ (স), আগ তোমার প্রত যে 
কিহাব নাযিল করোঁছ আর সে ফিতাবের সরাসমূহে যা আছে তার সবটা মিলে সেই কিতাব যর 
মধ্যে কোন সন্দেহে নেই অ:ঃপর মুফাসাঁসরগণ এর ব্যাখা। করেছেন যে, 3১ (ওঁ) অথ 1201 152 
(এই কিতাব) কেননা আম ঢের নবশ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্‌ যে কিতাব 
নাল করেছেন সেই সমগ্র কিতাবের সব সরা বাকারার পূর্বে না'্যল হয়েছে । এ ক্ষেত্রে 
ম্‌ফাসসরগণের প্রথম ব্যাখশই বেশী যুক্তিযুক্ত । কারণ এর দ্বারাই এ/১-এত অর্থ ভালভাবে প্রকাশ 
পায়। খিফাফ ইবনে নাদবা আস-সুলামীর িন্ন বাণত কবিতায় 4১ শব্দ যে অর্থে ব্যবহার 
করা হয়েছে তাকে এখানে দ.্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে ই 

ddd ঠিক পাত Ad le ভক্ত AIA ead ard Aad Jour 


51, ০-৯২) Ur ৪ ion 8 2 ৬৮5 তল eg! সর ৩৯ এ UJ 


tL ASB OF পাতলা CI Ar ডিন পাত্রী P37 
i |] £34 1-88. ওঃ হু H 2 রঃ 
IK 405 11 ৬: 3. | এ dtd 5518 ৮০১5 ৯9571 


লি 


কাব যেন এখানে 6915 01 এ 310 18 বলে এ ৷ ৬.০ বলতে চেয়েছেন! তাই মুফাসাসর- 
গণ মনে করেছেন ৮৪০) 4১ -এর «১১ অর্থ ৪৯1 খিফাফ এখানে তার নামকে নাম পুরৃষ 
বুঝানো অর্থে ব্যবহার করেননি । বরং তিনি নিজের সম্পকে'ই বলতে গেয়েছেন এ ভাবে 4৮১ শব্দটি 
এখানে নাম পুরুষ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে । আমরা যেসব কারণ উল্লেখ করেছি ভার ভিত্তিতে এ, 501 
-এর প্রথম ব্যাখ্যাটিই বেশী গ্রহণযোগ্য । কেউ কেউ বলেছেন £ 'যালিকাল কিতাব’ কথা দ্বারা তাওরাত 
ও ইনজশীল 1কতাবকে বুঝানো হয়েছে। 'যালকা'র ব্যাখ্যা এ ভাবে করা হলে বাখ্যাকারখকে কোন 
ভাবে আঁভধুুক্ত করা যায় নাঃ কারণ এক্ষেত্রে যালিক!কে পঠিক ভাবেই নাম পুরুবের শৃথে ব্যবহার 
করা হবে। 
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১৩৮ তাফসীরে তাবারস 


4-6-5 ০২2) এব ব্যাথা? 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী 4-৭ ৮১) ও -এর অর্থ হলো 4০) এ  অথা্ “এর মধ্যে কোন সন্দেহ 
নেই।৮ রব ইবনে আনাস, মুক্গাহিদ, সুদ্দী আতা, কাতাদা, ইবনে আব্বাস ও নব! (স)-এর একদল 
সাহাবা থেকে বাঁণত। তাঁরা বলেছেন 4০1 =) ১ -এর অথ এব) এন ১ অথাৎ এর মধ্যে কোন 
সন্দেহ নেই। ৮৪১ শব্দমূল ১০৯৮ বা উৎস। এ থেকে 123 ৮274878 ০4/ উনিও ধলা হয়ে 

থাকে । যেমন সা'ঞএদা ইবনে জহওয়া আল-্হাযালখ বলেছেন £ 
5 পা De পাপা Aa al eat পা হালা 


০ কপ) সে 0৮ আই Ol পাই) 9 a2 lym প-ঃ om! 1,57-5 1057) 


লালা 


Aad Has পান পর্ণ ade 


টা 
1৪, শব্দটি দুইবার উল্লেখ করেও বাঁণত আছে। এখানে যের ও ববর দ্াঁট হরকতই বৈধ। তবে 
যনরের বাবহার অধিক! কাব তার কথা ৮13১৯ ছারা 21581 অর্থ গ্রহণ করেছন । তাই এখানে 
4-4 $ ৮৮2) -এর অথ *-58 এই ২। আর med UK ০০ ০ কথা? দ্বারা ১4 *- বা নিহত অথ" 
গ্রহণ করেছেল। কাউকে যখন হত্যা করা হয়ঃ তখন ০০০ এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। 5৪ ৮৮২০এর 4.$ শব্দের 
মধ্যে যে ৮৬ সবনামটি আছে তা দ্বারা কতাবকে বুঝানো হয়েছে। তাহলে এর অথ দাঁড়াচ্ছে এই যে, 
এই কিতাবের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং এ কতাব 
মুত্তাকণদের জন্য হিদারাত। | 

মহান আল্লাহ্‌র বাণী এ-॥-এর ব্যাখ্যা 

শাবী থেকে বা্ণিত। তিনি বলেছেন £ ৬4*-এর অর্থ হলো 371 9511 ১+ ৫১৯ গোমরাহ থেকে 
1হদায়াত করা। 'আবদুল্াহ ইব্‌ন মাসউদ রো) রসলল্ল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবা থেকে ০৭:4} ০৭৯ 
শবে'র ব্যাখ্যা বণ না করেছেন ০০৪৯৭ ১১ বা মুস্তাক দের জন্য নূর বা আলো। এ স্থলে ৪৭৯ শব্দটি 
১4৭. বা শব্দম্‌ল ৷ যেমন কেউ কাউকে পথ দে খয়ে দিলে বা পথের দিকে ইশারা করলে বা 
বণনা করে বলে দিলে সে বলতে পারে আম অমুক ব্যক্তিকে হিদায়াত করেছ বা পথ দেখিয়েছি? 

এক্ষেতে কেই যদ বলে বে, আল্লাহ্‌র কিতাব কি “মুত্তাকী” ছাড়া আর কারো জন্য নূর নয় এবং 
মুমিন ছাড়া অর কারো জন্য হিদায়াত নয়? এর জবাবে বলা যেতে পারে, মহান আল্লাহ্‌ এ ভাবেই 
তাঁর কিতাবের বৌশন্টা ও গুণাবলণ বর্ণনা করেছেন। যাঁদ কিতাব মুমিন ও মুত্তাকী ছাড়া আর কারো 
জন্য নূর এবং হিদায়াত হতে! তাহলে তিনি মুত্্া্ঈদের উল্লেখ বশেবভাবে নিদিষ্ট করে দিতেন 
না'য, এিতাব শুধুমাত্র তাদের জন্যই হিদায়াত; বরং বলতেন যে এ কিতাব সাধ।রণ ভাবে তাদের 
সবার জন্যই হিদায়াত যাদেরকে সত করা হরেছে। কিন্তু তা না বলে এ [িতাবকে মৃত্তাকগদের 
জন্য হিদায়াত, মামনদের হৃদয়ের জন্য চাকংসা, মিথ্যা প্রাতপরকারগদের কানের পদ, অস্বীকৃতি 
জ্রাসপনকায়খদের গোৌখের অন্ধত্ব এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে স্পন্ট-দলখীল বলা হযেছে। তাই এ কিতাবের 
প্রতি ঈমান পোষ১কারশ 'হদায়াতগ্রাপ্ত এবং একে অন্ধীকারকারশ পথভ্রষ্ট! 

১৬ শব্দটি একাধিক অর্থের ধারক হতে পারে। প্রথমতঃ কিতাব শব্দটি থেকে আল।- কর নসব 
(০৮) পড়া। কেননা শব্দটি 550 কিন্তু ৮৮০) শব্দাট ৮৪১-*+-এ ক্ষেত্রে অর্থ বা খাখ্যা হবে 
ও 5১0৬ SUSI SUI | অথবি .“সালিফ-লাম মীম এ কিতাব মযুত্তাকগদের জন্য হিদায়াত 
দানকারী" এ ক্ষেত্রে 54১ ০11 দ্বারা মারফ্‌ 16১০০) হয়েছে এবং 1 - 4১ দ্বারা মারফু (6৯৮) 
হয়েছে। আর 4৮১ এর ==} ৷ এ ছড়া $$ শব্দের « সর্বনাম যা কিতাব শব্দের পাঁরবর্তে 
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ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে আলাদা করে নসব (শপ) পড়া যেতে পারে । এ ক্ষেতে অর্থ হবে ৪3-] 1 
১৯ 5০। ০২) ৯ অথতি আিলফ-লাম-মীম যার হিদায়াত প্রদানকারণ হওয়ার ব্যাপ্যারে কোন সন্দেহ 
নেই।” আবার যুগপৎ এ দ্যাট কারণেই নসব হতে পারে। অথতি 45৪ শব্দের সর্বনাম (৪৬) থেকে যা 
আলাদা করে পড়ে এবং পঞ্চ থেকে আলারা করে পড়ে৷ শেষোক্ত ক্ষেত্রে *) হবে একটি পণরিগ 
বাক্য । আবদ-প্লাহ ইব্‌ন আব্বাস 'রা) এ কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেছেন, *)-এর পুল রুপ 
হলে। "পা 201 (0-আমি আল্লাহ্‌ তাআলাই সবগীধক জ্ঞাত। এ ক্ষেত্ৰে এও 4১ হবে নতুন ১৯০ 
আর 0 যালিকা (411১) দ্বারা মারফু 1658১) হবে, এবং যালফ। (4:5) আল-ীকতাব (০) 
দ্বারা মারফ্‌ হবে! ০১৯ শব্দটি হবে কিতাবের অংশ । 42 শব্দের মধ্যে হা (১) সর্বনাম যালিকা 
(405)-র সংথে সম্পক্ত হওয়ার কারণে els মাফ (6284) হবে। আর ১25 হবে তার ৬৯১1 
আর = শব্দের হা (৮৮৯)-এর সাথে সম্প্‌ক্ত হবে ০৪১৯ শব্দটি । ৪৭৬ শ্রব্দটকে মারফ্‌ করলে 
LAI এ১ নতুন ১৪, ছাড়া আর কিছ: হতে পারে না।, এ ক্ষেত্রে ৯ হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
বাক্য। তবে শঃধুমাত্র একাঁট কারনেই তা বাহত হতে পারে। অথ ৪০৬-কে মাদহের অর্থে মারফ্‌ 
পড়লে! যেনন মহান আল্লাহ: অন্য স্থানে বলেছেন ২৯৯) 5:5৯ EAN chil dls পি 
০:৯১] কুরআনের কুররা যা কারীদের একটি করাআতে ৪০১ শব্দটি ১০ গড়া হয়েছে 
০81 শব্দের ০১৯ হিসেবে । এ ক্ষেত্র ৬৭৯ শব্দটির উপরে তিনটি করণে 0১ জায়েয হবে। 
প্রথম কারণ যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থা এটি নতুন ১৯1 দ্বিতীয় কারণ হলো এটি 
যাঁলিকা 4১১ শব্দের 9019, হবে? আর 1 হবে যাঁলকার ৩৭১! তৃতীর কারণ হলো 
এ 4) এর স্থানে ত৫ হবে! আর 4 এদের সবনামের কারণে ০11 42 মারফত হবে। 
তাহলে তা আল্লাহ্‌র "১125 25390 ০21152 5 বাণশটির অনুরূপ হবে। আরবা ভাষায় বিশেষজ্ঞ 
প্রাচীন কুফাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, কটা - ০2% 1 4) ১-এর ত1০+ 1 এ ক্ষেত্রে বাক্যাট 
দাঁড়াবে ৩৪1 +৪৯ 31 01 415553 3) SAIL এএ গান ০৪ ১৯ ৩১ ০92১৯] ০৫০, অথবি আরবী 
বর্ণমালার এই বণ“গুলোই সেই কিতাব যা আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠানোর ওয়াদা আম 
আপনার সাথে করেছিলাম । তারপর তারা আঁত দ্রুত তাদের একথাটি বাতিল করে দিয়েছে এবং বলতে 
শুর; করেছে যে, 54৯ শব্দাটও দুটি কারণে মারফ: (648১) ও দহঁট কারণে মানসহব (০১২২৭) 
হরে মারফ, হওয়ার দুটি কারণের-একটি-হলো এস) শব্দটি 443 শব্দটির স্ট হবে € ১ স্থানে 
বসে এ)১-এর খবর হবে। এভ।বে বাক্যের যে রূপ দাঁড়ায় তাহলো *2$. 4 3 451 যদ 45 ২১ ১ 
আয়াতাংশের খবর ধরে নেয়া হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও 5৯ শব্দটি মারফত হবে। কারণ তখন তা 
45 2) ২ আয়াতাংশের স্থানে ৫05 হবে এবং তা আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী এ) 53311 PLS ley 
"এর অনুর পহবে। একথা দ্বারা যেন এটাই বলা হলো যে, এট একাঁট 'হিদায়াতের গ্রন্হ এবং এর 
বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলশী এর্‌প এবং এরূপ। আর ০১৯ শব্দটির মানসূব হওয়ার দুটি কারণের একট 
হলো, যাঁদ ০৮৮১)৷-কে ৪১৩ ১৪৮ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে ৯৬-কে ফ্বতনল্ত্রভাবে মা 
দেয়াযাবে। কারণ ৪১৯ হলো 55 যা একটি 3-)১*র সাথে সংশ্লহ্ট হয়েছে॥। এমতাবস্থায় তার 
এও থাকবে। এভাবে এতে ৮১ দেয়া হবে। কারণ 5,83 কখনো হ-/*৮র বত'মানে দলীল 
হতে পারে না। আর কেউ ইস্ছা করলে $-৯-কে 4/-এর ৮৯ থেকে আলাদা করে ০*! দিতে 
যেতে পারে। এক্ষেত্রে যেন বলা হলোঃ ১৮৯ সাহা ৫1 ইমাম আব জাফর তাবারখ 
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বলেছেন £ এখানে মৃলকে পরিত্যাগ করা হয়েছে যার মূল নিহিত আছে /1-এর মধ্যে। আর পা। 
URIS দ্বারা মারফ্‌ হরেছে। এ বিষয়টিকে তারা পরিত্যাগ করেছে। এক্ষেত্রে মলের মুূলকে 
গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। অথ একটি ক্ষেত্র ছাড়া কোন অবস্থায় (৪০৯ শব্দটিকে মারফ:’ না করা। 
উক্ত কারণাট হলো ২৯ -এর নতুনভাবে ০১ হয়॥ অন্যথায় ৪4৯ শব্দটি এ1)১ শব্দাটর খবর হওয়া 
অথবা 42 ৮7) ১-এর স্থলে ৮75 হওয়ার শেতে তার কথা ভুল হওয়া অধশ্যস্তাবী ছিল। অথাৎ ০ 
যাঁদ এ: 4১১কে (5) দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে 54০ শব্দটি এ)১-এর = হতে পারে না। 
অথাৎ 54৯ শব্দটি 4.১ শব্দাটকে মারফ করতে অথবা &.$ ১ }-এর স্থলে ৪1 করতে পারে না। 
কারণ ০৪৯-কে পথার্ধ করার নামত্ত ৪4১ তখন মানসুস হবে। 


৩-৮-৪-৪০-এর বাধ্য! 

হাসান বসরশ (র) “মহভ্ভাকশন* কথাণ্টর ব্যাখ্যা গ্রলঙ্গে বলেছেন £ যারা হারাম বস্তু থেকে সাবধান 
থাকে এবং ফরযসম্‌হ আদায় করে তারাই মুভাকী'। আব্দলাহ ইবন আহ্বাস (রা) থেকে 
‘মুত্ত.কী' শব্দটর ব্যাখা বাণত হয়েছে এরূপ যারা 'হদায়াতকে বজন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র 
শাঃসুকে ভয় করে এবং তাঁর নিদে'শকে সত্য প্রতিপন্ন করার কারণে রহমতের আশা করে। 
আবদ-ল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রো) রসংলর্প্রাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবা থেকে ০2২৪০৮ 54৪ বাপ টির 
ব্যাখ্যা উদ্ধত করে বলেছেন যে, 'মৃত্ত।কণন+ শব্দের অর্থ হলো মু'মিনীন বা অুগিনগ্রণ। আবু 
বক্‌র ইব্‌ন আইয়াশ বলেনঃ আমাশ আমাকে মহন্তাকীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আম তাকে 
জবাব দিলাম। তিনি আমাকে বললেন £ তুমি কালবীকে এ সম্পকে জিজ্ঞেস করো। আমি তাঁকে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ যারা কবীরা গুনাহ থেকে দরে থাকে । তিনি বলেন £ এরপর 
আম আমাশের কাছে ফিরে এসে তাকে তাজানালাম। তানি বললেন, হাঁ, তাই। তিন কালবী 
কতৃক বাঁণত অর্থ অস্বীকার করলেন না। সাঈদ ইবন আবী শ্রারূবা বলেনঃ আমি কাতাদাকে 
[জিদ্দেস করলাম, মুত্তাকী কারা? তাঁদর পাঁরচয় ও গুণাবলী ক? ভান কুরআনের এই আয়াত 
পড়ে তাঁদের পাঁরচয় ও গুণ্যবল' তুলে ধরলেন £ 


পাকিটে ad এটি Tar টে শি পপ AIA তিতা ALA a3 ay ‘A ভের্প 


- O38 352 pRB) ৮3 50৬০) geet yg শনি lb Origa ০5০1 
ধ্যাব্রা গায়েবে বিশ্বাস করে. নামায কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিয্‌.ক থেকে খরচ করে।॥' 
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) (5৪-24!) কথাটির অর্থ করেছেন, যেসব ঈমানদার {শিরক থেকে 
দূরে থাকে এবং আল্লাহ্‌র আন:গত্যমলক কাজ করে। তবে মহান আল্লাহ্‌র বানী ১-2৯! ১৯- 
এর সবেত্তিম ব্যাখ্যা হলো মহান আল্লাহ যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন যারা তা থেকে বিরত 
থাকে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং এভাবে তাঁর নাফরমানশ থেকে দূরে থাকে আর তাঁর 
আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে তাঁকে ভয় করে এবং ফরষসমূহ আদায় করে! মহান আল্লাহ: তাঁদের 
বৈশশ্ট্য বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাকওয়ার অনুসারী? আর তাঁদের তাকওয়াকে তাঁদের কোন এ 
ব্যাক্তর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। তাই এক্ষেত্রে আবাঁশাকভাবে গ্রহণযোগ্য কোন দলীল ছাড়া কোন 
নাদণ্ট অর্থের মধে। তাকওয়াকে গাশ্ডবদ্ধ করা যায় না। কেননা এটা একদল লোকের বৈশিশ্ট্য 
বা গুণাবলশ। তাকওয়ার সাধ'রণ অর্থ পরিত্যাগ করে যাদ তাকে নান্ট কোন বিশেষ অর্থে 
গণ্ডিবদ্ধ করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কিতাবের মাধমে অথবা তাঁর রসুলের জবানীতে 
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বণনা করে দিতেন! তবে তাও একমাত্র তখনই সম্ভব ছল যদ কোন কারণে তাকওয়ার সাধারণ অথ 
গ্রহণ অসম্ভব হতো! তাহলে যাদের মতে 'মুস্তাকীন' শব্দের অথ" হলো বারা শিরক থেকে দূরে থাকে 
এবং মোনাফেকস থেকে পাঁবত্র থাকে-তাদের এমত টি বাতিল হয়ে যায়। কারণ কখনো কখনো এর-প 
হয়েথ'কে। তাই সেফাসেক, তার মুত্তাকী হওয়ার যোগ্যভানেই। তবে এর অথ" যাঁদ মোনাফেক, 
হারাম ও ফ.হেশা কাঙ্জে লিপ্ত হওয়া এবং অল্লাহ-র ফরযকে নস্যাত করা হয় তাহলে স্বতন্ত্র কথা। যারা 
এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয় একদল আলেম তাদেরকে মোণাফেক বলে আঁভাহত করেন! 

তা'হলে এ সংজ্ঞা অনুসারে মহস্তাকী-তাকওয়ার অন:সারণ হবে। যদিও তা নামকরণ ক্ষেত্রে 
বাস্তবের বিপরীত হয়, তথাপি যে ব্যক্তি এ নামের সহিত এরপ হবে, সে ব্যক্তিকে মুনাফিকের গণ্ডি 
ভূক্ত করা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 0588*1) * মুক্তাকগণের জরন্য”-এর ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকার 
সঠিক ব্যাখ্যাদাতা হবেন। 
০১৮৭ 5 ১০১১-)এর ব্যাখ্যা 

একাধিক সত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস-রাদিগ়াল্লাহ আনহ:মা হতে বাত আছে যে,তিনি 
03:4} 05511 (যারা ইমান আনয়ন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ৩১? 4 (যারা সত/রুপে বিশ্বাস 
করে)। 

রব হতে বর্ণিত আহে যে, তিনি ৯:৭$১ (তারা ঈমান আনয়ন করে)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
৩১১৯ “তাঁরা ভয় পোষণ করে।? ইমাম জুহর রে) ০১-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ঈমান হলো 
আমল করা। আই আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, ঈমান হলো সত্যরূপে বিশ্বাস করা। 
আর আরবদের পারভাষার ঈমান হলো তাসদখক--সত্যর্‌পে বিশ্বাস করা। সুতরাং যখন কেউ কোন 
বস্তু সংপর্কে কোন কথা বিশ্বাস করে, তখন তাকে তাঁদ্বষয়ে মুশমন-টাবশ্বাসট) বলা হয়। আর যে 
ব্যাক্ত তার কাজের মাধাখে তার কথার সত্যতা গ্রমাণকার হয়, তাকে সে বিষয়ে মঃ’মিন বলা হয়। 
আর এ অর্থেই আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণ! সরা ইউসুফ, আয়াত নং ১৭; (৫1 ০$৯-২ 1 ৮) 
০2৪১৮ ৮5 ১১৪ (যাঁদও আমরা সতাধাদণ তথাপি আপন আমাদের “প্রতি বিশ্বাস” নন) ব্যবহৃত 
হয়েছে। অথাৎ অ্পাঁন আমাদের কথায় আমাদেরকে সত্যর,পে স্বীকার করেন না। ঈমানের অর্থে’ 
আলাহ্‌র ভয্ন রয়েছে, যার তাংপধ্" হলো আল্লাহর আন্তত্বের কথা স্বীকার করা এবং কাযে পরিণত 
করা আর ঈমানের-অথঅত্যন্ত-ব্যাপক-। শবব্ব।ট আল্লাহ তাআলা, তাঁর িতাবসমৃহ ও তাঁর রস.লগণ 
সম্পর্কে গ্বকারোক্ত এবং কাধ মাধ্যমে সেই স্বীকারোক্তিকে সত্যে পরিণত করা। 

আর যখন তা’ এরপই তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই উত্তম এবং মঃ’মনগ্রণের হিসেবে 
সবাধিক উপধোগা যে, তারা কথা, কাজ ও বিশ্বাস, সর্বক্ষেত্রে গায়ে বের প্রাতি ঈমানের গুণে গুণান্বিত 
হবে। যেহেতু আল্লহ তা'আলা জাল্লাশানৃহহ তাদেরকে ঈমানের বাভিন্ন অর্থের মধ্য বিশেষ কোন 
অথে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনাঁন- এর অথ“সমৃহের মধ্যে বিশেষ কোন অথের মধ্যে সগমিত না 
করে তাদেরকে ঈমানের গুণে গুণানিবত রুপে বণ না করেছেন) 


৮54.৮ তেব্শা)এর ব্যাধ্য 

হযরত আবদ_ল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহ:মা হতে বার্ণত আছে যে, তিনি ৮5%1এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, যা’ তাঁর নিকট হতে নিয়ে রসলবল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবিভত 
হয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ভাআলার নিকট হতে! 
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১৪২ তাফসখরে তাবারীী 


হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন “আব্বাস (রা) হতে (াদ্বতশয় সনদে) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ 
(রা) ও রসূলুল্লাহ সাল্লাপ্রাহ আলাইহ ওরা সাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবশ হতে বাঁণ“ত আছে যে, 
'গায়ব’ হলো যা বেহেশত, দোযখ নম্পকাঁর এবং পর কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক এতদসংচান্ত যা 
কিছু উল্লেখ করেছেন-যে ব্যাপারে আরবের মহশমনদের নিজেদের [কিতাব এবং ধর্মাঁয় জ্ঞানে 
ইাতপ্‌বে বিশ্বাস ছিল না। যর (9)) হতে বাঁণ‘ত আহে যে, গারব অর্থ আল-কুরআন! হযরত 
কাতানাহ ৮৮০৪৮ 95:85 05501 যোরা অদংশ্যে বিশ্বাস পোষণ করে।এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা 
বেহেশত, দোযখ, মুত্যুর পর পনর ধান ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস পোষণ করেছে। এগুলো 


সবই (গায়ব) অদৃশ্য । 

রব ইবন আনাস ০2৯) 93২৯) 95551 -এর ব্যাথণায় বলেছেন, তারা আল্লাহ্‌ তাআলা, 
তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর প্রেরিত রসুলগণ, পরকালের, বেহেশতের, দোযখের এবং তাঁর সাক্ষাত 
লাভের প্রতি বিশ্বাস গ্াপন করেছে এবং তারা মৃত্যু পরবতা জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করেছে । আর 


এগহলো সবই অদ,শ্য (গায়ব)। 


যে 'ব বস্তু অদৃশ্য মূলতঃ এঁসবকেই গায়েব বলা হয়। আর তা আরবদের বাগধারা > 


(2০5 12024 (অমুক পৃরাপহীরভাবে অদৃশ্য হয়েছে)। 


এই সংরাযন প্রথম দুটো আয়াতে যাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাদের অনশ্যে বিশ্বাসসহ যে 
সমস্ত গংণাবল! বর্ণনা করা হয়েছে, তানেরকে চাঁহত করতে গিয়ে ভাষ্যকারগণ মতভেদ করেছেন। 
তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন বে, তারা হচ্ছে আহলে কডাব ব্যতীত বিশেষভাবে আরবান মশীমনগণ। 
আর তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের বিশহ্দ্ধতা ও তাঁদের ব্যাখার বাস্তুবত.র উপর এ আয়াত দহশটর মাধ্যমে 
দলংল পেশ করেছেন। আর তা’ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী এআ) Jy 20১28808511 ও 
এই ৩ 9১7 ৮১ 5 আর যারা ঈমান আনে আপনার উপর যা নাযল হয়েছে এবং যা' আপনার 
পর্বে নাযল হয়েছে তার উপর) তাঁরা বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহঃ 
আলাইহ ওয়া সাল্লামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তৎপ্‌বে আরবদের জন্য এমন কোন 
কিতাব ছল না, যার প্রাত বিশ্বাস স্থাপন, সবীকারোক্তিকরণ ও যার উপর আমল করার মাধ্যমে 
তারা ধর্ম পালন করতে পারে এবং কিতাব তো ছিল, এ কিতাব ছাড়া অন্য দ: কিতাবের 
অনুসারী (অনারবদের জন্য )। তাঁরা বলেন, অদ্‌শ্যে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সম্পর্কে বণনা 
করার পর যেহেতু আল্লাহ্‌ তাআলা-_যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাহাহ ওয়া সাল্লামের উপর 
অবভাঁর্ণণ কিতাব ও তৎপৃববতর্শ কিতাবের উপর ঈমান অনয়নকারঈীদের সংবাদ প্রসঙ্গে-আলোচনা 
করেছেনঃ সেহেতু আমরা বুঝতে পার যে, তাদের প্রত্যেক দল অপর দল হতে ভিন্ন । আর অদশ্যে 
বিশ্বাসীগণ এবং উভয় তাবে বিহাসীগণ যার একাট মুহাম্মাদ সাল্লা'ল্লাহ: আলাহাহ ওয়া 
সাল্লামের উপর আর অপরটি তাঁর পৃব'বতর্ঁট আল্লাহর রসলগণের উপর অবত৭৭5 ইহাদের 
উপর বিশ্বাস পোষণকারগণ পথক শ্রেণ৭। তাঁরা বলেন, যখন ব্যাপারটি এরুপই, তবে আমাদের 
এ দাবী সাঁঠক হয়েছে যে, ৮৪১৮ ৩১2১ 983) এই আয়াতাংশে গায়েব বিশ্বাসী হিসাবে এ সব 
ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যাঁর বেহেশত» দেধখ, পদুন্য, শান্ত, পুনরুখান আল্লাহকে সত্য জানা 
এবং জাল যুগে আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর যে ধমপয় ‘আমল ওয়াজিব ছল এই সবকিছুতে 


[বশ্বাস রাখেন! 
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সরা বাকারা ১৪৩ 


যপুরা এ মত পোশণ কারছেন, তাদের আলোচন! 

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস রাঁদয়াল্লাহহ আনহা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব-ন মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহ আনহু ও রসংলক্লোহ সল্লাল্লাহু আলাইহ ওযত্না সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী হতে 
বৰ্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেন, অন্শ্য বিদ্য়ের উপর ঈমান আনয়নক্ঞারবগণ হচ্ছেন ঈমানদার 
আরবগণ, আর তাঁরা সালাত কায়েম করেন ও আমি যা’ তাদেরকে উপক্গীবকা দান করোছ, তা হতে 
(আমার রাহে) বায় করেন। আর অপদশ্য হচ্ছে যা? বান্দাদের নিকট অদশ্য। যেমন, বেহেশত ও 
দোযখের ত্ষিন এবং যা’ আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন! এ সকল বিষয়ে 
তাদের বিশ্বাস ইতিপূরে কেন কিতাবের ভিত্তিতে অথবা তাদের কিতাব ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ছিল না। 
আর যারা ঈমান জানয়ন বরে সেই কিতাবের প্রত যা আপনার প্রতি নাযিল হযেছে, এবং যা আপনার 
পূর্বে নাঘল হয়েছে, আর যারা আখেরাতে দূঢ় বিশ্বাস রাখে এরাই হচ্ছে তখনকার অ.হলে 
কিতাব মহামন। 

আর কেউ কেট বলেছেন, বরং এ চারটি আযাতই বিশেষভাবে আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঈমান 
আনয়নকারগদের সম্পকে নাযিল হয়েছে। 


[কতাবারা নিজেদের মধ্যে বহ: জানিস গোপন রাখত । কুরআন করশমে আশ্জাহ্‌ তাআলা যখন 
সেই সম্বন্ধে জানিয়ে দিলেন এবং ওহাঁর মাধামে রসূল সেএর কাছে যখন এ সব কিছ প্রকাশ 
করে দিলেন তখন তারা বুঝে ফেলল যে এই কিন্বাব অবশ্বা আলাহ্র পক্ষ থেকে অবতনণ*। ফলে 
তারা রসূল (স)-এর উপর ঈনান আনে এবং কুরআনকে সতা বলে 0বশবাদ করে। সাথে সাথে কুরআন 
করগমে উল্লেখিত এমন সব গ্রায়ব সম্পকর্র বিমযেও তারা নিশ্বাস স্থাপন করল যা তারা জানত না। 
কেননা তারা [নিজেদের £ধ্যে যা গোপন রাখত তা-ও যখন. আল্লাহ্‌: তাআলা দলখল-প্রমাণ সহ কুরআনে 
বলে দিলেন তখন অপরাপর গায়েব স্বন্ধীর বিষয়ও সাক হবে বলে তাদের প্রত্যর সৃষ্টি হয় এবং 
পুরা কিতাবটিই যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতণ্* এই 'িবষনে তাদের দ্বিমত রইল না! 


তাদের মধ্যে আরো কেউ কেউ বলেছেন, এই স্‌রার প্রথম চারটি আরাত আরব, অনারব সন্ত 
ম.মিনের গণাত্লী বণণা করে হযরত নবী করণম সাল্লাল্লাহয আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত 
নাল হয়েছে তবে কিতাবগপের বাতশত। বস্ুত ইহা এক শ্রেণীর লোকের বিশেষণ । আর আল্লাহ্‌ 
তাআলা -আুহাম্মাদ -সাল্লাল্রাহহ আলাইহি- ওয়া সাল্লামের প্রতি যা’ নাষল করেছেন তার উপর 
এবং তৎপ্‌বে যা নাযিল হয়েছে তরে উপর ঈমান আনয়নকারণ হচ্ছে, অদশো ঈমান আনয়নকারণ। 
তাঁরা বলেন যে আল্লাহ্‌: তা'আলা তাদেরকে অদৃশো ঈমান আনয়নের সাহত বিশেষত করার অব্যবহিত 
পর মুহাদমাদ সাল্লাল্লাহ: আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা’ নাঘল হয়েছে এবং যাঃ তৎপবে 
নাল হয়েছে তদৃপাঁর ঈমান আনয়নের কথা । এ জন্য ?বশোযত করেছেন যে, যেহেতু তিনি 
তাদেরকে অদ:শ্যে ঈমান আনার সাহাতবশোধত করেছেন, তদ্ধারা এ সমর্থ ই উদ্দেশ্য {ছল যে. তারা 
বেহেশত, দোযখ, পনরুষ্ান ও অপরাপর যাবতীয় বিষয় যার প্রাত ঈমান আনার সহিত আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের বাধ্য করেছেন, এনং যা” তারা প্রত্যক্ষ করে নি. তারা এ সবের উপর ঈমান আনয়ন 
করেছে। অতঃপর তিনি তাদের সম্পকে যে বিশেষণ প্রয়োগ কর!র ছিল তা" প্রয়োগের পর তাদের 
,সৎ্পাকে সংবাদ দান করা ব্যতীত কোন বশেষণ আনয়ন করেনাঁন। আর সে সংবাদ হচ্ছে এই যে, তারা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লান যা" আনয়ন করেছেন এবং তাঁর পর্বত রসংলগণ যা? 
আনয়ন করেছেন ও কতাব্স্মহ (ষা" রসলগণ কর্তৃক আনত হয়েছে)-এর উপর ঈমান রাখে । তাঁরা 
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১৪৪ তাফস'রে তাবার 


বলেন, সৃতরাং যখন আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 4118: 4581 be 3 415)1 0951 les 052551৩5501 ও 
(আর যারা আপনার উপর যা নাল হয়েছে এবং যা আপনার পরবে অবত্াারিত হয়েছে তার উপর 
ঈমান রাখে) -এর অর্থ ৮৯ 9১৮৬ 02001 “(যারা অদৃশ্যে ঈমান আনম্নন করে )” মধ্যে 
্দামান ছিল না, তাই বা*্নাগণের নিকট তাদের বিশেষণ সম্পর্কে পারচচিতি লাভ করার 
প্রয়োজনগয় তা দেখা দেয়. যাতে তারা তাদের প্রয়োজনের আলোকে অদ:শ্যে ঈমান আনয়নের সাঁহত 
[িগোষত হয়। এ বিশেষণ সংপকে ও অবগাঁত ও পারাচিত লাভ করতে পারে। যাতে তারা বান্দার 
কাজসমৃহের মধ্য হতে যে সকল কাঞ্জের উপর আল্লাহ: তাঃআলা সন্তুষ্ট হন এবং তাদের 'বশেষণ মধ্য 
হতে যা’ তিনি ভালবাসেন, তা’ সম্পকে পারজ্ঞাত হতে পারে এবং তাদের প্রাতিপালক আল্লাহ: 
তা'আলা যদি তাদেরকে তাওফিক দান করেন, তারাও সে সকল বিশেষণে বিশেষিত হবে। 


যাঁরা এর্‌প ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের সত্পকিত আলোচনার মুজ্াহদ হতে বার্ণ ত আছে যে, 
{তানি বলেন, সরা বাকারার নধ্যে চার আরাত মমনগণের বিশেষণ বর্ণনায়, দুই আয়াত কাফির- 
গণের বিশেষণ বর্ণনায় এবং তের আন্ত মন্াফকগণের বিশেষণ বণণনায় নাযিল হয়েছে। 


(অনা-সনদে) মংজ্যাঁহদ হতে অনুরূপই বাঁণত হয়েছে) (আব নাজীহ-এর সনদেও) ম:জাহদ 
হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে । রবী ইবনে আনাস হতে বণিতি হয়েছে যে. তান বলেন, এই 
সূরার অথবি সুরা বাকারার মুখান্ধ অংশে উল্লোথত চার মায়াত তাদের উদ্দেশে নাল হয়েছে, 
যারা ঈমান আনয়ন করেছে। আর দহ, আয়াত আহজাব যুদ্ধে নেতৃত্বপানকারী কাঁফিদের উদ্দেশ্যে 
নাল হয়েছে। 

আর আমার (ইমাম আব: জাফর তাহার), মতে সাঠক ও শুদ্ধ র্‌পে উত্তম এবং কিতাবুলাহ:র 
ব্যাথার:পে সাক অধক সঙ্গত বক্তব্য হচ্ছে উল্লেখিত বক্তব্য দশাটর মধ্য হতে গ্রথমোক্ত বক্তব্যটি? 
আর তা" হন্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে অদ শো ঈঘান আন্যনের সাহত [শোষিত করেছেন 
এবং প্রথম দ'আগয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাদের বিশেষণ উল্লেখ করেছেন, তারা তাদের ভিন্ন অপর 
লোক যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাহল 
হয়েছে এনং যা তাঁর পৃঞ্ধবতাীঁ রদলগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে--তদহপাঁর ঈমান আনয়নের সহিত 
পবিশোঁযত করেছেন । যেমন ইতিপূর্বে আমি যারা এরুপ বলেছেন তাদের এরুপ ব্যাথার কারণ্সয্‌হ 
বণনা করেছি। আর ইহাও এ বক্তব্যের বিশুদ্ধতার প্রতি নিদেশ করে যে, ইহা মুমিনাদগকে যে 
দু'টি বিশেষণে িশেষিত করা হয়েছে যে বিশেষণ্রে পর শ্রেণী হিসেবে ব্যবহৃত! আর ইহা 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কর্তৃক উভয় পক্ষকে শ্রেণী বিভাগ করার পর শ্রেণীস্বরূপ, যেমন আল্লাহ তা'আলা 
কাঁফরাঁদগ'ক দু' শ্রেষণীতে বিভক্ত করেছেন। আর তান তাদের এক শ্রেণ*কে অন্তরে ছাপ লাগানো 
ও মোহরাতিকত, তাদের ঈমান আনয়নে আশাহতরপে চাহিত করেছেন। আর অপর শ্রেণগকে 
মুনাফিক - কপটাশ্রয়শ রুপে ভিহিত করেছেন, যারা প্রকাশ্য ঈমান প্রকাশ মাধ্যমে নিজেদেরকে 
মুমিন রূপে প্রতারিত করে, আর অন্তরে তারা 'নিফাক--কপটতা লুকিয়ে রাখে! এ ভাবে তিনি 
আল্লাহ তা'আলা) কাগফরাদগকে দহ' শ্রেনণঁতে বিভক্ত করেছেন। যেমন তান সুরার প্রারম্ভে মহমন- 
দিগকে দৃশ্রেণীভে বিভক্ত করেছেন । অতঃপর আল্লাহ তা'আল। তাঁর বান্দাগণতে তাদের প্রত্যেক 
শ্রেণীর গণ ও বিশেষণ সম্পকে অবহিত করেছেন এবং তারে? প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তান পদুন্য ও 
শাস্তি মধ্য হতে যা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তদ্ধিষয়ে অবগত করেছেন। আর তাদের মধ্য হতে [নন্দনীয়দের 
[নম্দাবাদ করেছেন, আর তাদের মধ্য হতে অন:গত শ্রেণীর প্ররাসের প্রশংসা করেহেন। 
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সরা বাকারা ১৪৫ 


Aah তা 


০১০5-8-8 5-এর ব্যাখা। 


(আর তারা প্রতিষ্ঠা করে), সালাত ফরজ ও ওয়]ঁঞবসমৃহ সহ উহাকে যথাযথর:পে আদায় করা, 
সে ব্যক্তির বেলায় যার উপর তা’ ফরজ হয়েছে। যেমন আরবদের ভাষায় বলা হয়_ ৮৪:১৮ f 25 PL 
লোকেরা তাদের বাজার প্রতিষ্ঠিত করেছে, যখন তারা তাতে ন্রয়“বন্রয় করা হতে উহাকে বেকার 
ফেলে রাখে নাই? আর যেমন কোন কাঁব বলেছেন - 

রব পা বর্শা adds ন‘ লজ ও A fA ad A ade 


3 all ০059 Lani 


Ed AME sa শি ৩ 


_ lage 1515 9 157০ tll 32" U2 
শরণ Cad 


(ইরাকনাসণীদের জন্য আগ্রা ব্যবসায়ের বাজার প্রাঁতঙ্ঠা করেছি, তখন তারা পরস্পরে লেনদেন ও 
প্রীতিযোগভা করেহে এবং সকলে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বা প্রস্ততি গ্রহণ করেছে)। আর যেমন, হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিরাল্পাহ আনহুম!) হতে বাত আছে যে, তানি ৮১৮) ০5585 5 
এর ব্যাখ্যার বলেছেন. যারা শালাতিকে উহার ফরযপমূহ সহ যথাযথ ভাবে কায়েম করে। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে (অপুর সনদে) বাঁণত আছে যে, তিনি “তারা সালাত কায়েস 
করে”*এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সালাত কায়েম করা হচ্ছে-রুকু, সিজদা, [িলাগরাত ও ধিনয়*নমরতা 
পূর্ণ করা ও তাতে ততপ্রাত মনোঘোগাী হওয়া 
ঠাপা 
০৬ (জালাত)-এর ব্যাথা! 

দাহ-হাক !র)হতে বাণত জাছে যে. তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী 251৮1 ৬১৯০-২১ এএর 
ব্যাখার বলেছেন, যারা সালাত গ্রাঁতিজ্ঠা করে, অথ ফরযকৃত সলাত বা ন্ামায। আরবদের ভাবায় 
(সালাত) হচ্ছে, দোয়া! যেমন কাঁধ আ'শা বলেছেন, 


Ia LM লালা 


শা পালা তি ad Fred ad SF ar AAAS AAD 


- ০১5 les so md 05 7 উহ AA Cra) ৮০৮৬1 
a a” 


__শ্তারজন্য-প্রহরী রক্ষী রয়েছে, যাগানা তার ঘরকে বাঁ স্থল করে না। আর যাঁদ যবেহ'ক্কৃত হয়, 
তবে তার জ্রন্য দোয়া করে, এবং গহঞ্জরণ করে।” এখানে ১:৮ ১.৮-এর অর্থ হচ্ছে, তার জন্য 
দোয়া করে! আর যেমন্‌ অন্য কেউ বলেছেন 


পণ লজ তা পাতা Lz Le ক cn’ ৭ জ পা পাতা পা টি 
Pl 52! {১১ sie ০৮০ 3 - 1৫১ ৬ঃ ০০1 glut EX 
“বাতাস তার ব্‌হদাকার মটকায় মুখোমুখখ হয়েছে। আর তার গটকার জন্য দোয়া করে ও 
চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে)” 


ইমাম আবু জা'ফর তাধাব' (র)-এর মতে ফরয সালাতকে এজন্য সালাত নামকরণ করা হয়েছে, 
যেহেতু মুপল্লশ তার আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার পুুরদ্কার বা ছাওয়াব আশা করে। একই 
সাথে সে তার প্রতিপালকের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহানৃভতি প্রার্থনা করে। 


Wwww.almodina.com 


১৪৬ তাফসখঈরে তাবারণ 


18 aj aM ভাপা ডর 
0১8-8-58 ১৬53) ০ একস ব্যাখ্যা 

লি ad 

“আগ ঘা তাদেরকে উপজ'বিকা দান করেছি তা থেকে তারা (আল্লাহ্‌র রাহে) ব্যয় করে। 
তাফস'রকারগণের মধো এর ব্যাখ্যায় মতানৈক্য রয়েছে। অনস্তর কেউ বলছেন, যেমন ইবন 
আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 058-5-৮২ ॥$:-3532 ৪ এ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা 
তা থেকে গণ্য লাভের প্রত্যাশায় যাকাত দান করে। 

ইবন আব্বাস রো) হতে (অপর সনদে) বাঁণত হয়ছে বে, তিনি 25৮82৯০৪539) ৯4 ১এর 
ব্যাখ্যায় বলেহেন, তাদের সম্পদের যাকাত 


দাহ-হাক (র) হতে বত হরেছে যে, তিনি 9328-82-20) ০ 5-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলে- 
ছেন, কতিপয় ব্যর নৈকট্য অজর্নে সহায়ক হিল, দদ্বারা তাঁরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে 
তাঁদের সামর্থ ও সাধ্য অনুসারে সচেখ্ট হতেন। এমনকি স;রা বারাআাতে ফরয সাদকা সম্বন্ধে সাতাট 
আয়াত নাষল হয় যাতে ফরঘ সাদকাসমূহ উল্লেখ হিল ।. এর দ্বারা ফরধ পাবকাসমৃহ' প্রাতষ্ঠিত 
ও পর্বে প্রচলিত সাদকাসমূহ বাতিল হয়! 


আর কেহ বলেছেন, যেমন 
হযরত ইন মাশউর (রা) ও রস:ল:ল্লাহ (স) এর কয়েকজন পাহাধীর মতে, ৮৫২2) 15৭ ও 
০১-৪:এর অথ ব্যাক্ত তার পররিবার-পাঁরজনের অন্য যা ব্যয় করে। ইহা যাকাত জঅম্পাকিত বিধান 
নাল হওয়ার পুবেকার বিষর ! 

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যাবলর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এবং সার্ট লোকদের গুণের অধিক সঙ্গতিপূর্ণ 
ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে ভারা তাঁদের সম্পদের মধ্যে যা কিছ তাদের উপর অপারিহায* তাঁরা তা 
আদার করেন' চাই তা যাকাত হোক, গকংস্থা অন্যাবধ ব্ান্ন হোক, যার উপর পারহার-সরকনের 
এবং অন্যান্য যাতের বায়ভার বহন করা ভার উপর আত্মীয়তার বন্ধন, গাজিকালা বা অনাবিধ 
কারণে ওয়ঃজিব হয়েছে ।. কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁদের িশেবণকে ব্যাপক অর্থে রেখেছেন, 
এবং তিনি তাঁদের এ ব্য রর প্রশংসা করেছেন! সুতরাং তা সুবিদিত বে, বেহেজ্ আল্লাহ তাআলা 
তাঁদের প্রশংণাও বিশেষণক্ষে কোন িবশেষ ধরনের ব্যয়র সাথে দিদি করেননি, যার উপর 
তার কতা প্রশংসিত হয়েছেন, এবং অন্য ধরনের ব্যয়কে তা হতে বাত দেন ন কোন সংবাদ ইত্যাদি 
মাধ্যগে। তাঁদের দানের প্রশংসা করা হয়েছে এজন্য যে, তারা পবিত্র বন্ধু থেকে দান করেছেন, যা 
এমন হালাল, ধার সাথে কোন হারাম 'মাশ্রত হয়নি! 


পি Ad A EAE পাতা ar রা নটি তা পাক AJ পান HB কো 
এ1-1-2-8 ed ১) 1 105 EE) ০0৮73 a) 015-54972 oid! "এর ব্যাখ্যা! 
পপ পাটি এগ a ad Cad রশি পি 


এ বিশেবণে বিশেঘিত গুণেয় বণনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে? তবে কোন শ্রেণীর লোকেরা 
তাঁদের হতে 'ভন্ন, সে সম্পকে আমি এখানে উল্লেখ করব-যা এ আরাতের ব্যাখ্যার অধশীনে 
উল্লেখিত হ য়ছে। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বাঁণ‘ত আছে যে, ৫1415 ০০ 09) Leg 41501 090 lay 05556855009 
“আর যারা ঈমান আনয়ন করে৷ যা আপনার প্রতি নাঁযল হয়েছে এবং যা আপনার পুরে নাযিল 
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সরা বাকারা ১৪৭ 


হয়েছে তার উপর*-এর ব্যাথায় বলেন, অথ আপনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যা নিন 
এসেছেন, তদ্দিষয়ে তারা আপনাকে সত্যারোপ করে শ্বাস করে, আর তারা আপনার পৃকবিতাঁ 
রস:লগণের উপর নালকৃত িতাবস্মূহের উপরও ঈমান আনে! তারা তাঁদের মধো কোনরূপ 
পার্থক্য করে না এবং তারা সে সমুদয় অস্বীকার করে না, যা’ তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের নিকট 
হতে নিয়ে এসেতহৈন। 

অ'র ইব্‌ন মাসউদ রো) ও রপসল:লাহ (স)-এর একদল সাহাবী হতে বার্ঁত আছে যে, 
তাঁরা - 09-৯5-৯২১৮ এত ও dy bg ES) 6১31 bs 058 ৩-৪০15-এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো আহলে কিতাবের মধ্য হতে ঈমান আনয় নকরশ মুসালিমগণ। 


dag ad aS পাকি তা 
05276 578 ৮১০১ এর ব্যাখ্যা! 


আবু জাফর তাবারগ বলেন, ৪,৮১1 (অ'খেরাত) ইহা হচ্ছে )1১-এর সিফাত (কশেষণ)। যেমন 


LAI TAT AS বকা এ পান পাশা ela 


আল্লাহ্‌ ভাঅ'লা ইরশাদ করেছেনঃ ০১-০1-৯157 33 Og! ০৫৭) 55) hat 05 


পরা ডে তে শা 


শি নিশ্চয় পরকালীন নিবাসই চিরস্থায়ী যাঁদ তার জানতো”--প্‌রা আনকাবৃতি ৪ ৬৪)! 
হা একলা 2১৯ (পরকাল -<র সাথে [িশেঘিত করা হয়েছে, যেহেতু তংপৃর্বে যা ছিল সে 
পৃব‘বতণীটির পরবত হিসেবে অবগত হবে। যেন, তুম কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলে থাক, 


2071 ১5 5) ৬1 ES ell 52১৭) Ax} 5৭ 415! Is ৬০০৯1 


“আগ তোগার উপর অন এক বারের পর আবার অনুগহ করেছি, অথচ তুমি আমার জন্য পূরববর্জাঁ 
অনুগ্রহ হা পরবতর্ণ অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর নাই!” পরবত্ীট পৃর্ববতগ“টির জন্য একারণে 
পরবতী হয়েছে, যেহেতু প:ববিতশীটি তার অগে অগ্রবতর্ধ হয়েছে। তদ্রুপ £4! )১ বা পরকালপন 
নিবাসকে এজন্য আখেরাত বা পরকাল নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু পুর্ববতী নিবাস (পাব নিবাস) 
তার আগ অগ্রবর্তী হয়েছে৷ স্তরাং তার পরে আগত নিবাস আখেরাত বা পরকালখন নিবাস 


হয়েছে 


আর আখেরাঃকে পরকাল নাম রাখা এ জন্যও জায়েয হতে পারে যে, তা সৃষ্ট হতে পরবতঁ। 
যেমন দুনিয়াকে সৃণ্টির নিকট বত'ঁ হওয়ার কারণে দিয়া নাম পাখা হয়েছে? 


আল্লাহ পাক তাঁর নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর প:ববত নবীদের উপর ঈমান ও আখেরাত 
সম্পাঁকত যে সব বিষয় নাযিল করেছেন এবং মুঁমনরাও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তা হচ্ছে 
প্নরুখান, হাশরের মাঠে সমাবেশ, পন্য, শাস্তি, হিসাব-নিকাশ ও মীযান ইত্যাদি যা আল্লাহ 
তাআল।? তাঁর সাঁষ্টর জন্য িরামতে প্রস্তুত করে রেখেছেন মুশারকরা এগুলো সবই অঙ্বগকার করে। 


যেমন” ইব্‌ন আব্বাস (র্যা) হতে বাঁণত আছে যে, তিনি ১১:৪১ ০৯ 52৯৮৯ আর তারা 
পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে)-এর ব্যাথায় বলেছেন, অথ তারা পুনরুখান, কিয়ামত, বেহেশত, 
দোযখ, হিপাব-নিকাশ ও মঙযান বা কম‘ লিপি €যন করা সম্পকে বিশ্বাস পোষণ করে। এর অথ 
হচ্ছে এ'রাই মহসিন, যাঁরা এ সবে বিশ্বাস পোষণ করে। কিন্তু এ সকল লোক নহে, যারা ধারণা করে 
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১৪৮ তাফসণরে তাবারখ 


যে, তারা আপনার পূর্বে যা ছল বা যান আপনার পর্বে ছিলেন, তারা তার উপর ঈমান রাখে 
এবং এ সব স্বীকার করে যা আপনার নিকট আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে । 


আর ইবন আববাস (রা) হতে বার্ণত এ ব্যাখ্যার একথাই স্পষ্ট হয় যে, সরা প্রথম হতেই যাঁদও 
তার প্রথমে যে সকল আয়াত রয়েছে, তা মুশীমনগণের পরিচয় সম্বালত, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে 
আহলে কিতাবের মধ্য হতে কাঁফরদের নিন্দায় পরোক্ষ আলোচনা । এসব আহলে কতাব মনে দরে 
যে, ভারা মৃহাম্যাদ (স)-এর পর্বে যে সকল নবশ ছিলেন, তাঁরা যা কিছ? আসয়ন করেছেন, তার উপর, 
বিশ্বাস পোষণকারশ এবং তারা মুহাম্মাদ (গ)-কে হিথ্যারোপকারণ, আর তিনি অবতীর্ণ“ ওহশর মধ্য 
হতে যা কিছু লাভ করেছেন, তারা সে সব অস্বীকার করে। আর ভারা তাদের এ অস্বীকৃতি সত্তেও 
দাবী করে যে, তারা সুপথগ্রাপ্ত। আর তারা এও দাবা করে যে, ইহদশী ও নাসারাগণ ব্যতীত 
অপর কেহ বেহেশতে প্রবেশ করবে না! তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এ সকল দাবীকে তাঁর নিম্নোক্ত 
বাণশর মাধ্যমে মিথ্যা প্রাতপন্ন করেনঃ | 


AA LAI AJ পার GD পন BIA OF OA পালা পা ডি ad | পা 
EAE 2 1 OF €0৯-১০৯ 872 ০-২১-)) এ ১8-8-৮৮71 (S48 আহা Ut ১2৫0 eds. el 
শি ad ad শী টি Lad স্পা লি শী কপ 
পরা Aw এ OO LAF AJ AAD তা পানে নক বট] বা 2 পা পপ পান্টি কিরণ 


ts 3 এ-৫-$1 05731 [বর UBS 5-2 ৩৪০7০) এ" €58-8-5-3 ৬:৯9) 1৯5 মী ss) | Use-n-83-3 2 


ay AJ al Ala AL 5 পা নটি 

২09১8 572 ১ ১১০১৮ 17158 Es 0১-0 

“আিক-লাঘ-মীম, এ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই, মযন্তাকীদের জন্য তা পখ-নিনেশে। 

যাঁরা অদৃশো বিশ্বাস করে, সালাত কাঘেম করে এবং আন তাদেরকে যা জশীবকা দান করেছি তা 

হতে বায় করে। আর য'রা এইসব 'ব্ষয়ে ঈমান আনয়ন করে ধা আপনার প্রাত নাবিল হয়েছে 
আর যা আপনার পুর্বে অবতারিত হয়েছে । আর তারা পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে।” 


আর আল্লাহ তাআলা তাঁর বাম্দাগণকে এ সংবাদ দান করেছেন যে, এ কিতাব হযরত মুহাল্নাদ 
(স)-এর প্রাত এবং তিনি যা কহ আনয়ন করেছেন তত্প্রাতি ঈমান আনরনকারীগণের জন্য পথ 
প্রদর্শক যারা তাঁর প্রত যা’ অবতশণ” হ'য়ছে এবং তশর পৃবের রপুলগণের প্রত (স্পষ্ট লিদশনা- 
বল’ যা অবতঈণ” হয়েছে হিদায়েহের মধা হতে) সে সবে বিশ্বাস পোষণ করে। বিশেষভাবে এ কতাব 
তাদের জনাই পথ প্রদর্শক । তাদের জন্য নহে যারা হযরত মুহাম্মাদ (সে) ও তি যা’ আনয়ন করেছেন, 
সেসব মিথ্যা জ্ঞান করে। আর দাবী করে যে, তারা মুহাম্মাদ (স)-এর পুর্বে যে রসুল ছিলেন এবং 
[তান যে কতাব আনয়ন করেছেন’ তাতে শ্বাস করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আরব ও আহলে 
গিকতাবদের মধ্য হতে মুহাম্মাদ সে) ও তাঁর উপর যা নাযিল হয়েছে এবং যা পূৰবতর্দ রসলগণের 
উপর নান হয়েছে তার উপর শীবশ্বাসী মুমিনদের বিষয়ে তাঁর নিন্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে 
নিশ্চয়তা দান করেন £ | 
পাত 5০৯ 33 7 1 ওর ans an I MH | 
- 0১৯14৭১৮278) 5 pet) uf Sh ute ০ 
চি শি 


পাশ শা 
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সরা বাকারা ১৪৯ 


“তারাই তাদের প্রতিপালকের নিদেশিশিত হিদায়াতের উপর প্রাতাঙ্ঠত এবং তারাই সফলকাম!” 
অনন্তর তান সংবাদ দান করেন যে, তারাই বিশেষ ভাবে 'হদায়াতপ্রাপ্ত, সফলকাম, অন্যরা নহে। 
আর অন্যরা হলো পথভ্রষ্ট এবং ক্ষাতগ্রস্ত ৷ 


a wife £3 LHe ls 
৮$-13 ০7 ৭১ ue 44091 ব্যাখ্য। 


আল্লাহ তাআলার বাণী "এরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে হিদায়াতপ্রাপ্ত”-এর দ্বারা 
কাদের বুঝানো হয়েছে এ সম্পকে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, 
আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা পৃবেলিখিত গুণের আঁধকারপদের ইঙ্গিত করেছেন। অর্থ 
যারা গার়েবের প্রতি বিশ্বাস করে এবং যারা হযরত মুহাণ্সাদ (সন) ও পূর্ববতর্ট রসগুলগণের প্রতি 
যা নাল হয়েছে তা সে সবের প্রতি বশ্বাসকারখশগণকে বুঝানো হয়েছে, আর তন বিশেষভাবে 
তাদের সকলকে এ গুণে গুখ্ণান্বিত করেছেন যে, তারাই তাঁর পক্ষ হতে হিদাক্লাতগ্রাপ্ত এবং তারাই 
সফলকাম। 


ভাফপীরকারদের মধ্যে যর এ ব্যাখ্যা করেছেন তাদের আলোচন। 

আব্দু্লাহ ইব্‌ন মাপউদ (রা) ও রগুললাহ (স)-এর কিছু সংখক সাহাবী হতে বর্ণিত 
আছে যে, = 0557$-8 ০৭১-1 দ্বারা আরবদেশগ মুমিনদৈযকে বুঝানো হয়েছে? আর 
zl)! 0095] 2 09543-7083)! দ্বায়া আহলে কিতাব মীমনদের বুঝানো হয়েছে) ০০৯ ll 
১১৯৭৪৭৫] চে এ]: এ 51১ ৩৭৭৯ দ্বারা উভর দলকে বুঝানো হয়েছে। (অথাৎ তারাই তাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুপথপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলতা! প্রাপ্ত)। 


আর কেউ কেউ বলেছেন, বরং 551052552৩3 দ্বারা মুক্তাকগণকে বুঝানো হয়েছে) 
আর তারাই হচ্ছে সে সকল লোক যারা সে সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করে ঘা মুহাম্মাদ 
(স)-এর প্রতি নাল হয়েছে এবং যা তাঁর গ্ৃববর্তর্ রসংলগণের উপর নাঘিল হরেছিল। 
আর অন্যরা বলেছেন, না বরং আল্লাহ্‌ তাআলা এর দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন_ 
যারা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রত যা অবতরণ হয়েছে, এবং ঘা তাঁর, পৃব্বতর্ট রসুলগণণের প্রাত 
অবতাঁণ হয়েছে এসবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। আর তারাই হচ্ছে এ সব বিশ্বাসী আহলে 
fকতাব যারা মুহাম্মাদ সে) ও তাঁর পৃব্বিতর্শ নবীদের উপর বশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারাই 
তাঁর প্রতি সত্যারোপ করেছে। আর তারা ইতিপ্‌র্বেকার সকল নবী ও কিতাব দমহের প্রতি 
বিশ্বামী ছিল। 


আর এই শেযোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ সম্ভাবনা আছে যে, ৫1] ১5012 05: ০৮] 
বাক্যটি জার (১১) ও রাফআ ( ৮-৪১)-এর অবস্থায় হবে। আর রাফআ-এর অবস্থাও দুই কারণে হতে 
পারে? একাঁট হচ্ছে ০-১-১ সম্পকে লাই 0১৮5 মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছে ততপ্রাত আত্‌ফ 
হিসাবে । আর দ্বিতীয়টি হলো, ইহা মুবতাদার থবর হবে। আর ৬1) ০ ১৯ he 4031 
তার রাফআর স্থল হবে। আর জার হবে ০২-৪-৪এর উপর 'আতফ হিসাবে। আর যখন তা 
9-83)1-এর প্রতি 'আতফ হবে, তখন তাতে দ:ই প্রকার অর্থের ধারণা সৃষ্টি হবে! তন্মধ্যে একটি হলো 
উভয়াট ০-3}! হবে ০০৪-৪০-এর সিফাত হবে! আর তা তাঁদের ব্যাখ্যানুসারে, যাঁরা ধারণা 
করেছেন যে, আ'ঁলফ-লাম মগম-এর পর আয়াত চতুণ্টয় মুমিনদের 'একই শ্রেণীর প্রসঙ্গে নাযিল 
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১৫০ তাফসীরে তাবারঈ 


হয়েছ! আর দ্বিতশয়াট হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় ১-৮))1-) ইরাবৈর ক্ষেত্রে ৩৩২-৪4 এর প্রত জারের, 
অর্থে আতফ হবে। আর তারা অঞ্থগতভাবে প্রথম শ্রেণীর বিপরীত একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী। 
অ'র এটা তাঁদের মতান:সারে যাঁরা ধারণা করেছেন বে, আল্লাহ্র বাণ? আিফ-লামমীম-এর পরে 
প্রথম দহটি আয়াত পুমিনদের মধ্য হতে যাদের প্রীত অবতীর্ণ“ হয়েছে, তারা এসব ব্যাঁক্তনের 
থেকে ভিন্ন বাদের প্রসঙ্গে প্রথম দহ'আয়াতের পরবর্তী দহ আয়াত অবতশর্ণ হয়েছে। আর এই 
সম্ভাবনাও আছে যে, দ্বিতীর -৯)-) এ হিনাবে মারফ হবে, 52524 (নবতর বস্তব্য)-এর অধে€ 
যখন আয়াত পুর্ণ হওয়া ও ঘটনা সনাপ্ত হওয়ার পর তার মাধ্যমে নতুন করে বক্তব্য দান শুর? করা 
হবে। আর তাতে ০৮:4! নতুন বক্তবের ভাঁত্তও বৈধ হবে। যখন তা আয়াতের সংচনা বা 
প্রাপ্ত হিসাবে গণ্য হবে, বপিও তা সৃলতিঃ ০-৪*এর িকাতই হউক না কেন। সুতরাং এখানে 
চার প্রকারে ভাতে রাফআ জায়েয হবে, আর জার জায়েয ন দু’ প্রকারে! আর আমার মতে 
3-1) ৬4 54১ ৪৮৬ ৪৮০ ,1-এর ব্যাখ্যাবলখর মধ্যে সবেত্তিম ব্যাখ্যা হচ্ছে, যা আমি ইবন মাসউদ 
(রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আঁভমত 'হসাবে ইাঁতপূর্বে উল্লেখ করেছ! আর তাই উত্তম 
ব্যাখ্যা যে, 41251 “ভারা” উভয় দলের প্রত ইঁঈ্গত স্বরুপ গৃহিত হবে। অথাৎ মতুত্তাকীগণও 
150] 00971 ৮৭055555০১১ 5 আর যাহা আপনার প্রত বাঃ চা হয়েছে তংপ্রাঁত রা অনিয়ন 
করেছে দ্বারা সন্বোখিভ বাণী আর 4491 শব্দটি 6-1) ৩০ $4১ ৩ বাক্যে 
পৃনরংলেখের মাধ্যমে রাফাআবুুক্ত হবে। অর দ্বতীর ০-৪ Le Kt পুব 


rir 


হবে, যেমন আমি ইতপ্‌রনে ভার কারণলম্‌হ উল্লেখ করোহ। 


ব্যব 
তব 


আর আমি এটাকেই আয়।তের সবেত্তিম ব্যাখ্যারূপে এজন্য গ্রহণ করোছি, বেহেতহ অ'লল্লাহ 
তাআলা উভর দলের প্রশংসা করেছেন! অতঃপর তজ্জন্য তাদেরকে প্রশংসা করেছেন। সুতরাং 
আল্লাহ ভালা উভর দলের মধ্য হতে যে কোন এক দলকে প্রশংসার নাথে [নাদিক্টি করতে 
পারেন না, যখন তারা উভয়ে সেই সিফাতের মধ্য সনভাবে অংশ'দার, যা দ্বারা তারা প্রশংসার 
পাত্র হরেছে। যেমন আল্লাহ তাআলার সং্বচারের দর্ষ্টতে ভা জায়েয হতে পারে না যে, 
দুটি দল কোন আমলের দ্বারা গ্রাতদান লাভের প্রশ্নে সমপর্যযয়ের হবে, আর, আল্লাহ তাআলা 
তাদের একদলকে প্রাতদানের সাহত নাদিক্ট করবেন, অন্য দলকে বাদ দিবেন এবং অন্য দলটি তার 
আমলের প্রাতদান হতে বাত হবে! আমলের উপর প্রশংসার প্রশ্নটিও একই রকম। কেননা প্রশঃসা 
করা ইহাও এক প্রকার প্রাঁতদানই বটে। আর আল্লাহ তাআলার বাণী ৪৫-4) ০+ ৪১৯ gi এ 
"এর, অথ" হচ্ছে এই যে, ইহারা তাদের প্রাতপালকের পক্ষ হতে আলোক প্রাপ্ত এবং তারা লা প্রমাণ, 
দৃঢ় সংকল্প শচন্ততা ও সঠিক ?সদ্ধান্তের উপর প্রাতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে মাহাব্য করা এবং তাৰ তাদেরকে তাওফিক দান করার কল্য।ণে। যেমন ইবন আববাস রো) 
হতে বাঁণত আছে যে’ তান এ আয়াতের ব্যাখ্যার বলেছেন, অথ তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে আলোকপ্রাপ্ত এবং তারা তাদের নিকট আনত শর জাতের উপর অবিচল নিষ্ঠার অধিকারী! 


‘as adn 29 পতিতা 
১১৯চ-৪-০] ps এ৩৭৪। ১এর ব্যাখা! 


আর তাঁর উক্ত বাণী € “আর তারাই সফলতা প্রাপ্ত” )-এর ব্যাখ্যা হলো এরাই তাদের 
আমলসম্ূহ এবং আল্লাহ তাআলা, তাঁর (িতাবসমহ ও রসুলগণ্রে প্রত ঈমান অনার কল্যাণে 
সাফল্যমন্ডিত হওয়া, আল্লাহ তাআলার }নকট যা কামনা করেছে তা প্রাপ্ত হওয়া, পুণ্য ও প্রতিদান এ 
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সুরা বাকারা ১৫১ 


লাভে ধন্য হওয়া, বেহেশতে চিরস্থার রূপে প্রবেশ করা এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর শতুগণের 
জন্য যে শান্তি তৈরী করে রেখেছেন, তা হতে পাঁরত্রাণ লাভ করা! যেমন ইবন আব্বাস (রা) হতে 
বৰ্ণিত আছে যে, তিনি ১১৯--৯ ৮-১ 41819-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ যারা পেয়েছে 
এ বস্তু যা তারা কামনা করেছে, আর সে সকল অনিগুকারিতা হতে মুক্তি পেয়েছে ধা হতে তারা 
বাঁচতে চেঞ্টা করেছে। 

আর এ কথার গ্রমাথ বে, ০১৩ (েফলহা)-এর এক অর্থ হলো, আভপ্রেত বস্ত লাভ করা ও 
প্রয়োজনশয় বন্ত লাভে ধন্য হওয়া । যেমন কাব লাবধদ ইব্‌ন রবীআর নিশ্মোক্ত কাঁবতা 8 
Art a AS A A 
ঠ ০1 ৬/--৪ 1 


পপ তা রা 


নল তে পাতা ad পা এত 


= Ji ০৮ 0 eit | A) ৭ ০০৫] Y ০৪. 
জগ তর a” 


“তুমি উপলান্ধ কর, যাঁদ তুম উপসলান্ধ না করে থাক! আর সেই সফলকাম হয়েছে, যে উপলাক্ধি 
করেছে।” অথাং সে তার প্রয়োজন পূরণে কামিরাব হয়েছে এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে। আর এ অর্থেই 
কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রপকারীী বলেছেন, 

Era Pd নপগ ad Pre add BI IA 


১: 1৮৮১৪ eS hs ৪১০১ টি > রি al, ০৭০ at ৬৯02 

এ af a 
Err oar IAS ET ate ar ard 3 Oar 
LAS ৮৯০-৪১-৪ ৮) ৯৫ Ys ৮ ০৯০৬ At ual নস্ট 


ow শি 


“সে যা কিছু লাভঙ্গনক বানিয়োছল তা আম হারিয়ে ফেলোছি। পরিণামে তা’ এমনি পায়ে 
দাঁড়িয়েছে, যেন পাহাড়ের পাদদেশ খননকারণর ন্যায় পলায়ন করা। সেতো ধারণা করে যে, গে 
সাফল্য অজন করেছে * আম সাক্ষ্য াচ্ছ তা তার জন্য শ্রধিক কল্যাণ বয়ে আনবে না।” অথ 
কল'ণ ও প্রয়োজনের আয়োজন হওয়া। আর ০৯৮৪ শব্দটি মাসদার, যেমন বলা হয়, (=), 
০১5 ৮৮১৬ Elis UN ০11 আর 0৬ শব্দটি ৮৬ স্থোরিদ্ধ) অর্থেও ব্যবহৃত হর। এ অর্থেই 
-কাঁব-লাবীদ বলেছেন)... 


A লা লা AAS AAPA 9৪০০ পালা জল EB ats ডিল Be 
০৯ 12৮5 1১১) 3 
শি a 


লি 


= 10> 3 S's dx} ০১৬1 ৯৯39 a) Gl i-5 
পা শা কি 


“আমরা অবতরণ করব সে সকল শহরে, যাতে সে আমাদের পূর্বে অবতরণ করেছে । আর অ'গরা 
স্থািত্বের প্রত্যাশা করা, আদ এবং হিঘয়ার গোত্রদ্বয়ের পরে 1” এখানে কাব ১১৪ দ্বারা স্থায়িক ব্বা- 
য়েছেন, আর এ অর্থেই বনী যৃবয়ানের কাব নাঁবগ্াহগ বলেহেন- 


9৩ পান ওঠে পাটি Arde ad Jd এটি af পার Ed aur 
এ Ung)! Eo শট 3 সা & 2-3 AMS SAS lac) Fed 
পা a ad রর পে রত 


“তা যেমন ইচ্ছা জীবন যাপন কর ও [শ্রাজমান থাক। একদিন দুর্বলতায় পেশছু বে, আর 
তখন জ্ঞান’ ব্যাঁক্তও হত*ল হয়ে যাবে!” এখানে কাঁৰ ৮4) দ্বারা জীবন যাপন কর ও বিরাজ কর এ 
অথ” বুঝিয়েছেন তদ্রুপ বন! য:বয়ানের কাব নাঁবগাহ এ অর্থেই বলেছেন- 
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১৫২ তাফসগরে তাবারণী 
পারা Ld AF alad Ar J1A33 23 ald ভারা BJ 


- LD GY 01551 01 3 ৮১৭ Andie কেও 455 


_ পা 


“যুবক মান্রকেই বদ্ধ হতে হবে-যাঁদও সাফল্য পদ চুম্বন করে” অথথ তার প্রয়োজন পণ 
হওয়া ও স্থায়িত্ব লাভ করা। 


] 5) পাপপ পারে এন্টি পা AMSA এও পারত Mathis A adr Bor হণ fas GH 
she Bl pA ০93৯৭ 3 8 JIT po) pl ০6-3১-1৮০৪ Alga F245 anid ol 
গা Ed ad শি পা 
Had তা পর্ণ ন্ট তা তিল A Lat পা A Aad ler A 55 
- [০2 এ০5৪5 pa) 3 53145 pelt ০৮3 ৬-৭-০০ 0405 ১০67 3175 

পি শা শা পট লাল এপ শট 


“বারা নাফরগানী করেছে, তাদের জন্য উভয় সমান, চাই আপনি তাদের সতক€ করুন কিম্বা 

সতকনা করুন. তারা ঈমান আনবে না,। আলাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে মোহরাধাকত করে 

দিয়েছেন, আর তাদের চোখে আবরণ রয়েছে । আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি” 

(ASF কর্তা সিরা ADB GB 
- 3-82 $33 0718585০5১০) OT ব্যাখ্য! 

Et 

এ আয়াতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং কাদের সম্পকে তা নাহিল হয়েছে এ বিষয়ে তাফসগর- 
কারগণ মতভেদ করেছেন। 

ইব্‌ন অ'ব্বাস (রা) এ প্রসঙ্গে বলতেন, যেমন সাঈদ ইহ্ন জুবায়ের রে?) ইব্‌ন আব্বাগ 
রো) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 15১85 5351 ০1 (যারা নাফরমানণী করেছে)। 
অথথ আপনার প্রাতপালকেত্র পক্ষ হতে যা কহু আপনার প্রত মাল হয়েছে, তাকে বারা 
অস্বীকার করেছে? যদিও তারা বলেছে যে, আনরা তো তোমার গৃবে” আমাদের নিকট যা 
এসেছে, তার উপর ঈহান এনোছ। আর. ইবন “আব্বার রো) এ আঁভিমত পোষণ করতেন যেঁ, এ 
আয়াত নাবল হয়েছে সেই ইরাহূদ্রীদের সম্পরকে যারা রসলহল্লাহী (স)-এর যুগে মদীনার 
উপকণ্ঠে বসবাস করতো । এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইরাহুদখদের প্রত তির্কার স্বরূপ ॥ কেননা 
তারা মহানবী (স)-কে অস্বীকার করুতো এবং মিথ্যা জ্ঞান করতো যদিও তারা তাঁকে {চনতো এবং 
জানতো যে, তান তাদের ও সকল মানবের জন্য প্রেরিত আল্লাহ তাআলার রসূল । 


আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে একথা বার্ণত আছে যে, তিনি বলেছেন, সরা বাকারার প্রারন্তে 
একশত আয়াত পৰ্যন্ত কতিপয় লোকের প্রনর্গে না'ঘল হয়েছে। [তান তাদের নামধাম ও বংশ 
পারচয় উল্লেখ করেছেন। ইঘ্াহুদী পুরোহিত এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্য়ের মুনাফিকদের 
সম্পকে আমি এখানে তাদের নাম উল্লেখ করে কিতাবের কলেবর ব্াদ্ধ করা সমশীচন মনে করেছি না। 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এর ব্যাখ্যার অন্য একটি আভমতও উধৃত হয়েছে। তা হচ্ছে নন্নরূগঃ 
আব; তালহা (রা) ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তান ** 5155 5১-৪৩-০001 01 
০১-২৮ 5৮) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রস.লদুল্লাহ সে) আগ্রহ পোষণ করতেন যেন সকল মানুষ. 
ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর হেদায়াতের, অনুসরণ করে! তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ সংবাদ 
দান করেছেন বে, যার নেককার হওয়া সম্পকে লাওহে মাহফজে আল্লহে তাআলার পক্ষ থেকে 
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সরা বাকারা ১৫৩ 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে ব্যতীত অপর কেউ ঈমান আনবে না। আর যার সম্পর্কে তথায় আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হতে বদকার হওয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে ব্যতীত অপর কেউ পথভ্রল্ট 
হবে না! 


রবী ইবনে আনাস (র) হতে বার্ণভ আছে যে, তিনি বলেছেন, আয়াত দুটি কাফের দলপাতিদের 
সম্পকে নাবিল হয়েছে, অথবি 1১০ 8 ৩১) 91 হতে কত ০!১-= ৬৫-19 পযন্ত আয়াত 
দহটি। [তান বলেন, আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাজালা 1নম্নের 
আয়াতে উল্লেখ করেছেন 


পাতি পার LAAT AJA ATA পাশ AS { +a AIL AAG লা পারা Ade 
ও 5 019-275013 ৬০-8 1 ৯4৮19 1-4-5 ০১1 ৭০3 1 9-)-) 8872 ws! 1 ১০২ 1 । 
শী লা পা পা রা 


A LAr AAaduad 


“আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছেন. যারা আল্লাহর নিআম তকে কুফ্রশর মাধামে পারিবতিততি 
করেছে এবং তারা তাঙ্রে সহ্প্রদায়কে ধহংলের নিবাস জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছে 2 তারা তাতে 
নাক্ষপ্ত হবে। আর তাও হচ্ছে নিকৃষ্টতম অবস্থান ক্ষেত্র ”_ (সূরা ইবরাহীম £ ২%)7৮ তিনি বলেন, 
আর তারা হচ্ছে সেই সকল লোক যারা বদরের বুদ্ধে নিহত হয়। 


আর এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হচ্ছ উত্তম যা’ গাঈৰ ইবন 
জহবাছের রে) উদ্ধৃত করেছেন। য'দও এ সঙ্গপক্ষে আম বাঁদের মত উল্লেখ করোছি, তাঁরা যা’ বলেছেন, 
তার মধ্য হঠে গ্রচতাকাট কথার পিহনে এক একাটি মাজহাব ঘা মূলননাত রয়েছে । অনন্তর যাঁরা রবী 
ইব্‌ন আনান রে)-এর উক্ত মতে ইহার ব্যাখ্যা! করেছেন, তাদের মলেনগাতি হচ্ছে এই যে, মহান 
আল্লাহ তাজাঙ্গা যখন কাফিরদের এক সল্ঞ্রদায় সম্পকে এ সংবাদ দান করেছেন বে, তারা ঈমান 
আনয়ন করণে না এবং তাদেরকে পতণ্ক করা তাদের কোন উপকার সাধন করবে না। অতঃপর দেখা 
গেল যে, কাফিরদের মধ্যে এমন বাভও ছিল বশের করে যাকে আল্লাহ তা'আলা রসলল্লীহ 
(স!-এর সতর্ক করার দ্বারা উপকৃত করেছেন * বেহেত বে আল্লাহ তাআলা ও রসুল:ল্লাহ সে) এবং 
তিনি যা আল্লাহ তা'আলার নিক হতে নে এসেছেন তার প্রতি এ সূরা নাবিল হওুরার পর ঈমান 
আনয়ন করেছেন, সেঃ রে আরা বশর শ্রেণীর কাফিরদের সম্পর্কে নাধিল হওয়াই যংক্তিবক্ত। 


অহএব কাকির গোত্লনূহের দলপতিগণ নঃসন্কেহ দেই হে তা যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 
রসল্ল্লাহ (স)-এর সতক করা দ্বারা উপকৃত করবেন নাঃ এমন লি আল্লাহ তাআলা বদর বুদ্ধের দিন 


মুসলমানদের হাতে তাদেরকে হত্যা কাঁরয়াছেন! সুতরাং ইহার মাধ্যমে জানা গেল যে, হারা সেই 
সকল লোকের অত্তভ€ক্ত যাদেরকে আল্লাহ তা'ঙ্সালা এ আরাতের মধ্যে উদ্দেশ্য করেছেন । অবশ্য 
ব্যাখ্যা সমূহের এধা হতে আমি যে ব্যাখাযাটকে গ্রহণ করেছি, তা গ্রহণ করার দলখুল এই যে, আল্লাহ 
তা'আলার বাণন-এন্চর যারা কুফরী করেছে ভাদেরকে আপান সতর্কি কর্ন কিংবা না করুন, 
উভয়ই সগান, তারা আনো ঈমান আনবে না” (আল-বাকারা £ ৬: ইয়াসশীন £ 5১০) ইহা আল্লাহ 
তা'আলা কতৃক আহলে কিতাবের মধ্যকার মহীঘনদের সম্পকে সংবাদ দান করার পর এবং তাদের 
পাঁরচয়, বিশেষণ ও তৎকতৃকি তাঁর প্রতি তাদের ঈয্রান আনয়ন, তাঁর [কতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর 
রসলগণের উপুর বশ্বান স্থাপনের কারণে তাদেরকে প্রশংসা করার পর উল্লোখিত হয়েছে। সুতরাং 
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১৫৪ তাফসশরে তাবারণ 


আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের সাঁহত সব্ধীধক সঙ্গতিপূর্ণ বিষয় ইহাই যে, অতঃপর তাদের মধ্যকার 
কাঁফরগণের সম্পকিতি সংবাদ, তাদের পাঁঃচয়, তাদের অবলম্বন ও অবস্থাদির নিন্দাবাদ, তাদের 
দৃশ্চারৰ্ প্রকাশকরণ ও তাদের থেকে দায়মুক্ত হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লোখত হবো কেননা, তাদের মধাকার 
মুমিন ও মুশীরকগণ যদিও ধমগত পার্যক্যের কারণে তাদের অবস্থা বিভন্ন হয়েছে, কিন্তু জাতগত- 
ভাবে তারা সকলেই এক ও আভন্ন॥ এ হিসাবে যে, তারা বনী ইসরাঈল সপ্প্রদায় ভুক্ত । আর আল্লাহ 
তা'আলা এ সূরার প্রথমেই বন' ইসরাঈল পুরোহিত ঘাহদী মৃশারকদের সামনে তাঁর প্রিয় নব 
মুহাঘ্মাদ (স)-এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, যারা তাঁর নবুয়াত সম্পকে" সম্যক জ্ঞান থাকা সত্বেও 
তাঁর নবুয়াতকে অদ্বীকার করেছিল এ সম্পকে" এ সব পুরোহিতরা যেসব বিষয় যাহ্‌দশদের এক 
সংখ্যাগরিষ্ট অংশ হতে গোপন ও অপ্রকাশ্য রেখে দিয়েছিল, তা আল্লাহ পাক তাঁর নখ (স)-এর 
মাধামে প্রকাশ করে দেন) যাতে তারা বুঝতে পারে যে, যান তাঁকে এতদ-সংক্ান্ত (গোপন রাখার 
ব্যয়ে) সংবাদ দান করেছেন, তিনিই সেই সত্তা যান মুসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাধল 
করেছেন। যেহেতু এ বিষয়টি এমন িষয়াঁদরই অন্তর্গত, যা মুহাম্মাদ (স) কিংবা তাঁর সম্প্রদায় 
বা তাঁর বংশের লে'কেরা কুরআন মজীদ নাণ্যল হওয়ার পৃবে জানতো না প্রয়্নবখ (স)-এর নব 
হওয়ার ব্যাপারে এবং তিনি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু তাদের পক্ষে কিরূপে উম্মী রসূলের সত্যতার ব্যাপারে 
সন্দেহ করা সম্ভব? মিনি উ্মখগণের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, খিনি লিখতে ও পড়তে 
জানতেন না এবং অআনুমান-আন্দাজ করতেন না? যার উপর ভাত করে বলা যেতো যে» তিনি 
কিতাবসমূহ পাঠ করেছেন, আর তা থেকে অবাহত হয়েছেন কিংবা ধারণা বরেছেন, অতঃপর তা 
তাদের লেখাপড়া জানা ধমণ্যাজকদের নিকট প্রকাশ করেছেন, যারা ফিতাবস্মূহ অধায়ন করেছে 
এবং বিভিন্ন সন্প্রদার়ের নেতৃত্ব দঘেছে। এভাবে যে, তান তাদেরকে তাদের গোপন দোষসমৃহ, 
রক্ষিত জ্ঞানসমৃহ, গোপনীয় সংবাদসমূহ এবং তাদের অগ্রকাশ্য ব্যিয়সমহের সংবাদ [দয়েছেনু। 
যে বিষয়ে তাদের ধর্মযাজক ভন্ন অন্যরা অজ্ঞ ছিল । বস্তুতঃ ঘাঁর ব্যাপারটি এমন, তাঁর দেওয়া 
সংবাদ আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ হতে হওষা কাঠিন নয় এবং তাঁর সততা আলহামদ: িলল্লাহ সহদ্পন্ট। 
আর যা' এ বিষনাটির 'বশহদ্ধতা প্রকাশ করে, আমরা বলোছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণ যে 
সম্বন্ধে নিশ্চয়ই যারা কুফরণ করেছে, আপন তাদেরকে সতক করুন কিংবা না করুন, তারা আদো 
ঈমান আনবে না। 


AAJ AJ alan aS dA ৫3 কাজলা হাত তপ্ত Sor aj erAD OW 


+ 03:33 23 AIT ph PEDISTY osade slyw UIST yO 


(সূরা বাকারা_আয়াত 6 ) দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন, তারা হচ্ছে ঘাহ্‌দী ধর্মযাজক 
যারা কুফর? অবস্থায় নিহত হয়েছে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তা’ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা 
কতৃত্ক তাদের সংবাদ আলোচনা করা এবং তাদের নিকট হতে হযরত মুহ্াত্মাদ (স) প্রসঙ্গে যে ওয়াদা 
অন্গকার গ্রহণ করেছেন, তা’ স্মরণ করিয়ে দেওয়া। মুনাফকদের প্রসঙ্গ আলোচনার পর আল্লাহ 
তাঃআলা ইবলণস ও আদমের আলোচনা সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন- অতঃপর তিনি বন? ইসরাঈলকে 
সম্বোধন করে প্রাপাঙ্গক আলোচনা হসাবে তাঁর বাণশ__ 


ASAE Salar al পা তান ASIA পান AA ad 
৮৮12 রা হু জি ৮ . ৰ ‘ . 
ছি) পু fale cnea-5 | ual! Peed 15১5 -1 hall uit 


(হে বন! ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতসমূহ স্মরণ করো, যা তোমাদের দান 
করোছ )-এর মধ্যে ইবলখুস ও আদম (আ) সংক্রান্ত সংবাদ আলোচনা করেছেন! নব করীম সে)-এর 
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সূরা বাকারা ১৫৫ 


নবৃওয়াত অস্বীকার করায় তাদের বিরদ্ধে উপরোক্ত দলশল পেশ কয়া হয়েছে। যেহেতু প্রথমতঃ 
আহলে কিতাবের মুমিনগণ সংপকে সংহাদ দেওয়া হয়েছে এবং শেষে তাদের মধ্য হতে মুশারকদের 
সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ইহাই সঙ্গত যে, মধ্যবতণী সংবাদও তাদের প্রসঙ্গেই হবে! 
কারণ কিছ বক্তব্য আনৃষঙ্গিকও হয়ে থাকে। হাঁ, বক্তব্য যে সম্পর্কে শুর হয়েছে, তা থেকে 
তার কিম্নদাংশ বপরীতমুখশ হলে এবং ভার স্পচ্ট নিদে'শনা পাওয়া গেলে তবে তা মূল বিষয় থেকে 
ভিন্নতর হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী 19১85 ০-$৪১-) ৩) কুফর-এর অর্থ হচ্ছে 
১১পস অবাঁকার করা। তা এই যে, মদীনার য়াহ:দ ধম“ষাজকগণ রসল:ল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত, 
অস্বীকার করেছে, আর তা মানুষ হতে গুপ্ত রেখেছে, আর তাঁর ব্যাপারাটকে তারা লহাকয়েছে। 
অথচ তারা তাঁকে এর.পহ্‌ {চনতো যেমন তারা নিজেদের সন্তানদের চিনতো। 

আরবদের নিকট কুফর শব্দের মূল অথ” কোন কন্তুকে ঢেকে রাখা। এজন্যই তারা রারিকে 
১6 (আহাদনকারন) নাম দিয়েছে! যেহেতু ভার অন্ধকার সে যা পারধান করেছে বা সংামশ্রিত 
করেহে, তাকে ঢেকে রাখে। যেমন কোন কাব বলেছেন, 


রত পা & পা ডিল এ হে পা পা eal dA A পাতে পর্ণ লী 
টি, ৮ i lgt-ne-2 FES 01 ৮ 086 তম 1১০-) WN} LS 33-5 
Pad a” 


1 রা লা 


“রাতের বেলার তার শপথের কাকার স্বর্‌প জবহক্ত প্রাণীকে নিক্ষেপ করার পর নে তার 
ঝুকে পড়া বোঝার ( গর্ভের ) কথা স্মরণ করল”, 


আর লাবশদ ইবন রব আআ বলেছেন, 
পাটি তা লী পা এত কার্প পা eA 5 
(371৮5 cal SI Aland ইঃ 
€ি মে 
“এমন রাতে যখন তার অন্ধকার তারকারাজকে টেকে ফেলেছে ।” এখানে ১১$ শব্দটি ৮5 ( ঢেকে 
ফেলেছে) অথে ব্যবহৃত হরেছে। তদ্রুপ রাহি ধর্মমযাজকণগণ হযরত মুহাম্মদ মুসতফা (স -এর 
ব্যাণারাঁটকে ঢেকে ফেলেছে এবং লোকদের থেকে উহাকে গোপন বরেছে। অথচ তারা তাঁর নবুওয়াত 
সম্পকে অবাহত ছিল এবং তাঁদের [কতাবসঘুহে তাঁর পারিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান পেয়েছে + 
হত্ররাং আল্লাহ্‌ ত!’আলা কুরআন মজগ্দে এরশাদ করেন, 
লাগ 
রা LALA A AAS এ তা A BH ঢ় 


১4) ৪ lA} la এন ০১5 0558-013 clas! (05 18754) ta ০১ ১৯-%-৪ ০-৪১-)। ul 


Cat 


Ld Sunde re at a 3A শা পান 


পা পি _ টে শা শা 
Aad DG ৩ ঠলদ শর্ত 51 JIA পা Pag AA 
০ ১5752) কি AL পিল Rts} ৮1 ut 


পি তা Cad 


“আগ যে সকল স্পত্ট নিদ্শ‘নাহল? ও পথাঁনদেশ নাযিল করেছ মান:ষের জন্য কিতাবে তা 
সুগ্পত্টর্‌পে িব্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদের আঁভসহ্পাত করেন 
এবং অভিসম্পাতকারশগণ তাদের প্রাত অভিসম্পাত করেন”-71 (সরা বাকারা, আয়াত নং ১৫৯ ) 
আর এরাই সেই সকল লোক যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেছেন £ 
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১৫৬ তাফসশরে তাবার 


৫ নং আয়াত 


LAS নতি পা Au এডি মনল এপ একাল 5 এপ Yor নটি তা oA BB GG 


- 0332 ১ ০৯১৩০ 1 pedi pele ৪18০1957785 ০9--01 


“নিশ্চয় যার! কুফরী করেছে. আপনি তাঁদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের বেলায় 
উভয়ই সমান, তারা কখনে। ঈমান ভানবে ল11” 
LaF 53 পা নটর নি কর রা ব্িলা তলা পর্ণ Aude Bor 


038-34 Y pad r ct ৩-৪১১-। ৮4-৮ ৮5০-এর ব্যাখ্য। 


£1১4 (সমান) শব্দটির ব্যাখ্যা হচ্ছে ০১০৯৮ বা স্মতাপণ্ি উভয়দিক সমান । এটা 8১০৪ 
মাসদার হতে নিশপন্ন। যেমন এ সম্পকে" উক্তি 5১55 01981 js ১৮০৪5 এ দু'টি বিঘয়ই 
আমার নিকট এক সমানা আর যেগন, 2০ ০১১৭ 1৯ তারা উভয়ে আমার নিকট সমান, অথথ 
এ এ১।৬* ৮৪. তোরা উভয়ে আমার নিকট পরস্পরে সমপযয়িভুক্ত)। আর এ অর্থেই আল্লাহ 


লালা | ০ A ade 


তাআলার বাণ 34 gle তি 45-55 (তাদের প্রত সমান ভাবে নিক্ষেপ কর --৮ ২ ৫৮)॥” 
অথাৎ তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আহহান করা হয়েছে যুদ্ধের প্রত । যার ফলে আপনার 
ও তাদের অবগাঁত একইর্‌প হয়েছে এ ব্ষরে যার উপর প্রত্যেক দল পরস্পরের মোকাবেলায় 
অবস্থান করছে। তদ্রুপ আল্লাহ তা"আলার বাণী 4০-৮ 515০ তোদের জন্য সমান) অর্থাৎ তাদের 
নিকট উভর ব্যাপারই সমান, চাই আপনার পক্ষ হতে তাদেরকে সতর্ক করা হোক বানা হোক, তারা 
অ:দোঁ ঈমান আনবে না। আমি তো তাদের অন্তকরণ ও শ্রবণেদ্ছিয়ে গোহর1তকত করে 'দিয়েছি। 


আর এ অর্থেই আবদহল্লাহ ইব্‌ন কায়েস আল-রাকিরাত বলেছেন, 
পতি পাপা AJ rare Bor A ur Arad JAB পা Be 
» lajlg-ig leled (82415 slpw — jAcxs 07৮1 5৮০ £b34)! ৬৯ এ 
'“সেনাদল ইব্‌ন জা’ফার পানে দ্রুত অগ্রসর হয়, তার জন্য রাতি ও 'দবস সমান!” এর অর্থ 
হচ্ছে, তার নিকট বাতির ভ্রমণ দিবাভ্রমণ একসমান। যেহেতু তাতে কোন দুর্বলতা নাই! 
এ অর্থেই অপর একজন কাব বলেছেন, 
পা ঠি নর্টর্ণ AIIA Jnr Bur 133 aA GFA FAIS add 
Ss te) 38 0১2-5-01 ০ কত ৮155 ৮৮ 5৮৮17 07৮১1 0 58 0০5 
- পা 1 পা £ 
“আর এমন রাতি_লোকেরা যার অন্ধকারের কারণে বলে থাকে, তাতে সুস্থ চক্ষু (নিখুত দৃন্টি- 
শক্ত) ও অন্ধ একই সমান ।” কেননা, সহচ্ছ চক্ষুত্মান তাতে অন্ধকারের কারণে অসহস্থ চোখের ন্যায় 
অস্পন্ট দেখে। | 
আর আল্লাহ তা'আলার বাণ 034434) ০৯ ০১০০ ০11 ০87 ১4-311 (আপাঁন তাদের সতর্ক 
করুন কিম্বা না করুন, তারা বিশ্বাস করবে না)। তবে এর দ্বারা বক্তব্য প্রশ্নববোধক আকারে স্পণ্ট 
হয়েছে। আর তা খবর অর্থে যেহেতু তা ও (যে কোন)-এর স্থলে ব্যবহৃত হরেছে। যেমন বলা 
হয়, ৬১৬ ৮1 ৯৮ ৫89 (তুম দাঁড়িরেছ, না, বসেছো আমরা তার পরোয়া কার না)! এক্গেতে 
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সরা বাকারা ১৫৭ 


তুমি সংবাদ দানকারা, গ্রৎনকারী নও! যেহেতু তা ঞ1-এর স্থলে ব্যবহৃত হরেছে। আর তার অর্থ 
এই যে, তুমি যেন বলছো, এ দুশটর মধ্য হতে যে কোনটি তোমার দ্বারা সংঘটিত হোক, আমি 
তাতে পরোয়া কার না। তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার বাণী (*৯53২-87101 (*$-3)১-11 (৮৪০-৮০ £13="এর 
অনুরূপ । কারণ বক্তব্যটির অথ হচ্ছে, আপনার পক্ষ হতে তাদের প্রাত এ দঃ’টির যে কোনাটিই 
সমান ও প্বস্থানে উত্তম, চাই আপনি সতক করার কাজটি করন বানা করুন। 


আর বসরা ব্যাকরণাবদগণের কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, (1৩32-41-০৯ প্ৰশ্নবোধক অক্ষর) 
॥!;= এর সঙ্গে প্রবিষ্ট হয়, বিস্তু তা প্রচ্নবোধক হয় না। কেননা যখন কোন গ্রশ্নকারী অনাকে 
প্রশ্ন করে বলল, তোমার নিকট কি যায়েদ আছে, না আমর । আর তার সাথ তাদের যে কোন একজনকে 
তার নিকট উপস্থিত থাকা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাংস্কান্র ভান্রে যে কোন একজন অনে।র তুলনায় 
ধারা 24! বা প্রশ্ন করার সাঁহত আঁধক হকদার নহে। অভএক যখন আল্লাহ তা’আনার বাণী 
৪3১25 ৯11 চে 53১. রি পরত 215৭ মধ্যাদ্থিত £15০ শব্দ ট ৬৪৭৪ অথে ব্যবহৃত হয়েছে, 
তখন দে ইণ্ডিফহাস সাদ্‌শ্যপূ্ণ হয়েছে । যেহেতু ইহাকে সমতার ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ 
এক্ষেত্রে আমরা সক a {বিবৃত করোছি। সুতরাং এক্ষণে বক্তধ্যাটর ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, 
হে মুহাদমাদ সে)! সদলার মাহদী ধমজাযকগণ্র মধ্য হতে যে সকল লোক আপনার নবুওয়াত 
সম্পর্কে জানা সফ্েও তা অদ্যীকার করেছে, আর আপনি যে আমার সংন্টি জগতের প্রত প্রোরত 
আমার রসূল, আপনার এ চা টাও রর কট বাত করাকে তারা গোপন রেখেছ, অথচ 
আমি তাদের নিকট হতে এ মনে অঙ্গিকার গ্রহণ রি যেন তারা তা গোনন না রাখে 
এবং তারা তালোকবের কট ব্যক্ত করবে ও তাদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিবে বে তারা তাদের 
কিতাবের মধ্যে আপনার পর পেনেহে । এদের জন্য হি ই সমান কথা, চাই আপান তাদের 
সত করুন বা না করুন, হারা বিশ্বাস করবে না, সহ্য দমনের টিকে প্রতাবতর্ন করবে লা 
এবং আপনার প্রত ও আদান ঘা আনয়ন করেছেন ততপ্রাত ঈমান আনবে না। যেমন ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) হতে বাত আছে দে, তিনি ae 32 as JT পে ত ৮৪-3১১-011-এর ব্যাখ্যায় বলোছেন, 
সন্দ্‌ ত’ সত্তেও কুফর করেছে এব তঃদের 
পূ করা হনেছে, তারা তা অস্বপগার করেছে একারণেই 

z 





নিকট হতে 
আপনার নিকট বাঃ CE হয়েছে এবং 


কর আপনার 


৬নং আরাতি 


Ir ঢের Bon ভ্রুণ a AAS পপ ৬ ar Le a e833 (পাঠ Oe 
0 mackie lle "$3 55০ ৯ hn -3 (5158 [ওঁ ৬৯ ০8৮ ৬৩ At pe 
এটি = or লী at pt পপ পাট 


আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্ত'করণ ও শ্রাবণেন্যে মোহরাষ্কিত করে, দিয়েছেন এবং 
চোখের উপর পর; এবং তাদের জন্য বড় ধরনের শান্তি বয়েছে।” 

| খাতাম শব্দাট মৃলত£ মোহর অর্থে বাবহৃত হয়। আর খাত হচ্ছে সগলমোহর | আর এ 
অর্থেই বলা হয়, 21 ০০» (মাম বরে যোহরাত্কত করোছি) যখন তাতে সাঁলমোহর কার । কেউ 
£ খাঁদ আমাদগকে এ প্রশ্ন, করে যে, অন্তকরনের মধ্যে িরুপে মোহর কর। হবে? অথচ মোহর তো" 
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১৫৮ তাফসশরে তাবারন 


পেয়ালা, পানর ও খামসমহে করা হয়। তদ;ত্তরে বলা হবে যে, বান্দাগণের অন্তঃকরণে আল্লাহ 


তা'আলা যে 'ইলম আমানত রেখেছেন, তজ্জন্য তা পেয়ালা বিশেষ এবং বস্তু নিঃয়ের যা” কিছ; পাঁর5য় 


উপল্লান্ধ তাতে রাখা হয়েছে, তজ্জন্য তা পাত্র স্বরূপ ৷ সুতরাং তদ:পর মোহরাওকত করা এবং 


শ্রধণেগ্ৰির--যার মাধামে শ্রবনীয বন্ুপমৃহা উপলান্ধ করা হয় এবং তারই মধাস্থতায় অপ.শা বিষয়ের 
খবরাদির "বস্তুর তত্ব উপ্লান্ধ করা যায়_তাতে মোহরাঁত্কত করার অর্থ সকল প্রকার পেয়ালা ও 
পারের মধ্যে মোহরাঙ্কত করারই অনুরূপ । অতঃপর যদ প্রশ্নকারশী পুনঃ বলে যে, তবে ক এর এমন 
কোন ঠসফাত আছে, যা আপাঁন আমাদের নকট ব্যক্ত করবেন? আর আমরা তা’ উপলান্ধ করতে 
পারব যে, সাঁত্য কি তা সে মেহরেরই অনুরূপ যা বাহ্য দৃ্টর স-মুখে প্রকাশ পেয়ে থাকে, না 


তাতারবিশরাত 2 তনতত্ত;র বলা হবেতে, ব্যাখ্যাকারণণ এর নিফাত সম্পকে মতভেদ করেছেন। 


আমরা আচিরেই তাঁদের মতামত উল্লেখ করার পর এর সিফাত প্রসঙ্গ উল্লেখ করন। 

আ'’মাশ (র) হতে বাঁণণত আছে যে, তিনি বলেন, মুজ্ঞাহদ (র) আমাদেরকে তাঁর হাতের মাধ্যমে 
দেখিয়ে বলেছেন যে, তাঁদেরকে দেখানো হতো হদাঁপন্ড এর অনুরূপ) অথব্ হাতের তালুর নায় 
স্বচ্ছ ও উম্মুক্ত অতঃপর যখন বান্দা কোন পাপ কাজ করে তখন তার কারণে সংকুচিত হয়। আর 
তান তাঁর কনিষ্ঠা অঙ্গহলি দৌখয়ে বলেন, যেমন এরুপ! অতঃপর যখন বান্দা পুনঃ পাপ কাজে 
লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকুচিত হয় এবং অপর একাঁট অগ্হাল দেখিয়ে বললেন, যেমন এরপ। 
তার পর সাবার যখন বান্দা অন্যায় কাঙ্জে লিপ্ত হয়, তখন তার কারণে সংকুিত হয় এবং আরেকটি 
অঙ্গুলি দৌখয়ে বললেন, যেমন এরুপ ! এভাবে তানি তাঁর সব কয়া আঙ্গনলি সংকুচিত করলেন। 
বণণনাকারশ বলেন, অতঃপর তার উপরে সখলমোহরের সাহায্যে মোহরাতকত করা হয়। মুজাহিদ (র) 
বলেন, তাঁরা এ রায় ব্যক্ত করতেন যে, তা হচ্ছে হয়লা-আবজরনা। অথটি মোহরাত্কিত করার অথ“ 
হচ্ছে স্বচ্ছ অন্তরে পাপ-কালমার ছাপ লেগে যাওয়া। 

মুজাহিদ (র) হতে (অপর সনদে) বার্ণত আছে যে, তিনি বলেন, অন্তঃকরণ হাতের তালহর ন্যায় 
স্বচ্ছ ও উম্মুক্ত । অতঃপর বান্দা যখন পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তখন সে তার একট অঙ্গযীলকে বক্র করল। 
এভাবে সব কয়টি অঙ্গুলি বরু হয়। আর আমাদের সাথীগণ এটাকে আবরণ বলে মত প্রকাশ করতেন। 


মুজাহদ (র) হতে এও বণিত আছে যে, তিনি বলেন, অ'মাকে অবহিত করা হয়েছে যে, পাপ 
কাদির কারণে অন্তরের উপর চারদিক থেকে দাগ সাঙ্ট হতে শুরু করে? এমন কি শেষ পযন্ত সেই 
দাগ সম্‌হ তাতে একান্ত হয় (সম্পর্ণ অন্তর দাগযুক্র হয়ে একাকার হয়ে যায়)। আর এ দাগ তাতে 
একতিত হওয়াই ছাপ স্বরূপ আর এ ছাপই হলো তার মোহর । ইবনে জঃরায়জ বলেন, এ মোহর হলো 
অন্তঃকরণ ও শ্রবণোদ্দ্রয়ের উপর স্থাপিত মোহর অঙ্কন। 

আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীর ম্জাহদ রে) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি মুৃজাহদকে বলতে 
শুনেছেন, আবৃত করা সলমোহর ফরা হতে সহজ, আর সঁলমোহর করা তালাবদ্ধ করা হতে সহঞ্জ। 
আর তালাবদ্ধ করা এগুলোর মধ্যে সবাঁধক কঠিন। 

আর তাঁদের মধ্য হতে অন্য কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ৯৬১1 le Bl nt 
(আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণে মোহরাত্কিত করেছেন )-এর তাংপয" হল, তাদের 
অহঙ্কার এবং আল্লাহ্‌র বাণ? শ্রবণ হতে বিমুখ হওয়া সম্পকে সংবাদ রয়েছে এ আয়াতে! 


লিজ রা রণ ছল পণ ঠেলে ৩ 


য্মন, কারো প্রসঙ্গে বলা হয়, ১8৭! 15৯ ৩৪ পিউ ০১৪ (অমুক এ কথা হতে বধির) 
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রা বাকারা ১৫৯ 


যখন সে অহওকার বশতঃ তা শ্রবণ করা হতে বিরত থাকে এবং তা উপলান্ধ করা হতে নিজেকে 
বিমুখ রাখে । আর এক্ষেত্রে আমার মতে সতিক ব্যাখ্যা তাই, যার অন, র পে সংবাদ রসুলুল্লাহ 'স) 
হতে নহীহ হাদীসে বাশত হরেহে। তা হচ্ছে, আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, 
গান বলেন, রসলক্পাহ সে) ইরশাদ করেছেন £ “যখন বান্দা কোন পাপ্কাষে লিপ্ত হয়, তখন 
তার অন্তরে একাটি কাল দাগ সাঘ্ট হয়। অতঃপর সে যদি তওবা করে, পাপ সখলন করে 
বিরত থাকে এবং ক্ষমা প্রাথনা করে, তবে তার অন্তঃকরণের ময়লা পরিচ্কার হয়? আর যদ 
সে পাপ আতারক্ত করে (পুনঃ পুনঃ পাপকাধে লিপ্ত হয়) তবে সে দাগ বাড়তে থাকে, এমন 
[ক তার অন্তঃকরণকে সম্পৃণ'র:পে আস্থর করে ফেলে ৷? এটাই হচ্ছে সেই আচ্ছন্নতা বা আবরণ, 


Lad এরা AJIT GG A a3 3 পপ পপ নানা 


যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ০99/84 1১7৮0৮০2858 ৬৪ 070 J XA 
(কখনও নয়, বরং তারা যা উপার্জন করতো, তা তাদের অন্তঃকরণে আবরণ সৃষ্টি করেছে )। বস্তুতঃ 
রসংলংল্লাহ (ল) এ সংবাদ দান করেছেন যে, যখন পাপকার্ষয অন্তরে ক্রমাগত দাগ অঘ্ট করতে 
থাকে, তখন তা অন্ররক্ষে স্পৃণণরতে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আর যখন তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলে তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাতে মোহর ও ছাপ সৃষ্ট হয়ে যায়। তখন তাতে 
ঈমানের কোন প্রবেশ পথ থাকে না এং তা থেকে কুফর বাহির হওয়ার কোন উপায় থাকে না। 
এটাই সেই ছাপ ও দোহার যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন! এটা সেই ছাপ ও 
গোহরের অনংরপ যা চর্ঘ চক্ষ* পের'লা ও পাত্রদমুহে প্রতাক্ষ করে থাকে। যার কারণে সে মোহর 
ওছাগ ভেকে ফেলে তা খোল! বাতশত তার অভান্তরে যা কহু: রয়েছে, তত্প্রাত পেশাছানো যায় না। 
তত্দূপ আল্লাহ্‌ তাআলা য'দের সম্পকে” এ অস্তবা করেছেন বে, তান তাদের অস্তঃকরণে যোহরাত্কত 
করে নিয়েছেন, তানের অন্তরেও তার সে মোহর ভেদে ফেলা ও গ্রান্হি উন্মুক্ত করা ব্যতিত ঈমান 
প্রবেশ করতে পারে না। 


আরাদ্বিহীর মত পোবণকারগণণ যাঁরা মনে করেন যে, আল্লহ তা'আলার বাণী 01০ ps 
[৪৭৯০ sles ৪-5৮8এ র অর্থ হচ্ছে, সতাতক জ্বঙ্কার করে নেওয়ার জন্য আলি হ পক তাদের যে 
আহবান করেছেন তারা তা অহহ্কার ও বান্তক হা বশতঃ উপেক্ষা কর।র বিষয় এখানে বাণত হরেছে। 
এই বর্ণনার দ্বারা তাদের অহৎকার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ পাক আমাদেরকে অবাহত করেছেন! ঈমান 
ও তৎসবীশ্লস্ট বিষয় সমূহের প্রত তাদের স্বগক়ীতি দানের জনা যে আছবান করা হযেছে তঃপ্রাত 
তাদের উপেক্ষা করার কথাও এছানে উল্লেখ বরা হয়েছে । এট কি তাদের পক্ষ হতে সংঘটিত কাজ, 


ঃ 
এবং তা তাদেরই কথা- তবে তাঁদেরকে বলা হকে, আল্লাহ তা’ সালা সংবাদ দিচ্ছেন বে, তিনিই 
তাদের অন্তঃকরণ ও তানের শ্র্ণোচ্দ্রর়ে ফোহরাডিকভ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কিরুপে বৈধ হতে 
গারেযে, কাফিরদের ঈমান আনা হতে বিরত থাকা এবং অহঙ্কার বশতিঃ তা স্বীকার লা করাই আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবশোন্্ুয়ে গোহারাত্কিত করা হবে? আর কিভাবে তাদের 
অন্তর ও শ্রবণোচ্দ্রর মোহরাত্কিত করা আল্লাহ্‌: তা'আলার কাজ হবে ই অথচ তোমাদের মতে এগংলো 
(অর্থাৎ অহঙ্কার করা ও বিরত থাকা) তাদেরই কাজ। তাঁরা যদি এরুপ মনে করেন যে, হাঁ এমন হওয়া 
জায়েয বা বৈধ, যেহেতু ভার অহঙ্কার করা ও বিরত থাকাটা তার অস্তঃকরণ ও শ্রবণোন্দ্রয়ে আল্লাহ 
তা'আলা কতক পষ্ট মোহরাঙ্কনের ফলেই সংঘটিত হযেছে! সুতরাং মোহরাত্কন যেহেতু এ অহঙ্কার 
8 বিরত থাকার জন্য মূল কারণ হয়েছে, সেহেতু তাদের ধারণায় অন্তরে মোহরাংকন বৈধ হয়েছে! 
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১৬০ তাফসীরে তাবারধ 


এমতাবস্থায় ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে, তাঁরা তাঁদের দাব! ত্যাগ করেছেন-তা হতে সরে গেছেন, এবং 
তাঁরা একথা সাব্যস্ত করেছেন যে, কাঁফরদের অন্তকরণ ও শ্রবণোন্দ্রয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার আঙ্কত 
মোহর কাফিরদের কৃত কুফর?, তাদের অহত্কার এবং ঈমান করল করা ও তা স্বীগারোক্তি করা 
হতে বিরত থাকার নাম নয় আর এটা মলতঃ তারা যা অন্বীকার করেছে, তাতেই প্রবেশ করা অথর্ 
স্বখকার করে নেওয়া (যাকে স্বাঁবরোধতা বলা হয়ে থাকে)। 

আর এ আয়াতটি তাদের মতের অশ.:দ্ধতার প্রাত স্পস্ট দলঈল, যারা বান্দা অসাধ্য বিষয়ে 
আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত মতুকাল্লাফ হওয়াকে অস্বীকার করেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং 
সংবাদ দান করেছেন যে, তিন তাঁর এক শেণীর কাফির বান্দার অশ্ুঃকরণ ও শ্রবণোন্ত্রয়ে মোহরাতিকত 
করে দিয়েছেন তা সত্বেও তাদের উপর হতে তাকলণফ তথা শরশআতের অনুসরণের বাধ্যবাধকতা 
রাহত হয়ান, তদের কারো হতে তাঁর ফসালাসমূহ স্থাগত হরাঁন এবং [তান যে তাদের অন্তর ও 
শ্রবণোন্দ্ররে মোহ্‌রাঙকন করেছেন, সৈ কারণে তারা তরি আনহ্গত্য িবরোধশ যেসকল কাজের উপর 
প্রতহ্ঠিত গছল তজ্জন্য তাদের কাউকে অক্ষম বা ক্ষমাযোগ্য গণ্য করা হয়নি; বরং তান এ সংবাদ 
দিয়াছেন যে. তার্রেকে যেসহ্ল কাজ করার আদেশ করা হরেছে এবং যে সকল কাজ হতে বারণ 
করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তারা তারি জানৃগতা ত্যাগ করার কারণে তাদের সকলের জন্য কঠোর শাস্তি 
নন্ধার 5 আছে। অথ; তানের সম্পকে তান চুড়ান্ত ফয়সালা ঘোষণা করেছেন যে. তারা আদো 


ঈমান আনবে না। 


Ir a A I 
55425 ৯০৩৯1 ০৪-এর ব্যাখ্যা 


আর আল্লাহ্‌ তা'আলার পাবি বাণী 23155 (৯১1০1 195 “আর তাদের চক্ষসগৃহে 
আবরণ রয়েছে” এটা ইতিপ'্নে আলোচিত কাণফরপ্রে অঙ্গ-প্রহান্গে আল্লাহ্‌ তা'আলার মোহরাট্কিত 
করা সম্পাঁকত সংবাদের সমাপ্তির পর আরেকটি স্বতন্ত সংবাদ। আর হা এভাবে যে, 5245 শব্দটি 
আল্লাহ তা'আলার পাঁবন্্ বাণী ১১1 ৪০১-এর দ্বারা পেশাবাশস্ট হয়েছে। আর তা এ কথার 
দলখল যে. সেট একটি দ্বতল্্ সংবাদ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পাঁবত বাণী (০৪-১5-1505 কা RS 
এর দ্বারা প্রদত্ত সংবাদ ($**+ ৬1$ পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে? আমাদের মতে দুই কারণে এটাই 
[বশহদ্ধতম পঠন পদ্ধাত। তার প্রথমটি হলে! পাঠরণাত বশতদ্ধ হওয়ার প্রশ্নে করা আত বিশেষজ্ঞগণ ও 
আলেমগণের সাক্ষ্য দান সংক্রান্ত দলশলের একা এবং প্রতিপক্ষের মতের অনৈক্য ও বাস্থন্নতা ও- 
তাদের ভুলের উপর প্রাতম্ঠিত হওয়ার প্রশ্নে ঠৎশেযজ্ঞগণের ইজমা বা ওকমত। আর তাঁদের এ 
ইজমাই তারা (প্রতিপক্ষ) ভুলের উপর প্রাতিছ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ, হিসাবে যথেষ্ট। আর 
দ্ধিতগর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলার কতাব কুরআন মজখদ এবং রসুলুল্লাহ (স) হতে উদ্ধৃত 
কোন হাদীসে চোখকে মোহরাঙ্কনের সাথে £বশোষধিত করা হয়ান এবং আরবদের কারো ভাযায়ও 
এরুপ ব্যবহার বিদ্যমান নাই। আর আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের অন্য এক সূরায় ইরশাদ 


Arr Ad lr rede 
করেছেন 4 5 +*০ ৬৮০ ৮:২9 (আর তান তার শ্রবণোন্দ্রয় ও অন্তঃকরণে মোহ্রািকত করেছেন), 
1” লি | 
PA Pad 1৮ পালাল 


এর পর ইরশাদ করেছেন, 295 ০১৯০১ 1০ ৬৯৯৪ “আর তার চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন।” 


a (4 


(সরা আল-জাদসিয়াহ,-আয়াত নং ২৩)। সতরাং চোখ মোহরাত্কনের অর্থে প্রবেশ করেনি! আর 
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সুরা বাকারা ১৬৯ 


আরবদের ভাষায় এরুপ ব্যবহারই প্রাসদ্ধ। (শ্রবণেন্দ্রিয় ও অন্তরের বেলায় মোহর এবং চক্ষুর বেলায় 
আবরণ ব্যবহার করাই আরবদের নিকট বহুল প্রসালত)।1 


অতএব আম ইতিপূর্বে যে দুটি কারণ উল্লেখ করেছি, তার প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য কিংবা অন্য 
কারো অন্য 2১5 শব্দটিকে ষবর পাঠ করা বৈধ হবে না। যদিও আরব সাহত্ে এ ক্ষেত্রে যবর 
দানেরও একটি প্রসিদ্ধ রতি চালু আছে! 


এতদসম্পকে আমরা যা কিছ উক্ত করেহি ও ব্যাখ্যা দিয়েছ, তার সমর্থনে ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
হতে হাদীস উদ্ধত হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার ঘোহরাত্কন তাদের অন্তঃকরণ ও 
শ্রবণোন্দ্িয়ে আর আবরণ হলো তাদের চক্ষসমূহে । 


যাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে, তবে এতে যবর দ্বারা পাঠ করার রীতি কি? উত্তরে বলা হবে যে, এখানে 
একটি ০৯5 ক্রিয়া পদ উহ্যরুপে গণ্য করে তাকে যবর দ্বারা পাঠ করা হবে। যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
এরূপ বলেছেন 591১ ৮৯0৭) ও৪ 00২৯5 অতঃপর ০৭ জিয়াকে িবলহপ্ত করা হরেছে। 
যেহেতু বাকোর শুরুতে এমন শব্দ রয়েছে যা ততপ্রতি নিদেশি করে। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে ষে, 
এটাকে ০৯৮1-এর ইরাবেব অনুকরণে যবর দেয়া হবে। যেহেতং তা নসবের (যবরের) স্থূল িল। 
যাঁদও 35122 শব্দে পারধত'নকারী (০4৮) অব্যয়কে পানরুল্লেখ করা পছন্দনীয় নয়। কিন্তু বক্তবোর 
একাংশ অনা অংশের জনৃকরণের ভিত্তিতে তা যবর 'দয়ে পাঠিত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 


ইরশাদ করেছেন- 


৪. পালা LAL PAIGE Bra AAs BaF 


-2)1713 55 (03-15-0508 ৮৪০1৪ ৮5578 


“তাদের সেবার চিরীকশোরগণ পানপার ও কু*জোসহ আনাগোনা করবে" সেরা ওয়াকিয়াহ, 
১৭ ও ১৮ আয়াত)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন - 


Sas, পা এই গজ Ar & পরা পারন্ঠণা প Te পা পাপা 
-:0-38)9৯$ - 52542 Las 2৮ ০ ০99) ১৪৯১১ loa কি Ef 
পপ শা জি তো 


«আর তাদের পছন্দনণয় ফলমূল, তাদের কাংখিত পক্ষী গোশত ও আয়তলোচন- হরগণ” 
(সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত নং ২০, ২১, ২২) বস্তুতঃ 4355 (ফলমূল )-এর উপর আতক্ষ হিসাবে 
৬») (গোশত ) ও )$. (হর) শব্দ দুটিতে বের ছিরে বণনা করা হয়েছে) আর এটা 
বক্তব্যের শেষ অংশ, প্রথমাংশের অন্হকরণ করঃর ভাত্ততে করা হয়েছে । অথচ এটা জানা কথা যে, 
1 (গোশত) ও )$= (হর)-এর তাওয়াফ (আনাগোনা ) সম্পকিতি নয়। চকত এটা এরুপ, 
ধেমন কাঁব তাঁর ঘোড়ার বিবরণ দিয়ে বলেছেন-- 


ত 


পা জরা BATA Art we হি পা ED ৬5 পা 4 লালা 


lal. 0 20৮৯৮ nid ৫৪৯ চি 1১১) ৮5 ০৫৪ te? 2515 
Ed ad 


“আম তাকে ভ্‌াঁষ ও ঠাণ্ডা পান ঘাসরুপে সরবরাহ করেছি। এমনাঁক সে তার চোখের চাহনিকে 
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১৬২ তাফপখরে তাবারণ 


বাক্ষিপ্ত করেছে।” আর এটা সশ্দীবাদত যে, পান পান করা হয়, তা ঘাসরপে বিবেচনা হয় না। 
কিন্তু ইহাকে বে কারণে যর দেওয়া হয়েছে, তা আম ইাতিপবে উল্লেখ করেছি। 
আর যেমন অন্য একজ্রন কাঁব বলেছেন-_- 


কিতা tae উজ তা পি 1৮4 Lad Brrr 
৮০)5 gm alin — 9552 ও 4৯১১ os 
ad পা 


“আর আমি তোমার গ্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি ও ত'ঁর স্কন্ধে বহনকারী অবস্থায় দেখোছি।” 


ইব্‌ন জুরাইজ (র) ম্োোহরাওকন সংক্রান্ত সংবাদ প্রসঙ্গে বলতেন যে, তা [*-** ৬৮৪ পযন্ত। 
তারপর নতুন ও স্বতন্ত্র সংবাদের সুচনা হয়েছে। যেমন আমরা এ প্রসঙ্গে ইীতিপ্‌বে উল্লেখ করোছি। 


ALAM Fr 3d IH eG aur 
আর তান আল্লাহ্‌ তা’আলার কিতাব কুরআন মঙজীদের আয়াত 41277 51৮ pg 4০1 (৩2 ০০৪ 


“€ অনন্তর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করলে তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতেন" সূরা শংরাঃ 
২৪)-এর দ্বারা তার প্রদত্ত এ ব্যাখ্যার যোক্তকগা পেশ করেছেন॥ ইবন জ.রাইজ (র) বলেন, 
মোহরাঙ্কন অন্তঃকরণ ও শ্রবণোন্দ্রিয়ে, আর আবরণ হর চোখে। যেষন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 


করেছেন” 
ঠিল এ পার্ট | পাপা ad Ad Ie Aer 
৪9155 6) ৬০ ০১৯2১ 4.55 9 ARS ৬১ ue olen ৬ 


‘আল্লাহ্‌ তা'আলা তার শ্রবণোঁন্দ্য় ও অন্তঃকরণে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে আবরণ 
স্থাপন করেছেন!” (সরা জাসয়াহ্‌, আয়াত নং ২৩)। আর আরবদের পাঁরভাষায়, 2345 ( আবু ণ ) 
অর্থ ৪৮৪ পরা বা ঢাকনা । আর এ অধেই হারহ ইবন খালিদ ইবন আ'হ-এর উক্তিটি প্রযোগা 


হয়েছে 
টে AL পিক রা Arad Ge পণ Lad এ এরা এ AIA 
12 5711 ০৮৪ ১০৯৮৪ ৮:০/০-31 ৯)-$ পি 5 9০৮ ৫91-5 sa” 4! diinn3 
রা চা a” শালি শি 


ধ্যখন আথার ঢোখে আবরণ ছিল, তখন আম তোমার অনুসরণ করোছ। অতঃপর ধখন তা 
হলে যায়- তখন আনি আমার আত্মাকে পুরোপনাঁরভাবে বিচ্ছিন্ন করে তিরস্কার করতে থা:ক।” 


C4 পাতি Ide A t/a Far 
আর এ অখেই বলা হয়, 4৩5১5 4-৮5! 1 ০৫]! ০১51! “তাকে দহাশিচস্তা আচ্ছন্ন, করে 


ফেলেছে, যখন তা তাকে আচ্ছাদিত ও প্রালপ্ত করেছে।' 
আর এ অর্থেই য:বইয়ান গোত্রের কবি নাঁবগাহ বলেছেন- 


প্র AACA তল ক ডিও পা ate শিলা কটি Kad ALL জল 
1 ক ERE : . রি . al 
120 ৮০৪ ড৫৪ JRA BL rl Ol তে al ১৬ 
a ad a ar 


Pd 
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সরা বাকারা ৯১৬৩ 


“্ভান কি বন ষুবইয়ানকে জিজ্ঞাসা কর নাই যে, আমার উপায় কি? যখন ধোঁয়া পত্র পল্লাবিত 
ফলবতখ গোছা নামক বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে?” এর দ্বারা কাঁব আচ্ছাঁদত করা ও তাতে 


সংযুক্ত হওয়াকে বুঝিয়েছেন! 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নব হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে গ়াহৃদশ ধর্মজাবকগণের মধ্য হতে 
যারা তাঁর সঙ্গে কুফর? করেছে, তাদের সম্পকে এ মর্মে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের 
অভ্ভঃকরণে যোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন ও তাতে ছাপ লাগিষে দিয়েছেন? সুতরাং তারা আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ হতে তাদের প্রতি প্রদত্ত সেই সকল উপদেশ উপলা্ধ করে না, যার ইলম তাদের প্রতি 
নালকৃত কিতাব তাওরাতের মাধামে তারা অজণন করেছে এবং যা তান তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর প্রতি প্রতাযানম্ট ও তাঁর উপর অবতণণ” কিতাব পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তাদেরকে অবাহত 
করেছেন। আর তিনি তাদের শ্রধশোন্দ্রিয়কে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন, পারণামে আল্লাহর নবখ 
হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হতে তাদেরকে ভয় গ্রদশশন করা ও উপদেশ দান করা কিম্বা তাঁর 
নবুগয়াতের স্বপক্ষে যে দলগল প্রমাণ তিনি তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেন, তারা এ সবের কোন 
কির প্রাঁভই কর্ণপাত করে না! যদ্ধারা তারা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তাঁর নবৃওয়াতকে অস্বীকার 
করার কারণে তাদের জন্য নিধ্যীরত আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করবে। যদিও তারা তাঁর সত্যতা ও তাঁর 
বিষয়টির বিশুদ্ধতা সম্পকে অবহিত আছে? একই সঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে এণ্ড জানিগ্লে 
দিয়েছেন যে, হেদায়াতের পথ দেখা হতে তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে। যদ্ধারা তারা তাদের 
পথন্রত্ততার শোচনীয় পারণাতি সম্বন্ধে অবধাহত হতে পারবে। আমরা এর ব্যাখ্যায় বা কিছু উক্ত 
করোছ, ব্যাখযাকারণপের একনলের নিকট হতে এরপ বণনা উদ্ধৃত হয়েছে 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তিনি 1৮১ (৫4855 le এ পিছ 
2১2 lait 09123 ৮৬৯৭৯ "এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ হেদায়াত হতে, তাতে পেশীছার ব্যাপারে 
(হেদায়াত পৰন্ত পেশীছার ব্যাপারে) তাদের চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন। ভারা আপনার প্রাত যে 
তোর প্রশ্নে মথ্যারোপ করেছে, হা" আপনার প্রাতপালকের নিকট হতে আপনার কাছে এসেছে? 
যাতে তারা তার উপর ঈমান আনয়ন করবে? বাঁদও ভারা আপনার পূববিতর্ট যাবতীয় কিছুর, 
উপর ঈমান আনয়নের দাবন করে। 

ইব্‌ন আব্বা (র) ও ইব্‌ন মাসউদ রো) এবং রসল;ল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহারা হতে বাণত 
আছে যে, ভারা এ-আরাতের ব্যাখ্যার বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তঃকরণ ও শ্রবণোশ্দ্িয়ে 
োহরাত্কিত করে দিরেছেন! পরিণামে তারা সত; উপলান্ধ করে না এবং শ্রবণ করে না। আর তাদের 
চোখে আবরণ স্থাপন করেছেন? তারা বলেন, এ আবরণ তাদের চোখে, ফলে তারা দেখে ম্য। 


অন্যান্য ভাবাকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরুপে করেছেন শে, কাফিরদের মধ্যে যাদের সম্পকে 
আল্লাহ তানালা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাদের সাথে শ্ররপ আচরণ করেছেন, তারা 
সে সকল গোপ্পাতি, যারা বদর যুদ্ধে {মহত হয়েছে! 

রবী ইব্‌ন আনাস রে) হতে বাত আছে যে, তিনি বলেন» এ দুটি আয়াতে perks wlio ০805 


CAA পার aS কতা ABAD a3 | oa AIG SAGA 


পয'স্ত উাদ্দন্ট ব্যাত্তগণ সে সকল লোক - 09211 015 ns 15111875501 Anat 15-05-10১৭] 
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১৬৪ তাফস'রে তাবারণ 


“যারা আল্লাহর অনুগুহের বদলে কুফর গ্রহণ করেছে, স্বজাতায় লোকদেরকে জাহানামে প্রবেশ 
করিয়েছে” (সুরা ইব্রাহীম, আয়াত নং ২৮)। এরা সে সকল কাফের, যারা বদর যুদ্ধে নিহত 
হরেছে। অনন্তর আধু সুফিয়ান ইবৃনে হারব ও হাকাম ইব্‌ন আঁবল আ+ন ব্যতীত গোত্র প্রধানগণের 
মধ্য হতে কেউ ইনলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন৷ 


হাসান বসরশী রে) হতে বাণত আছে যে, {তান বলেন, কাফির গোত্র প্রধান্গণের মধ্য হতে কেউ 
ইসলামের আহবানে পাড়া দানকারী বা মহশুপ্াপ্ত ক'বা সুপথগ্রাপ্ত নাই। | 


আমরা ইতিপূবে এ উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে সঠিক ও উত্তমাটর প্রাত নির্দেশ করোঁছ। সৃত্রাং 
এখানে তা পুনরুল্েখ সমচাঁন মনে করি না! 


Bae Bod এগ 
rake ৮1১৯ ৮$75-এর ব্যাখ্যা 


Ed 


এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা ইবন আব্বাস (র) যা করেছেন, আমার মতে তাই উত্তম। 


ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তান এ 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা আপনার বিকোোধিতা বরে, তাদের জন্য কঠোর শান্ত অবধারিত 
আছে। তন বলেন, এ আয়াত য়াহ্‌দশ ধর্মযাজকগণের প্রসঙ্গে অবত'ীণ‘ যেহেত; আপনার নিকট 
আপনার প্রাতিপালকের পক্ষ হতে যে পাঁবত্র কুরআন আগমন করেছে, তার পারচয় লাভ করা সত্বেও 
তারা আপনার প্রাতি মিথাারোপ করেছে। 


৮ নং আম্লাত ও প্রাপক ব্যাখ্য! 


পানি AJ AIT 1a কত পা] Gl 54৩50 এল ডে পা 


0 ৫-27%৯-£ hy 25১1 EE al ka) 055 05 ০৮ 075 


শাল পা রা লা পা ad 


“এমনও ল্ছু লোক রয়েছে, যার! বলে, আমর! আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান 
এনেছি, অথচ তার! মুমিন নয়।" 


ইমাম আবু জা'ফর তাবারশ রে) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 33 ৬4 | ১3 
আয়াতাংশের মধাস্থত ০৬ শব্দাটতে দুটি দিক আছে। তার একাটি এই যে, শব্দটি বহু 
বচন, এ শব্দটির কোন এক বচন নাই। বরং তার পুংলঙ্গ একবচনে ০ এবং স্ত্রখলিঙ্গে 
একবচনে . ৪৮৮1 ব্যবহৃত হয়। আর দ্বতশর দিক হলো শব্দাট মূলতঃ | ছিল? অতঃপর 
বহুল ব্যবহার জানত কারণে ৮) অক্ষর বলঃপ্ত করা হয়েছে। তারপর তাতে £-$১* (মোরেফা) তথা 
নাদছ্ট করে বুঝাবার জন্য আলিফ ও লাম যোগ করা হয়েছে। তারপর যে লাগাঁট আলিফ সহ 
তাতে মারিফার অর্থ দানের জন্য যোগ করা হয়েছে, তাকে নূনের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে? 
যেগল, ৬7) 20 ১৯ ৩৪ শীকস্তু তিনিই আমার প্রতিপালক আল্লাহ.”-এর ব্যখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 
যদ্রপ আমরা আল্লাহ তা'আলার নাম প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। যা হলো আল্লাহ্‌ ।, 


আর কেউ কেউ ধারণা করেছেন যে, ১৬ শব্দটি আভিধানিকভাবে ০) নয়? আর আরবগণের 
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সূরা বাকারা ১৬৫ 


[নকট হতে এর ১৪০ ৮5 ক্ষেদ্রুতা জ্ঞাপক বিশেষা) 04 হ'তে ০৯57 শুনা [গিয়েছে। যাঁদ শব্দাট 


মূলতঃ ৮! হতো, তাহলে একে তার মূলের প্রতি প্রত্যাবাঁততে করে ০৮-$ বলা হতো । 


ব্যাখ্যাকারগণ সকলে এ বিষয়ে এক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ আগ্নাতটি মুনাফিকদের একদল 
সম্পকে অবতীণ' হয়েছে এবং এটাই তাদের পরিচয়। 

তাকসঈরকারগরণের মধ্য হতে যাঁরা এরুপ বলেছেন, তাঁদের তাফসীর কাতিপয় তাফসীরকারের নাম 
সহ আলোচনা_ 


ete bee 


ইনহন আব্বাস (রা) হতে বাঁণ‘ত আছে যে তিনি "এবং এমনও কিছ লোক রয়েছে 
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, অথত্থি আঙৎস ও খাজরাজ গোতের শ্রহন।'ফকরা এবং যারা তাদের সাথে 
এব্যাপারে জাঁড়ত.ছিল। আর ইব্‌ন আবাস (র!) বাণত এ হাদ'ীছাটতে উবাই ইবন কা'ব হতে 
তাদের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের নামোলেখের কারণে কিতাবের কলের বাদ্ধি 


হওয়ার ভয়ে তাদের নাম বজণন করোহ। কাতাদ।হ (র) হতে বাণ আছে, তানি 


গে 


AA nS AFA লারা 4 টিলা uw ae পাশা ডে 


০0 0-২5-৩৭ 19708 bss 0 ৬০৪০ ১৮ sve ০৮) EY) লৃষন্ত লাদ ত করে বলেল, এ 


আয়াতগুলো মুনাফিকদের গস 25 মুজাহিদ রে) হজে বাত আহ 
এ আয়াত হতে তয়োদশ আয়ত পযন্ত মুনাফিকদের পরিচয় গুসঙ্গে অত ইবন আবী নাজশীহ 
(র) মৃজাহন :র! ছতে অনুরূপ বর্ণনা রিনি সংাফয়ান ছাওরট (রং ডক ব্যাক্ত হ 
মুজ।হদ (র) অন; কপ বণনা করেছেন। 

ইব্‌ন আব্ব্যস (রা) ও ইবূন মাসউদ (রা) এবং রসুল-ল্লাহ (স)-এর করেকজনল সাহাবণ হতে বাণত 
আছে যে, তাঁর! “এমনও কৈছ লোক রয়েছে ৮ ” আয়াতের ব্যাখ্যা জসনে বযলন, “তারা হচ্ছে 


মুনাফক 1” 





রবী ইবনে আনাস রে) হতে বণণত আছে যে, তিন পাত Sl উল GIS এপ ০৮৬0৩ 
231 হতে আরম্ভ করে, ০৮11 ০১৪০৫4১ 0১৫ এ ৮১৩ পর্যন্ত এ আয়াতগুলোর 
ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো ম:ন্যাফক 

ইবনে জুরাইজ রে) হতে বাণত আছে যে, তান উক্ত (৮ নং) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই 
মুনাফিক হচ্ছে এমন ব্যক্ত, বার কথা কাজের বপরাঁত, বার গোপন অবস্থা প্রকাশ্য অবস্থার 
বিপরীত, ধার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বাঁহ্ক অবস্থার বিপরখ্ত।, ষার উপ্পাস্থিত অবস্থা অনুপস্থিত: 
অবস্থার বিপরণত। 

আর এর ব্যাখ্যা হলো যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল হখরত মৃহাস্যান মৃসতাফা (স)-এর 
নবহওয়াতের কার্যক্রমকে তাঁর হিজরতের স্থল মদীনায় প্রাতষ্ঠিত করলেন এবং তথায় তাঁর 'শ্ীতশগলতা 
প্রাতান্ঠত হলো, আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর কলেমাকে বিজয় করলেন, থাকার 
আঁধবাস'গণের ঘরে ঘরে ইসলামকে ছাঁড়য়ে দিলেন, গহীত“পৃজক মশার দের মধ্য হতে যারা 
সেখানে ছিল, মুসলমানগণ তাদেরকে পরাভূত করল এবং সেথায় যে সকল আহলে কিতাব দিল, 
তারা মুসলমানদের অধীনস্থ হলো। তখন তথাকার ঘাহঃদ৭ ধর্মঘাজকগরণ হযরত রস,ল:ল্লাহ (স)-এর 
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১৬৬ ডাফস'রে তাবারাী 


প্রতি বিদ্বেয প্রকাশ করতে লাগলো এবং ঁহংসার বশবতর্ষ হয়ে তাঁর প্রত প্রকাশ্যে শত্রুতা ও 
[বিরোধিতা শুরু করে দিল। শুধুমাত্র মুষ্টিমের লোক ব্যতগত, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইসলামের প্রত হেদায়েত দান করেছেন এবং তারাই শুধু ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যেমন, আল্লাহ" 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, | 


A AB FR #53 AJ A Aff A ৪0 পা নটি এলি AS A A Ad এজ IAS ৩ 
৯ ধা « 

AA 04 14০০১ us pte! hac} 04 *ত) 302-23 wll 051 রি 2-523 

শা শি পা শা শা পা শপ Ed শা 


HA ঠা Cue পা art as A 245 


এ ul (৪১ ০০-০-৪ lo day 0০ (৫+৮৪-১1 


চে শা জা 


“তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও িতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান 
আনার পর বিদ্বেষ বশতঃ আবার তোমাদেরকে কাঁফররপে ফিরে পাবার আকাংখা করে”_ (সরা 
আয়াত নং ১০৯ ) বাকারা, আর তাদের সঙ্গে রসলভ্ীহ সে) ও তাঁর সাহাবীগণ এবং যাঁরা 
রসলংল্লাহ (স)-কে আশ্রয় দিয়েছেন ও তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের তুতা ও বিদ্বেষে আনসারদের 
স্রগোনতীয় দুষ্ট লোকেরা গোপনে সহযোগিতা করেছে। ভারা তদের শিরক ও জেহালতের কারণে 
অহঙ্কার করেছে? তারা আমাদের জন্য তাদের নাম প্রকাশ করেছে। কহতু আমরা তাদের নামধাম 
ও বংশ পাঁরচয় উল্লেখ করে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধ করতে চাই না। রসুল্ল্লীহ (স) ও তাঁর 
সাহাগণের হাতে হত্যা ও বন্দী হবার ভয়ে এবং য়াহদগগণ্র প্রাত মানসক আকষ'ণহেতু তাদেরকে 
এ বাপারে গোপনে সাহায্য ক রছে। যেহেতু তারা {শিরকের উপর প্রতিভ্ঠত ছিল এবং ইস্লাম 
সম্পকে কুধারণা ছিল। সৎঙরাং তারা যখন রসলুল্লাহ (স! ও তাঁর প্রাতি ঈমান আনয়নক।রখ 
সাহাবীগণের সাথে মিলিত হতো, তখন ভারা আত্মবক্ষ/র জন্য বলত, আমরা আল্লাহ্‌, তাঁর রসুল 
ও িরামতে বিশ্বাসী । এবং তারা যে শিরক ইত্যাদর মধ্যে প্রাতণ্ঠিত আছে, তা মুখে প্রকাশ করা 
হলে তাদের পোষণকৃত এসকল শিরকী আকাঁদার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার যে ঁবধান অব্ধাযরত 
আছে, তা তাদের নিজেদের হতে এডানোর উদ্দেশ্যে তারা এসব বলতো। আর যখন তারা 
তাদের ভাই ঘাহদশী, মুশটরক এবং মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর আনীত বিধান অদ্রঁকারকার'দের সাথে 
মিলিত হতো, তখন তারা তাদের সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতে গয়ে বলতো, আমরা তোমাদের সঙ্গেই 
আছ, আমরা তো মুস্লমানবের সাথে শুধু উপহাস করে থাকি। আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরোক্ত (৮ নং) 
আয়াতে বিশেষ ভাবে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন॥। আল্লাহ্‌ তা'আলার এ বাণ! দ্বারা তাদের সম্পকে 
এ সংবাদ দান করা উদ্দেশ্য যে, তারা 44 ৮৮1 (আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি ) এবং 
015 (৮8৮৮ (আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি ) এইরূপ বলে দাবী করে ( অথচ তারা 
তাদের এ দাবীতে সত্য নহে এবং তারা প্রকৃত ঈমানদার নহে ॥ বরং কপটতাপহ৭* অন্তরে রূপ দাবা 
করে থাকে)। আর আমরা ইতিপূর্বে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ করোছি যে, ঈমান শব্দের অথ সত্য 
বলে বিশ্বাস করা? আর আল্লাহ্‌ তা'আলার বণী ১৯3) (০-05-এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামতের 
দিবসে পুনরুৃথান। আর কিয়ামতের দিনকে ১১৫ 2১৭ (শেষ দিন) এজন্য নাম রাখা হয়েছে, 
যেহেতু তা সবশেষ দন, তারপর আর কোন দন নাই। এক্ষেত্রে কেউ যদি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, 
তা কিরপে হতে পারে যে, তারপর আর কোন [দিন নাই, অথচ আখেরাতের কোন বিরতি, শেষ ও 
ক্ষয়-লয় নাই 2 তদহন্তরে বলা হবে যে, আরবদের পরিভাষায় তো, ১38 (দিবসকে) তার পূববতর্ঁ 
রাতের কারণে নাম রাখা হয়েছে। সুতরাং যে দিনের পূর্বে কোন রাত অগ্রবতাঁ হবে না, তাকে 
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সরা বাকারা ১৬৭ 


দিবস নাম রাখা হবে না। আর কিরামতের দিন এমনি একগদন যার পরে সে রাত ভিন্ন অপর কোন 
রাত লাই, যে রাতের ভোরে কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে? অতএব সে দিনটিই (কিয়ামতের দিন) 
সর্বশেষ দিন। এজনাই আলাহ- তা'আলা ইহাকে ~~! »৯৫-] শেষ দিন বা পরকাল নাম য়েছেন 
এবং ইহাকে ৪-42 ০2-2 বেদ্ধাদিন) রূপে বিশোষত করেছেন? যেহেতু তারপর কোন রাত নাই। 


‘4 ad adr 


pe 32 শৌোলঞ"তর ব্যাখ্য! 


আর আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী “তারা ঈমানদার নয়” এর মাধ্যমে অল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের ঈমান 
নাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তিন গ্রয়ং তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে. তারা তাদের মুখে 
.বলে-আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান এনোছি। তাদের ঈমান ও পুনরুথানে 
স্বীকারোক্তি সংক্রান্ত তাদের বিস্বাস সম্পকে" তিনি যে সংবাদ দান করেছেন, তা সে ব্যাপ্যারে আল্লাহ্‌ 
পমথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং নবী করম (স)-কে তার পক্ষ হতে 


তা'আলার পক্ষ হতে তাদের প্রাত 
তাদের অন্তরে নিহত ব্তুর বিপরীত প্রকাশ করছে 


এমর্মে অধাহত. করা যে, যাবা মুখে তাঁর নিকট 
এবং তাদের আন্তরিক সংকলেপর বিরহন্ধে মনোভাব ব্যক্ত করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মুমিন নয় 


জাহ মিয়া সম্প্রনায় মনে করে যে, ঈমান শহধুমার্র মৌখিক স্বাঁকারোক্তির নায়, এতন্তিন্ন অন্যান্য 
আনংযঙ্গিক বিষয়।দ নয়, এ আয়াতে তাদের অভিমত বাতিল হওয়ার স্বপক্ষে প্রক/শ্া ইনিদে'শনা রয়েছে? 
ধেহেতু আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পকে” তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, তারা মুখে বলে 
“আমর। আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনেছি. ৮১ এরপর তন তাদ্রে মুমিন হওয়ার দাবাঁকে 
প্রত্যাখ্যান করেছেন কেননা তাদের আকাীদা-্বশ্বাস তাদের এ উক্তির সত্যতা স্বকার করে না। 


আর আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী ০৮-৯৮-৭৮13 (তার! ঈমানদার নয়) অথবি তারা বিশ্বাস 


করে বলে যে কথা বলে, তা সত্য লয়। 


নং আফয়তৈ ও তার বাখা! 
পা কি এ পা পর্ণ এটি পাঠ এপ GB পাতা পা পাপা এ? 
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পাও জেরা তা! “23 2 


“আল্লাহ ও মুমিনগণকে তাং! প্রতারিত করতে চায় । অথচ তাঁর! যে নিজেদের ছাড়া কাঁউকেও 
প্রতারিত করে না তা তার! বুঝতে পারে নল! 
ইমাম আবু জার তাবারী (র) বলেন, মুনাফিকগণ কতৃক তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও মুমনাদগকে প্রতারণা কর)র অথ” হলো তাদের অন্তরে যে সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যারোপ বরা 
লংকায়ত আছে, তার বিপরীতে বাঁহ কভাবে তাদের মুখে স্বগকারোক্ত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করা। যাতে 
তারা তাদের মৃখে প্রকাশকৃত উক্তির মাধামে আল্লাহ তা'আলার [বধা'ন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে 
পারে, যা তাদের ন্যায় মিথ্যারোপকারাীদের জন্য অবধারিত ছিল। যাঁদ তারা মৌখিক ভাবে বিদ্বান 
ও স্বীকারোক্তি নাকরঙো তবে তাদের জন্য কয়েদ অথবা হত্যা অবধারিত ছিল ॥ এটাই আল্লাহ্‌ 
তা'অ।লা ও তাঁর প্রত বিশ্বাস পোষণকারাী মুামনদের সাথে তাদের প্রতারণা 


যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মুনাফিকরা কিরূপে আল্লাহ তা'আলা ও মহমনদের প্রতারণা করে? 
চখঅ সে আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তার [বিশ্বাসের বিপরুশত দাব' মুখে প্রকাশ করে না। 
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১৬৮ তাফসশরে তাবারণী 


তদডুত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ এমন ব্যাঁফ্রুকে প্রতারক বলা নিষেধ করেন না, যে ব্যাস্ত আত্মরক্ষাতে* 
ভার অন্তরে গোপন রাখা বিষয়ের বিপরীত বস্তু প্রকাশ করে' আর এভাবে সে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম 
হয়। তদ্রুপ মৃনাফিক ব্যাক্তকে আল্লাহ তাআলা ও মুমিনগণের সাথে প্রতারণাকারখর্‌পে এজন্য 
নাম রাখা হয়েছে, যেহেত: সে হত্যা, বন্দীত্ব ও অন্যাবধ পাথণব শান্ত হতে বাঁচার জন্য গাত্বরক্ষাথেহ 
তার মুখে তা প্রকাশ করে থাকে! আর সে তা প্রকাশনা করে, গোপন করেছে। আর তার এ কাধ" 
যাঁদও পাঁথি'ব জগতে মুমিনদের প্রাত প্রতারণা হয়, মুলতঃ সে এর দ্বাব্রা স্বীয় আআাকেই প্রতারণা 
করে! ?কননা সে তার এ কাজের দ্বারা এটাই প্রকাশ করছে যেনো সে নিজের আত্মাকে এবং আত্মতৃপ্তি 
লাভ করছে, কাঙ্খিত বন্ধ দান করছে। অথড সে তত্বারা নঙ্গেকে ধহংসের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। 
এবং নিজেকে আল্লাহ্‌ তা'আলার গযব ও পশীড়াদায়ক শান্তির যা উপযোগ! করেছে, সে পূর্বে কখনো 
ভোগ করোন। সুতরাং এটা তার নিজের প্রতিই প্রতারণা । তার ধারণায় সে নিজ আতর প্রতি 
মঙ্গলকার, অথচ সে পারণামে নিজের ক্ষাতসাধনকারগ। যেমন আল্লাহ: তা'আলা ইরশাদ করেছেন-- 
*অথচ তারা নিজ আত্মাকে ব্যতগত অন্য কাউকে প্রতারত করে না কিন্তু তারা তা’ উপলাদ্ধ করে না।» 
ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর মুন বান্নাগণকে এমমে অঙাহত করা যে, মৃনাঁফকগণ 
তাদের কুফরী আচরণ, সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যারোপ দ্বারা তাদের প্রাতপালক আল্লাহ: তাআলাকে 
অসন্তুচ্ট করার কারণে তাদের আত্মার প্রত যে অনায়-আবচার করেছে, তারা তা অনঃভব-উপলাব 
করে না। অথচ তারা তাদের কাজের পারণাঁত সম্পকে” অন্ধত্বের মধোই অবিচল রয়েছে। 

আমরা আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করোছি, ইব্‌ন যায়েদ (রা)-এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ 
বলেছেন। 

ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বার্ণত আছে যে, তিনি বলেন, আম .আবদর রহমান ইবন যায়েদ 
(র)-কে আল্লাহ্‌ তা'আলার বণণ 01 155,1 02১-)19 91 ১১৯৯৭ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছি। তানি 
বলেন, এরা মুনাফিক। তারা বাহ্যকভাবে যা প্রকাশ করছে, তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ও মত্রীমন- 
দগকে প্রতারিত করছে। 


এ আয়াত সহস্পচ্ট প্রমাণ বহন করে যে, যারা আল্লাহ্‌ তাআলার একত্ববাদ জানা সত্বেও হঠকারতা 


বশতঃ তাঁর সাথে কফ7র+ করে, তাদের বাতগৃত অন্য কাউকেও আযাব দেবেন না এ ধারণা মিথ্যা হবার... 


জন্য এ আয়াতই যথেচ্ট। 


কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিফাক ও তাঁর এবং মহামনদের সাহত প্রতারণা করা দ্বারা যাদেরকে 
বিশেষত করেছেন, তাদের সম্পকে" [তিনি সংবাদ দান করেছেন যে, তারা যে বাতলের উপর 
প্রাতিষ্ঠিত সে সম্পকে ভারা অনুভ্ীতই রাখে না। আর [তান এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তারা তাদের 
প্রতারণা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা ও ঈমানদারগণকে প্রতা্রত করছে বলে যে ধারণা করে, মূলতঃ তারা 
তা দ্বারা নিজেরাই প্রতারিত হয়! অহঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, যদ্বারা তারা 
আল্লাহ্‌র নবগর নবুওধাতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর সাথে কুফরী আফশদা পোষণ করেছে এবং 
যা দ্বারা তারা নিজ ধারণায় মুমিন হওয়ার দাবগতে িথ্যাচারতার আশ্রয় নিয়েছে, অথচ তারা 
কুফরখতেই লিপ্ত ছিলো। তাদের এ মিথ্যারোপের কারণে তাদের জন্য পড়াদায়ক শান্তি রয়েছে। 


কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, এটা জানা কথা যে, বা'বে 2-150, (মফাআলা) দুশট ফায়েল ব্যতীত 
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+ 


সংরা বাকারা ১৬৯ 


হয় না অথাৎ এটা ০5 )1১০.৩র অর্থ দান করে)। যেমন তোমার উক্ত 4৮৮1 ০) (আমি তোনার 
তাইধের সাথে মারামারি করেছি)। এ)! তি (আগ তোমার [তার সঙ্গে একতে বসৌছ। যখন 
উভয়ে একে অনাকে প্রহার করার শরীক হয়েছে এবং উভয়ে একে অনোর সাথে বসায় শরাঁক হয়েছে। 


আর যখন ৯} (ক্রিয়াপদ)-ট তাদের দুইজনের একজন হতে সম্পাদিত হয়, তখন বলা হয়, 
৬5 2:১৮ (আম ভোমার ভাইকে প্রহার করোছ) এবং এ) এ ৮৮৮৯ (“আনি তোমার পিতার 
নিকট বসোছি)। সংতরাং যে ঘুনাফিক সম্পকে €১৬ (প্রতারিত করেছে) 'ক্রয়াপদ "টি ব্যবহৃত 
হয়েছে, তার বেলায় এটা বলা জারেয হবে যে, আল্লাহ্‌ ত।'আলা এবং মুমিনগণ ও তার সাথে 
প্রতারণা করেছেন। তদহুত্তরে বলা হবে যে, আরবী ভাষায় স্হাবজ্ঞ বলে খ্যাত কোন কোন ব্যাক্ত 
বলেছেন এ হলো একটি হরফ যা’ এরপে ব্যবহৃত হয়েছে। অথ 6১৬০ শব্দটি ০১515--এর 
ওযনে (আলিফ যোগে) ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু তা 0৯৪2 অর্থে বাবহত। অবশ্য আরবদের কথোপকথনে 


ভা পা পা এ] তারা 
এর্‌প শব্দের বাবহার নগণ?? যেখন তাদের উক্তি ক! 41015 বা এ) ৩৪৪৪ (আল্লাহ্‌ তোমাকে 
ধংস করুন) অথে ব্যবহৃত হয়। 
আমার মতে কথাটি যেমন বলা হয়েছে, তদ্রুপ নয়। বরং তা ০)০15-$ পারস্পারিক শরীক অর্থেই 
ব্যবহৃত যা’ দু'টি ফ'য়েল (কচ) ব্যতীত গংঘাঁটিত হয় না। যেগন, আরবদের কথোপকথনে সকল 
00515 8 ও JU, ক্ষেত্রে এটাই জানা যায়। আর তা" হলো খুনাইফক মৌখিক মিথ্যা বলার ঘাধ্যমে 
আল্লাহ: তা'আলার সাথে প্রতারণা করে যার বিবরণ ইতিপৃবে উল্লেখিত হয়েছে তার দুরদাশ তার 
দ্বারা পরকালের যে ম্যান্তর আশা তার ছিল, আল্লাহ্‌ ত! থেকে তাকে বাগিত ও লাঁজ্জত করে যে 
শান্তর বিধান দিয়েছেন, এটাই যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে হ৪০জ। যেমন, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
অন্যত্র তাঁর বাণীর মাধ্যমে এমমে সংবাদ দান করেছেন £ 


AJIT aad 739. A Sala Bar a3 aa3 AG Jr eA BD ভিলা হা re 
(৬) sl (1 ৮৫45 ১ ১০০০ ৫7 ৬৯৭১ (৯1 19787 ১ 33-3) (৫ ০৯৮78 J, 
a Ld গা কার্ট শি a গা 
পান ASF পাল 


ie L-3l 19১ 1১১০-) 
শি Cad 


«আর কাছ্িররা যেন এর্‌প ধারণা না ন্করে যে, আনি যে তাদ্রেকে অবকাশ দান করাছি, তা তাদের 
নিজের জন্য মঈলঙ্গনক। বরং আম তাদের অবকাশ দিয়ে থাকি পাপের মধ্যে বেড়ে যাবার জন্যে” 
‘স্‌রা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৭৮) 


আর সে অর্থে যা তান িন্মোক্ত আয়াতের মধ্যে সংবাদ দান করেছেন মে, আখেরাতে তান 
তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ 


AJ 498 Arad oAJIA 9০] “eA G7 Ie Jar a3 34 ঠ দল রণ 


- 5) 5-5 ০ ৩7878 (9১5 19221 88341 cli dally sical Us (UE - 
পা শি পা পল = 


“যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও স্রশলোকেরা মুমিনদের লক্ষ্য করে বলবে, আমাদের জন্য একটু 
অপেক্ষা কর, আমর। তোমাদের নূর হতে একট আলো সংগ্রহ করব"_-(সেরা হাদণীদ £ ৫৭/১৩)! 
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১৭০ তাফস'রে তাবারণ 


সুতরাং এটা JU ও ০)৮৬৮এর ওঘনে ব্যবহৃত যাবতধয় বাক্যের অথের ন্যায়ই অথ দান 
করবে (অর্থাং এখানেও 4৮৬০ পারস্পাঁরক অংশ গ্রহণ তথা ৩5 ১১4 অর্থেই ব্যবহত হয়েছে) 


আর কোন কোন বছর ব্যাকরণাঁবদ বলতেন যে, উভয় পক্ষের অংশ গ্রহণ ছাড়া ++ সম্পন্ন হয় 
না" কস্থ এ। ০৯০০৬ বাক্যাংশটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে এবং 
তাদের এ ধারণায় আল্লাহু তা'আলার সাথে প্রতারণা করছে যে, তাদেরকে এজন্য শাস্তি দেওয়া হবে 
না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী ১৮১০ 3। ০352-৯২ ৮১-এর মাধ্যমে তাঁর সৃণ্টিকে 
বাস্তব ঘটনা অবহিত করার তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এর িপরণত বাস্তবতা জানতে 
পেরেছে। 


ইমাম আবু জাফর বলেন, আর কেউ কেউ বলেছেন, ০১১৪১ 125-এর অথ হচ্ছে ped gate 
44 5৪-1%2-)0 “তারা একান্তভ:বে তাদের নিজেদেরকেই প্রতারিত করে।” আর অনেক ক্ষেতে 
51-5এর ওযনে সংঘাটিত ক্রিয়া একপক্ষ হতেও হতে পারে। 


টিপি a 2 Aad তিক পা কালা 


৮৪৮51 31 ০১৪০৬ ৬১-এর ব্যাখ্যা 


আমাদেরকে বাঁ কেউ এ প্রশ্ন করে যে, মন্গাফিকরা সত্যের পক্ষে তাদের জীবন, সম্পদ ও 
পারবার-পাঁরজনের নিরাপত্তার অন্য তাদের মুখ দিয়ে যা প্রকাশ করেছে তার মাধ্যমে ভারা মনন 
দের কি প্রতারণা করেনি ? এমনকি তাদের পার্থিব নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। যদিও তারা তাদের 


পরকালের ব্যাপারে স্বয়ং প্রভাইরতই রয়ে গিয়েছে । 


উত্তরে বলা যার যে, এরুপ বলা ভুল হবে যে, তারা মাঁষনদেরকে প্রতারিত করেছে। কারণ আমরা 
যখন এরপ বলব, তখন আমরা মুমিনগণের প্রতি প্রকৃতই প্রভারণা কার্যকর হরেছে বলে সাবান্ত 
করব। যেমন, আমরা যা বাল অমুক বাড অমুক বাক্তকে হত্যা করেছে_তথন আমরা তার জন্য 
প্রকৃতই হত্যা সাব্যস্ত করব। 'ঁকন্ত আমরা তো এরূপ বলছ যে, মুনাফিকরা তাদের প্রতিপালক 
আল্লাহ তা'আলা এবং মুসনদেরকে প্রতারিত করছে, কিন্তু তারা তাঁদেরকে প্রতারিত করে নাই, বরং 
তা দ্বারা তারা নিজেদের আমাকেই প্রতারিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন, “তারা 
, ব্যাপারট এর্‌প যেমন কোন ব্যক্ত অন্য কোন বাক্তির সাথে 


t 


কেবল নজেকে প্রতারত করেছে 
মারামারিতে লপ্ত হরেছে এবং বরং নিহত হরেছে, কিন্তু তার সাথ'কে হত্যা করতে পারেন, সে 
ব্যাক্তর বেলার বলা হয় যে, &৮4৪5 ১) 2-২২ +]3 ৬১৯ ৩55.55 “অনুক অমুকের সাথে 
মারারামারত লিপ্ত হয়েছে কন্তু লে নিজেকে ব্যতশত কাউকে হত্যা করে নাই।” 


এক্ষেত্রে তুমি তার জন্য তার পাথশীর সাথে মারামাগ্রতে লিপ্ত হওয়া সাব্যস্ত করেছ, সে তার 
সাথণকে হত্যা করা নিষেধ করেছে এবং সে নিজ আত্মাকে হত্যা করা সাব্যস্ত করেছে। তদ্রুপ তুমি 
এক্ষেত্রে বলবে যে, মুনাফিক তার প্রাতপালক আল্লাহ তাআলা এবং মুমিনদের সাথে প্রতাব্ণায় 
লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সে তার নিজ আত্মাকে ভিন্ন অন্য কাউকে প্রতারিত কণ্নে। সুতরাং তৃঠি আল্লাহ 
তা'আলা এবং মৃ'ননগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হওয়াকে গাব্যন্ত করবে কিন্তু সেতার আত্মা ভিন্ন 
অন্য কাউকে প্রতারিত করা নিষেধ তথা অন্বীঁকার করবে। কেননা, সেই প্রতারণাকারশ-_ যার প্রতারণা 
সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছেছে এবং কাজটি বাস্তবে তার দ্বারা সংঘটিত হরেছে। কারণ ম:নাফিকরা নিজেদেরকে 
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সরা বাকায়া ১৭১ 


ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দিতে পারোন। কেননা তারা প্রতারণা করার গয় কিদবা প্রতারণা কয়ার 
পূর্বে তাদের কোন সম্পদ বা স্বজন এরুপ ছিল না যার 'মালিক মুসল্দানরা হয়েছিল এবং তারা 
প্রত'রণা দ্ব না মুসলখানদের.থেকে তা উদ্ধার করেছে। তারা তো তাদের মিথ্যা এবং অন্তরে নিহিত 
ধনুর বপর|ীত প্রক্তাশ করে উহার প্রতিরোধ করেছে মার, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদ, জীবন 
ও পাঁরবার-পারজন সম্পকে তাদের বাহ্যক কর্ম কাণ্ডের উপর ভিত্তি করে সেই হুকুমের সাথে হহকুম 
দান করেছেন, যার প্রতি তারা ধমণ্গত ভাবে নিজেদেরকে সম্পাঁক্ত করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের লুকাঁয়ত ব্যয় সম্পর্কে পূর্ণ অকহিত ছিলেন! বস্তুত সেই তো প্রতারণকারঈ ষে অনাকে তার 
বস্তু হতে ধোঁকা দিয়েছে, অথচ প্রতারিত ব্যক্তি তার সঙ্গে প্রতারণাকার+র প্রতারণাহ্থুল সম্পকে অবহত 
ছিলনা! অবশ্য পারস্পরিক প্রতারণাকারণ তার প্রাতিপক্ষ তাকে প্রতারণা করা সম্পকে পণতরপে 
ভবাঁহত থাকে। আর তার প্রতারণা প্রাঁতপক্ষের উপর কার্যকর না হওয়া তার নিকট অপছন্দন*য়। 
বরং যে তাকে সম্ভপণণে প্রতারত করবে বলে ধারণা করে, সে তো তার ব্যাপারে সতক থাকে। যাতে 
সে এমন চডড়ান্ত সমায় পেশছে যায়, ষথায় পেশছার পরিণামে শান্ত কার্যকর করা ধৃতি যুক্ত হয় 
এবং এভাবে তার উপর শান্ত প্রয়োগের যোঁক্রিকতা প্থত্ব লাভ করে। আর ধোঁকাদানকারখ ধোঁক্যি- 
দানকালে তার নিজের অবস্থা সম্পকে” অবাহত থাকে না। আর সে তার আভ্যন্তরধণ অবস্থা সম্পকে 
অবাহত হওয়ার ব্যাপারে পাঁরচিত থাকে না। আর ধোঁকাদানকারশকে অবকাশ দান করা এবং তার 
অপরাধের জন্য তাকে শান্তি দানে দগঘ'সত্রিতার কারণ এই যে, যেন ধোঁকাবাজ তার দুহকমেরি 
আঁকা ও অবাধ্যতার 'ফাঁরাপ্ত দীঘ যত হওরার মাধ্যমে শাস্তিযোগ। হওয়ার সীমায় গিয়ে পেঁছে। 
আর সে চড়ান্ত সীমা হুল প্রতারিত ব্যক্তির প্রত অধিক পাঁরমাণে নমনীয়তা প্রদর্শন করা ও 
দীর্ঘ সময় পথভ্ত তাকে অবকাশ দেয়া ৷ সুতরাং মুনাফিক ব্যক্তি মূলত নিজেকেই প্রতারণা করে, যাকে 
প্রতারণা কর. বলে সে কল্পনা করে তাকে নয়। কারণ, তার অবস্থা ঠিক তাই ছিল, যা আমরা 
এক্ষনে বর্ণনা করোছি। আর মুনাফিক তার প্রাতপালক আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং ম্ীনদেরকে প্রতারিত 
করার ব্যাপারটও ঠিক তদ্রুপ ছল, যা আমরা এখানে উল্লেখ করোছি। 


আর সে তার এ প্রতারণা দ্বারা মলেতঃ নিজকে ছাড়া অপর কাউকে প্রতারণা করে না। যেহেতু সে 
ভার এ কাজের দ্বারা নিজেকেই ধহংসোন্মুথখ করে এবং ক্ষাতির সম্নংখশীন হয--তাই ০94৯-4১ 
কিরাদাটির স্থলে ০৪831 31 ০১৭৯৪ ৯ কিরাআতটিই বিশুদ্ধ কিরাআতরপে গণ্য হাওয়া 
অপরিহার্য কেননা €১'=, শব্দটি প্রতারণাকে বিশুদ্ধ রুপে বহঝাবার, জন্য যথেষ্ট নয়। আর 
€১শব্দটি প্রতারণাকে বিশহদ্ধরূপে বুঝনোর জন্য ষথেষ্ট। | 


আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, মুনাফিক প্বীয় আত্মার প্রত মহান আল্লাহ্‌র শাস্তিকে আবার 
করেছে যেহেতু সে তার মুনাফকণর মাধ্যমে তার প্রাতপালক আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রসূল এবং 
মৃমিনগণের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হুয়েছে। এজন্যই যাঁরা ৫44-31 ১) ০394৯২ ৮2 পাঠ 
করেন, তাঁদের গকপ়াআত ই শুদ্ধ হাওয়া অনিবার্য রুপে প্রমাণিত হয়েছে আর এতে একথারও প্রমাণ 
পাওয়া যায় যে যাঁরা ০১১৯৪ 149 পাঠ করেন, তাঁদের কিরাআত ০১৪-৯-২ ৮১ রে পাঠকারীগণের 
'িরাআাতের তুলনায় উত্তন॥ কেননা আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরুতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ 
দিয়েছেন যে, তারা অল্লাহ তা'অলা এবং মুমিনদের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। সুতরাং যা 
তাদের কমণকাণ্ড থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তা অদ্বীকার করা অসস্ভব। কারণ এটা অর্থগত দিক দিয়ে 
পরস্পর বিরোধণ। আর তা আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভনধয় নয়। 
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১৭২ তাফসীরে তাবারী 


Aaja তাত 
০0৪০১৯4২ স্ঞোঞএক ব্যাথ্য। 
আল্লাহ্‌ তা’আলার বাণী ১১৭৬ 15 ( আর তারা অনুভব করে না )-এর অর্থ হচ্ছে ০৯)১- (০5 
তারা উপলাঁন্ধ করে না। যেমন বলা হয়, 44১৯43) $৯3 ১-১) 10৬78 ০9৬ ১৯৫ ৮ (অমুক এ 
বযয়টি অনুভব করেনাই* সে তা অনুভব করে না)! যখন সে বিষয়টি উপলান্ধ করে না এবং জানে 
না! এর মূল উৎস 15 ও 13৯ ব্যব্হত হয়। যেমন কোন কাঁব বলেছেন-- 
ঠি পার্ল & পা এ ৪ ঠিতর্ণা সিল এ 523 Sor ajar adr ad 6dr 


০৮১51 15:-৯ 12-139 133) এ] ০৯৯1 ৯719-48 ৮) 5 ৫! ১২৯ 


শালা কা লা 
তোরা অংশের মধ্যে কমাঁত করেছে কিন্তু কেউ তা অনদভব করে নাই অতঃপর তারা তা পূর্ণ 
করেছে এবং বলেছে, কি চমংকার স:ন্দর বণ্টন।) এখানে +-:০৯৫% ৮ বাক্যবশ দ্বারা কেউ তা 
উপলান্ধ করে নাই এবং জানে নাই অর্থ করা হয়েছে। 
তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পকে সংলাদ দিয়েছেন, তারা এ সত্য উপলান্ধ করতে 
পারে নাই বে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবক।শ দানের মাধ্যমে তদের সাথে শান্তির ব্যবস্থা 
করেছেন। 


যা হিল শ্রারাহ্‌র পক্ষ হতে তানের জন্য দলটল-প্রমাণ চ-ড়াস্ত করা এংং তাদের পক্ষ হতে গুযর 
আপাতত পেশ করার পথ বন্ধ করা: আর তা স্বয়ং তাদের পক্ষ হতে আক্মপ্রব্ণনা ব্যতীত আর কিছ 
নয়, যার পারণাম আখেরাতে অত্যন্ত ভয়াবহ । 


যেমন, ইবনে খ্য়াহ্‌ব (র) হতে বাঁণতি আছে যে,তিনি বলেন, আমি ইবনে যায়েদ কো-কে 
0১১52-3 ay rai] NY 0325৯ ৮৪ এ আরাহ প্রসঙ্গে িজ্ঞাপা করেছি। তান তদুত্তরে 
বলেছেন, তারা কুফর ও মুনাফিক ইত্যাদি যা কিছু গোপন রেখেছে, তা তাদের জন্যই হয়েছে 
অংত্মঘাতমূলক কাজ, তারা উপলা্ধ করে না। অতঃপর তান আল্লাহ তা'আলার বাণী ৮১ 
৮৭৫৯৯ এ! পরই হতে আর করে ০২৫0৮ ৯5-57-১১০১ পযন্ত তিলাওয়াত করেন। 
আর বলেন, তারা হচ্ছে মুনযীকক আর [তিনি ৬: ১৮-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ধারণা করেছে 
যে, তানের ঈমান তোমাদের নিকট তাদের জন্য উপকারী হবে। 


পানি aw age র্ত Had Sod Jor Le 3 adr পাপ Bord A 44955 
- 03-382 1955 lacy saddle ৯৬-3১-৮5০5 BAIS ০১১৫ টি ০৪05) 
Cd Cad ad শি পলি শি 


(১০) তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে} অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধ বৃদ্ধ করেছেন" এবং 
তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি কারণ তার] মিথ্যাচারী। 
Irs a aS A 
09১৯ পি$-1558 এর ব্যাখা! 

১৯০১ প্ব্যোধ), শব্দটি মুলতঃ ৮৯০ (অস স্থতা রোগ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তা দৈহিক 
ও আত্মিক উভয়াবধ অসুস্থতার অথেই ব্যবহৃত হতে থাকে! আল্লাহ্‌ তা'আলা এ সংবাদ দান 
করেছেন যে, মুনাফিকদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে! আর তদের অন্তরে রোগব্যাধি থাকার বিষয়ে সংবাদ 
দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে যে সকল বিশ্বাসগত ব্যাধি রয়েছে, তা উদ্দেশ্য 
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সুরা বাকা ৯৭৩ 


করেছেন। কজু দিলের রোগব্যাধি সংক্রান্ত সংবাদ দ্বারা তাদের অন্তরের বিশ্বাসগত ব্যাঁধকে বুঝানো 
হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে অগ্তর সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া এবং তাদ্রে অন্তরের অধস্থাদি ও বিশ্বাস 
সমূহের [বরণের প্রত ইাঞ্চত দেওরার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে নাই। যেমন, কাব উমার 
ইবনে লাজা বলেছেন -- 


do a AI পণ শা ESS পপ TRS পাতা পা 
1)1$-1 ৮৫-7১-১1৮5 ৩) ৬০15 9 545৯] mse ১ 
“শহরে হট্টগোল হয় ধায় তুমি তাকে [তিরদকার করো না। তাদের বাজারে তারা দিনে চাঁদ 
দেখেছে” অথতি ঢোখে রামাঁঝাম দেখেছে । এখানে কাব নগরে হট্রগোল হয় বলে নগর অর্থে 
নগরবাপী বাঝয়েছেন। আর নগর শম্পীক্ত সংবাদ দান ক্ষেত্রে তাঁর উদ্দেশ্য সম্"র্কে শ্রোতাগণ 
অংগত ছিল [িধয় তার আধবাসশগণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনশয়তা অবশিষ্ট ছিল না! 


অনুর:প ভাবে কাব আনতারা আল-আ*বাসগ বলেন, 
পাছত বর্ণ তি ভিলা তে ad A LAA or PALA awe Gr 
eB ed 8 ১ SAS OSU alld el এ ১৬ 
1 পা তা পা ৩৩ ন 
“হে মালেকের কন্যা! তুমি যা ভান নাই, সে বিষয়ে তুমি যদি অজ্ঞ থাক, তবে কেন তুমি তা 
অশ্বকে জিজ্ঞাসা কর নাই ৮ এখানে কার 92811 এশা এ ০১৬ তুমি ঘোড়ার আঁধকারখ বা 
ঘোড় সওয়ারদের প্রশ্ন কর নাই কেন, এ অর্থই ব্যাঝয়েছেন। 


আর এ অর্থেই আরবগণ বলে থাকেন, ওত) এ 0০58 “হে আল্লাহ্‌র ঘোড়া ! তুমি আরোহণ 
কর” দ্বারা তাঁরা 1১:31 এড ০০০ ০০৬০০ “হে আল্লাহর ঘোড়ার মানিক বা আরোহীগণ ! ভোমরা 
আরোহণ কর”, অথ গ্রহণ করেন। আর আরবদের মাঝে এরপ ব্যবহারের প্রমাণ এতো অধিক যে, 
তা কোন কিতাবে আবদ্ধ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমরা যতটুকু উল্লেখ করেছ, যার বুঝার তাণওফৰক 
আঁজ“ত হয়েছে, তার জন্য এ তুটুকুই যথেম্ট। 


তদ্রুপ আল্লাহ তাআলার বাণী ১৯১১ 18৫42153 ৩৪-এর অর্থ হচ্ছে, ০৯০ ৮৪4) ১৪ 251 ডে 
“তাদের অন্তরের বিশ্ধাসের মধো ব্যাধ রয়েছে,” আর “তাদের অন্তরের শ্বাসের মধ্যে” বলজে, 
তাদের যে সকল বিশ্বাস উদ্দেশ্য, যা তারা দন সম্পকে এবং মৃহাধ্মাদ সে) ও আল্লাহ তা'আলার 
“নিকট হতে তান যা আনয়ন করেছেন, তংসম্পকে্ শ্বাস করার প্রশ্নে তাদের রোগবাধি রয়েছে। 
আর এখানে তাদের আকাগনাীব*্বাস সম্পর্ক প্রকাশ্য সংবাদ দান করার পারবতে* তাদের অন্তর 
সম্পকে সংবাদ দানকেই ষথে্ট মনে করা হয়েছে। 


আর তাদের অন্তরের বিশ্বাসের মধে। যে ব্যাধির কথ্য আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন এবং যা 
আমরা ইীতপ্‌বে আলোচনা করেছ, তা হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তিনি আল্লাহ তাআলার পক্ষ 
হতে যা আনয়ন করেছেন, তৎসম্পাকিতি তাদের সন্দেহ-সংশয় এবং এক্ষেত্রে তাদের 'সিদ্ধান্তহীনতা ও 
দোদুল্যমানতা। ফলে তারা প্রকৃত ঈমানদারগর সাথে তার উপর বিশ্বাস করে না এবং যথাথ* মুশরিক 
সুলভ মনোবাত্তসহ্‌ অদ্বকারও করে না। বরং তাদের অবস্থা ঠিক তাই যার সাথে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে বিশেষিত করেছেনঃ 


টি) I শাল রি #1. ] পপ] পনর La ar) 


FY tn ৬) J, ৮১১২০ 1 ১ ৫1১ G2" Ozt5254 
ad পর লগ a ad Lad 


Wwww.almodina.com 


১৭৪ তাফলশয্লে ভাবা রণ 


“তারা এ দুই অবস্থার মাঝে দোদুল্যমান, তারা এদিকেও নয্ন, ওদিকেও নয়’'-(সুরা নিসাঃ ১৪৩)! 
যেমন বলা হয়ে থাকে ৰে, ১২110৯৩6১৮৮ ০১৬ অমুক এবিষয়ে ব্যাধগ্রস্ত অথবি সংৎকল্পে 
৭ব“ল এবং তাতে বিশুদ্ধ আভমত পোষণ করে না। 

আমরা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বণনা করেছি, এক্স বাখণায় মুফাসাসরগণের অনুরূপ উক্তি প্রকাশা- 
ভাবে বিধৃত হয়েছে । হারা এরংপ উক্ত করেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা 


ইবনে আববাস (রা) হতে বণিতি আছে বে, তিনি ১১১৮ 16-1914 ৫-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথাৎ 
সন্দেহ-সংশয়। আর দাহৃহাক (রহ)-এর সনদে ইবনে আব্বাস (রা) হতে যাঁণত আছে ষে, তিনি 


বলেছেন, এখানে ১৯১৫ শব্দটি মোনাফিক অথে ব্যবহৃত হয়েছে। 


ইবনে আব্বাস (পা), ইবনে মাসউদ (কা) এবং রসলবল্লাহ (স)- এর কিছু সংখাক সাহাবীর মতে 
আলোচ্য আয়াতে ১১১ শব্দটি সন্দেহ থে" ব্যবহৃত হয়েছে। 


আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ রো হতে বাঁণ'ত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লহ তা'আল যন বাণী 
১৯১১ ৪7517 ঞ (“তাদের অন্তর ব্যাধি রয়েছে”) এটা হচ্ছে দীন সম্পাকতি আত্ম বাধি, দৈহিক 
ব্যাধ নহে । তিনি বলেন, আর তারা হচ্ছে মুনাঁফক$ কাতানাহ (রহ' হতে বাঁণত অছে যে, তান 
এর ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তাদের অন্তরে সন্দেহ সংশয় রয়েছে। 


আর রব ‘ইবনে আনাস রা) হতে বার্ণ'ত আছ যে, ভান ১১১ ৮$-8908 ৩-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, এরা হচ্ছে মুনাফিক। আর তাদের অন্তরে যে ব্যাধি রয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 
জাত ও সিফাত প্রসঙ্গে তাদের অন্তরে লালত স্দেহ-সংশয়। 


আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রা) হতে বাঁণত আছে যে, তিনি ০! 0585 94 ঢা) ৩৪ 
১৯১5530052৮ আয়াতটি ১09-1214: এ পযন্ত হিলাওরাত করেন! = ন বলেন, এখানে 
উল্লোখত ব্যাধি হচ্ছে সেই সন্দেহ-সংশয়, বা ইসল।ম সম্পকে তাদের মনে স্থান গেয়েছে । 


Pad চা ঠঠলা পাপা 
৮,4 401 ৮৯১1১ এর ব্যাথযা 

আমরা সবেমা প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অন্তরে যে ব্যাধি থাকার বিবরণ 
দিয়েছেন, তা হচ্ছে তাদের অন্তরের বিশ্বাস, তাদের দীনসমৃহ, মুহাত্মাদ ।স) তাঁর নবুওয়াত এবং 
1তনি যা নিয়ে এসেছেন এসব ক্ষেত্রে তারা যে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রাতদ্ঠিত আছে, সে সব সন্দেহ ! 
আর আল্ল হ্‌ তা'আলা তাদের যে ব্যাধ বান্ধত করেছেন বলে সংবাদ দিয়েছেন, তা ঠিক এই বার্ধত" 
করণের পর্বে তাদের অন্তরে যে সন্দেহ ও অ'স্থরতা ছিল তারই অনুর-প ও সমতুল্য । এরপর তাদের 
অন্তরে এই বাদ্বতকরণের পূর্বে আল্লাহ্‌ক্স বিধানসমৃহা ও অবশ্য পালনীয় কতব্যসবৃহ সম্পকে ষে 
সন্দেহ ও আঁস্থরতা হল, যাকে মুনাফিকরা বাঁড়য়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পবর্পেক্ষা 
অধিক পরিমাণে বান্ধত করে দিয়েছেন। কেননা তারা যে ব্যাধির কারণে এ শুশ্নেও সন্দেহ করেছে, 
যা তাদের অন্তরে নতুন করে সণ্টি হয়েছে এবং যে সন্দেহ-সংশয় তাঁর বধানসমুহে অবশ্য 
পালনখয় অদেশসমূহের ব্যাপারে পূর্ব হতেই তাদের অন্তরে বিরাজত ছিল । মুমনদের ঈমান ব.দ্ধি 
পেয়েছে, কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র িধানসমহ ও অবশ্য পালনগয় কর্তব্যসম.হের উপর ইতিপূ্বে 
প্রাতস্ঠিত ছিলেন। যখন তাঁরা ঈমান আনয়ন করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র যে বিধান ও অবশ্য পালনীয় 
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সরা বাকারা ১৭৫ 


কত বাসম্‌হ সম্পতক' তাঁদের ি্রাঞ্রমান ঈমান অধিকতম বৃদ্ধি পেয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর পবিত্র বাণীর মধ্য ইরশাদ করেছেন 
asl পক ভি গলা fa | Fade adie JIN an aJs তি Boal ud a3 তত 


1381 add ০৮৪ - ৩৩৭ ১১-৯4-2১10 al ০9378 ur ed Ds jill 13 ) 


দি LL 
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ul Ler) [bd Sed ১২ ১০ rss! ০-82-9) 1 - 0১০৫ নিপা ৯5 ill প৪-5১1১-8 
rag পা a3’ age a A 


(21511) - 03238 pas 13780790829 


“যখনই কোন সূরা অবতণী '“ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান 
বৃদ্ধি করল ? যারা মুমিন এতো তাদেরই ঈমান ব্‌দ্ধ রে এবং তারাই আনদ্দিত হয়। আর যাদের 
অন্তরে ব্যার্ধ আছে এটা তাদের কঙল্গ:ষৃতার সাথে আরো কলুযতা ষৃক্ত করে এবং তাদের মততুযু হস 
কুফুরী অবস্থায় ।” (সরা তওবা--১২৪-২৫) 

অতএব মুনাফিকদের কলুযতা অধিক পাঁওমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, হা আমরা উল্লেখ করেছি, আর 
বাদ্প্রাপ্ত হয় মুমিনদের ঈমানও, তা অন্ধকতর বদ্ধ পেয়েছে, যে সম্বন্ধে আমরা বণণনা করোছ। 
এট!ই আয়াতের সর্বসম্মত ব্যাখ্যা । ব্যাখ্যাকারগর র মধ্য হতে যাঁরা এরুপ বলেছেন, তাঁদের কতেক 
সম্পর্কে আলোচনা এই যে" 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাঁণত আছে যে, তান 19৮ এ! ১১13-৮এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে সন্দেহ বন্ধ করে দিয়েছেন! 


ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রস্‌ল্লাহ (স)-এর কহু সংখ্যক সাহাবী হতে 
বার্ণত আছে যে, তাঁরা (৮১+ 4) 8১9 এর ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্দেহ 
সংশয় বাঁদ্ধ করেছেন।, 


কাহাদাহ রে) হতে বর্ণ'ত আছে যে, 1তাঁন আল্লাহ তা'আলার বাণী (৯১ এ! **১/১-/এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে আল্গাহ তা'আলা তাঁর হুকুমের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় বৃদ্ধি 


ক্ষরেহেনা 


ইবনে যাধেদ (রা) হতে বাঁণতি আছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ৯১3 8 ০১৮" প$-১1-৯ ৩ 
৮৮৮৭ 4)1-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ভাদের কলুষভা বৃন্ধ করেহেন। অর তান এর সমর্থনে-সংরা 
তওবার ১২৪-২৫ নং আয়াতাঁট তিলাওয়াত করে বলেন, ৪:3৮ $1 Ue 5০৯০ ৮৪01 192 
তাদের অসদাচরণ ও পথভ্রঘ্টতা অধিক পরিমাণে বৃ পেয়েছে। 

রবী (রহ) হতে বাণত, তিনি ৮১০ এ ₹৯১১-$-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
ঠ্ও ৮ 9 পারা কী পালি 


পি-) ৮৮১-০ ০$-1১এর ব্যাখ্যা, 


ইমাম আব: জাফর তাবারপ্ প্নেহ) বলেন, ০**-) শব্দটি ৮০৯ (বেদনাদায়ক) অর্থে” ব্যবহৃত হয়েছে। 
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১৭৬ তাফসীরে তাবারশ 


আর এর অর্থ হচ্ছে ৮1১4 ৮৮9৮ 479 (আর তাদের জন্য রয়েছে পাঁড়াদায়ক শান্ত) ৷ ৮) ইসমে 
ফা+য়েল _ এর শব্দটিকে ॥=-!! সিফাতে মুশ।ব্বাহর্‌পে পারবাঁততি করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়ে 
থাকে ৮5 ৮০৮ অথণীং ৮৬*বেরনাদায়ক প্রহার । আর যেমন ০৯১১9 1১৯৮8) ৮2578 BH 
অর্থাং “আল্লাহ দ্রাজালা আকাশ মন্ডলশ ও পৃথিবীর শ্রচ্টা”। এখানে & 548 শব্দটি 6১০৮ অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ অর্থেই আমর ইবন মা'দগকারাধ জ.বায়দণ বলেছেনঃ 

৮৩0 acu এ এজ পাঠ JAD ডে ead av 
Cams anol 5 ৪28) 55 ৮ ৮০০৮1109571 Lima ০71 


“এমন কোন আহবানকারী শ্রোতা ফুলগুস্থ আছে কি, থে আমাকে পত পল্লাবত করবে, যখন 
আমার সাথীগণ ঘুঁনয়ে আছে।" এখানে ৮০৯৮ শব্দটি (:-- অৰ্থে“ ব্যবহত হয়েছে। আর এ 
অথেই কাঁব টয-রম্মাহ বলেছেন £ 

Ia পি Gor পল হক 84০ লারা 5354 শী পা এ পার্টি 


দ২-)| ৯১ 1১১১১ এপ ০ 91828 Ji টেক 024 
টি শা 


«তা সুদর্শন উত্টগর বক্ষ হতে উখভ হয়, পশড়াদায়ক ভাগ্রৎশখা তার ঘৃখমন্ডলকে ফিরিয়ে 
দেয়! আর সে হাঁটুতে হাটতে ঘষাঘাঁয করে তথা জোড় হাঁটু হয়ে পান পানে পারিতৃপ্ত হয় 


আর আয়াতে উল্লেখিত 2511 শব্দটি ৮%5-এর ১০৫৮1 আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন এরপ বলেছেন, 
৯) ৮৮2 ৮413 “জার তাদের জন্য রয়েছে পঠডাদায়ক শান্ত + আর তা” শব্দ হতে নিষ্পন্ন, 
অর (1 শব্দটি ব্যাথা অর্থে বাক্হত হয়েছে, যেমন রবী হতে বাঁণ‘ত আছে যে, তান *৯/-এর 
ব্যাখ্যার বলেন, তা হচ্ছে 234 বা বেদনাদায়ক। 


আর দাহহাক (র) হাতে বাণত আছে যে, তিনি ০-}-এর ব্যাখ্যার বলেন, অথ (৯১৯) 
পশড়াদায়ক। দাহহাক হতে (অপর সনদে) বাঁণত আছে যে, তানি ৮*-11-এর ব্যাখ্যায় বলেন তা? 
হচ্ছে ৮৯১৯ ৮13৯ (বেদনাদায়ক শান্ত)। আর পাঁবর কুরআনে উল্লেখিত প্রত্যেক *৮ই ৮:১১ বা 
পড়াদারক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


aS Aad adr কী 


০-১১%৯ 19-3৮ .-1"এর ব্যাখ্যা 


এখানে উল্লেখিত ০১৯-১১%১ শব্দাটর পঠন পদ্ধত প্রসঙ্গে কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ মতভেদ 
করেছেন। কেউ একে ৫ “এর মধ্যে যবর ও ১-এ সাকিন সহ ৩৪-১৪০ 1১7৮ ৮১ পাঠ 
করেছেন। আর এটা অধিকাংশ কৃফাবাসখগণের (কিরাআত )1 আর অন্যরা একে এ "এর মধ্যে পেশ 
ও ও -এ তাশদখদ যোগে 034584 পাঠ করেছেন। অর এটা মদখনা, হিজায ও বসরাবাসগ অধিকাংশ 
লোকের পাঠত (কিরাআাত) বন্তন্ঃ যাঁরা ১ -এর মধ্যে তাশবীদ ও ৩ -এর মধ্যে পেশ যোগে পাঠ 
করেছেন, তাঁরা যেন এদকাটিই বিবেচনা করেছেন বে, নবী সে) ও তান যা আনয়ন করেছেন, ততপ্রতি 
মিথ্যারোপ করার কারণেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনা্চিকদের, জন্য পীঁড়াদায়ক শাস্তি নদ্ধারণ করেছেন। 
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সরা বাকারা ১৭৭ 


আর মিথ্যা দ্বারা যাঁদ অন্যের প্রীত িথ্যারোপ করা না হয়, তবে তা সাধারণ শান্ত সাবাস্তকারী হয় 
লা, এগতাস্থায় তা কিরপে পখডাদ'য়ক শান্ত সাব্যস্তকারগ হবে ? কত্ত আমার মতে ব্যাপারটি মূলতঃ 
তা” নয়, যা তাঁরা বলেছেন। আর তা এই যে. এ স.রার মধ্যে আল্লাহ ত*আলা মুনাফিকদের সম্পকে 
প্রদত্ত প্রথমেই এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্‌ তা’ মালা, রসংল (স' ও মামলদেরকে প্রতারিত 
করার উত্দেশ্য-ঈমানের দাবশ করা এবং মুখে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 

দলা] ৮ Gr] তত 13 তহ বড ad পলা 14 ada Gel Jada ar ঢে পা 


19:21 +83-713 Al 08555278-05-5-8 ৮8 [৯৮7 ১০১1 *১০-16 sb. Js rr ১201 ০৯৪ 


রা লা শপ রা শা শপ শপ 


“এমনও িছহ লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান এনোঁছ। 
অথচ তারা মুমিন নহে । তারা আল্লাহ তা'আলাও ম:ঁমনদেরকে প্রতারিত করে ।” আর তা তারা অন্তরে 
সন্দেহ সংশয় গোপন রেখে মোৌশ্খক ভাবে ঈমানের দাবশ করার মাধ্যমে করে থাকে হন্তুঃঃ তারা 
তাদের এ কাজ দ্বারা নিজেদের আমাকেই প্রতারিত করে। রসলক্লাহ (স) ও যুমিনদেরকে নহে । 
কত্ত তারা যে তাদের এ প্রতারণার মাধ্যমে পাঁরণামে নিজেন্রেকেই প্রচারিত করে, এ বিষয়টি তারা 
উপলাদ্ধ করেনা। অর আল্রাহ তা'আলা যে তাদের অন্তরে সন্দেহ নিহত থাকার অবস্থায় ছেড়ে 
দিরেছেন তাও তারা উপলান্ধ করতে পারছে না! 


অ'র তারা মুখে “আমরা আল্লাহ তা"আালা ও পরকালে ঈমান এনেছি” বলার মাধ্যমে আল্লাহ 
তা'আলা, রপুলব্ল্লাহ (স) ও মহমিনগণের সঙ্গে মিথ্যা বলেছে । এজনা আল্লাহ তা'আলা ত।দ্র সন্দেহ" 
সংশয়কে বৃদ্ধি করে িয়েছেন। যেহেতু তারা এরপ বলার খেতে মিথ্যাচার ছিল। কারণ, তারা 
আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রস্‌ল (স)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে লালিত িশ্বাপ সমূহে [নরাজমান 
সন্দেহ ও ব্যার্ধকে গোপন করেছে । সংত্রাং আল্লাহ তাআলার কোঁশল ও প্রজ্ঞা বিবেচনায়, ইহাই 
অধিকতর উত্তম যে. তানি তাদের যে সকল মন্দ কাঞ্জ' ও ঘুণ। চরিত সম্গাঁকণ্ত সংবাদ দিতে শুর 
বরেছেন, তারই উপর তাঁর পক্ষ হতে তাদের প্রত [তিরদকার ও ভয় প্রদর্শন করা হবে। তাদের 
সৈই সকল কাজের উপর নহে, যার আলোচবা এখনও শুরু হয় নাই। কারণ, আল্লাহ তা'আলার 
কিতাব কুরআন মজশদের সমুদয় আয়াত এ বর্ণনাভাক্ষ অনুসরণে নাষল হয়েছে। আর তা 
এই যে. যখন হান কোন সম্প্রদায়ের সংকাযা্বিলশ সম্পকে আলোচনা শ.রু করেন তখন তাদের 
যে কাজের আলোচনা শুর করেছেন, তার উপরই তিনি তাদের প্রতি তিরস্কর করে তাদের প্রসঙ্গে 
আলোচনা শেষ করেন। আর যখন তিনি অপর কোন সম্প্রদায়ের মন্দ কাজের প্রসঙ্গে আলোচনা 
শহর করেন, তখন তাদের যে কাজের মাধ্যমে তানি তাদের আলোচনা শুর করেছেন, সেকাজের 
উপরই তাদের প্রত তিরস্কার ও শান্তর ভয় প্রদশণনের মাধ্যমে তিনি তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা 
সমাপ্ত করেন। 

তদ্রুপ এখানে উল্লোখত আয্লাতসমূহ যাতে মুনাফিকদের কাঁতপয় মন্দ কাজের উলেখের 
মাধ্যমে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা শর করা হয়েছে, তাতেও 'বশদ্ধ মত এটাই হবে যে, তাদের 
যেমন্দ কাজের আলোচনা শর করা হয়েছেঃ তার উপরই শান্তর ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের 
লম্পকিতি অলোচনা সমাপ্ত করা হবে? 

আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা বলোছি, অন্য একটি আয়াত তার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে এবং তা একথার 
উপর সাক্ষ্য বহন করে যে, আমরা যে পঠন্‌ রখীতি গ্রহণ করেছি, তাই ওয়াজিব এবং আমরা যে 
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১৭৮ তাফসখরে তাবার! 


ব্যাখ্যা দান করেছি তা'ই নিভূল আর এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ মিথ্যার উপর মুনাফিকদের 
প্রতি তিরকার ও শান্তর ভয় প্রদর্শন ' করেছেন, যা সন্দেহ ও [মথ্যা উভর অর্থই বহন করে। 
সে আয়াতটি হচ্ছে 


রি 6১0 পাণা rE Par ঠাক IL 249 AE Jar সীল a} পাঠ পালা 
By 0 +1১+০-54801 play Aly pA 4১০57 4৮1 এ ING 955৮৯01০৪০১ 151 
শি ad শি শি কী 
৮ 5 [| a dar কপার 053 টিপার তলা ag“ ওহ as le ra “Ja © Iu 
eel Lb dl 10০-2- ur 1 ১০+৯-$ 4“ (৪-১০-৪। 13.3) 0 3-38 ০০৪-51--+০1 ul ৫, 
Lad টি লা লাশ লগ 


গা লট ও লগ 
একটি তানি পা age 


০ Js ।৯-3% la sly 


“ঘখন আপনার নকট মুনাককরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য [িহ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপন 
আল্লাহ্‌র রসূল । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা নি্চত জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রসুল । কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তা'আলা সাক্ষ্য বদচ্ছেন যে, মুনাককরা অবশ্যই [নথ্যাবাদী। তারা তাদের শ"থকে 
ঢালর্‌পে গ্রহণ করেছে। তারা আল্লাহ তাআল'র পথ হতে বিচ্যুত হয়ে.হ। শিষ্চয় তারা যা আনল 
করেছে তা আত মন্দ । (সুর মুন।ফিকৃন £ ৬৩/১- <) 

আর সূরা মৃজাদাল,র মধ্যে অল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ 


Ia নত হি পাপা ag’ | তি কর্ণ ater 053 জঠিপাপান্তা a3 rl 
a a” লগ a পণ 


হতরাং 


“তারা তাদের শপথ ঢালর:পে গ্রহণ করেছে এবং তারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে । 
তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শান্তি ।” (মুজাবালাঃ 5৮/১৬) 


অনন্তর জাল্রাহ্‌ তা'আলা নবাদ দিয়েছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা তাদের বিশ্বাসে অটল থাকা 
সত্তেও মৌখিকভাবে তারা মুহ'ম্মার সে -কে উদ্দেশ্য করে যা বলেহে তারা তাদের বওব্যে নিজেরই 
বিশ্বাস করে না। অতএব তারা [মথ্যাবাদশ। অহঃপর অল্লাহ তাআল। এ সংবাদ দান করেছেন যে, 
তাদের এ ্থ্যা কথার ফল স্বরূপ তাদের জন্য অপমানকর শান্ত রয়েছে৷ সুতরা অত্র সরা বাকারর, 


পা নিজ টি কঠিল পা Hr Horr age 


মধ্যে কিরং'আত বিশেষজ্ঞগণ যে তাশদীদ যোগে ০১387813918 তি pet olde ০৪১ পাঠ 


এগ 


eased a “9a লরি Poudre 


করেছেন, তা বাঁদ শুদ্ধ হতো, তবে অপর সূরাটিতে আয়াতটি ০ ১২০) co-dilesl Of az By 


লাল Ed 


রুপে উল্লেখিত হতো। যাতে করে তাদের প্রত যে সতকর্বাণশ উল্লেখ কর! হয়েছে, তা মিথ্যা বলার 

জন্য না হয়ে মিথ্যারোপ করার জন্য হতো। অথচ মুসলমানদের সব্নদ্মত অভিমত এই বে, 
ead পাপা Fa “3a HB PI a3 

এখানে বিশহদ্ধ পঠন রীতি হলো 03-38.) cu ৮] 044-২ 9 যা মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত 

হয়েছে। , | 

আর একথার উপর সর্বসম্মত মত) এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের জন্য তাদের এ 


[িথ্যাবাদিতার জন্যই পঞড়াদায়ক শান্তর ব্যবস্থা করেছেন। তা হলো একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, 
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সূরা বাকারা ১৪৯ 
সূরা বাকারার ০১৪৪ 1১-3৮ U১ পঠন রীতিই শহদ্ধ।( আর মুনাফিকদের উদ্দেশো আল্লাহ্‌ 
তাভালার সতকণবাণী মিথ বলার উপরই সাঁঠক ও যথার্থ, সেই মিথ।ারোপের উপর নয় যে সম্পকে 
এখন€ আলোচনা শুরুই হয় নাই ৷ যেমন, সরা মুনাফিকুনে এর দঙ্টান্ত বিদামান রয়েছে। 

আর কোন কোন বসরণ ব্যাকরণ,বদ ধারণা করেছেন যে, অ'ল্লাহ তা'অ।লার বাণ 1৯১৮ ২৯২ 
৫9-:5%-8-এর মধ্যকার (+ অবায়াঁত মাছদারৈর ইস, ( যেমন বলা হয়ে থাকে (2৭700 =! 
-এর মধ্যে ত! ও }=$ এদযটি মাছদারের জনা ইসম। আর ৯-১৪০ 15-৮ "এর অর্থ হচ্ছে, 


৬ 
৪৮৯১তি1 54855 ১ 5 এটা তাদের মিথ এবং টিখারোপের কারণে ইমাম আব 
জাফর তাবারী বলেন আর তাতে এজন্য কে প্রবেশ করানো হয়েছে যেন তা এ সংবাদ দান 
থরে যে, এটা অভীতে ছিল৷ যেমন বলা হয়, এ! ০০৪ ৩৮ ৮ ৩৮1০ এখানে তুমি আববু্রাহ হতে 
[বস্ময় প্রকাশ কর, তার হওয়া হতে নহে। অবশ্য শব্দটির মধ্যে তার হওয়ার উপর বিস্ময় প্রয়োগ 


করা হয়েছে । 
অ.র কোন কোন ক্‌ফাবাসী ব্যাকরণাঁবদ একথা অস্বীকার করেছেন এবং এটাকে ভুলর:পে চিহ্নিত 


করেছেন। তাঁরা বলেন যে, বিস্ময় মধ কে অহেতুক বাবহার করা হয়েছে। কেননা তার পর্বে তো 
ফেল (জয়াপদ) উল্লেখিত হয়েছে সুতরাং যেন এরপ বলা হয়েছে ১২) ০৮0১৯ ও ০৫) ০৮ ৮ 
এবং এতে ৮-এর আদল বাতিল হয়েছে । অর ইসম ও সিফাতের সংগে ০৮ আমল করবে, যে সিফাত 
ইসমের শব্দের দ্বারা গঠিত হবে যখন সে [িফাতটি ১৮ এর পূবে উল্লোখিত হবে এবং ০৮-তার 
ও ইসমের মধাখানে উল্লেখিত হবে। আর এই বালি হওয়ার কারণ এই যে, যখন ০ এর আমল 
এ সকল অবস্থায় বাঁতল হয়েছে, তখন তা’ [সিফাত ও ইসনসন্হ মধ্যে 0৭) - 0৮8৭ “এর সাথে 
সদূশ হয়েছে, যাতে ৩৫এর আমল প্রকাশিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ যখন তুমি ১৪) ০৮ rst 
বলবে, তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, ৪৮৪ মধ্যে ০8৫ এর আমল প্রকাশিত হয়নি। তদ্রুপ ১-১) ০৮ AL 
"এরও একই অবস্থা । এইজন্য 8 - .-8-এর সাথে তুলনা করে J}=৬:এর মধ্যেও তার আমল বাতিল 
করা হরেছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে 0৮ অব্যয়াট $৮৬-এর সাথে আমল করে থাকে, যেমন 
তা' ইসঘের সাথে আমল করে। যেহেতু তাও একাঁটি ইসমই বটে। আর যখন ০৮ ইসম ও ফে'লের 
অগ্রবভাঁ হয় এবং ইসমও ফেল তা হতে পরবতপঁ হয়, তখন তার মতে ০৮-এর আমল বাতিল হওয়া 


করেছেন। আর আল্লাহ তাআলার বাণী ৩ ৯-39%5 1955 শৈ-এর ব্যাখ্যা 3919893 5১-!৮-এর 
সাথে বরেছেন। 


পা এডি দি Jad পাতি a3 ATA a3 ade add পা কে 


০০১০০৫৩৯৪৮৮) 1 UF ০১) ৬71978-8 8 এ 0301) 
(১১) “আর যখন তাদেরকে বলা হয়, পৃথিবীতে বিশৃষ্বল] সুষ্টি করে? না, তার! বলে, 
আমরাই ততো শৃত্খল! প্রণ্তঠাকারী ।” 


ATA ag ag চটি তা a পর্ণ 
০2১ 8, 15১88 pS d= "এৰ ব্যাখা! 
সালমান ফারস' (রা) অযাতের 


তাফসরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখায় মতভেদ করেছেন। 
ক গখলা সৃষ্ট করে! না বলা 


টন 
] CS ্‌ 13 


আসোঁন। 
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১৮০ তাফসনরে তাবারাঁ 


ইবাদ ইবনে আবাদল্লাহ থেকে সালমান ফারসখ (রা'-র সৃতে বার্ণতি আছে, তিনি বলেন, যাদের 
উদ্দেশ্যে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হয়েছে, ভারা তারপর আর কখনো আসেনি। 


সালমান ফারসগ (রা) হতে অন্য একটি সংরেও অনুর:প বাণণত হয়েছে। 
আর অন্যরা বলেছেন, যেমন ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মসউদ (রা) এবং রসল-ল্লাহ (স'-এর 
অপর কয়েকজন সাহাব থেকে বাণত অছে যে, তারা অত্র আয়ারেত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তারা 


হলো মুনাফিক শ্রেণী। 


AA a3 এ+ 
৩৯১3 4 1১০৮৮ 2এর ব্যাখ্য! 

ফাসাদ হলো কুফরী ও পাপাচার।? 

রবী রে) হতে বর্ণিত যে, তিনি ১5391 5813-৮8-19 87 0৯ 71915 "এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
তোমরা প:থিবখতে পাপাচার করো না। তিনি বলেন, তাদের সংত্ট ফাসাদ বাবিশুঙ্খলা তাদের 
নিজ্স আত্মারই উপর।” আর তা হলো মহান আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা । কারণ, যে ব্যাক্ত পৃথিবীতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অবাধ্যাচরণ করে, কিংবা তাঁর অবাধ্যচরণের আদেশ করে, সে তা দ্বারা মূলতঃ 
পাঁথবীতে বিশৃঙ্খলা পাঁঘ্ট করে। কেননা, পাঁথবশী ও আকাশ মণ্ডলীর শৃঙ্খলা আনুগত্যের 
দ্বারাই হয়। 

আর টল্লোখত আয়াতাংশের ব্যাখা দু'টির মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, যাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বাণ ১১৭ ৩৯ ৮০01 195)6 5503) 0135 2 তা 0051219 রসলেল্লাহ সে)এর 
যুগে বিদ্যমান মুনাফিকদেরকে উদ্দেশ্য করে অব্তীণ হয়েছে) যদিও তাদের পরে কিয়ামত পযন্ত 
যারা এই দোষে দোষী হবে, অথগতভাবে তারাও মুনাফিক বলে গণ্য হবে! 


আর এ সন্তাবনাও আছে যে, এ আয়াত তিলাওয়াতকালে সালমান ফরসশ (রা) যে বলেছেন, 
“অতঃপর তারা আর অ-সোঁন” এটা তিনি এখন বলেছেন তখন রসলেহল্রাহ (স)-এর যুগে যারা এ 
দোষে দোষী ছিল, তারা নিঃশেব ও ধংস হয়ে গেছে। আর তা হুযুর (স)-এর পক্ষ হতে তাদের 
সম্পকে সংবাদ যারা তাদের পরে এসেছে এবং আসবে? কিন্তু এর অর্থ এই নয় বে. তান এর দ্বারা - 
এরপ উদ্দেশ্য করেছেন যে, অনুরূপ দোষে দোষ’ কেউ আঁতবাঁহত হয়ীন। আর আমাদের উল্লোখত 
ব্যাখ্যা দহ'টর মধ্য হতে আয়াতের এটাই উত্তম ব্যাখ্যা একথাটি আমরা এজন্য বলোছি যে, তাফসঙঈরকার- 
গণের পক্ষ হতে একথার উপর দল*লর-পে ইজমা’ (এক্যমত) সংঘ'টত হয়েছে যে, এটা সেই সকল খুনা- 
ফিকের সিফাত যারা রসংল-ল্লাহ (স-এর যমানায় সাহাবায়ে কেরামের সমসামারিককালে বিদ্যমান ছিল 
এবং একথার উপর ইজমা সংঘাটত হয়েছে যে, এ আয়াতটি তাদেরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর 
একথা স্বতঃসিদ্ধ যে. ইজমা সংঘটিত ব্যাখ্যা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সে ব্যাখ্যা বা উক্তি হতে উত্তম, 
যা {বিশুদ্ধ হওয়ার উপর কোন নির্দেশনা বা নজর নাই। 

আর পথিবখতে বশত্খলা সহি করা বলতে মহান আল্লাহ্‌ তাআলা যা নিবেধ করেছেন তা 
আমল করা, আর তানি যা সংরক্ষণ করার আদেশ করেছেন, তার বিনাশ সাধন করা। আর তাহলো 
সামগ্রিকভাবে বিশঙ্খলা সৃষ্টি করা। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন মজগদে ফেরেশতাগণের 


“au 2 ald এজ এ ad ar MHA শা ded ৪৫ 


উক্ত উদ্ধত করে ইরশাদ করেছেন ৮৮১০-4১-85 gal ৭482 ৩৭ (৮5 এস 1 1915 “তারা 
এ পাটি জগ এজ রঙ 
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সূরা বাকারা ১৮৯ 


বল লো, আপান কি তথায় এমন জাতিকে সূচ্টি করবেন, যারা তথায় িশ্খলা সষ্টি করবে ও 
রক্তপাত করবে 2 আর এর দ্বারা ফেরেশতাগণ এ উদ্দশা করেছেন যে, আপনি কি 
পৃথিবীতে এ:ন জাতিকে সংণ্ট করবেন, যারা আপনার অবাধ্যাচরণ করবে আপনার আদেশ অনান্য 
করবে? মুনাকিকদের স্বভাব ও অনুরূপ । তারা পথিবীতে তাদের প্রাতিপালক আল্লাহ তাআলার 
অবাধাচরণ করবে । যে সকল কাজে লিপ্ত হতে তাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিষেব করেছেন, তাতে 
লিপু হবে, তাঁর ফরযসমৃহ লঙ্ঘন করবে, আল্লহ: তা'আল র বে দীনের প্রত পণ" বিশ্বাস ও এর 
সতাতা বিষয়ে দৃঢ় আস্থা বাতীত তাতে কারো কোন আমল কবুল হয় না, তাতে তারা সন্দেহ 
পোযণ করবে, তারা যে সন্দেহ-সংশ'য়র উপর প্রাতিষ্ঠিত তার িবপরশতমুখী দাবী করার মাধামে 
মুঁিনদের সংথে মিথ্যা বলবে, সুযোগ পেলে আল্লাহ্‌ তা'অলা, তাঁর 'কতাবসমূহ ও রসুল 
গণের প্রীত অসত্যারোপ করবে। এগহলোই হচ্ছ মুনাফিক কতৃক আল্লাহ্‌র যমীনে বিশৃঙ্খলা 
সূষ্টি করা! এটাই হলো আল্লহূর যমীনে মুনাফকের অশ্যাম্ত বিস্তার করা। অথচ তারা মনে করে 
যে তারা পাীথবশতে তাদের একাজের মাধ্যমে শান্তি প্রতিজ্ঠাকারী। অতএব তাদের জন্য নিধািরিত 
শাস্তি অল্লহ রহিত করবেনা। আর পাপশদের জন্য যে শান্ত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তা কম 
করা হবে না, আল্লাহর এই অবাধ্যতার মধ্যে তারা শাত্ডি গ্রাতিম্ঠাকারী বলে নিজেদেরকে মনে করে। 


এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, গজেনে রেখ তারাই [বশত্খলা সংহ্টিকারী কিন্তু 
তারা তা. অনুভব করে ন।”। আর এটি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ" পাকের বিধান, তারা যে আল্লাহ্‌র 
কথাকে মিথ্যা অর তাদের বেলার আল্লাহ তা'আলার এ বধানটিই জ্ঞান করে তার গ্রকৃষ্ট প্রমাণ! 
যারা একথা তাঁর পক্ষ হতে যে সকল লোকের দাধীকে মিথ্যা প্রাতপনন বলে যে, আলাহ্‌র আযাব 
শুধু তাঁর অবাধ্য লোকেরাই ভোগ করবে । 


ra এট ঠা পাজি a3 


05৯৯4 চল! Lj! 9! এন ব্যাথা? 

ইবনে আব্বাস রো) হতে বর্ণিত আছে যে. তিনি ০প!শত (*-} তৈ0-এর ব্যাখণর বলেন, 
অথাং তারা বলে যে, আমরা উভয় পক্ষ তথা মুমিনগণ ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে +ত্খলা রক্ষা 
করার ইস্থা পোষণ করি। 
7 আর অপরপর ভাষ্যকারগণ এক্ষেত্রে তাঁর সাথে দ্বিমত করেছেন। যেন মুজাহিদ রে) হতে 
বাণত আছে যে, তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা আল্লাহ র নাফরমানতে 
লিশ্ত হয়, তখন তাদেরকে কলা হয়, তোমরা এই এই কাজ করোনা। তখন তারা বলে, আমরা 
হেদায়াতের উপর প্রাতন্ঠিত আহি, আমরা শঙ্খলা প্রাতষ্ঠাকার। 


আবু জাফর তাবারশ (রঃ) বলেন, আর এখানে তাদের হতে এ দ:'বন্তূর মধ্য হতে কোনটি পাওয়া 
গেছে? অর্থাৎ তাদের এ দাবীর ক্ষেত্রে যে, তারা শৃঙ্খলা গ্রাতজ্ঠাকারী। বস্তুতঃ এতে কোন সন্দেহ 
নাই যে, তারা নিজেরা ধারণা করতো যে. তারা যা িছতুতে লিপ্ত হয়, তাতে তারা শৃঙ্খলা প্রাতিষ্ঠা- 
কারী। সুতরাং তাদের শহজ্খলা প্রতিষ্ঠা করার দাবীতে ইহদণ ও মুসলমানরা সমান। অথবা তাদের 
দঈনসমৃহ এবং তারা আল্লাহর নাফরমানী ও মুসলমানদের সাথে তাদের অন্তরে লুকায়িত অপ্রকাশিত 
বস্তুর বিপরীত প্রকাশ করার মাধ্যমে মিথা বলা ইত্যাদি যাতে লিপ্ত হচ্ছে তাতেও শূহ্খলা প্রতিষ্ঠা 
কর'র দাবী তাদের ধারণা মাত। কারণ, তাদের ধারণা এসব কাজে তারা সংকমশগল ছিল। [কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট পাপাচারণ ও আল্লাহর আদেশের বির;দ্ধাচরণুকারশী 
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১৮২ ভাফসগরে তাবারণী 


ছাড়া আর কছৃ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'মালা তাদের উপর ইহুদখদের সাথে শতহততা করা এবং 
মুসলমানদের সাথী হয়ে যুদ্ধ করা ফরয করে দদিরেছেন। আর তাদের জন্য রসুলুল্লাহ (স)-এর 
প্রাত এবং তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন করেছেন, তদুপ্র £বশ্বাস স্থাপন করা 
বাধ্য তানলক করে দদিয়েছেন। এমতাবস্থায় ইহদ্ধিদের সাথে তানের বন্ধত্বপণ মনোভাব রে 
সাক্ষাত করা এবং রসৃল-ল্াহ (স)-এর নবুওয়াত ও তান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যা আনয়ন 
করেছেন, ততপ্রতি তানের সন্দেহ পোষণ করা এটাই বৃহত্তম বিশঙ্খলা। যাঁদও তাদের দাত্টতে 
তা তাদের দীনসমহা কিংবা মুমিন ও ইহূপশদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করা এবং তারা হেদারা, র 
উপর প্রাতাত্ঠিত থাকাই ছিল না কেন। কাজেই আল্লাহ তাআলা তাদের টা ঘোষনা করেন, 
“জেনে রেখ, তারাই বিশ,ঙখলা স্টকারখ,” তারা নহে যারা তাদেরকে বিশ ওখলা স*ছ্ট ধরতে 
[নিষেধ করে। “কিন্তু তারা ত!’ অনুভব করেন।””। 
alsa a তা a8 ada 99 এঠ ও পপ 

০৫১ cgi ৯88) 310) 


৩৪০ 
চা জগ টি 


(১.) “সাবধান! এরাই অশান্তি কটি হারী, কিন্ত এর কোন চেতনাই তাদের নেই।" 


এ বাসটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অনাংফকদেরকে তাদের দাবঈর প্রশ্নে মিথ্যারোপ করা 
যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সকল বিষয় পালন কর!র জন্য তাদেরকে আদেশ করেছেন, যে সকল 
[ব্যয়ে তাঁর আনৃগ্রহা করতে তাদেরকে আদেশ করা হর এবং যে সব অন্যায় কংজ হতে আল্লাহ তা'আলা 


তাদেরকে টনবেধ করেছেন, নে সব হতে তাদেরকে বিরত খাকঠে নির্দেশ দেও হঠেছিল- তখন তারা 
[বিশঙ্খলা স.ন্টিভারী নই আর আমরা সভা-ন্যায় 


দাব'! করে বলে, আমরা হো শত্খলা প্রাতচ্ঠাকার৭, 
ও হেদার তের পথেই প্রাতজ্ঠত আহ, যা তোমরা অযাদের ব্যাপারে অআস্ব'কার কর। বরং তোঘরাই 
হেদায়াতের উপর না ঘটত নও। বসত অননরা হেদায়াত বিমৃখ কিংবা পথদ্রণ্ট নই! অনন্তর 
টা তাআলা ভাতেরকে তাদের এ দাবীতে িখ্যাধাগী পাবান্ত করেন। তই তান ঘোষণা করেন, 
“জেনে রেখ, এরাই রর ভ্খলা সাষ্টিকারী,” আল্লাহ তা'আলার বিধানের বিরহদ্ধাচারণক রগ, সমা 
লঙ্বনকার+, তাঁর অযাধ্যাচরণে আত্মনিয়ে।গকারী, তাঁর ফরযপম-হ বঙ্জনকারী। শাক তারা তা 
অনুভব করে না”। উপলব্ধ করে না যে, তারা বাস্তবে তই! মহামনগণ যাঁরা তা-রেকে নার 
ও সত্য অনুসরণে আদেশ করে এ £ যাঁরা তাদেরকে অল্লাহ্‌র পৃথিবীতে নাফরযা-স করতে নিষেধ 


করে, তাঁরা বিশৃঙ্খলা স:ভ্টিকারী নহে। 


Di 


a3” 32 crt ez a3! aA পাতা 


wil ০৯ || LS ESE 1 $-) Lys? 1218 (7) 


AIG rr ঠক পত্রে পপ পারি 2 :3- 

pilD algal gd LS ৩৭3০ । 188 
শি শি 

agar A | প তা পশ্র 34 

= U3 -=-3) ৮৯)৩ slg hal 


(১৩) “যখন তাদের বল! হষ, শেসব লোক ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মত ঈমান 
আন- তখন তারা বলে, ‘ননোধের! যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি তজ্রপ ঈমান আনব? 
সাবধান ! এরাই নিবোধ, কিন্তু এর] বুঝতেই পারে ন11” 

ইনাম আব্‌ জা'ফর তাবারখ (রঃ),বলেন, অত আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, অল্লাহ তা'আলা যাদের 


[বিবরণ দান করেছেন এবং পাঁরচয় দিয়েছেন যে, তারা 7৫ 
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সরা বাকারা ১৮৩ 


বিশ্বাস স্থাপন করোছি, অথচ তারা প্রকৃত বিশ্বাসী নহে, যখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, 
তোমরা মুহাম্মাদ (স) এবং আল্লাহ তা’ মালার পক্ষ হতে তিনি যা এনেছেন, তার প্রাত তদ্রুপ বিশ্বাস 
স্থাপন কর, যেমন অন্যেরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 

এখানে ০1201 হলতে নি উদ্দেশ্য, যাঁরা মৃহাস্মাদ (স), তাঁর নবুওয়াত এবং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার তরফ হতে তিনি যা এনেহেন এ 5ন্সন;দয়ের উপর ঈনান এনেছেন। যেমন = 


হযরত ইবনে ‘আব্বাস (রা) হতে বাঁণত আছে যে, 'তাঁন অন্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অথাৎ যখন 
তাদেরকে বলা হয় তোমরা এমন ভাবে ঈমান আন যে ভাবে মুহাম্মাদ স)-এর সাথণরা বিশ্বাস 
স্থাপন করেছেন৷ যাঁরা বলেছেন যে. তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, তাঁর উপর যা অবতশণ* হয়েছে, 
তা সত্য ও সাঁঠিক। আর তোমরা পরকাল এবং মৃত্যুর পর পুনরুখথনে বিশ্বাস স্থাপন কর। 


৮150 শব্দাটতে আলিফ লাম যুক্ত হয়েছে? এতে কিছু সংখ্যক মানুষকে বুঝানো, হয়েছে 
ক মান:ষ নয়া কেনন! যাদেরকে এ অয়াতের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের নিকট এ সকল 
লেক বাাঞ্জগত ভাবে সুপারচিত ছল । (অথং এখনে শ- | টি ৪১৬০৯ চল বা রী নহে)! 
তোমরা ঈমান আন যেমন ভবে ঈমান এনেছে এসব প্রোকেরা যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ও মৃহাজ্সাদ 
{স) এবং তান যা অল্ল:হর তরফ থেকে এনেছেন, আর ির।মতের দিনে বিশ্বাস স্থাপনকারণ 
বলে জান। এ জনাই ০০51 শন্দাটিত আলফ-ল'ম লাগানো হয়েছে। বেন অন্যন্ত আল্লাহ 


aad ad adc a eH শু 35 টি ত পা পান হুল 


তা'আলার বাণশ ০৯১৯৬ তিন: Lana AL wi || ul 70211 4 JA 5 ১০) (আলে ইমরান ঃ 
লা 


৩/১4০)-এর মধ্যে rt শবাটিতেও আ'লফনাম বাবন্ধত হয়েছে৷ কেননা, যাদেরকে সন্বোধন 
করা হয়েছে, তাদের নিকট যে সকল লোক সংপারাচিত্র, তানের প্রাতিই হৰ: ত করা হয়েতছে। 


এ পাপ পর্ণ | পাত এ নিত নটি 
igi ol LS টি ।91-5 এর ব্যাখ্য। 


ইমাম আবৃ জাফর তাবারশ বলেন, ৮৩21: শব্দট +০৪৮-এর বহুবচন । যেমন, ৮১1৪ শব্দতি 
৯/৪াএর বহুৃল্তন ৪৩৩ শব্দটি এ ₹*্৯-এর বহহণগন। আর 4২7 হচ্ছে সেই ব্যাক্ত যে মুর্খ, দুর্বল 
রায় সহ্প্র, উপকার ও ক্ষাঁতর ক্ষেত্র সংপকে অল্প পত্রঃচত। একারণেই আল্লাহ তা'আলা নারী ও 
[শিশুদেরকে ৪৩০ রুপে আখ্যান়্ত করেহেন। যেমন, আল্লাহ তা’'অ'ল। ইরশাদ করেছেন, 
রত a7 21 পাপ AD II পল পাশ 3৭43 পাশা 
_ তত পেত Al ওহী ইত ply 2তহান। 0559 8 5 
= রে 
“আর তোমরা নিবেপিদ্রেকে তোমাদের সে সম্পদ হাতে তুলে দিওনা, যা তিনি তোমাদের জন্য 
জশীবকার অবলঘ্ধন করেছেন” (সরা [নিসা £ :/$)! এপ্রসঙ্গে সকল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এরা 
হচ্ছে নার] ও শিশুগণ । যেহেতু তাদের মতামত দুব্ল এবং তারা স্বীয় সম্পদ ব্যয় করার বেলায় 
উপকার ও ক্ষাতির খাত সম্পকে স্বল্প পরাচিত। 
মঃনাফিতদের উত্তি_৮৬811 ৩1 ৬5 ৩০$31এর প্রসঙ্গে বলা যায় যখন মুনাফিকদেরকে 
মৃহাধ্মাদ (স) তান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিরে এসেহেন, এবং কিয়ামতের উপর ঈমান আনতে 
আহবান করা হয়েছিল এবং তাদেরকে এও বলা হরোছিল যে, তোমরা মুহান্মাদ (স)-এর সাথ! যারা 
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১৮৪ তাফসীরে তাবারণ 


মুনিন এবং আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং মুহাছমাদ (স) যা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর 

কিতাব এবং কিয়ামতের দিবসে বিশ্বাল স্থাপনকারশ-তাদের মত তোমরাও ঈমান আন। ভখন 
তারা এই কথার উত্তরে বললো» আমরা কি মৃখদের মত ঈমান আনবো এবং আমরা মুহাম্মাদ 'স'-কে 
বিশ্বাস করবো এ পমন্ত লোকদের ন্যায় বাদের কোন জ্ঞ।নব্াদ্ধি নেই ? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, 
মুররাতুল হামদানশ এবং নবশ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাব হতে বার্ণত-_তাঁরা বলেন, আয়াতে 
বাঁণত ৮৬৪ শব্দ বারা নব’ (স)-এর সাহাবায়ে কিরাম্কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 


রবী ইবনে আনান (রা) থেকে ও শব্দের দ্বারা রসুল (স)-এর সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করা 
হয়েছে বর্ণিত আছে। 

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বাঁণত আছে যে, তানি ১০$-1 1951 
৯15৮0 ৩১1 ৮5এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটা মহনাফিকদের উক্ত, এর দ্বারা তারা নবীকরীম 
(স)-এর সাহাবশীগণকে উদ্দেশ্য করেছে। 

ইব-নে অববাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণণতি আছে ষে, তান lg) Do 5 ০8 3 
-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মনাফিকরা বলত, আমরা কি তা’ই বলব, যা’ মুখণ্রা হলছে? এর দ্বারা তারা 
নব করণ (স) এর সাহাবীগ্রণকে উদ্দেশ্য করেছে । যেহেতু সাহাবাগণ রো) আুনাঃফকদের মতাদশে'য় 
{বিরোধী ছিলেন । 


ও এেউপাছ তা শর aA এ 93 5220 পাতা 


৯৯1এ-১ ১8-)3 Flea! [৯ [৪ LS তরু ব্যাখ্যা 


তাদের সম্পকে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সে সংবাদটি হচ্ছে এই যে, তারাই তাদের দশন সম্পকে" 
নিবেধি-আগ্র তারা তাদের “আকাদা ও বিশ্বাসে দুর্বল রায় সমপন্ন। আর তারা তাদের 'নজেদের 
চন্য যা অবলম্বন করেছে, তাদের সে অহ্লম্বিত বিষয় নিবচিনে অথাৎ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর 
রস.ল (স) ও নবীর নবুওয়াতে এবং তানি আল্লাহ. তা'আলার তরফ হতে যা নিয়ে এস্ছেন 
তাতে এবং িয়ানতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। কারণ তারা এসব ধা কিছ করেছে, তা দ্বারা 
তারা নিজেদের প্রাতিই অন্যায় করেছে। অথচ তারা ধারণা করে যে, এর দ্বারা তারা নিজেদের আত্মার 
প্রাত কল্যাণ করছে । বন্ধুতঃ তাই প্রকৃত মৃখতা। কেননা, নিবেধি ব্যক্তি কিশৃত্খলা সষ্ট করে 
এ ধারণায় যে, সে শৃঙ্খলা স্থাপন করছে: ধহংঙ্গ করে এ ধারণায় সে, নে সংরক্ষণ করছে। তদ্রুপ 
মুনাফিক ব্যাক্ত তার প্রাতিপালকের অবাধাচরণ করে এ ধারণায় যে. সে তার আলৃগত্য করছে, 
তাঁর সঙ্গে পে কুফরণ করে এ ধারণায় যে, সে তাঁর প্রত ঈমান এনেছে, যে তার নিজ আত্মার 
প্রীত অন্যায় করে এ ধারণায় যে, সে কল্যাণ সাধন করছে? যেমন, আমাদের প্রতিপালক আলাহা 
তা'আলা তাদেরকে এ দোষে দোষারোপ করে ইরশাদ করেন-_“জেনে রেখ. তারাই বিশ:ঙ্খলা স:ঘ্টি- 
কারী কিন্ত্রু তারা তা উপলান্ধ করে না।” তান আরও ইরশাদ করেছেন, “জেনে রেখ, তারাই 
নিবেধি”* আল্লাহ্‌ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রপহলগণ* তাঁর পদ্রদকার ও শাস্তির প্রীত বিশ্বাস 
স্থাপনকারশ যৃনগণ নিবেধি নহে । "কিন্তু তারা তা জানে না”। ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের 
ব্যাখ্যা এরপই করতেন। যেমন - তাঁর থেকে বাঁণতত আছে, তান বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
জেনে রেখ এরাই নিবেধি। তিন বলেন, ৮৪৪ অর্থাৎ অজ্জমুর্খগণ ৭৫৯, আর কিন্তু তারা তা’ 


জানে না” অথথ তারা বুঝে না। 
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সুরা বাকারা ১৮৫ 


আর 2৫১4| শহরটির মধ্যে আলিফ-লাম সংযোজিত হওয়ায় কারণ 15:41 ৮-) =} 1515 
pte LS আয়াতাংশে ০৮5 শব্দটিতে আলিফ-লাম যুক্ত হওয়ার কারণের অনুরূপ । আর 
যেখানে আমরা তা ব্যবহত হওয়ার কারণ [বিস্তারিত উল্লেখ করেছি । এখানে ॥15১4!!]-এর মধ্যেও 
তা ব্যবহৃত হওয়ার কারণ তথায় ১1:)1-এর মধ্যে প্রাবজ্ট হওয়ার কারথেরই সদৃশ? 


আর এ আয়াতটি যে সকল লোকের ধারণার অবাস্তবতা দেশ করে, যারা ধারণা করে যে, 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শহধুমাত্র তারাই শ্যান্ত পাওয়ার যোগা বিবেচিত হবে, যারা জেনে” 
শুনে তাদের প্রাতপালকের অবাধ্যাচরণ করছে। আমাদের আলে?চনায় ইতিপৃবে অনুরূপ দন্টান্ত 
বাঁণত হয়েছে । যা আমরা, আল্লাহ তা'আলার বাণী ১১৯৪১ ০-5-এর ব্যাখ্যার অধখশনে আলোচনা 


করোছ, আলোচ্য আয়াতের দংঙ্টান্তও অনুরূপ। 
৪9 পপ HB a3 A Arr [| ard তেল] a3 পি হণ 1 AA 5 Id 
Ml TU stably 1১-151515 clot ls lym gail 13533 (i) 
জলা ie End শনি টক রা লগা ad 
ag 8৫০ 29 Jad পা 


0 tse ৩৮) Ll 

(১8) খখন তাঁরা মুমিনদের সংস্পর্শে আশে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি! আর 

যখন তার! গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে নিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের 
সাথেই আছি। আমর] শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা তামাশা করে থাকি ।” 


ইমাম আবুজাফর তাবার? রে) বলেন, এ আয়াতটি অপর একটি আগ্নাত সখ, যাতে আল্লাহ 
তা'আলা মহনাফিকবের সম্প্ষে তাঁর রসূল সে) ও মহীনন্দেরকে প্রভারত করা প্রসঙ্গে সংবাদ 


la ada পা? Al এত Ar শর তি 


দান করেছেন এবং তান ইরশাদ করেছেন_-১৯9। txt টি Lal Js c+ ৩ LJ) ৮ 


Eada 


“মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে, “আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী” । অতঃপর 
‘a “dd aj 
আল্লাহ তাআলা তাঁর পৃত বাণী ৩২২১৯১251০5 “তারা মুমিন নয়”-এর মাধ্যমে তাদেরকে 


oe লগ 
“মিথ্যাবাদপ প্রাতপন্ন-করেছেন। আর তিনি-তাদের দন্পকে" সংবাদ দান করেছেন যে, বরং তারা তাদের 
এ উক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ও ম:'মিনদেরকে প্রতারিত করতে চায়!” 


তদ্রপ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা আল্লাহ 
তা'আলা, তাঁর কিতাব ও রসলগণের প্রত আস্থা পোষণকারণ মৃিন্দেরকে লক্ষা করে মৌখিকভাবে 
বলে থাকে যে, আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা মুহাম্মাদ (স)-ও তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট 
হতে যা’ কৈছব আনয়ন করেছেন তা’ নব সৃত্য বলে বিশ্বাস করেছ বন্তুতঃ তারা তাদের জণবন, 
সম্পদ ও পাঁরবার-পারজনকে রক্ষা কল্পে প্রতারণামলকভাবে এর্‌প বলে খাকে এবং এয দ্বারা 
তারা মৃ'মিনদেরকে প্রতারিত করে? তংপর তানি তাদের সম্পকে এও সংবাদ দান কখেছেন 
যে, যখন্‌ তারা নিভৃতে তাদের মধ্যেকার অবাধ্য, সুগমালঙ্ঘনকারণ, দ:গ্টাচার ও পাপাচার*-এবং 
সকল শ্রেণীর, মুশয়িকদেয় সাথে, মিলিত হয়, যারা তাদের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব" 
সমূহ ও তাঁর রদলগনের সাথে কুফরী আচরণে লিপ্ত, তারাই হলো তাদের শয়তানগণ। আর 
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১৮৬ তাফসারে তাবার্বা 


আমরা ইতিপূর্বে এ কিতাবে দল'ন-প্রমাণ সহ উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচারণ 
প্রত্যেক জ্রবই শয়তান। তখন তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, পি ০ (আমরা তোমাদের 
সঙ্গে) তোমাদের ধমে' প্রাতিষ্ঠিত আছি । আর যারা তোমাদের ধর্ম সম্পকে তোমাদের বিরোধিতা ঝরে, 
তাদের মোকাবিলায় আমরা তোমাদেরই সাহায্যকারী, আমরা তোমাদেরই হিতাকাঙথঈ বন্ধু, মুহাম্মাদ 
(স)-এর সহচর সাহাবশগণের নয়॥ আমরা তো মৃলতঃ আল্লাহ তা'আলা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসুল 
ও তাঁর সাথাীগণের নাথে উপহাস বিদ্রুপ কার। 

যেমন ইবনে আব্বাস রো) হতে বার্ণত আহে, তান 4] 1365 195 ০0-8১-1197) 
'এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহদটদের মধ একদল লোক এমন্‌ ছিল, যারা রসলল্লাহ (স)-এর 
সাহাবীগণ কিংবা তাঁদের যে কারো সাথ মিলিত হতো, তখন তারা বলতো, আমরা তোমাদের দীনের. 
উপর প্রাতিত্ঠিত আহ ॥। আর বখন তারা নিভৃতে নিজেদের সাথগণের সাথে 'মালত হতো, 


| AAG বণ 4৪ JA শি ৭ পালি ও তে 

আর তারাই হলো তানের শয়তান, তখন তারা বলতো, 03১৪১3১০ ০-3 Ll fas 15717 
“আমরা ভোঘাদেরই সঙ্গে আহি, আমরা তো" নিছক বিদ্রপ-উপহাল করে থাকি৷” 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে ) বণিতি আছে, তিনি, 15-05-5155] ০১711580109 
৪২505511150 1১15 (5০-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা তাদের ইহ্‌দৰ শয়তান্গহলোর সাথে 
নিভ্‌তে মালিত হতো, বারা তাদেরকে হযরত নৃহান্মাদ (স)-এর প্রতি মিথ্যারোপ ও তান যা 
নিয়ে এসেছেন তার বিরোধিতা করার আদেশ করতো, তখন তারা বলতো, ০55407011১1 
আমরা তোমাদের সাথেই আছি। অথা আমরা তোমাদের মতই আছি! ১5১৪২4০৯10১) 
আমরা তো মুসলমানদের সাথে বিদ্রপ-উপহাসকারশী। ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ রো) এবং 
রসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী থেকৈ বার্ণত, তাঁরা ৮৬:০৮ ডে 1915 1519-এর ব্যাখ্যায়, 
বলেন, তারা হলো নেতৃস্থানীয় কাফির। | 

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত, তিনি (5১৮০৩ 001 191151১7এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ তার! 
হলো নেতান্থান্ধয় ও শশবণহথানীয় দ:ষ্টাচারশ। তারা যখন তাদের এ সকল শয়তানদের সাথে মিলত 
হতো, তখন তারা বলতো, আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) বিদ্ূপ-উপহাস করে থাকি। 


কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে ) বাঁণতি আছে যে, তিন্‌ ০3১-৮১4 uo! 34 13|9-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, শয়তানগণ অর্থে‘, মুশরিকগণ। 

মুজাহিদ রেহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণ? 4-০৫ 115৮ 151১-এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, যখন মুনাফিকরা গোপনে তাদের কাফির সাথপদের সাথে মিলিত হয়? 

মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বাঁণতি আছে, [তান ($:-2৮55 5111505 ১-এর ব্যাধ্যায় 
বলেন, বখন তারা তাদের নৃন্যাফক ও মুশরিক সাথগদের সাথে মিলিত হয়। 

রব ইব্‌ন আনাস (রহ) হতে বাণতি আছে, তিনি ৫-২-৮৮০৫ 40 19455 1515-4র ব্যাখ্যায় 
বলেন, তারা হলো তাদের মূশারক ভাই। তারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, ০ 1৫15) 
১5১24 আমরা তোমাদের সাথেই আছি? আমরা তো” (মুসলমানদের সাথে) ঠাট্রা-তামাশা কার । 
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সংরা বাকারা ১৮৭ 


ইবনে জুরাইন (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ৬৭ 3351334 5-৯3-11 193.3 5-এর 
ঢাখ্যায় বলেন, যখন মুসলমানগণ কোন সোৌভাগ্য বা স্বাচ্ছদ্দ অজন করে, তখন মনুনাফিকরা 
ঢাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা তোমাদের দীন ভাই আর যখন 
রা তাদের শয়তানদের সাথে নিভ্‌তে মিলিত হয়, তখন তারা মহসলমানদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপ করে। 

মুজাহদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাদের শয়তানগণ হলো, তাদের মুনাফিক ও 
হশারক সাথশ্গণ। 

এখানে যদ কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে যে, তোমরা কি আল্লাহ্‌র বাণী 01 1315 13, 
ঠ-2৮৮৩-এর প্রাত লক্ষ্য করেছো এতে $২-৮১৩৫1915 না বলে pel ভা 191. 
লাহয়েছে। অথচ একথা সহাবদিত যে, মানুষদের মধ্যে ই কথোপথনে ০৯৬ 21 ত. 
ধর তুলনায় ৩১৬- ০১৮ বলার প্রচলন অধিক ও বহু পরিমাণে ব্যবহৃত! আর তোমরা বলে 
[ক যে, বণনা ক্ষেত্রে কুর'আন নজধদ সবাধিক বিশুদ্ধ ও শব্দালংকারপূ্ণ। (এমতাবস্থায় 11 
$:.৮1১এ বলা কিরপে যৃকিযুক্ত হয়েছে )? 

তদুত্তরে বলা হবে যে. এ সম্পকে" আরবগ ভাষার অভদ্র মনগবীগণ মতভেদ করেছেন! কোন 
চান বসরাবাসণ ব্যাকরণাব্দ বলেছেন, যখন ব্যাক্তর উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমি আমার নাদ্ট 
যোজনে তার সাথে নিভৃতে মিলিত হয়েছি, তখন ১ I! ০৩৫০ (আম অমুকের সাথে নিভৃতে 
শলত হরোছ” ) এরুপ বলা হয়! আর যখন এর্‌প বলা হয়, তখন প্রয়োজন পুরণাথে নিভ্তে 
[লিত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন অথের সন্তাবনা থাকে। আর যখন (0১১%; ০৯২ বলা হয়, তখন 
2 অর্থের সন্তাবনা রাখে । তার একটি হলো নাদণ্ট প্রয়োজনে তার সাথে মিলিত হওয়া, অপরটি 
লা তার সাথে হাসিঠাট্টা করার নিমিত্ত নিভৃতে মিলিত হওয়া! সুতরাং এহনাবে ৬) 1515 1315 
৮৮৫ বক্তব্যটি ৮৪2-2752-8 19515 515-এর তুলনায় নিঃসন্দেহে অধিক বিশুদ্ধ । কারন, 15151) 
)২-০ 152:-এর সাথে বক্তব্য দানকারঈর বক্তবোর ঘধ্যে এর অর্থ সম্পকে তার শ্রোভাগণের 
'কট দিধা-দ্বন্দের অবকাশ রয়েছে ॥ আল্লাহ তা'আলার কালাণ ₹$-০৮০2 01113121213 বের 
ধা বে দ্িধাহন্ধ মুক্ত এ হলো এতদসহপাঁকত একটি বক্তব্য! 


অপর বক্তব্যটি হলো ৫2-5৮53 51 1555 ডিও অর্থ ৮৮৮০০০ ০-+ 915 }319 “বখন তারা 
দের শয়তানগণের সঙ্গে নিভৃতে শরকতিভ হয়)” যেতেতু গ:ণবাচকু শব্দের হরুফসণৃহ একাঁট 
পরাঁটঃ স্থলাভাবিক হয়? যেমন পাবি কুরজানেও ভার দৃণ্টান্ত রয়েছে! আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈসা 
[ন নারির (জ্া)-এর সম্পর্কে সংসাদ দান পূবকি ইরশাদ করেন যে, তান তাঁর সহচরগণকে 
্দশ্য করে বলেছেন, এ! ও 6০০-5 ৩4 আর তান এর দ্বারা এ] (4 উদ্দেশ্য করেছেন? এখানে 
! শব্দাট হ£- অৰ্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে। 

আর যেমন ৫০ অবায়টিকে ০2-5 - ৬4 ও ০০এক সুলে প্রয়োগ করা হয়ে-_আরধণী কাব্যেও 
রন দণ্টান্ত রয়েছে। 


পা dA 1 IAF ad 3 aI Er add তি 


(৯১০) rel Bl sd — eh উনি GL? ০৪৪) 1 


EA FA 
খন বনু কুশায়র গোত্র আমার উপর সতর্ক হয়, আল্লাহ্‌র শপথ” তখন তার এ সম্ভুত্টি আমাকে 
স্মত করে।” এখানে কাঁব ৪৮ (আলায়্যা) শব্দ দ্বারা ৬: আম্নগ) অর্থ" গ্রহণ করেছেন! 
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১৮৮ তাফসশরে তাবারণ 


আর কোন্‌ কোন ক্‌ফাবাসী আরব’ ব্যাকরণাঁবদ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, এর অথ“ হলো 
যখন তারা মহমনগণের সাথে মিলিত হতো, তখন বলতো, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন 
তারা তাদের শয়তানদের নিকট একান্তে প্রত্যাবত'ন করতো, তখন তারা উপরোক্ত উক্তি করতো। সুতরাং 
তাদের ধারণায় 1) অবারটি ব্যবহার করার কারণ হলো, মুনাঁফকরা মুণীমনগণের সাক্ষাত হতে 
তাদের শয়তানদের নিকট প্রত্যাবত“ন সম্পাঁকরত অথণ যার প্রতি বক্তব্যটি নদেশ করছে। সারকথা, 
এই প্রত্যাবত'ন করার অথেহি ঠো!-অব্যয়াট ব্যবহারের অন্তনিণহত কারণ, 1১1০ বক্তব্যাটি নয়। আর এ 
ব্যাখ্যার অ:লোকে ঠো-এর স্থলে অন্য কোন অব্যয় ব্যবহার কথার অবকাশ থাকে না। কারণ, তদস্থলে 
অন্য যে কোন অবায় প্রয়োগ করা হলে তাতে অর্থের মধ্যে পারবতি ও বিকৃতি ঘটে যাবার সম্ভাবনা 
থাকে। | | | | 

আর আমার মতে এ আভমতটি বিশুদ্ধতা বিচারে উত্তম। কেননা, অর্থবোধক অব্যযমসমৃহের 
প্রত্যেকাটর জন্য একটি বিশেষ দিক অ:ছে, যা" তার জন্য অনোর তুলনায় উত্তম ও আধকতর সঙ্গত! 
সুতরাং তাকে যে নাদণ্টট দক হতে অন্য কোন দিকে স্থানাস্তারত করা সঙ্গত মনে করা হয় না। হাঁ, 
এমন একটি প্রামাণ্য দলধলের মাধ্যমে এর স্থানান্তর সম্ভব, যা মান্য করা অপরিহার্য! আর ৪1 
অবায়ট বক্তব্যের মধ্য যে কোন স্থানে প্রবেশ করুক, তজ্জন্য একট নাঁদষ্ট হুকুন বা অথ" রয়েছে। 
আর এটাকে তার ব্যবহারের স্থলে স্বীয় অর্থ থেকে সারিয়ে নেয়া সুমীচখন হবে লা। 


AJ ALATJ Ia কাজ 


2 um; LE) সর ব্যাখ্যা 


তাফপশরকারগণ সকলে একমত পোষণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নাই যে, আল্লাহ 
তা'আলার বাণী ০১০১১৪২-৭+ ০-3 15া-এর অর্থ হচ্ছেন 05১২৭ তত 5৭1 “আমরা তো শুধু 
উপহাস কার” অতএব বক্তব্যাটর অর্থ হচ্ছে এই যে, মুনাফিকগণ যখন তাদের স্ব-গোতশর অবাধ্যা- 
চারণ ও মুশারকদের একান্তে [তলত হয়, তখন তারা বলে, মুহাম্মাদ সে) তান যা নমে এসেছেন, 
তাঁন্ প্রত্যাবতর্ন ক্ষেত ও তাঁর অনসারখগণের প্রত্যাবতদ্ ক্ষেত্রের প্রাত মিথ্যারোপ করার প্রশ্নে 
তোমরা বে অবস্থার উপর প্রাতাণ্ঠিত আছ, আমরা যে অবস্থার উপরই তোমাদের সাথে আছ । আমরা 
যখন তাদের সাথে মিলিত হই, তখন আমরা আমাদের এ উক্ত “আমরা আল্লাহ তা'আলা ও. পরকালে 
বিশ্বাস স্থাপন করোছ"-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরগণের সাথে উপহাস করে থাকি! যেসন- 

AAJ AAI Jad #32 ad তা 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণি‘ত আছে যে, তানি ৬৪৪১$২= ০-১ ৮11১0 -ত্রর় ব্যাখ্যার 
বলেন, আমরা মৃহান্মাদ (স)-এর সাহাবাদের সাথে উপহাসকারী। 

ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে ) বাঁণত আছে, তানি ০৯-৮5 ০৯-] (=এ!-এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বলেন, অথবি আমরা লোকদের সাথে বিদ্রুপ-উপহাস করি এবং তাদের সাথে তামাশা কার। 

কাতাদা (রহ) হতে বাণত আজে যে, তিনি ০০১১৬-৯০ টপ(0-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথাৎ 
আ'মরা এই সব লোকদের উপহাস ও ঠাট্রা-তামাশা করি। 

রবী (রহ) হতে বাঁণ্তি আছে বে, তান ৩০১১$২১ ৫৯০ 1৯41"এর ব্যাখ্যার বলেন, অথ আমরা 
মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরগণের সাথে উপহাস কারি, 
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ল:রা বাকারা ১৮৯ 


পা ঞটলজর a aS a Alder a JF adn গত 
০5$৯৭-5 él si ২9 ৬ ৬৬১৪-১২ *১1 (; ১) 
পলি a er a শা Cad 


(১৫) আল্লাহ তাদের সাথে তামাশ! করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিজ্ঞান্তের 
ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন! 


ইমাম আব: জাফর তাবারশ বলেন, মুনাফিকদের সাথে আল্লাহ তা'আলার উপহাস করার 
প্রকৃতি সম্পকে" ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন! যা’ তিনি সব মুনাফিকদের সাথে করার বিষয় 
' উল্লেখ করেছেন, যাদের 'ববরণ তান ইঁতিপ্‌বে* শদয়েছেন। তাঁদের মধ্য হতে কেউ বলেছেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে উপহাস করার প্রকৃতি বা ধরন এর হবে, যা তিন কিয়ামতের দিন 
তাদের সাথে করার কথা নিন্মোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন ঃ রর 


AS 555 & কা নী তা জএটি ও টিপা GAD ডি পা পাঠিত ay cI Jaye rad 
S323 ৩+ ১৪৪৪7 0055570119-5 16 02১14 ol ত৯119 05285019388 
এটি শি চে এল গুলী পি লা 
লি ও 2 a Cad Io Er AS আঠা সর পাঠিকা a3 af rad Marr ৪০৪ পাঠ 
22) +:-$ 47211 wi: ৯০) টু $2! ni ISTE পি ১৪ § ls 1১,৯11 ht 
EE Ee) শা শি রা লা 
1 AS লী adr aj aed অটল এ পাঠে পে পাতা এ Ed A ক MEd 
5৬৪ us 19-)1-$ নি শে পে ris i lat Ald ৮১৯ & 9 


শা পা পপি শি 


{ir 10155 8 ৪১৭৯) 


“সেদিন মুনাফিক পুরুয ও মুনাফিক ক হ্হু। লোকেরা মু'নিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমাদের 
প্রত একটু লক্ষ্য কর, আমরা তোমাদের নুর হতে কিছ অংশ গ্রহণ করব তখন তাদেরকে বলা 
হবে, তোমরা তোমাদের পম্তাতে ফিরে যাও এ নূর অনুদজাল কর! অতঃনর উভয়ের মাঝামাঝি 
স্থাপত হবে একটি প্রাচাঁর--যাতে একি দরজা থাকবে-হান্র অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং 
বহিভাগে থাকবে শান্তিং তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমরা ইক তোযাদের সঙ্গে ছিলাম 
না? তারা বলবেন, অবশ্যই ছিলে ।” আোল-হাদবদঃ ৫৭/১০-১৪)। 


আর যেমন তানি কাঁফরদের সাহত বিদ্রুপ করা সম্পর্কে তাঁর নিল্নোক্ত বণ মাধ্যমে সংবাদ 
দান করেছেন, 


AIT aad পে A ডিপ Gar ঠিক ES AB BSAA ভা HELA পার্ট 
8S sls 1৯০1 চি উজ > ($-) ৬. Lod LS 15, he শর রে পিপি ০ ys 
Lh কটি ৪ লা শি 


€ a aS ad 


( ০7 ০১১৭ Ji ) 1*-5) 19১1১ ১৭-] 


“কাফিঃরা যেন কিছহতেই এ ধারণা না করে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দান করছ, তা 
তাদের নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক। বরং আমি তো তাদেরকে এজন্য. অবকাশ দান কার, যাতে তায়া 
পাপ বৃদ্ধি করে ।”-€আল-ইণরান £ ৭৮) 
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১১০ তাফসাঁরে তাবারখ 


যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেন এবং আয়াতের এ ব্যাখ্যা দান করেন, তাঁদের মতে এটা এবং 
এতদসদ্‌শ আল্লাহ 'তা,আলার কাজই মুনাফিক ও মুশারকদের সাথে তাঁর উপহাস বিদ্রুপ করা ও 
ধোঁকা দেওরা। 


অপর একদল তাকসখরকার বলেছেন, এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার উপহাস হচ্ছে, তার। যে 
আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি ও কুফরশতে লিপ্ত হয়েছে, তজ্জন্য তাদেরকে শাসানো ও [তিরস্কার 
করা। যেমন বলা হয়, ২4১৯৪ 2৬] 525 5৪198220098 এ) “অদ্য হতে অনুককে বিদ্রুপ 
করা হবে এবং তার প্রতি উপহাস করা হবে * এটা দ্বারা লোকেরা তাকে দুনঘি . করা ও তিরস্কার 
উদ্দেশ্য। িংবা এর দ্বারা [তান তাদেরকে ধবংস ও বিনাশ সাধন করা উদ্দেশ্য। যেমন কাব" 
উবায়েদ ইবনে আবরাস বলেন, 


পাদ পা 3 23 5385 a ar a পাকি রে লন পাও পা & ৮ 


মি 615৯? ১৯০ J ০ ২০088 ৪ ১1 ri (1 ০ ১21০৯ ৬ ls 


শি কাটি ওটি পার্ট 


“হুজর ইব্‌ন উদ্নে কুভাম আমাদের প্রত তখন প্রবাহিত হবে, যখন িপাসাতের বাবুল কাঁটা 
তার সঙ্গে খেলা করবে?” 


এখানে তারা ধরেণা করেছে যে, বাবুল কাঁটা যার দ্বারা কোন খেলা হতে পারে না, হাঁ যখন তাকে 
কতন করা হর এবং বিচ্ছিন্ন করা হয়! যেব্যাক্ট এরুপ করেছে, সে তাকে তার সাথে খেলার 
পারণত করেছে, যে তার সঙ্গে এমনাটি করেছে? 


তাঁরা বলেছেন, তর্রুপ মুনাফিক ও কাফিরগণ বারা আল্লাহ ড।আলার সাথে উপহাস করেছে, 
তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার উপহাস হয়তো তান তাদের ধৰ্ংস ও বনাশ সাধন করা কিম্বা 
যখন তারা নিজেদের দৃভঙ্তিতে নিরাপদ অবস্থ,র শ্রাহে, সে অবস্থায় আকাঁস্মক ভাবে তাদেরকে 
পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে অবকাশ দান করা অথবা তান তাদেরকে শাস'নো ও তিরপকার করার 
মাধ্যমে সপন্ন হবে! 


তাঁরা আরও বলেছেন যে, একইভাবে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে ধোঁকা দান কর।, প্রতারিত 
করা ও উপহাস করা দ্বারা এরপ অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে! 


Aaa পাপী আপ aA Bel পাঠঃ ও 
আর অন্যরা বলেছেন, আল্লাহ তা! 'আলার বাণ Ug 145 15:41 ০-৪১- dls “al ০১০৬৭ 
49০০ ॥ s 
০৩৮১) সা এটা প্রত উত্তরে ব্যবহত। যেমন কেউ তার সাথে প্রতারণাকারীকে বখন সে তার 
উপর বিজয়ী হয়েছে, উদ্দেশ্য করে বলল, আমিই তোমাকে প্রভারিত করেছি । অথচ তার পক্ষ 
হতে কোনরূপ প্রতারণা সংঘটিত হয়ান। কিন্তু যখন পরিস্থিতি তার অনুকূলে এসে গেছে, তখন 
সে একথা বলেছে। 


রর 25 ৫ টা Il Sade &9 ০৮০ 
তাঁরা বলেছেন, মা ভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী ১২ 15 এ 8 1378-9 3 
৮৪ a Sarat 


€ ১৮1৮ 2০0৮৮ di) oo ০55 Ll এবং (191 8 55557010672 58-2 Bl প্রাত উত্তরে 
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সূরা বাকারা ১১১ 


বাবহত হরেছে। নচেং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে কোনরূপ প্রতারণা বা উপহাস সংঘটিত হয় 
না। আর এর অথ“ হচ্ছে, তাদের এ প্রতারণা ও উপহাগ তাদেরই সাথে সম্পার্কত হবে। ূ 
a রর এল এশা 1০ 


আর অন্য একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, অ'ল্লাহ তা'আলার বাণ? (0১1৭ 25821) ৪7 ১৬: 1 


০ কোটি 
LAS এন্ড Jas পর বড পা পাত পা] ous 3 


(Girly 27811) ০/৮১৫-এপক তর ১ এবং (11 le 85151) রি 5৩9 491. ১১৮১৮ 
a Ed 
ala Fi rr বক Fad onde ৪9 লা পাশা! 0 পি 


ও হি দয় ০ চক ET যা) টি 3 Al; সির 2 03). সিন এবং (4০1৭ নর 15201) (৬. -৪৯*2০$ nl 11-53 


Pd 


ইত্যাদি আয়াতসমূহ হলো, আল্লাহ তা”আলার পক্ষ হতে এমমে সংবাদ দান করা যে, তিনি তাদেরকে 
উপহাসের পুতি €ল এবং প্রতারণার শাস্তি বান করবেন? এখানে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করা 
এবং তাদেরকে শান্ত দান করাকে শাব্দিকভাবে তাদের সে কাজের স্থলে প্রয়োগ করেছেন, যে কারণে 
তারা শাস্তিযোগ্য হয়েছে, যাঁদও অর্থগতদ্ভাবে উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে ॥ যেমন, আল্লাহ 


পাটি লন টব জল ad পি পাশা 
তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (৮, 1৮ £ 87581111515 Rae Ato £1১৯$ ‘(অন্যায়ের গ্রাতফল 
পা পানী 

সমপরিমাণ অন্যায়)!” আর এটা সহাবাদিত যে, প্রথম অন্যায়াটি তার কত হতে সংঘটিত একটি অপ্রাধ॥ 
যেহেতু তা তার পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যাচরণ {হিসাবে সংঘটিত হয়েছে। আর দ্বিতীয় 
অন্যায়াটি বস্তুতঃ সুবিচারই বটে? কেননা, ভা আহে আগআনার পক্ষ হতে অপরাধের জন্য 
আঅপরাধ;কে শান্তে দান করা! যাঁদও এছ লো শব্ঘগতভাবে আভন্ন কিন্তু অর্থগ ত ভাবে বিভিন্ন প্রেথম 
25০ অন্যায় দ্বারা প্রকৃত অন্যায়ই অথন্ আর ছিতীয় 2-5১* অন্যায় ছারা অন্যায়ের প্রতিফল অর্থ)! 

Ad Ia AJ art { ৮৭ পাত 


ই ভাবে আল।হ তা'আলার বাণী (921 2 29221) ০০৯ 134-2919 [৮৮ SIT ০৯৪ 


শা 


(“যে যব্যাক্ত তে তারাদের উপর নরমালজ্ঘন করেছে, ভোনরাও তার উপর সমালত্ঘন কর')-এর মধ্যেও 


প্রথম নখমালত্ঘনটি জলৰ কিন্তু দ্বিতীয় সশধালস্বনাউ তার প্রতিফল জহলম নহে । বরং তা সুবিচারই 
রটে! যেহেতু তা জালেছের প্রত তার জুলতেরের শা? যদিও দুতয় শব্দটি প্রথম শব্বটিরই 
অনুরূপ । কুরআন মঙ্গণদে কোন সম্প্রদায়ের হাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করা বাতদনুরূপ আচরণ করা 
সংক্রান্ত এতদ্‌:সদ্‌শ যে সকল সংবাদ দান করা হয়েছে, তাঁরা এ সমন্ত আয়াতকে এ অথেই ব্যাথা 
করেছেন। 

আর অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন-এর অধ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুনাফিকদের 
সম্পর্কে এ মর্মে সংবাদ দান LV তারা যখন তাদের দৃষ্টাচারী সাথাঁদের সাথে মিলিত হয়, 
তথন তারা বলে, হুহান্দাদ সে) ও ন খা আনয়ন করেছেন, তহ্প্রাতি মখ্যারোপ করার ক্ষেতে 
আমরা তোমাদের ধ্মনিংসারে তোমাদের টি ব্রমোছ৷ আনরা তে!” তাদের নিক আমাদের উক্ত 
“আমরা মৃহাম্যাদ (স) ও তান যা আনয়ন করেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি" বলে তাদের 
প্রীত উপহাস কারি। আর এর দ্বারা মুনাফকরা এ অথ“ উদ্দেশ্য করে যে, আমাদের দংদণ্টতে যা 
অসত্য এবং হেদারাত নহে আমরা তাদের নিকট তাই প্রকাশ করি। তাঁরা বলেন, উপহাসের অর্থসমূহের 
মধ্য হতে একটি অর্থ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পকে সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি 
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১৯২ তাফসাঁরে তাবায়'ঁ 


তাদের সাথে উপহাস'করবেন | আর তা এভাবে যে, তিনি দহানয়ায় তাদের জন্য সে বিধান প্রকাশ, 
করবেন, যা তাদের জন্য নিধারত আথের।তের বিধানের [বপর*ত। যেমন, তারা দন সম্পকে নব, 
(স) ও মং"মনদের নিকট তাদের অন্তরে লকায়িত আকশদা বিশ্বাসেরশীবপরণীত মনোভাব প্রকাশ 


করেছে। 

আর এক্ষেত্রে আমাদ্বে খতে এটিই সঠিক অভিমত যে, আরবদের কখোপকথনে 213$-241 
হচ্ছে উপহাসকারশ ব্যাক্ত। বাহ্যতঃ উপহাসকৃত ব্যাক্তর উদ্দেশ্যে এমন কথা ও কাঙ্গ প্রকাশ করা, 
যা তাকে সত্তৃঙ্ট করবে এবং প্রকাশ্য তার মনঃপতে হবে। ধিস্তু সে তার একথা ও কাজ দ্বারা 


গোপনে তার 'কাঁত সাধনকারণ হবে। আর এটিই অথ" হয় 61৮৯ প্রতারণা ২-১১৯ উপহাস, ও 5 
রর . 
ধোঁকাবাঁজ। 


আর যদ তাই হয়, তবে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের জন্যে দৃনিয়াতে যে বধান রেখেছেন তা 
হচ্ছে আল্লাহ পাক ও তার রসূল (স)-এর প্রত এবং তান যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে 
এনেছেন, তার প্রত ঈমানের কথা মোঁখক প্রকাশের কারণে, যাদের প্রা ইসলামের নাম ব্যবহার 
করা হয়, 'তানের সাথে শাদল করা। যদিও মুনাফকরা সেই মহগিনদের [বরোধী। যাদের অন্তরে 
সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, যাদের কর্ণ প্রশংসনীয়, যাদের ঈনান . বাস্তবের আগ্ পরীক্ষায় বারবার 
পরণক্ষিত। আর আলাহ পাক মুনাফিকদের িথ্যা সম্পকে অবগত আছেন। এবং আল্লাহ 
পাকের তরফ হ'তে তাদের ঘ্‌ণ্য ধর্ম* বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করা এবং তারা যা কিছ: বিশ্বাস 
করে বলে দাবশ করে তাতে সন্দেহ পোবশ করা। এননাকি তারা এই ধারণা করে বে, দহীন্প্লাতে 
যাদের সঙ্গে ছিল, আঁখরাতেও তাদের সঙ্গে থাকবে এবং ভারা মুসলমানদের অবতরণের স্থলে 
অবতরণ করবে? আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পাথর জীবনে তাদের সাথে যে বিধান 
যুক্ত হবে, তা প্রকাশ করা সত্বেও পরকালে- যখন্‌ তাদের ও তাঁর ওলটগণের মধ্যে পাথক্যি হয়ে 
যাবে এবং তারা ও তাদের মধ্যে তিনি বিচ্ছিন্নতা সাঘ্টি করে দিবেন, তখন তিন তাদের 
জন্য তাঁপ্র পাঁড়াদায়ক শাস্তি 1ও ফাঁঠন্তম আযাব "প্রস্তুতকারী। যা তিনি তাঁর ঘোর শত্রু; ও 
গনকৃষ্টতঘ পাপাচারখ বান্দাগণের জন্য লিধরিণ করেছেন যার ফলে তাঁর ওলাীগণ ও মনন্বাফকদের 
মধ্যে পার্থক্য সপঞ্ট হয়ে যাবে! সুতরাং তান তাদেরকে তাঁর সৃষ্ট জাহান্নামের সর্বনিদ্ন স্তর 
[িধিরিত করে দিয়েছেন। 

একথা সংবাদত যে, আ।ল।হ তা'আলা তাদের সাথে এ আচরণ করার মাধ্যমে যদিও তাদের কত- 
কমের প্রাতকল দান করেছেন এবং তারা তাঁর নাফরমানখর কারণে এর উপযোগণ সাব্/স্ত ২রেছে 
বিধায় তা তাঁর পক্ষ হতে সহবিচারই ছিল॥ তথাপি তান দএনয়ায় তাদের সাথে যোখ্ধান্‌ প্রকাশ 
করেছেন, তারা তাঁর শত্র; হওয়া সত্তেও তাদেরকে তাঁর বন্ধগণের বিধানে অন্তভুষ্$ করেছেন, 
এবং তাদের ও তাঁর ওলীগ্রণের মধ্যে পার্থক্য করার পুর পর্যন্ত িয়ামতে তাদেরকে মশমনদের 
সাথে হাশরে একাত্রত রাখবেন! এটি তাঁর পক্ষ হতে তাদেত্ প্রত উপহাস, তাদের প্রতি প্রতায়ণা ! 
কারণ, উপহাস-বদ্রুপ, ধোঁকা ও প্রতারণার অথ“ তাই যা আমরা হীতপবে উল্লেখ করোছি। কিন্তু 
এর অর্থএ নয় যে, বদ্প করাকালশীন সময় তিন তানের প্রাত অত্যাচারী কংবা তাদের প্রাত 
আঁবচারকারশ। বরং আমরা ইতিপবে" যে সকল বিশেষণ উত্তেখ করেছি, তা পাওয়ার সাপেক্ষে 
এসব ছুই উপহাস িদ্রুপ ও এতদ্‌সদ্‌শ আচরণ বধশেষ। আর আমরা এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ 
করেছি, তার সমর্থনে হযরত ইবনে আব্বাস রো) হতে হাদীস বাঁণণত হয়েছে। 
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সরা বাকারা ১১৩ 


ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বণি'ত আছে যে, তানি ॥$৭ 452০ া-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তিনি তাদের সাথে প্রতিশোধ গ্রহণ মুলক বিদ্রুপ উপহাস করেন। 


আর যাঁরা ধারণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণ! ৫৪-1 53৫2 এ] প্রাতিউস্তর স্থলে ব্যবহৃত 
হয়েছে এবং বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা হতে কোন বিদ্রপ-উপহাস ও ধোঁকা প্রতারণা সংঘাটত হয় 
না_মূলতঃ তাঁরা আল্লাহ তা'আলা হতে সে বন্ধুই নিষেধ করেছেন, যা তিন্‌ স্বয়ং নিজের 
. জন্য সাবাস্ত করেছেন, যা তিনি তাঁর জন্য অনিবার্য করেছেন। 


তাঁদের একথা এরুপ বলারই সমতুল্য যেমন কেউ বলল, আল্লাহ তাআলা যাদের সম্পকে 
এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাদের সাথে উপহাস বিদ্রুপ করেন, ভাদের সাথে ধোঁকা প্রতারণা 
করেন, বাস্তবে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা হতে কোনরূপ উপহাস-বিদ্রপ, ধোঁকা ও প্রতারণা 
সংঘাটিত হয় না৷ কিংবা যে বলল, পূব্বতর্ষ উদ্মতগণের মধ্য হতে যাদেরকে তিনি ধংস করে 
ফেলার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তিনি ধবংস করে ফেলেন নি! আর যাদের সম্পকে" তিনি 
লিমজ্জিত করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে তান নিমট্জিত করেন নি? অথ এর ছারা কুরআনের 
.মপম্ট ঘোষণাকে অস্বধকার করা হয়ে যায়।) 


আর এ অভিমত পোষণকারধকে বলা হবে যে, আল্লাহ তা'অলো এ মমে সংবাদ, দান করেছেন 
যে, আমাদের পর্বে যারা প্‌থিবাঁতে ছিল এবং আমরা তাদেরকে দেখান, তাদের মধ্য হতে এক 
সম্প্রদায়ের সাথে তিনি প্রতারণা করেছেন! আরেক সম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ দয়েছেন যে, তিনি 
তাদেরকে ধবাসয়ে দিয়েছেন। অন্য এক সম্প্রদায় সম্পকে" সংবাদ দিয়েছেন যে, ভিন তাদেরকে নিঘজ্জিত 
করেছেন৷ আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সকল বিষয়ে সংবাদ দান করেছেন, আমরা সে 
সকল [বিষয়কে সত্যরূপে বিশ্বাস করোছি। আর আমরা এ নকল সংবাদের মধ্য হতে কোনটিতে 
কোনরূপ তারতম্য করানি। এমতাবস্থয়ে তোমারু নিকট এ বিষয়ে কি প্রমাণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি 
করে তুমি এ সকল সংবাদের মধ্যে তারতম্য সৃম্টি করেছো 2 যেমন তুমি ধারণা করছো যে, আল্লাহ 
তা'আলা যাদের সম্পকে নিমান্জত করার সংবাদ দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে ন্ষিজ্জিত করেছেন। 
যাদের সম্পকে ধানয়ে দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদেরকে ধাঁনয়ে দিয়েছেন! আর যাদের 
সম্পকে" তান প্রতারণা করার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের সাথে তানি প্রতারণা ফরেন নাই? অতঃপর 
আমরা কথাকে টবসরাতভাবে বলতে পারি, তখন এগুলোর কোনটি সম্পকেই একান্ত আবশ্যকীয় 
বলা যাবে ন্া। | 

আর যাঁদ লে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথার আশ্রয় গ্রহণ করে যে, উপহাস বিদ্রুপ 
একটি নিরর্থক বাজ্র ও তামাশা! আর তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সংঘটিত হওয়া নিষিদ্ধ 
তবে তাকে বলা হবে ধে, বাপারাটি যাঁদ তোমার নিকট এর ুপই হয়, যা তম 21১৫-4! উপহাস- 
বদ্রুপের অথরিপে বর্ণনা করেছে, তবে কি বলনা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে বিদ্রুপ 
(আল-ইমরান 2 ৩/$৪) করেন, তাদের নাথে তামাশা করেন (আল-তাওবা ঃ ৯/২৯} এধং তাদেরকে 
প্রতারিত করেন! আর তোমায় মতে আল্লাহ তাআলা হতে উপহাস বিদ্রুপ হয় না। এর উত্তরে যদি 
বলে, না, আমি এইরূপ বলি না তবে সে কুরআনের প্রাত মিথ্যা আরোপ করেছে এবং এ 
কারণে সে ইসনামাঁ মিল্লাতের গণ্ড বাহভূত্ত হয়ে গয়েছেো। আর যদি সে এর উত্তরে 
বলে হাঁ, আমৈ এরূপ বলি তবে তাকে বলা হবে যে, তুমি কি সে দ:ণ্টিকোণ থেকে বল, 
যা তুমি বলেছো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রাত উপহাদ বিদ্ুপ করেন তথা তান তাদের সাথে 


Wwww.almodina.com 


১১৪ তাফসখরে তাবার* 


খেল-তামাশা করেন এবং নিরর্থক কাজ করেন? অথচ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে খেল-তামাশা 
নাই এবং নরথ’ক কাজ হতে পারে না। তন্যন্তরে সে যদি বলে, হাঁ, আন. সে দ:ণ্টকোণ 
থেকেই বলেহি তবে সে আল্লাহ. তা"আলাকে এমন বন্ধুর সাথে [িশোষত করল, যা আজ্লাহ 
তা'আলা হতে না হওয়া এবং তাঁকে এর সাথে [বশ্রেষিতকারশর দ্রাস্তর প্রশ্নে মুসলমানগণ 
একমত্য পোষণ করেছেন। আর তাঁর প্রত সে এমন বস্তুকে লম্পাকতি করেছে, তাঁর প্রতি যা' 
সম্পাকতিকারী পথদ্রণ্ট হওয়ার উপর যুক্তনূলক দলপল-প্রম্াণ প্রাতাত্ঠত হয়েছে! 

আর যাঁদ বলে যে, আমি এরপ বলি না যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে খেল* 
তামাশা করেন এবং তান নিরর্থক কাজ করেন? অবশা আম একথা বাল যে, তিনি তাদের 
সাথে বিদ্রুপ উপহাস করেন। তবে তার উদ্দেশ্যে বলা হবে যে, তবে তে, তুমি খেল-তানাশ!, 
নিরর্থক কাঙ্গ এবং 'বদ্রুপ-উপহাস ও ধোঁকা-প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েহো॥। এবং 

দৃষ্টিকোণ হতে এরুপ বলা জায়েয এবং যে দযাষ্টকোণ হতে এরূপ বলা জায়েষ নগ্ন, 
উভয়ের অথ“ মধ্যে পার্বক্য ও ব্যবধান রয়েছে । সুতরাং বুঝা গেল যে, এগুলোর প্রত্যেকের 
জন্য স্বতন্ত্র অর্থ ররেহে,যা” অপরটির অথ“ হতে ভন্ন! 

বস্তুতঃ এধরনের আলোচনার জন্য এটা উপযুক্ত স্থান নয্ন বরং তঙ্জন্য নিাদক্ট স্থান রয়েছে। 
সুতরাং আমি এ সম্পাকত আলোচনা দঁঘশাঁয়ত করার মাধ্যমে কিতাবের কলেবর বদ্ধ করাকে 
অপহন্দ করোছ এবং আমি এ প্রন: , যতটুকু উল্লেখ করেছি, যান তা উপলান্ধ করার তওাঁফিক 


লাভ করেছেন, তাঁর জনা এটাই যথেষ্ট 
a3 উঠ পা 
৮*৮*৯১-এর ব্যাখ্যা | 

ইমাম আবু জাফর তাবারাী (রহ) বলেন, অজ্লাহ তা 'আলার বাণী ৯০০ ১-এর ব্যাথা, প্রসঙ্গে 
ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন-* 

ইবনে আব্বাস রো) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রসলংঞ্জলাহ্‌ : (স)-এর কিছ; সংখ্যক পাহাবার 
মতে ৮৯০৪৪ এখানে ॥3} i! অর্থে ব্যবহৃত হরেছে। অর্থণং আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ 
দিয়েছেন। আর ইবনুল মুবারক, ইবন জ:রায়জ ও মুজাহদ-এর মতে ৯০২ এখানে ৯১-১১-২ এর 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাং আল্লাহ পাক তাদের অবাধ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। 

আর কোন কোন বসরাবাসশ আরবী ব্যাকরণাবদ এর ব্যাখ্যা এরুপ করেছেন যে, +১4০-১ শব্দটি 

$15০-॥ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (অথাৎ তাদের জনা দীঘণান্নিত করেন)। আরবশ ভাষার এর আরও 

দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা বলেন, আর তারা এ অথ“ ভিন্ন অন্য অথেও এ ০০১০4 এ-ও af ০০১০০ 
বলে থাকে । আর তা" হচ্ছে আজলাহ্‌ তা'আলার বাণ (আত-ত্‌রঃ 6২/২২) 5১০০১; . আর তা 
** 1-5১4} হতে নিণপন্ন। [তান বলেন, আর বলা হয়, :=:-/! 4 4-ট (অর্থাৎ সমুদ্র উাখিত হয়েছে, 
দোয়ার এসেছে) তখন তা হয় (কতৃণকারকে) ১০ (উখানকারা, জোয়ার সম্পন্ন) । আর ০০) এ 
ক্ষতকে দঁঘািত করেছে। তাই তা আরবী +-৯* (অর্থাৎ দঘারিত) হয়েছে। 

আর কথিত আছে যে, ইউনুস আল-জারামণ বলতেন, যদি মন্দ বিষয়ের বর্ণনা হয় তবে 
০০১৭ ব্যবহার হর, আর যদি ভাল কিছুর বর্ণনা হয় তবে ০১০] ব্যবহার হয়। যদ তুমি 
ইচ্ছা কর যে, তুম কোন কিছ; ছেড়ে দদয়েহ এমন স্থলে *-) ০১১ ব্যবহার হবে! আর যান" তুনি 
ইচ্ছা কর যে, তান কিছ: দান করেছ একথা বলবে তবে ৩১44! ব্যবহার কর। | 
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. সুরা বাকারা ১৯৫ 


আর কোন কোন কুফাবাসগ আরবখ ব্যাকরগাবদ বলেছেন, বস্তুর মধ্যে নিজের থেকে যা তাঁতরিক্ত 
সৃষ্টি হয় তা” আলিফ ব্যতীত ০১০০ রুপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, তুমি বলবে ৪১০৫ ১৪) ১৪) 5549 ১8201 5৩ 
(অথণং নদ দশঘণায়ত হয়েছে এবং তাকে অপর একটি নদা দাঘণয়িত করেছে) যখন তা” এর 
সাথে মিলিত হয়ে অঙ্গীভূত হয়েছে। আর বস্তুর মধ্যে অন্যের দ্বারা যা আতারক্ত সৃষ্ট হয় 
তা আলিফসহ ব্যবহৃত হবে। যেমন, তোমার উক্ত (2%)! 4! অেথণৎ ক্ষত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছে) 
কেননা, এই আতিরিক্ত হওয়াটা ক্ষতের মধ্য হতে নহে। এর আরও একটি উদাহরণ যেমন, 
[244 ৮৯৯] ০১4৭ অেথণং সাহায্যকারী দলের সংযোগে সৈন্য বাহনা ব(দ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে)। 


বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে এটাই উত্তম কথা যে, 249 অথ 1৮৯5-৪১-॥ অথনং তাদের অহা মক, 
ও অবাধ্যতার সুযোগ বাড়িয়ে দেওয়।। যেন, আমাদের প্রাতপালক আল্লাহ তাআলা তাঁর 
নিম্নোক্ত বাণধর মাধ্যমে তাদের সমগোত্রীয়দের সাথে এরূপ করার বর্ণনা দিয়েছেন £ 
A 43 এ ৬ এ পা পার্ল জি ge ad aS ae পার aJ ead AJ ar Jorge 
৪772৯ st ১) 8719 2১০ Js! ॥-3 তা a rl LS [০ ১19 . (৮৬-/75-$1 lily 
g bi এ ূ রি এটি পাঞতা 


(11,171 8৮731 535০) Osea 


“তারা যেমন প্রথম বারে এতৈ বিশ্বাস করে নাই, তমা, যাও তাদের অন্তরে ও চোখে বিদ্রান্তি 
স্‌চ্টি করব এবং তাদেরকে তাদের অবাধাতায় উ:প্রান্তের ন্যার ঘুরে বেড়াতে দেব।” অর্থাৎ আম 
তাদেরকে ত্যাগ করব, ছেড়ে দিব এবং তাদেহকে অবকাশ দান করব, যাতে তারা তাদের পাপের সাথে 
আতিরিক্ত পাপ করে! 

আর যাঁরা বলেছেন যে, (৯৯৮ আরাতাংশ (8-) ॥৮ অর্থে ব্যবহৃত হরেছে, তাঁদের এ বক্তব্যের 
কোন কারণ নাই। কেননা, আরবগ্রণ ও আরবী ভাষাবদগন 1১৮ ১8-) ১৪১ ১০ অর্থ অনা কোন 
ব্যাখ্যা ব্যাঁতরেকে বাক্যটিকে Jt sl এক hate!) Alo 14513 lai 4-2 Jl এেকটি 
নদী অন্য নদণর সাথে মালত হয়ে গান বৃদ্ধি করবেই) এটাই তার অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
তদ্রপ এখানে আল্লাহ তা'আলার বাখী 05৯৮ ৫-1০-২৮ ১৪ :৬৭*-39"এর মধ্যে তা অনরূপ 
ব্যবহৃত হয়েছে। 


«tnd ক 


pé-ile-ab ৩এর ব্যাখ্যা 


ইমাম আবু জাফর তাবার? বলেন, 0৮২৮ শব্দাউ ০১৯-5"এর ওযনে ব্যবহত হয়েছে। আর তা 
এ শবাতি ib ১-১ 955 ৮৯:3১ ধে কোন বিষয়ে সীমা লঙ্গন করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে), 


| [aca 215 ar 14 ori SB De 
হতে নিচ্পন্ন। আর এ অর্থেই আল্লাহ তা'আলার বাণী (১২-২৬৮ ol) Of ৬৭৪০০) ০০০31 ৩1 ১৩ 
“জেনে রেখ, নিশ্চয়, মানুষ সমা লঙ্গন করে, যেহেতু সে তাকে অযৃখাপেক্ষী দেখতে পায়)।” 


অর্থাধ সে তার জন্য নিদ্বপারত শশা লঙ্গন করে। 
আর এ অথেই কি উমাইয়া ইব্‌ন আবিস সালত বলেছেন 


FAS G7 ad ae ed error শা! eee 
1১-24১7, 0৮84 475 (5-5705 Axo} — 1১-১ 5) 2 18> al 0০১ 3 
লগ 8 ০ 
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১১৬ ভাকসখঈরে তাবারণ 


«আর সে তার সমা লঙ্গনের পর সে আহ্লাহকে ডেকেছে লাতকে ডাকার ন্যায় গোময়াহখর 
পর সে হয়েছে উশদেশদাতা 

বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী ($-)৮-৭০ 5৪ প৯4*হ9 এর মধ্যে এ অথ: উদ্দেশ্য 
করেছেন যে, তান তাদেরকে অবকাশ দান করবেন এবং তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিবেন, যেন তারা 
ভ্রচ্টতা ও কুফরখর মধ্যে আঁস্থরভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে। যেমন্‌- 


ইবন আব্বাস (রো) হতে বাত আছে, তিন আল্লাহ তা'আলার বাণী ০১৪০৭) (*৫-:0৮২-৮ ৬ 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের কুফর! মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকবে! 

ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ (রা) এবং রসলঃজ্লাহ (স):এর কিছ; সংখ্যক 
সাহাবী হতে বাঁণতি আছে যে, তাঁরা ($-5-5৮ ৬৪-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথণৎ তাদের কৃফরণর 
মধ্যে। 

কাতাদা (রহ) হতে বাঁণতি আছে যে, [তান ॥$-5৮-৯৮ এ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথণীৎ তারা 
তাদের পথন্রস্টতায় ঘুরপাক খেতে থাকবে। 

রবী ইবন আনাস রো) হতে বাত আছে বে, তান ০১$৯৭৪ ৮৪7৮ ও৪এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
তাদের পথভ্র্টতার মধ্যে । 

ইবন যায়েদ (রহ) হতে বার্ণ'ত আছে যে, তিনি ॥৫-} ৮-৯৮ এে-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের সীমা- 

রঃ এত 

লঙ্গন হলো তাদের কুফরখ ও পথত্রগ্ডতা। 
পার্লার 
১১৪-৯-১-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু জাফর তাবারগ রেঃ) বলেন, ৯৯) শব্দটি মৃলতঃ ভ্রত্টতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এ 
অথে"ই বলা হয় 15১০১ (16৯5 5৯৯78 0১৮। ২০৪ যখন সে পথ ও বিপথগামী হয়! 

আর এই অর্থেই জনমানবহ'ীন স্থানের অ্রত্টতার বিবরণ দিয়ে কাব রউবা ইব্‌ন আল উদ্রান্ন- 
বলেছেন - 


a A পীর হাত dA JaAa3+ J.J a টে কতা 


চে ust 4h-4-220-3 ৯৫৭ uw AES 4l-6-is 4dlg-} ৩৭ Gu 3° 
পা লা EA 


a 2 Led শি জলি 
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ah Cat ad লগ 


“আর. জনমানবহখুন স্থান হতে সুপাঁরসর স্থানের সমতল ভীম । জনমানবহখন স্থানে এটাকে 
অসহন্গয় অপছন্দনখয় রুপে গণ্য করা হয় । ভ্রদ্টতা মৃখণ্দেরকে হেদায়াত হতে অন্ধ করেছে। 


আর »১-৭]। এঙ্দাটি ৯০০-এর বহুবচন । আর তারা হলো সে সকল লোক যারা তাতে পথত্রচ্ট 
হয় এবং আঁচ্বুরমাতি ও 'সৃদ্ধন্তহখ্নভায় ভুগতে থাকে। 


সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী ০১৬৯৮৪ ০30৮৯৮0৪৯৭০ ১এর অথ হলো, তারা তাদের 
বে পথঘ্রম্টতা ও কুফরণীর মধো ঘুরপাক খেতে থাকবে, যার পাঁন্কলতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করেছে, 
যার অপাঁবন্ততা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তারা এ পথদ্রছ্টতা মধ্যে অস্থিরভাবে 
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সরা বাকারা ১১৭ 


ধূরপাক থেতে থাকবে? তা’ হতে নিতকৃতি লাভের কোন পথ তারা থংজে পাবে না যেহেতু আল্লাহ 
তা'আলা তাদের ' সম্ভবরণে ছাপ লাগিয়ে দিয়েছেন এবং মোহারাত্কত কনে দিয়েছেন যাদ্দর্‌ন 
তাদের চক্ষু হেদাম্মাত হতে অন্ধ হয়ে পড়েছে এবং তা’ আছন্ন হয়ে গিয়েছে। ফলে তারা হেদায়াতের 
পথ দেখে না এবং পথের সন্ধান পায় না। 

+৬*+)। শব্দের ব্যাখ্যায় আমরা যদ্রূপ উল্লেখ করেছি, ব্যাধ্যাকারগণের ব্যাথ্যায়ও তদ্রুপ 
উল্লোখিত হয়েছে, যেমন - 

ইবন আব্বাস রো) ও ইবন মাসউদ রো) এবং রসুল লাহ (স)-এর সাহাবখুগণের একদল 
হতে বাত আছে, তাঁরা ১১$৯*২-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা তাদের কুফরাঁর মধ্যে আবতি্ত 
হতে থাকবে? 

ইবন আব্বাস রো) হতে (অপর সনদে) বাণত আছে যে, তিনি ১১৬-৭-।-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
অথণং আবাতি“ভ হতে থাকবে, ঘুরপাক খেতে থাকবে। 

ইবন আব্বাস রো) হতে (আরেক সনদে) বাণত) আছে যে, তিনি ০১৪৯৯-১-এর ব্যাখ্যান্ন 
বলেছেন, ঘুরপাক খেতে থাকবে। 

ইবন আব্বাস (রা) হতে তেন্য এক সনদে) বার্ণত আছে যে, তান বলেছেন, ০১$+৪-৪ 
অথণং অশ্থিরচিন্ত থাকবে) - 

মুজাহিদ (রহ) হতে বার্ণত আছে যে, তিনি ০১৪৯৪ ৮৪-1-5৮ 5৪ "এর ব্যাখ্যায় বলেছেন 
অথণৎ ঘুরপাক খেতে থাকবে। 

আব নাভ্রশহং মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন? 

ইবন জুরাইঙ মুজাহিন রহ) হতে একইরপ উদ্ধৃত করেছেন। 

রব! ইবন আনাস রে) হতে বাণত আছে যে, তান ০১৩৯৯৪-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থনং 
ঘুরপাক খেতে থাকবে? 

পাতে পাঠ এ তরি পাপ aj এ পাপা তিন পরপারে Iota aus তাত 
08536 5 ৮৪০53 lal Sigil 4 JIMA 159-521 ৩২১১৪ 4291 (75) 

(১৬) এরাই হেদারাতের বিনিমক্ষে জান্তি ক্রয় করেছে! শুতরাঁং তালের ব্যবন। 
লাভজনক হয় নাই, তার! সৎপথেও পরিচালিত নয় 

. ইমাম আবু জাকর তাবারশ (রহ) বলেন, কেউ যদ এ প্রশ্ন করে যে, এসকল লোক কিরুপে হেদাত 

যাতের বিনিময়ে ভাজ তয় করেছে? কারণ তারা তো মুনাফিক ছিল, তাদের এ ফাক বা-কপটতার 
উপর ঈমান তো" অশ্রবত ছিল লা, যার উপর ভাত্ত করে একথা বলা যায় যে, তারা থে 
হেদায়াতের উপর প্রাভাঙ্ঠিত ছল, তাকে তারা গোমরাহখর ' বিনিময়ে বিশ্বয় করেছে, তারা জ্রাতকে 
ঈমানের পারবে গ্রহণ করেছে। যেহেত্হ এটা জানা কথা যে, ক্রয় করার ভাবগত অথ হলো, 
একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর বিনিময়ে বিক্রির মাধ্যমে গ্রহণ করা! আর নুৃনাফিকগণ যাদেরকে 
আছলাহ তা'আলা এ বিশেষণের সাথে বিশোষত করেছেন, ভারা তো” কখনই হেদাল্লাতের উপর 
প্রতিঘ্ঠত ছিল না যে, তারা তা' ত্যাগ করে এর বিনিময়ে কপটতাকে গ্রহণ করবে? 
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১১৮ তাফসগরে তাবারখ 


এর উত্তরে বলা যায় যে, ব্যাখ্যাকারগণ এর অর্থ সব্গকে মতভেদ করেছেন। অতএব আনরা 
এখানে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরব! অতঃপর ইনশা আন্নাহ আমরা এক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যা [বশং্ধ 
তা বর্ণনা করব। 

.ইবন 'আব্বাস (রা) হতে বত আছে যে, তিনি 54318 54 15-24 03-0 4231 
“এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথণৎ তারা কুফরবীকে ঈমানের বানগর়ে গ্রহণ করেছে। 


ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন মাসউদ রো) এবং রনুল:ক্লাহ (স)-এর কিছ সংখ্যক লাহাব 


হতে বাণত আছে থে, তারা Sigil LDA! 15) 21 রর, sh! 5-এর বাখ্যায় বলতেন, যারা 
হেদায়াতকে বজন করে ভ্রান্তকে গ্রহণ করেছে। 


কাতাদাহ (রহ) হতে বার্ণত অহ যে, তিনি 49) ০70১৩5118১2 ৩-১- এএ)'-এর 


ব্যাখ্যার বলেছেন, তারা হেদ'রাতের স্থলে ভ্রাস্তকে পহন্দ করেছে? 
মুজাহদ (রহ) হতে বাত আছে বে, তান 45:05 55১৬] 19520) ০-83-0 4০1১।০এর 
ব্যাখ্যায় বলেছেন, তায়! ঈমান এছনছে, অতঃপর কুল করেছে । | 
আব: নাজশহ মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বণনা উদ্ধত করেছেন। 
ইনাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, যাঁরা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তারা পথস্রৎ্টতাকে 
গ্রহণ করেছে এবং হেদারেতকে ধন করেছে, তাঁরা যেন ক্রয় করার অর্থের ব্যাখ্যা এর: পে করেছেন 
যে, জেতা তার প্রদত্ত মূলোর স্থলে খাঁরদকৃত বস্তুটি গ্রহণ করেছে। নঃতরাং তারা এরুূপই বলেছেন 


oe ল 


যে, তদ্র-প মুনাফিক ও কাকির বা ঈমানের স্থলে কুফরাকে গ্রহণ কয়েছে। অতএব তাদের হেদায়াতকে 
বন করত কুফরী ও পথত্রণ্টতা গ্রহণ করা যেনো হুর করা। তাদের বাজত হেদায়াত হল এখানে 
গহশিত পথভ্রম্টতার গবানমগস মল্য। আর যারা, এব্যধ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণস, 
1) এ কের করেছে)এর অথ হলো, আর যাঁরা 1১5 এ]-এর অর্থ পছন্দ করা বলেছেন তারা প্রমাণ 

“3 dd পাপা হট পারছি পা 
স্বরূপ আল্লাহ তাআলার বাণ? 55411 (1৮ (৮৯1192৮2503 oAli213-5 ১১১ U9 অথণৎ 
“আর সাম্‌দ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই বে, আম তাদেরকে পথানদেশি করোছিলাম, কিন্তু তারা 
হেদায়াতের চ্ছলে কুফরী পছন্দ করছে” (সরা হাণমীঘ-আল-সাজদা ৪১/১৭)!" এখানে কাঁফররা 


হেদারাতের স্থলে কুফরণ পহন্দ করেছে বলে আজ্নাহ পাক উল্লেখ করেছেন। 
551 (৬০ 27191 1598217কে সে অর্থেই গ্রহন করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, ৪ অব্যয়টি কখনো 
॥৪"এর স্থলে এবং ৮ অব্যয়াটিও &-এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, ১.) ০১১১ 


A Ar A or 


ap tad পা এনা Bw 


ও 5১8 ৬৮০ ১১+ এ উভয় বাক্যের অর্থ একই। ধেমন আজ্লাহ ত।'আলার বাণী ৩ Jl 2৯1 0 
চে ৬৮ A SAA 4 a 


“lJ! ০১%- 90257 aia ul ৩৫ 


প [শপ | C2 পারা শা ৬ 
১ পদ আমানত রাখলেও ফেরং উঠবে” আল-ইমরান ৩/13) এ আয়াতে উল্লেখিত ১0৮: শব্দটি 
3, ৪৯ অর্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে। | 

“ল:তরাং তাঁদের ব্যাখ্যা মোতাবেক আয়াতের অথ“ হলো তারা এমন সকল লে:ক, যারা হেদা- 
রাতের দ্থলে গোমরাহাকে পছন্দ করেছে । আর আমরা তাদেরকে 15১51 “ক্রয় করেছে” কে 14)4-1 
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অর্থ “কতাবাঁদের মধো এন লোক রয়েছে যে, বিপুল 


সরা বাঝ।রা ১৯১ 
“পছন্দ ' করেছে” অর্থে ব্যাথা করতে দেখতে পাচ্ছি কারণ, আরবদের মধ্যে 14515 195 53০ 
"আম অমুক বস্তুক্প বিনিময়ে অমুক বস্তু হয় করেছি? এবং ১925) “আমি তা ক্রয় করেছি” 
বলে, আমি পছন্দ করোছ, এ অথ“ উদ্দেশ্য কর'র প্রচলন রয়েছে । যেমন, না 'লাবা গোত্রের কবি আশা-এর 
নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে ৮১25) শব্দটিকে এ অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে £ 
“ad & a J AJ ade 


A a JAI + A A 
11৯৫1 ৮৮53 tle )এন, (0 9:15 1১০৯-০। ৮৮25০] 0১৯1 EY) 
কাঁব এখানে ১১৫ দ্বারা 5১৪৯৭ অর্থ গ্রহণ করেছেন। 
আর কবি যুর রিষ্মাহ্‌ ৮1১৯৩] শব্দটিকে া..:=! অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন 
তে তুলা ন Ed e/a গঠিত 


ed Aa AS A AAs FA পাশা 


38-3 olix4 il ৮ ১-০৯)৯৯ ৮৮৯ 15-5৮” 21১ uf tala’) ৮০৪ 
পা CA 


নিকৃষ্ট জাতের উন্ট্রীগ ছা ছা উচ্টু হতে হেফাজত বরা হয়, যেন তা শাক্তশাল' 
অশ্বের আস্তাবলে নংখ)াগরিঘ্ট অ 


এখানে 2১5 দ্বারা 20554 অর্থ কর হয়েছে। 


জন্য একজন কাব অনুরুপ অর্থেই বলেছেন 
ea Je AA IS ALY Lata Fea} পা পটে - হে 


01৯11 06 লিখ) 200৯৬ 0015৭ 9) 9১৫০0 01 

“নিশ্চয় পছন্দনীয় উপ্রীযুলি শ্রেষ্ট নহ্নদ, আর অসুরের ধনাচ্যতা সত 
ইমাম আবু জাফর তাঁবার] (র2) বলেন, যাঁদও এটা এক প্রকার ব্যাখ্যা কি 
কেননা এরপর জাহনাহ আ'আালা ইশ: করেছেন 3 cml 
হয়নি)। সুতরাং এবেকে বুঝা যায় যে, আহলাহ ত!’অলার বাণী 2:5.2)1 1555 ঠা এ2)91 
1924! শব্বাউ দ্বারা জ্নজাধারণ্যে সুপরিচিত ক্রয় তথ্য এক বস্তুর বিনিময়ে 


34৪)৬U-এর মর্ধ্যে ব্যবহৃত 
তেবিনিনয় লওরার অধরহঁ উদ্দেশ । 


অন্য বশত গ্রহণ করা এবং বাননয়ের পারব 


আর যাঁরা বলেছেন বে, এসব লোক প্রথনে মুন ছিল, তারপর 
আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হলে, বাখ্যাকারদের প্রাভ ১ দোবারোপ করা বার না। কেননা গহানকে 
বর্জন করে হেদায়াতের পরিবর্তে কযকরখকে গ্রহণ করেছে! ইহাই সে অর্থ যা হ্ুয্ন-বক্রয়ের 
ভাবাথ। £কস্তু মুনাফিকদের বিবরণ সম্বলিত আয়াতননূহা প্রথম থেকে শেষ পযন্ত একথাই 
দনবেশ, করে যে, এ সকল লোক কখনো ইমানের আলোকে আলোকত হয় নাই, আর তারা 


ইসলাম ধর্ম গ্রহণও করে নাই । 


তুম কি লক্ষ্য কর নাই যে, আজ্লাহ্‌ তা'আলা যেখান হতে তাদের পারচয় দান করা শক 
করেছেন এবং যে পর্যন্ত তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তাতে আল্লাহ পাক তাদের অবস্থা এইরপ বর্ণনা 
করেছেন যে, তারা'আনাদের নব মৃহাম্বাদ (ন) এবং ভান যা নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপনের 
দাবীতে মুখে মিথ্যা প্রকাশ করেছে? আর' তা তাদের নিজের পক্ষ হতে আল্লাহ তা'আলা, 
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২০০ তাফসীরে তাবারখ 


তাঁর রসুল সে) ও মননের প্রতি প্রতারণা করা এবং তানের অন্তরে মহমনদের প্রতি ঠাটা 
দ্রুপ করা? অথচ তারা ষা প্রকাশ করেছে, তাদের অন্তরে তার বিপরণত রয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা প্রথমে তাদের প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন -- 

Aa এ ajc 1A afar | ভে ৭55৪০ [-] পা 


৩:৬৭: ৯৮১ hy ডু 1,০51 00১58 ০ 011 কী 


(আর মানুষের মধ্যে এমন কতেক লোক রয়েছে-যারা বলে, আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পর- 
কালে “বিশ্বাস স্থাপন করেছি িস্তু তারা প্রকৃত মন নয়) আল বাকারা £ ২/৮)। 
এরপর তাদের বিবরণ তিনি এ ভাবে দিয়েছেন যে, ৪43-10 2290 11d 5035-1 এ৪১। 


(এরাই পথভ্রম্টতাকে হেদায়াতের বানময়ে গ্রহণ করেছে)। 
অতএব ভিজ্ঞান্য এই যে, তারা ম:’মিন ছিল এবং পরে কুফরণ করেছে, এ' নিদেশি কোথায় 


পাওয়া গেল ? 
বন্তুতঃ যদ এ আভমত পোধণকারশ এ ধারণা করে থাকেন বে, আল্লাহ তা'আলার বাণী 41:91 
Sash 2-)9০]1 190-741 5-5-]1 এটাই একথার দলীল যে, এসকল লোক ঈমানের উপর 
প্রাতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তারা কহফরী গ্রহণ করল। এজন্যই তাদের সম্পকে 15১21 শব্দ 
বলা হয়েছে তবে এমন একটি ব্যাখ্যা যা সমথনষোগা নয়। যেহেতু তাদের প্রতিপক্ষগণের মতে 
£21,241 শব্দাট এক বন্ধু ছেড়ে দিয়ে অন্য বন্তু গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো 
পছন্দ করা ছাড়াও বিভন্ন অর্থে ব্যবহত হয়। | 


আর তা গ্বতঃসদ্ধ যে, যখন কোন শব্দ একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে, তখন অকাট্য প্রমান 
ব্যতঁত কোন একট অথ“ নিধণরণ করা কারোর জন্যই নিক নয়! 

ইমা আব; জাফর তাবারা (রহ) বলেন, আল্লাহ্‌র বাণ] 53৬11) 51১50) 15১2৩ *এঞ্জ ব্যাখায় 
ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন যে, তারা পথশ্রষ্টতা ব্যাখা গ্রহণ করেছে এবং হিদায়াত 
বঞ্জন কংরছে, এ ব্যাখ্যাটই আমার নিকট উত্তম। | 


যে ব্যাক্ত আল্লাহ্‌র অবাধা সে ঈমানের বদলে কুফরকে গ্রহণ করেছে? অথচ ঈমান আনার জন্য 


‘তার প্রাত আদেশ হর়েছিল। 


যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্থলে কূফরকে গ্রহণ 
করেছে, তাদের সম্পকে আল্লাহ পাক কি বলেছেন তা কি তুম লক্ষ্য করান ? পাঁবর কুরআনের ভাষায় 


শি কহ শনি A Gerd Are 


৩9 “যে ব্যক্তি ঈমানের পারিবতে কৃফরকে 


AZ eee Be এত শি 


৪, ০0৭-2৭1 Bly চলি A445 uhe- Sd ১৪-০-)। ₹)৯5-2-২ 


শর তি শর 


গ্রহণ করে নিশ্চয় সে সরল পথ হারায়--” (আল বাকারা ২/১০৮)। আর এটিই ক্রয় ৮১11)-এর 
তাংপষ+। কেননা ক্রেতা মাত্র যখন কোন কিছ: ক্রয় করে তখন হতে যা' গ্রহণ করা হয় তার বিনিময়ে 
অন্য বস্তটকে এ বন্ধুর বিনিময়ে কিছ তার নিকট হতে গ্রহণ করা হয়। ঠিক এভাবে মুনাফিক 
ও কাফর, হিপায্াতের বদলে গুমরাহশী এবং নিফাক গ্রহণ করে। তাই আল্লাহ তাদের উভয়কে 
পথভ্রষ্ট করে দেন এবং তাদের থেকে হিদায়াতের নুর ছিনিয়ে নেন। তাই তাদের সকলকে 
কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেন। পাঁরণামে তারা কিছুই দেখতে পায় না! 
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সরা বাকারা ২০১ 


ন তে তাত 
ad এরত 5 


nll ০৮১৮ ব্যাধ্যা 


ইমাম আবু. জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা. এই যে, মৃনাফিকরা হেদায়াতের 
বিনিময়ে যে পথভ্রপ্টতা ক্রয় করেছে, তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে, লাভবান হয় নাই! কেননা 
যে ব্যবসায়শ তার মালিকানাধীন পণ্য তদপেক্ষা উত্তম পণ্য অথবা সে বে মুল্যে উক্ত পথ্য 
চয় করেছে তদপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যের সাথে [বিনিময় করেছে, বস্তুতঃ সেই লাভবান ব্যবসায়ণ। 
কিনতু যে ব্যবসায়ী তার পণ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের পণ্য অথবা সে যে মূল্যে উক্ত পণ্য খাঁরদ 
করেছে, তদপেক্ষা কন মূল্যের সাথে বিনিময় করেছে, সেই নিঃসন্দেহে তার ব্যবসায়ে ক্ষাতিগ্রন্ত। 
তদ্রুপ কাঁফর মুনাফিকও তাদের এ ব্যবসায়ে ক্ষাতিগ্রস্ত। 


যেহেতু তারা উভয়ে সুপথ প্রাপ্তি ও হেদায়াত লাভের পরিবর্তে অস্থিরতা ও অন্ধত্কে বরণ 
করে নিয়েছে এবং নরাপত্তার পাঁরবতে ভয়-ভশীতি ও শান্তর পাঁরবতে« উদ্বেগ উংকণ্ঠাকে গ্রহণ 
করেছে-তাই তারা ইহজ্ৰীবনে সুপথ প্রাপ্তির পারবতে আস্থরতা, হেদায়াতের পারবতে* পথ- 
ভ্রচ্টতা, নিরাপত্তার পাঁরবতে" ভয়-ভগতি ও শান্তর গারিবভে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে বানময়র-পে গ্রহণ 
করেছে। আর তৎসঙ্গে পরকালে আল্লাহ তা'আলা তারের জন্য তাঁর পগড়ানায়ক শাশ্র ও 
কাঠন আযাব ইত্যাদি যা কিছ: তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাও তারা হয় করেছে। 
তাই তারা উভয়েই ব্যর্থ ও ক্ষাতগ্রন্ত হয়েছে আর এটিই চরম ক্ষীতগ্রন্তভা। এ গ্রসঙ্গে আমরা 
যা কিছু উল্লেখ করেছি, কাভাদাহ (রহ) এর ব্যাখ্যা অনুরূপ কথা বলতেন! বেমন- 


addr অঠঠিলাল তত পাশা 
কাতাপাহ- (রহ) হতে বাত আছে যে, পাব কুরআনের 1১716145159) %4) bei 


পান al 


১-১-$০এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমরা তাদেরকে অবশ্যই দেখেছো যে, ভারা 


হেদায়াত হতে গোমরাহটঈর দিকে, জামাজাত ও সংঘবন্ধতা হতে 'বাচ্ছল্ন তার দিকে, শান্ত ও নিরাপত্তা 
হতে ভয়-ভগাতির দিকে এবং সন্ত হতে বিদআতের দিকে চলে গেছে। 


ইমাম আব: জাফর তাবার॥ (অঃ) বলেন, কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে বে, আজ্লাহ তাআলা ৩০-5 
৮31) সেতিরাং তাদের ব্যবসার লাভ করে নাই) বলার কারণ কিঠ আর ব্যবসায় কি 
কোনরূপ লাভ বা ক্ষত প্বীকার করে? যার ভিত্তিতে বলা হবে বে, ব্যবসায় লাভ করেছে 
কিংবা ক্ষতি করেছে? তদন্তরে বলা হবে বে, তুমি যা ধারণা করেছ, এর কারণ তা নয়! 
বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ৫4135 ও 13৯-1৯৪ তোরা তানের ব্যবসায়ে লাভ করে নাই) তাতে 
নহে, যা তারা নয় করেছে এলং বিক্রয় করেছে! আল্লাহ ত'আলা তাঁর কিতাবে আরবদের 
সম্বোধন করেছেন। ভাই তান তাদেরকে সম্বোধন করা ও তাদের অন্য বণনা করার ক্ষেত্রে, 
সেই সত্বোধনরগতি ও বর্ণনাভগ্গধ গ্রহণ করেছেন, যা তাদের অন্যে প্রচলিত আছে) সুতরাং 
তাদের নিকট যেহেতু কারো এরুপ উক্তি এহঙত ৮০ তোমার চেণ্টা ব্যর্থ হয়েছে) এ!) ৮ 
(তোমার রা নিদ্রা যাপন করেছে) এ৯-০। ১% (তোমার বিক্প্ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ) ইত্যাদি 
বক্তব্য যা শ্রোতার নিকট বক্তার উদ্দেশ্য অস্পম্ট থাকে .না, এগুলো বিশুদ্ধ বক্তব্যরূপে স্বগকৃত। 
যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন বক্তব্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন যা তাদের পারদপাঁরক 
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কথোপকথনে প্রচলিত এ জন্যই তান $-8)৮৫ ০৯১1১ তোদের ব্যবসা লাভ করেনি) বলেছেন। 
কেননা তা তাদের নিকট বোধগম্য যে, লাভ ব্যবসার মধো আঁ্জখত হয়, যেমন নিদ্রা রাত্রিতে 
সংঘটিত হয়। অতএব তিনি শ্রোতাগণের উপল, জ্ঞান ও বোধ শা্তর উপর [ভর করে 
৬4) ৩ 15৮1৮৮8 (সুতরাং তারা তাদের ব্যবসায় মধ্যে লাভ করে নাই) অর্থেই অনুরূপ 
বলেছেন। যাঁদও এটাই অথ" ছিল! যেমন কোন কার বলেছেন, 

৪১৮ gl 4) 25801 এুনত — ৯৯1 hag আহক ৮৪৮০) 172) 


পৃনকৃত্ট মৃত্যু হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে তার পারবারবগে'র মাঝে মৃত্যু বরণ করেছে। 
যেমন কোন কিশোরী এমতাবস্থায় ধস হয়েছে, যখন সকলেই উপস্থিত ছিল। এর অথ হচ্ছে, 
545] ৮০ cas ওত 18৮৭) ১৪১ বস্তুতঃ এখানে কবি এতদ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যকে শ্রোতাদের 
হৃদয়ঙ্গম করার শাক্তর উপরে ছেড়ে দিয়েছেন আর তা উল্লেখ করা বর্জন করেছেন। 
আর যেমন, কব রাওয়াবা ইবনে উযাজ বলেছেন, 
৬৯৪ 04৯1) ০0০11057877 ৮০৯ ভরত SERA Sy 


“হে হারিস ! নিশ্চয়ই তুম দুর করেছ আমার দুশ্চিন্তা, রাত আমার নিদ্রায় কেটেছে, দহঃখ 
আমার হয়েছে দংরীভত।” এখানে নিদ্রা গমনের সাথে রাতকে বিশোষত করা হয়েছে। অথচ 
[তিনি স্বয়ং নিদ্রা যাপন করেছেন, এটাই উদ্দেশ্য। 

আর যেমন কাব জারীর ইবনে খাতাফ' বলেছেন 

১1558 Ala) তাও ye — ৪১৬ ০0671 54 55215 


“চামাঁচকা অপেক্ষা অধিক কানা, তার দিন তো অন্ধ কিন্তু তার রাত দ্‌্টমান এখানে 
অন্ধত্ব ও দ:ণ্টিমানতাকে যথাক্রমে দিন ও রাত্রির প্রতি পদ্বন্ধবনক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর উদ্দেশ্য 


হচ্ছে চামাচিকাকে এর সাথে বিশেষিত করা। 


AAS AJ Ado war 


৩-৪৭০০৪+ 151৮ 5-এর ব্যাখ্যা 


আল্লাহ তা'আলার বাণশ “আর তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না’’-এর অথ“ হচ্ছে, তাদের হেনায়াতের 
পাঁরবতে" পথদ্রৎ্ডতা অবলম্বন করা ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণ করা, আঙ্থা পোযণ ও 
স্বীকারোক্ত করার পারবে মুনাফিকখকে ক্রয় করার ক্ষেত্রে তারা সৃপথ প্রাপ্ত ছিল না। 


১৭ নং আয়াত ও তার ব্যাখ্যা 
এটি পা্পাতার্ত a AS I পপ Cour neve গত রত 
857-33 [*৯১১১- 59] 23 চি Le ০51 Ll - 1)11 ২-৪9-2লা 33.) 128 $l (14) 


Cad 


শপ ALA a eee এ পল 


a} ads 1579 a 
০০১০৮৫১৮০৮৪ &৪ 
শত টি শপ 


“তাদের উদাহরণ--যেমন এক ব্যক্তি আগুন আলাল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত 
করল আল্লহ তখন তাদের জ্যোতি হরণ করে নিলেন এবং তাঁদেরকে ঘোর অন্ধকারে খেলে 
দিলেন-ফলে তার! কিছুই দেখতে পায় ল1।" 
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| সরা বাকারা ২০5 


[ dread AJ কতা 


ইমাম আবহ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কেউ যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, sid JS rl? 


। ৫ A 47১22 (তাদের উদাহরণ যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রহ্জালত করল) কিভাবে এর্‌প বলা 
হয়ছে? অথচ তোমাদের জানা আছে যে, ৮৫1-24 মধ্যস্থিত "৯ সৰ্বনাম দ্বারা একদল পহরুধ 
কিংবা পুরুষ ও মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর ০২- ইসমে মাওস্‌লটি পৃধালঙ্গে 
একবচন নির্দেশ করে। সুতরাং এক বাক্তি সম্পা্কত লংবাদকে একটি দলের জন্য কিরপে 


dd AS পান FA eel ৪০9 পর্ণ 


উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে, আর | 931 94-79- ডা ০১- | ০০ *৪/-+ “তাদের উদাহরণ 


সেই সকল লোকের ন্যায়, যারা আগর প্রজ্ছজলিত করেছে” রর বলা হয়নি কেন ? 

আর তোমার দৃষ্টিতে যদি একদলকে এক ব্যাক্তর সাথে উদাহরণ দেওয়া বৈধ হয়, তবে 
যে ব্যক্ত এক দল লোককে দেখেছে, আর তাদের আকাতিসমৃহ, তাদের নিখহত সৃষ্টি ও তাদের 
দেহসমূহ তাকে বিস্মিত করেছে! তার জন্য তুমি 2!-সা ৮১১১ ০৮ “তারা একটি খেজুর বংক্ষ 
সদ্‌শ ছিল” অথবা হস্ণ ৮১১২৯ 1৮81 ০৮ “তাদের দেহসমূহ খেজুর বৃক্ষ সদৃশ ছিল” এইর্‌প 
বলাকে বৈধর্‌পে গণ্য করবে (অথচ এরুপ বলা শহ্দ্ধ নুয়।) 


এর উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের প্রাতপালক আল্লাহ তা'আলা মৃনাফিকদেরকে এক ব্যাজির 
উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন, যাকে তিনি তাদের কাজের জনা উপমা শ্থির করেছেন, তা 
বৈধ ও উত্তম হয়েছে। 

আর এর অন্রূপ বক্তব্যসমূহের মধ্যে নিণ্নোক্ত আয়াতগুলো রয়েছে - 


ada Yd lad a Ge ৪3325 পা 52৩ 


3) ort Ale hia SUI 32-581 1944} “তাদের চোখসমূহ সেহ ব্যক্তির ন্যায় ঘূর্ণায়মান 


হয়, ধার উপর মৃত্যুর অবস্থা আপতিত হয়েছে” সেরা আহযাব £ ১১৯)! 
অথণং সেই বাক্তির চক্ষু ঘৃণশয়মান হওয়ার ন্যায়, যার উপর ম.ত্যু যন্তণা আরম্ভ হয়েছে। 
রঃ 0০৮৩6 agar পাপা এটি বাত 


আরও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-০+.। 3 টি ৮ এ ৫১৯৭ 9৬ পিএ: ‘তোমাদের 
oR ed 


সৃষ্টি এবং পুনরুখান তো এক ব্যক্তির » সৃষ্টি ও রর খানের রা (সরা লুকমান £ ২৮ )। 


অর্থাৎ 54২1) ০4-১ ৬৭০-5 একই সত্তাকে পনুরখান করার ন্যায়। 

আর একদল লোকের দেহসমূহকে দৈঘ ও সংষ্টির পুণ‘তায় একটি খেজর বৃক্ষের সাথে 
উপমা দান বরা ঠিক নহে এবং এতদংসদুশ বক্তব্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ উপমা দান করা ঠিক নহে! যেহেতু 
এতদ:ভয়ের মধ; পাথক্য রয়েছে! 

অবশা মহনাফিকদের এক দলকে একজন আগি প্রজ্জলনকারণ ব্যাক্তর সাথে উপমা দান করা এজন্য 
দক হয়েছে, যেহেতু মুনাফিকদের উপমা দানের উদ্দেশ্য হলো, তাদের আলো অন্বেষণ করার 
উপমা সম্পকে বলা যে-আলো- মৌখিকভাবে স্বকারোধক্ত প্রকাশ করার মাধ্যমে অন্বেষণ 
করছে। অথচ তারা এর বিপরীত নিকৃষ্ট ও ভ্রান্ত আকগধপাসমূহ গোপন করছে। আর 
তাদের আভ্যস্তরণ কপটতা বাহ্যকভাবে স্বশকারোক্তিকৃত ঈমানের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। 


Wwww.almodina.com 


২০৪ তাফসরে তাবারঈ 


আর যদিও অন্বেষণকারীর ব্যাক্তসত্তা 'বাভন হোক না কেন, আলো অন্বেষণ করার অর্থ 
একটিই, একাধিক বা বিভিন্ন নহে। সুতরাং ভার সাথে উপমা দান করা বিভিন্ন সত্তার অধিকার! 
বন্তুসপৃহের মধ একাটির সাথে উপমা দান করার ন্যায়! 

আর এর ব্যাখ্যা এই যে, মৃনাফিকরা আল্লাহ তা'আলা, হযরত মৃহাম্মাদ সে) ও তান 
যা আনন করেছেন মৌধিকভাবে এগুলোর স্বীকারোণজ্ত করতঃ অন্তরের বিশ্বাসের দিক হতে 
এগুলোর প্রীতি মিথযারোপ করার মাধ্যমে যে আলো অনুসন্ধান করছে, তা আগ প্রতজলনকারখ 
ব্যাভর আলো অনহুসন্জানের মত। অতঃপর আলো অন:সন্ধান করা উল্লেখ করণকে বিলযপ্র করা. 
হয়েছে এবং উদাহ রণকে তাদের প্রত সদ্বন্ধষহস্ত করা হয়েছে। যেমন, কাব নাবগাহ বন! জায়দাহ 


বলেছেন 


LAr & পাতা Core Adu a’ J শট J Laud 
24 ঠোর্ড এজ তি ০10৯ 0৮157858555 
পা শট 


“আর সে ব্যাক্তি কিরূপে পরিত্কার সম্পক্ রক্ষা করবে, যার বন্ধুত্ব মুসাফিরের বহত্ধের 
ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয়েছে 2৮ এখানে ০৭ তে দ্বারা ৮২2+ 00 20১5 বুঝানো হয়েছে, আর 
2.]১ শব্দটিকে বিলহগ্ত করা হয়েছে। যেহেতু বক্তব্যের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তম্নধো যা 
তা হতে বিলপ্ত করা হয়েছে, শ্রোতাগণের জন্য তংপ্রীতি নির্দেশনা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার বাণখ 
IU agin} ১০] $5 চার মধ্যেও অন্রপ ধনদেশনা রয়েছে। যেহেতু বক্তব্যের 
মধ্যে যাউল্লেথ করা হয়েছে, তদ্বারা এর শ্রোতাগণের নিকট তা জানা হয়ে গিয়েছে যে, এখানে 
মৌখিক স্বাঁকারোক্তর মাধমে লোকদের আলো অনুসন্ধান করার উদাহরণই পেশ করা হয়েছে, 
দের দৈহিক গঠনের নহে! সুতরাং আলো অনুনন্ধান করণকে বিলুপ্ত করতঃ উপমাকে তার 
কতশর প্রতি নঘবন্ধযুক্ত করা সঙ্গত হয়েছে। 

আর উদাহরণের উদ্দেশ্য তাই যা আমরা উল্লেখ করোছ। সুতরাং আমরা যে বিবরণ দান 
করোহ, সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী (9৮1 ১7১৯ 2701 2৯5 ০৪71 বৈধ ও যথার্থ 


হয়েছে! ররর 
আর যখন উপমা দ্বারা অর্থের মধো এক ও আঁভন্ন হওয়া উদ্দেশ] হয়, তখন শ্াব্দকভাবে 


দলের উপনা এক বাঁক্তর উপনার সাথে সদশ হয়? আর যখন মানব জাতির নির্দি্ট লোক* 
জনের গধা হতে এক দলকে বা আকৃতি ও দেহ সম্পন্ন কতিপয় বস্তুকে কোন বন্তুর সাথে - 
তুলনা করা উদ্দেশ্য হয়, তখন দলকে দলের, সাথে এবং ব্যাক্তকে ব্যাক্তর সাথে তুলনা করাই বক্তব্য 
হনাবে সঠিক। কেননা এদের প্রতোকাঁটির সত্তা অন্যগুলোর সত্তা হতে পৃথক ও িন্ন। 

আর এ অর্থগত কারণেই ন্্ানমূহ ও নামসমূহের তুলনার ক্ষেত্রে বক্তব্যের মধ্যে পাকা 
হয়ে থাকে! স:তরাং একদল মানব বা অন্য যে কোন প্রাণীর কাজসমৃহ যখন সঘাথ“ক হয়, 
তখন তাদের কাজকে একজনের কাজের সাথে তুলনা করা বৈধ। অতঃপর 'ক্রিার নামসমৃহ 
তথা কাজের কতণগণকে বিলুপ্ত করা এবং উপমাকে তাদের প্রতি সন্বন্ধবক্ত করা বৈধ, যাদের 
দ্বারা ভ্রিয়াঁটি নংঘাঁটত হয়েছে । অতএব এরূপ বলা যাবে যে, ৮৮0) ০:৯5) 08105 “তোনাদের 
কাজগহীল তো কুকুরের কাজের নায়।” অতঃপর বিলুগ্ত করত বলা হবে, মি ১) LL 
“তোমাদের কাজসগৃহ তো কুকুরের ন্যা।” অধরা টি সি পহিতন1তি “তোমাদের কাজগ্দাল তে! 
কৃকুরগ্লির ন্যায়” আর এর দ্বারা -.15- ৫ (কৃকৃরের কাজের ন্যায়) এবং ৮১১৬] 0৮5 
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কুকুরগহলোর কাচের ন্যায়) অর্থ উদ্দেশ্য করা হবে। কিন্তু যখন তুমি তাদের দেহসমহকে দৈঘ ও 
প্ণতায় খেজনর বৃক্ষের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য কর, তখন তানি 51> 31 *৯০ তোরা খেজ্রুর 


বক্ষ বৈ নহে) বলা শুদ্ধ হবে না। 
আর আল্লাহ তা'আলার বাণী 4.554! শব্দটি 4.59! অর্থে ব্যবহত হয়েছে? যেমন কোন কবি 


বলেছেন_ 
নি পারা A JA rar দাতা ad 2 ad Jean ar EEL dd 


en ৩01১ ৮৮25 ৭১১3 [৮178 0551 ul! ৮০০ Li 155 Es 
রশ পি Pd পা শি টি 


“আহবানকারী একজনকে আহবান করল-কে আছ যে আহবানে সাড়া দিবে?” ফিস তার 


এ আহবানকালে কেউ সাড়া দেয়ান।” এখানে ০১৯১-০৮-০৮ দ্বারা এ) অর্থ উদ্দেশ্য কয়া 
হয়েছে। 
এতরাং এক্ষণে বক্তব্যের অথ“ হচ্ছে এই যে, এ সকল মুনাফিক তানের মুখে রস লুল্লাহ 
(স) এবং মুমিনগণের নিকট তাদের মোখক এ কথার প্রকাশ করায় ,=)। (95৮3 Bly bat 
(আমরা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর ঈমান আনায়ন করোছ এবং আনরা হযরত নুহাণ্মাদ সে) 
ও তিনি যা" কিছু এনেছেন, তংপ্রাত আস্থা পোষণ করেছি) প্রকাশ করতঃ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে 
আলো অন;সন্ধান করেছে, তাদের এ আলো অনুসন্ধান করা এবং আল্লাহ তা'আলা তাদ্রে সাথে 
যে আচয়ণ করবেন, তার প্রেক্ষিতে তাদের এ কাজের উদাহরণ যে আগ্র প্র্থলনকারথ ব্যা্তর আলো 
অনুসন্ধান করার ন্যার-যে স্বয়ং আগর প্রজজ্হলন করেছে এবং যে আগুন তার চারদিক আলোকিত 
করেছে। আর ঠক সে মুহূতে “আল্লাহ তা'আলা তার জ্য।িতকে হরণ করে নিয়েছেন! 


আর্‌ কতিপয় আরবী ভাষাভাষী বসরব ব্যাক্তবর্গ ধারণা করেছেন যে, এখানে আল্লাহ তা'আলার 
বাণী 1)1-1 4৪১-24! 55-)) 98৮5 মধ্যে যে 370 শব্দটি রয়েছে তা 5-১41 অথে* ব্যবহৃত 

হয়েছে! যেমন আঞুলাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন_ 
এন হিট ৬ 25 ৮155 পাড়ের ও Aw 


03-24) [৯ eh: ত এ-। (EL) gil} 5১ 5০703 


[| জগ চি কি ক্র 


পপ ABT 


“আর সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো মুভ্তাকই- (সূ রা 


আর যেমন কোন কাঁধ বলেছেন-_ 


ক জি ALA GJ Ia এ AJ Ar 


রে (1৮5 (0387) 05 0980 ৯2 (৯০১ 35: cil Si JL OU 


“হে উম্মে খালিদ ! নিশ্চয় তারা সমগ্র গোর, যাদের রক্তসমুহ পক্ষাঘাতে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে । 

ইমাম আব: জাফর তাবার' (রহ) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যাটই সে কারণে সাঠক, যা আমরা উল্লেখ 
কয়েছি। আর এ শেষোক্ত বন্তবাটি যিনি বলেছেন, তিনি আয়াতে উল্লেখিত ৫১-}। ও তাঁর উদ্ধত 
আয়াত এযং কাঁবতা মধ্যকার ও১-]|-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তৎসম্পকে গাফল 5 করেছেন। 
কৈননা, আল্লাহ পাকের বাণগতে 0০ ৪2 6১-১ এর মধ্যে যে 651 ব্যবহৃত হয়েছে 
(একবচন) বা বহুবচনের তা নিদেশনা রয়েছে যে, অথ“ বহন করে। আর আরাতের শেষাংশে রয়েছে 
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২০৬ তাফদঃরে তাবারশ 


0১7-251) pa <1:),9) অনঃরূপ অবস্থায়ই কাঁবতার পংতিতেও বিদ্যমান। . আর তা হল কবির ভাষায় 
৯54১ কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 1,05 ১.3: 5)-)1 ০+*52এর মধ্যে ১-/ শব্দটির মধ্যে 
এমন্‌ কোন নির্দেশনা নাই। তাতে আর এখানে আয়াতাংশেওড বা গংতিতে চারি 55-3) শব্দটি 
৩-৮-) (বহ: বচন) অথে ব্যবহৃত হয়েছে। 

অথচ আরবদের ব্যবহারে কোন শব্দ যে অর্থে বহুল প্রগালত* তাকে আন্বাষর্‌ণে স্বঁকায 
কোন দল'ল-প্রমাণ ব্যতীত [পরত কোন অর্থের প্রতি স্থানান্তর করা বৈধ নয়। 


আবার ব্যাখ্যাকারগণ এর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন।, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে এ সৃদ্পকে 
একাধিক বক্তব্য বার্ণত হয়েছে? তম্মধ্যে একটি হলো এই যে-- 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণনা করেছেন যে, তান 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ ত।”আলা এখানে মুনাফিকদের সম্পরকে একটি উপমা দান 
করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন 


42৩ পারা & Ad এ] we Cri হক BACH ofASA 9 পাত তে ক পল 


৮৫5১3 ০৯১১-:। এ CAS 412৯4 ৩51] Ll 1)-1 -১ 57251] না পাজি ৪14২ 


পাত AIS 33 A 
৬ 03,402) whl5 ৬ 
পা % 


চে 


অথ, তারা যখন সত্য প্রত্যক্ষ করে, তখন তা স্বীকারোক্তি করে, আর যখন তারা কুফরীর অন্ধকার 
হতে সতোর দিকে বোঁরয়ে আসে, তখন্‌ তারা তাদের কুফর’ ও মুনাফিকাঁ দ্বারা সে আলোকে নিভিয়ে 
দেয়? এ কারণে আহ্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কুফরণর অন্ধকারে ছেড়ে দেন। ফলে তারা হেদা- 
য়াতের পথ দেখতে পায় না এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) হতে বর্ণিত দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে এই যে, 


ছযরত আল! ইবনে আব তালহা (রহ) হযরত ইবনে আববাস রো) হতে বণনা করেন যে, তানি 
আয়ানে 1)1-) 453-24) 3701 0৮5 2$1-2-এর ব্যাখ্যা বলেছেন, এ হলো আঙ্লাহ তাআলা 


প্রদত্ত মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি উপমা! 


আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের দ্বারা সম্মান ও মযদার আধিকারা হয়েছে, মুসলমানগণ তাদের 
সাথে বিবাহ-শাদখর সম্পক স্থাপন করেছেন, তাদেরকে উত্তরাধিকার দান করেছেন, তাদের মধে! 
গনশমত বন্টন করেছেন। অতঃপর যখন তারা মৃত্যুবরণ করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই 
মবণদা থেকে বাত করেছেন যেমন আগ প্রজ্জলনকারী তার আলো রাহত করেছে! আর সে 
তাদেরকে অন্ধকাল্ে ছেড়ে দিয়েছে হয়ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, এখানে ০. অন্ধকার 


অর্থে ব্যবহৃত হন্নেছে। 
ইবনে আব্বাস রো) হতে বর্ণিত তৃতীয় বক্তব্যাট হচ্ছে £ 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত রসল:ল্লাহ (স)-এর কয়েকজন 
সাহাবী হতে বণি'ত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রণঙ্গে ধারণা করেছেন যে, কতিপয় লোক 
মদশনাক় হযরত রলুলুল্লাহ (স)-এর সহনহখে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর তারা মুনাফিক করেছে। 
সুতরাং তাদের উদাহরণ এ ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে, যে অন্ধকারে ছিল, তারপর সে আগি প্রত্জব 
দলিত করেছে-ফারু ফলে তার চারিদিকে ময়লা আবর্জনা বা কষ্টদায়ক যা কিছু ছিল, তার জন! 
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তা গ্পণ্ট হয়ে গিয়েছে। আর সে তা দেখতে পেরেছে এবং যা হতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক 
তা বুঝতে পেরেছে। সে যখন এমতাবস্থায় ছিল-হঠাং তার আগর নিভে গেল। তখন 
সে আবার একই অবস্থার সম্মখীন হয়েছে। কারণ কণ্টদায়ক যে সব বস্তু হতে আত্মরক্ষা করা 
আবশ্যক তা উপলান্ধ করতে পারে না। মুনাঁফকদের অবস্থাও তদ্রুপ যে, তাঁরা ' শিরকের 
'অন্ধকায়ে নিমরঙ্জত ছিল। অতঃপর সে যখন ইসলামে পীক্ষত হয়েছে, তখন সে হালাল-হারাম গু. 
ভাল-মন্দ বুঝতে পেরেছে । এমন অবস্থায় সে পুনরায় কাফির হয়েছে।. পাঁরণামে তার অবস্থা 
এমন হয়েছে যে, সে হালাল-হারাম ও ভাল-মন্দ বুঝতে পারে নাই। আর তাদের সে মৃত হচ্ছে 
হয়ত মৃহাত্মাদ (স) যা এনেছেন, ভার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর অন্ধকার হচ্ছে তাদের 
মুনাঁফকী। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বণিত চতুথ বক্তব্যটি হচ্ছে £ 


তিনি )-) -৪১-০ 5541 0৯5 ৮৪05 হতে ০১৭১০০১ ত$-7 পযন্ত আয়াতের ব্যাথ্যায় 
' বলেছেন, এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের সম্পর্কে একটি দণণ্টান্ত। আর তিনি 
৮৯১১ ও) ৮৯১"এর ব্যাখ্যায় বলেন, নূর হচ্ছে তাদের কথিত ঈমান, যা তারা মুখে প্রকাশ 
করতো! আর অন্ধকার হচ্ছে তাদের পথদ্রক্টতা ও কুফরণীমূহ যা তারা বলে বেড়াত! আর তারা 
হচ্ছে এমন এক সম্প্রদায় যারা হেদায়াতের উপর ছিল, তারপর তা হতে বণ্চিত হয়েছে! পাঁরণামে 
তারা গথভ্ট হয়েছে। 


আর অন্য একদল ব্যাখ্যকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 


হযরত কাতাদাহ (রহ) হতে বাণ হয়েছে যে, তান 15 141 44-24) 531 0৯৯৮ [*$/-2০ 
*0576-2 উ ০(৯1-৮, ৬$ $5 ০3 [*৯১-১৫ 40 Ar 71১৯৩ আদর৬1-এর ব্যাথা প্রসঙ্গে 
বলেন, মুনাফিকরা কালেমা লা ইলাহা ইব্রালাহ উচ্চারণ করেছে, তখন দ:নিয়াম্ন তাদের জনা 
নূর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে .তারা তন্বারা মুসলমানদের সাথে বিবাহ শাদীতে আবদ্ধ হয়েছে, 
রোগে মুসলমানদের সেবাশটশ্রুবা লাভ করেছে, মুসলমানগণ হতে উত্তরাধিকার লাভ করেছে, 
এবং তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদে রয়েছে। অতঃপর যখন সে মৃত্যুর সম্মখধন হয়েছে, 
"তখন মহনাফিক..সে. আলো- শনরনাপত-করে ফেলেছে। যেহেতু তাক অন্তরে ঈমানের কোন 
শিকড় ছিল না এবং তার ইলমে এর কোন হাকীকাতও ছিল না। 


হযয়ত মুয়াম্মার (রহ) হযরত কাতাদাহ (রহ) হতে বণনা করেন যে, তানি $3) 0:২৮ aL 
এ14 ciel 71000 575-5৮1-এর ব্যাখা! প্রসঙ্গে বলেন, তা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ | 
তা তাদের জন্য আলো সন্চারত করেছে। তাঘদ্ারা তারা পানাহার করেছে, দতন্য়ার নিরাপত্তা লাভ 
করেছে, স্ত্রগগণকে বিবাহ করেছে, তাদের রক্ত তথা জঈবনূকে তদ্থারা নিরাপদ রেখেছে? আর যখন তারা 
মৃত্যুবরণ করেছে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের হতে ঈমানের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন এবং 
তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যদ্দরুণ তারা দেখতে পায় না 


দাহতহাক ইবনে মাজাহম রো) হতে বাঁণত আছে যে, তিনি 3 1 ৮3-21 ১70) JS 
০4৮1-এর ব্যাখ্যয় বলেন, 'নুর হচ্ছে তাদের কথিত ঈমান যা তারা প্রকাশ করতো, আর অন্ধকার 
হচ্ছে তাদের পথভ্রত্টতা ও কহরশী।- 
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২০৮ তাফসীরে তাবারা 


আর অপর একদল ব্যাখ]াকার বলেছেন, যেমন - 

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বাতি আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণী $4.১ 
২1১৮4 ০451 010 ১ 4-33-38 ১৭। U5 এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অগ্নি প্রচ্জলন করা 
হচ্ছে-মহিনদের প্রত ও হেদায়াতের প্রতি তাদের অগ্রনর হওয়া । আর তাদের নূর চলে যাওয়া 
হচ্ছে কাঁফরদের প্রাতি ও গোমরাহ'র প্রাত তাদের অগ্রসর হওয়া! 


হযরত ইবনে জ:ুরাইজ (রহ) হবরত মংজাহদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন। 


হঘরত রবধ ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বাণত আহে যে, তিন বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের 
সম্পর্কে একাটি উপমা দান করত ইরশার. করেছেন! 15 439-24] 545-1 5 শি তিনি 
বলেন, আগুনের আলো ও তার জ্যোতি হচ্ছেযা সে প্রদ্জলিত করেছে? অতঃপর ষখন তা 
নিবণাঁপত হয়েছে, তার আলো বিদ্যারত হয়ে গ্রিয়েছে। তদ্রুপ মুনাফিক যখন.ইথলাসের সাথে কথা 
বলেছে তখন তার জন্য হেদায়াতের আলো প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর যখন সে তাতে সান্দিহান 
হয়েছে, তখন সে অন্ধকারে পতিত হয়েছে। 


আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বার্ণত আছে যে, তান! )0-5-১-5৭) 934) ০02৯5 
হতে আয়াতের শেষ পযন্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি মুনাফিকদের সম্পর্কে [িবরণু। তারা 
ঈমান আনয়ন করেছিল, ফলে তাদের অন্তরে ঈমানের জ্যোতি বৈচ্ছারত হয়েছিল] যেমন তাদের 
জন্য আগ আলোকত হয়েছিল, যারা তা প্রঙ্জালত করেছে? অতঃপর তারা কুফর করেছে, 
তখন্‌ আল্লাহ তা'আলা তাদের জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন! 


আর তিন তাদের হতে ঈমান প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, যেমন সে আগ্রর আলো দূরশভ্‌ত 
হয়েছে। অনন্তর তানি তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যার ফলে তারা দেখতে পায় না। 


আর আয়াতের ব্যাখ্যাসমৃহের মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো, ধা হখরত কাতাদহ (রহ) ও হযরত দাহহাক 
(রহ) বলেছেন এবং যা আল! ইবনে আবু তালহা হযরত আবদনল্লাহ ইবনে আবাস (রহ) হতে বণনা 
করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে, অল্লাহ তাআলা এর দ্বারা মত্নাঁফকরের দডচ্টান্ত দিয়েছেন যাদের_ 
সম্পকে আল্লাহ প.ক এ বিবরণের শর? করেছেন। ( 99-019 Sl boat 058 on rR ৭১ 
৩৪৪০৮ ples ১৯) ) দ্বার। তাদের অবস্থা বণনা করেছেন অর্থাৎ তারা কৃফর ও [শিরককে 


প্রকাশ করেনি। 


আর যদ এ উপনাটি তাদের জনা প্রদত্ত হতো, যারা সাঁঠক ভাবে ঈমান এনেছে, তারপর কংফরের 
কথা ঘোষণা করেছে, যেনন কোন কোন ব্যাখ্যায় আল্লাহ পাকের এহাণগী ৪১) 925 
9১7৭330৮৮৬৪ ৮50) ০১১২৭ BL 3d aga আত 1010 এ০১০এ 
সম্পকে মনে করেছেন যে, দিনের আলো দঙ্টান্ত হলো সেই ঈমানের যা তাদের নিকট 
ছিলো। প্রকৃতপক্ষে তানের জ্যোতি বিল্বপ্ত হওয়ায় দ্টান্ত হলো তাদের ধমতত্যাগ হওয়া ও তাদের 
কুফরের কথা প্রকাশ, করা। তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের তরফ থেকে কোনরূপ প্রতারণা, বিদ্ুপ- 
উপহাদ ও মুনাফিক পাওয়া যেতো না? আর তার পক্ষ হতে প্রতারণা ও মুন্য্ককী কিরণ 
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সূরা বাকারা ২০৯ 


পাওয়া যেতে পারে? যে ব্যক্ত কথায় বা কাজে শুধু এতটহকুই প্রকাশ করেছে, যে বিষয়ে তুমি 
"ভালভাবেই অবস্থিত। আর সে তাই প্রকাশ করছে যা তার অন্তরের দূ ইচ্ছার উপর সে দ্থায়ী। 
নিশ্চই এবং নিসন্দেছে তা মুনাফিক থেকে দুরে এবং প্রতারণা থেকে মুক্ত । 


' যদ এটিই হয় যে, এই সম্প্রদায়ের অন্য এ দুঅবস্থা ব্যতীত তৃতশয় কোন অবস্থা ছিল না 
অর্থাৎ প্রকাশ্য ঈমানের অবস্থা ও প্রকাশ্য কৃুফরখর অবন্থা। তবে তো এসকল লোকের উপর 
হতে মুনাফিক নাম বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কেননা, তারা তাদের খাঁটি ঈমান অবস্থায় ম্ীমন ছিল 
আয় তাদেয় নিভেকজাল কুফর অবস্থায় তারা কাঁফর ছিল। এখানে এমন কোন তৃতীয় অবস্থা 
লাই। যখন তারা মুনাফিক ছিল? আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুনাফিক নামে আখ্যায়ত 
ফরেছেন_যা একথার প্রতি ইংগিত বহন করে যে, এখানে প্রকৃত বক্তব্য তার প্রতি পরত যা 
সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তারা মুমিন ছিল তংপরে ধমণ্ত্যাগী হয়ে কাফের হয়েছে অতঃপর 
এই উপর স্থায়ী রয়েছে। 


হাঁ, যাঁদ এ উীঁ্ত দ্বারা এ উদ্দেশ; করেন যে, তারা ঈমান বজ'্ন করে কুফর তথা [নিফাক 
গ্রহণ করেছে। আর এটা এমন একটি বক্তব্য, যদি সে তা বলে তবে এর [বিশুদ্ধতা নিভ'রযষোগা 
হাদীস ২ এমন কোন অথ" ব্যাতীত উপলান্ধ করা খাবে না, যা এর বিশহদ্ধতাকে আনবাধরপে প্রমাণ 
করে। কভু বাহাত পাঁবত্র কুরআনে এর বশহুদ্ধতার কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু তাতে এগ চেয়ে 
উত্তম ব্যাধ্যা নেয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে । 


আর আমরা যা ব্ণনা করেছ তাই যদ হয়, তাহলে আয়াতের দ্বারা আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, মুনা- 
ফিকদের মুখে রসুলুল্লাহ (স)-এর স্বীকৃতি প্রকাশ করা এবং নবশ (স) ও মহীমনদেরকে তাপের বলা 
যে, আমরা আল্লাহ্‌, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল এবং কিয়ামতের দিনের প্রাত ঈমান এনোছি। 
এতে তাদের জঙবন ও সম্পদ রক্ষা, পারবার-পারিজঅনকে বস্দখত্ব হতে নিরাপত্তা দান, বিবাহ-শাদী 
ও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ইত্যাঁদ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ হ.কুম দান করা হয়েছে? আর 
তা আগর সাহায্যে সে আগ প্রত্জলনকারশ ব্যক্তির আলো অনুসন্ধান করার ন্যায়, যে ব্যক্ত 
আলোর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করেছে, এবং তার চারিদিক আলোকিত দেখতে পেয়েছে। এমতাবন্থায় 
হঠাৎ সে আগুন নিবাপিত হয়ে গিয়েছে, এবং তার আলো দুরণভূত্ত সয়েছে। আর তন্ারা 
আল্লোপ্রাথণঁ_ ব্যক্ত পুনঃ অন্ধকার ও আঁস্থরতায় প্রত্যাবতন করেছে। থস্ুতঃ মুনাফিক সর্বদাই 
তার যে কথার দ্বারা আলো অনহসন্ধান্ষ ছল, যাতে সে তার পাঁথ*ব জীবনে হত্যা ও বন্দখত্বকে 
এঁড়য়েছে, যাঁদও সে তা গোপন করেছে, যাঁদ সে শ্গখে প্রকাশ করতো, তবে তা তার হত্যা ও 
সম্পদহারা হওয়াকে অবশ্যম্ভাবী করে তলতো । আর এর দ্বারা তার এ ধারণা হয়েছে যে, সে আল্লাহ 
তা'আলা, তাঁর রসূল (স) ও ম্যামনদের সাথে (বিদ্রুপ এবং প্রতারণা করতে পেরেছে। আর তার 
এ অন্যায় কাজকে তার অন্তর মোহনপয় করে তুলেছে এইখানে ষখন আখেরাতে তার প্রতিপালকের 
দরবারে হাজর হবে-তথন সৈ নাজাত পাবে। যেমন সে মিথ্যা মৃনাঁফকীর দারা দুনিয়াতে 
মুক্ত পেয়েছে। ইমাম তাবারশ বলেনঃ তম ক লক্ষ্য কর নাই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সম্পকে‘ যখন তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হবে তখন তাদের অবস্থা কি হবে সে প্রসংগে 


ইরশাদ করেছেন_ 
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হরণ তি ar পান্টিরাত পাত ঠেলা PAY nd oar 28g ধর MOAI Irae rar 


2৩৪ ৬ (8-11 092৮-35 J Osis aS 4“ 0৮৪-৮৯০৪ lass 41 কে৬২-৭১3 157 
AAJ পন এনএ MIO পাত 
05-$১51551 পে ($-)। ম। 


“যেদিন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে পঃনর্খখিত করবেন, তখন তারা তাঁর নিকট তদ্রুপ 
শপথ করবে, যেমন তারা তোমাদের নিকট শপথ করে। আর তারা ধারণা করবে যে, তা তাদের 
কোন উপকারে আসবে! জেনে রেখ, এরাই মিথ্যাবাদী ।+ (পরা মুজাদিলা ই ১৮) 


আর এ ধারণায় তারা মুনাফিক করে যে, আখেরাতে আল্লাহর শান্ত হতে তাদের পারিঘাণ লাভ 
করা তাতেই নিহিত যে কারণে তারা দযানিয়ায় হত্যা, বন্দধত্ব ও সম্পদ হরণ হতে মিথ্যা ও অসত্যের 
মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছে । আর তারা এ ধারণা করত যে, তাদের এ প্রতারণা সেখানেও তাদের জনা 
উপকার" হবে, যেমন তা দ:নিয়ায় তাদের জন্য উপকার! হয়েছে? এমনকি শেষ পযন্ত তারা আল্লাহর 
[বিধান প্রত্যক্ষ করবে, যদ্ধারা তারা উপলদ্ধি করবে যে, তারা তাদের ধারণাসমূহে ভ্রান্তি, পথণ্রম্টতা, 
আত্ম-প্রতারণা ও উপহাসে নমজিজ্ত ছল। 


আল্লাহ তা'আলা যখন 'কয়ামতে তাদের নূর িবছিত করে দিবেন, তখন তারা মুমিনদের 
নিকট হতে আলো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট অপেক্ষা করার আবেদন করবে! আর তখন 
তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তোমাদের পশ্চাতে প্রত্যাবত্ন কর এবং আলো সন্ধান কর। আন 
তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর এটিই সে সময় যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নূর হরণ করে 
নিয্লেছেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে হেড়ে দেবেন ঘাতে তারা কিছুই দেখতে পাবে না। 
যেমন আঁগ্র প্রজজ্লন্কারশর আলোকিত হওয়ার পর আলো নিবাপিত হল পাঁরণামে সে অন্ধকারে 
পথহারা ও আস্থরতায় পড়ে রইল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


ad ad A এ পানা # a3 a 9] ৮৪0 9 ৩ oar a3 পাও, Jade পানা 
(5১১1 ০4 wri (41 5১5-1 1 ১-:4 1 ০-১৭--) ০15০1 5 .55-812-৯1 t €)১-8-3 155 
শা শা শা এগ শা পি পা 


Jad A CF পঠিত Coad এলপি a3 Moar door ada Ha 


5৯৯১1 ৪878 ৯-21 ol ৯-))5১ (৬-৭- ৪ wb 1)5- 1১৯27 Ls ls 1-»৯) ॥ Jot এ 
a শা ৭ কটি লি র্ট a Pd কা এগ 
AJA als 12 le aye ASS স্টিক are বঠল এট লও ডি পর্ণ এ রা A C3 


(২০ (৩35 sh 1১-)18 পেত খত ~~! (৫-১১১ ld)! কক 0° eutlby 


EE ud পা ক 


Jara ৪5 (রত | Ine পতি এক BB Ara IIA FAA এব পর্প addr 


- jist ly প5০-১৪ Pr) I! slo দস» yi 0 (-১১-৪৪ (৯৪-1)19 1০-১9 5৫০31 


A AY 5৪ 35 339 aud ব্রড পার ডে পা ee Bra AJA JI adr PATA 
13 WS Yge ৮৮009] pS Tyla AS 0৮৭8 ০০ 33 aid Ria ১-$31570 
Pd শি Ld এছ a 

JA 44 
a“ ০৪০৮) 
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সয়া বাকারা ২১১ 


“সেই দিন মুনাফিক পুর্য ও আংলাফিক নারখ মুমিনদেরকে বলবে-তোমরা আমাদের জন্য 
একটু অপেক্ষা কর। যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছ: গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তবে তোমরা 
তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং আলো সন্ধান কর এরপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একট প্রাচীর 
যাতে একট দরজা থাকবে। এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে শাস্ত। মহনাফিকরা 
মূমিনগণকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ? তারা বলবে, হাঁ, কিন্তু 
তোমরা নিজেরাই নিজেদের [বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা অপেক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে 
আর অলক আকাত্খাসমহ তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহক্স হুকুম না আসা 
পর্যন্ত । মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ পাক সম্পকে । আঙ্গ তোমাদের নিকট 
হতে কোন মহক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরশ করেছে তাদের থেকেও নয়। জাহান্নামই 
তোমাদের আবাসস্হল, এটই তোমাদের যথার্থ" স্হান। কত নিকৃষ্ট এ প্রত্যাবতন স্থল” (সূরা 
হাদণদ £ ১৩-১৫)। 


A খু গত 


যাঁদ কেউ আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার বাণশী $১ ৮:৯5 


তি তে এল পা Ader Ger ঠিক রন i 
1১৯ asi) Ll UI 4-13-:4-এর অথ" প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছ যে, যখন তা শ্াতল 
হয়েছে এবং নিবাঁপত হয়েছে। অথচ একথা কুরআন মজখদেও নাই। সুতরাং তে।মার নিকট কি 
প্রমাণ রয়েছে এটিই এই আয়াতের অথ“? এর উত্তরে বলা যায় যে, কোন বক্তব্যে যাঁদ কোন কিছু উহ্য 
রাথা হয় এবং তার উপর যাঁদ যথেছ্ট নিদে‘শনা থাকে এমন অবস্হায় আরবগণ পাধারণত বক্তব্যকে 
সংক্ষিপ্ত করে থাকেন। যেমন কাব আবু জ্র:য়াইব আল-হাজাল! বলেছেন - 
24374 Bag a ard er BAS AAT am AAA end ENA 
(৫.১ ০১) ০9)১1 ক ৮৪৮৯ (১১৭ si! rl) Lg} Sant 
“তার প্রত আমার অন্তর আহবান করেছে আর আম তার আদেশ শ্রবণকারশ। বন্ধুতঃ আমি জান না, 
তার প্রার্থঁগণ সহপথ প্রাপ্ত, না পথত্রচ্ট 1৮ আর এ দ্বারা তিনি us pt eRe a2yl 9১1 Ls 
“আমি জান না তার প্রাথাঁগণ সুপথ প্রাপ্ত, না, পথভ্রণ্ট ?” অথই উদ্দ্যেশ্য করেছেন। এখানে 2৫1 
-এর উল্লেখ উহ্য রাখা হয়েছে, যেহেতু উল্জেখকৃত বক্তব্যের মধ্যে এর সুস্পষ্ট ইংগতও রয়েছে। 
__ আর যেমন কাব বুররিমমাহ গাধার.প্রশংসায় বলেছেন, 
J ক ক্টি ক তি পার এ রী ALD তাও এল ae AAS 4 
ci ১৯১৩-01-25 oad Enel gong) Jal om} bl 
“যখন তারা রাত যাপন করেছে কিংবা যখন রাত হয়েছে তখন তাকে সে বস্তু ক্লান্ত করেছে, 
যা তার কানকে অবনত করেছে। আর তখন সে একদিক ঝু'কা অবস্হায় রয়েছে।” অথশং 
Jol 0581 ০০৯5 আর এরুপ দণ্টান্ত বহুল পারিমাণে রয়েছে, আর গ্রন্হ দখঘণায়ত হওয়ায় 
ভয়ে এগুলো উল্লেখ করছি না। 
তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলার বাণী 4৯০ 001 ৮178 UU 5715-85-41 ৬৫০5এর মধ্যেও 
০848) ০০৯০ উহ্য রয়েছে। যেহেতু তাতেও পরবর্তী উল্লেখিত (5১৪১ (৯৯১১5-১ BL ৮৯১ 
39১৫ ৪ & মধ্যে পরিত্যক্ত বক্তব্যের উপর সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। আর এতে সংক্ষেপ 
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করার উদ্দেশ্যে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তদ্রুপ পরবতর্ণ পরণন্নে মুনাফিকদের উপমা 
সম্পাকিত সংবাদ থেকে যা সংক্ষেপ করা হয়েছে, তা অন প্রজ্ছলনকারণয় উপমা তার অনুয়ূপ। 
কেননা বক্তব্যটি অর্থ হচ্ছে এই যে, তদ্রুপ মুনাফিকদের অবস্থা যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
জ্যোতি হরণ করে নিয়েছেন এবং তাদেরকে অন্গকারে ছেড়ে দিয়েছেন, যে কারণে তারা দেখতে 
পায় না? সেইজ্যোতি ইসলাম সম্পকে" তাদের মৌখিক স্বকারোক্তি যার কল্যাণে তারা পাথবগতে 
প্রতিষ্ঠিত 'ছিল। অথচ তারা তার ষ্পরগত বিশ্বাস গোপন করতো ॥ যেভাবে আগ প্রজ্জলনকারশর 
আগি নিবশাপত হওয়ার পর তার আলো বদর ত হয়ে শিয়েছে। পাঁরণামে সে এমন অন্ধকারে 
নিমাঁজ্জ্রত হয়েছে, যার কারণে সে দেখতে পায় না। 


আর আল্লাহ তা'আলার বাণ ১১১১১) 40) tS — ৫14 মধ্যকার পে সবর্নামের সাথে সম্পাকত। 
এখানে (৯)১১-।-এর সর্বনামাঁট যাদের বুঝায় *৪1:০-এর সর্বনামাটিও তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। 


পার্টি কলা sje Bad SAF EY 
১১৯১০ পি ৬৭৮ শিং *শাএর ব্যাথা! 


ইমাম আব: জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বাণী (৯)১৪-। 401 পাঠ 
১৪০৫-১০-৪৪ $585-এর ব্যাখ্যা তাই ছিল যা আমরা বর্ণনা করেছি যে, ইহা 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সে বিষয় সম্পাকত সংব্দ যা তান মুনামফকদের সাথে পরকালে 
আচরণ করবেন, যখন্‌ তাদের গোপন রহস্/ উদঘাটিত করা হবে, তাদের লঙ্জাকর গোপন [বিষয়াদি 
প্রকাশ করা হবে এবং তাদেরকে কিয়ামতের ভয্নন্কর অন্ধকারে নিক্ষেপ করার মাধ্যমে তাদের আলো 
হরণ করে নেওয়া হবে। তখন তারা সে অন্ধকারে ঘুরপাক খেতে থাকবে এবং এর ঘন অন্ধকারে 
কিছুই দেখতে পাবে না। তাই আচ্লাহ পাক স্পন্ট হয়ে গিয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'মালার বাশ 
05২ 24) ০৫-১ ৩২৪ 1-১ ০৮ “তারা বধির, মুক ও অন্ধ, সুতরাং তারা প্রত্যাবতিন করবে না” 
আয়াতাংশটি উজ্লেখের [দিক থেফে শেষে, অর্থের দিক থেকে আগে আর এখানে এ কথাও সংগ্পণ্ট 
হয়ে গিয়েছে যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, 
পন ক J adr or aye oe ad Arr 134 পাপ গ্রে JIA ea 135 
» ০-২১৯-৪৭ 1538 by 2-3 সন) ৮১৫1৮ 20১৬1 15-84) ৬-৪১-)। 41251 
সি & পা্তাতি পা ed Oe পার পা নু ee (59 পার্ত AAS unt এ CY টনি 6১ 
acd ১৯৭ ৪৮৯11781005 433-2 ০০ (2৯০ $/-8% ০৯৯১৯)-১১ 8! ৬৯৪ ot ne 
" + ad রি A339 A রি পাতি A as 21 rd 
০০ sn 51575 ৩ ৪5১3 ৯১১: BY AS 


এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে শ্রান্ত হয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়ান। তারা 
সংপথেও পরিচালিত নয়। তারা বধির, মক ও অন্ধ, সৃতপ্নাং তারা প্রত্যাবতন করবে না। তাদের 
উপমা, যেমন এক ব্যক্তি আগগ্ন প্রজ্জালত করল, তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল আল্লাহ 
তথন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরক ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই 


তে । 


দেখতে পায় না। বাকারা ২/১৬,১৭ ন 
অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বর্ষণ মুখর ঘন মেঘের ন্যায়। আর যখন কথার অর্থ 
তাই হয় মপথ্টভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী ৮৯ (৮-। (৮ আরবাঁ ব্যাকরণ বাতি মোতাবেক: 
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লংয়া বাকারা ২১৩ 


আল্লাহ /পাকের এ কালামে দুই কারণে পেশ দেওয়ায় পেশ ব্যবহার করা বার । আর দ? কারণে 
নাসাষ /বা যবর বাবহার করবাত্র এবং পেশ ব্যবহার করা যায়? একটি কারণ হুল বাকোর শুরুতে 
গন্দ প্লিকাশ করার ভাব থাকার কারণে। আরবগণ প্রশংসায় আনন্দ প্র চাশের ক্ষেত্রেই এ রখতি গ্রহণ 
ফরেন । সৃতরাং তা মারিফা তথা নিদিত্ট বসন্ত; সম্পকে" খবর হওয়া সত্যেও তাতে পেশ ৫ 
ধবয়৷ উভয়ই ব্যবহার হয়ে থাকে । আরব কাব্যে এ দণ্টান্ত রয়েছে। কব বলেছেন 


চি একি ‘24 #3 GF FAB aad G/F 
Ey lly 219৭ J (and —_— [পি ০-৪১-।। st Uda b 
Cd a a a” 
> ABA J we পাজি ৮ AJ sd AA ৬ 
১5 alas 92258) — Eom 9৭ Cnt) 
Cad a লা EE Sd শপ Cad 


১ "আমার সম্প্রদাম্ন বিতাড়িত হবে না, যারা শতুর জন্য বিষ তুগ্য এবং যবেহ ঘোগ্য প্রাণীর 
খিন] বিপদ। যারা সকল য:দ্ধক্ষেত্রে অবভযণকারাী। আর যারা সাহায্য দানে প্রতিশ্রঃতবন্ধগণেয় 


উত্তম ব্যাক্তিবগ‘।” 


7 যেহেতু এতে বিবরণ রয়েছে তাই হালাতে রফা ১১-1)। এবং হালতে নাসাব ০-)3| এমনি- 
ভাবে কবিতাটি 039-৫!) ও ৩১-৪৮) রূপে পঠিত হবে। 


পেশ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল এ£];| শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হওয়া । এমতাবন্থায় এর 
অর্থ এরুপ হবে যে, এরাই সেই সকল লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রন্টতা ক্রয় করেছে, 
পারণামে তাদের ব্যবসায় লাভজনক হয় নাই এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। এরা বধিয়, 
মযকও অন্ধ । সংতরাং তারা প্রত্যাবত*ন করবে না! 


আর নাসাব দানের দহ'পদ্ধাতর একটি হচ্ছে এই যে, ০+।১-%* শব্দের মধ্যে ££)! প্রসঙ্গে 
যে আলোচনা রয়েছে, তার অংশ বিশেষরূপে গণ্য হবে। কেননা তাতে যাদের আলোচনা 
রয়েছে তারা হচ্ছে মারিফা বা নাদিশ্টতা জ্ঞাপক এবং = (বধির ) শব্দটি নাফারা বা অনি- 
দিষ্টতা জ্ঞাপক। 


--আর এর দ্বিতীয় পদ্ধা্ টি হচ্ছে এই যে, এটা ০৭১--এর অংশবিশেষ রূপে গণ্য ছবে। 
যেহেতু ১৭১-)। শব্দটি মারিফা এবং (৮ ইত্যাদি নাকারা। আর কখনো তাতে নিন্দাবাদের 
ভাঁন্ততেও নাসাব দেওয়া যায়। আর এমতাবস্থায় তা নাপাব দেওয়ার তৃতখয় পদ্ধতি হিসাবে গণ্য 
হবে! 

অবশ্য আল’ ইবনে আবণ তালহা কতৃক ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত ব্যাখ্যায় বিপযনীত 
তাঁর নিকট হতে উদ্ধৃত যে ব্যাখ্যাটি আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে একটি মার পদ্ধাত অর্থাং 
4:০4 বাক্য হিসাবে রফা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে রফা দেওয়া বৈধ হবে না। 
আর যে বর্ণনার ভিত্তিতে তাতে দঃ’ পদ্ধতিতে হবর দেওয়া বৈধ হবে--তার একটি হচ্ছে, 
নিন্দাবাদ প্রকাশ করার ভাত্ততে নাসাব দান করা, আর অপরাট হচ্ছে ₹৫5১5এর মধ্যান্থিত 
এর অংশাবশেষ হওয়ায় ভিত্তিতে কিম্বা ০ ১১৪-১২৭এর মধ্যে যাদের সম্পকে আলোচনা করা হয়েছে 
তাদের অংশাবশেষ হওয়ার ভিত্তিতে নাসাব দান করা। 
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২১৪ তাফস'রে তালার 


আর আমরা এক্ষেত্রে বিশহদ্ধর্‌পে উত্তম বক্তব্যটি এবং পেশের সাথে পঠিত কিরাআতাট সম্পকে 
আলোচনা করেছি, নাসাবের সাথে পাঁঠত কিরাআত নহে। যেহেতু মঃসলমানদের মাপহাফের লিখন 
পদ্ধতির দবরবদ্ধাচরণ করার অধিকার কারোই নাই। আর যখন আয়াতকে নাসাবের সাথে পাঠ করা 
হবে, তখন তা মুসলমানদের মাসহাফের লিখন পদ্ধতির বিপরীত হবে। 


ইমাম আব: জাফর তাবারগ (রহ) বলেন, আর এট :আলাহ তা'আলার পক্ষ হতে এমমে* সংবাদ দান 
করা যে, মহনাঁফকগণ হেদায়াতের বিনিময়ে খথদ্রত্ট তাকে হনয় করার কারণে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়নি, বরং 
তারা সংপথ বধির, সুতরাং তারা হেদায়াত ও সংপথের কথা শ্রবণ করে না। কেননা হেদায়াত ও সং পথ 
থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাদের উপর লাঞ্ছনা প্রধান্য পেয়েছে। তারা মক এ জন্যে তারা 
হেদায়াত ও সত্য সম্পকে কথা বলে না, আর RS শব্দাট (-এর বহ বচন! ৬৯৮ অন্ধ। অথাৎ 
তারা হক ও সত্য দেখতে পায় না। পাঁরণামে তারা হক এবং সত্যকে বুঝতেও পারে না! আল্লাহ 
তা'আলা অন্ধ অথাং তাদের অন্তরকে মুনাফিকীর কারণে মোহরান্কিত করে দিয়েছেন। 
পাঁরণামে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত করে না। 

এই পধায়ে যা কিছ; বলোছ, তা তত্বীবদ আলেমগণের অভিমত ॥ 

ইবনে আব্বাস রো) হতে বাত আছে যে, তানি 5৯৪ পি *৮-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা মঙ্গল 
পথ হতে বাঁধর, মুক ও অন্ধ। 

আলা ইবনে আবা তালহা ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ৬৯৪ 14২ 
এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হেদায়াতের বাণ! শ্রবণ করে না, তা দেখে না এবং উপলব্ধ করে না। 


ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রো) এবং ব্রদলুলাহ (স)-এর সাহাবখগণের কয়েকজন 
হতে বাঁণত আছে যে, তাঁরা ০*এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অথ ০১ মুক। 


কাতাদাহ রহ) হতে বার্ণত আছে যে, তান ৬৯৪ ৬১! "এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা সত্য 
হতে বাধর, তাই তারা তা শ্রবণ করে না। তারা সত্য হতে অন্ধ, তাই তারা তা দেখে না। তারা সত্য 
হতে মক, তাই তারা তা বলে না। 


aj AP ag 


3872-0) ৮4-এর ব্যাখ্যা 


ইমাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ০১সই১-১) ৫-৯ আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে মননাফিকদের সম্পকে" এমমে সংবাদ দান করা যে, তিনি যাদের সম্পর্কে 
হেদ্রায়াতের পাঁরবতে পথন্রত্টতা ভ্রুয় করা এবং সত্য ও কল্যাণ শ্রবণ করা হতে বাধর হওয়া, তা বলা 
হতে মুক হওয়া ও তা দশ'ন করা হতে অন্ধ হওয়ার বিবরণ দান করেছেন, তারা গোমরাহী থেকে 
হেদায়েতের পথে প্রত্যাবত“ন করবে না এবং তারা মুনাফিক? হতে আল্লা পাকের আনুগত্যের দিকে 
ফিরে আসবে না। অতএব তারা মুিনদেরকে নিরাশ করেছে এই মর্মে যে, কোনদিন তারা সত্যকে 
দেখবে না, সত্য বলবে না এবং হেদায়াতের প্রীত আহাবায়কের আহবানের প্রত সাড়া দেবে না অথবা তার 
উপদেশ গ্রহণ করবে না এবং গোমরাহ থেকে তওবা করবে না। যেমন তথা কর্থিত আহলে কিতাব 
এবং পোত্তালক নেতাদের তওবা থেকে মহীমনগণ রাশ হয়েছে যাদের সম্পকে আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেছেন যে, তিন তাদের অন্তর ও কর্ণকে মোহারাঁঙিকত করে দিয়েছেন এবং চক্ষুসমূহে আবরণ 
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পুরা বাকারা ২১৫ 


রয়েছে। আগ যা কিছু এ পযায়ে বললাম তা আঁভমত হ'ল তত্বজ্ঞানী আলেমগণের। আমরা এর ব্যাখ্য। 
প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করো, ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 


কাতাদাহ (রহ) হতে বাঁণ'ত আছে যে, তান ০ ১১৭২১-২১ ৮৪-8-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথাৎ তারা 
তওবা করবে না ও উপদেশ গ্রহণ করবে না। 


ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) এবং রঞগলল্লোহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বার্ণ ত আছে, তাঁরা ০১১*১০-১) ৮$-/-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন অথ তারা ইসলামের প্রতি প্রত্যাবত'ন 


করবে না! 


অপর দিকে ইবনে আধ্বাস (রা) হতে এরংপ উক্ত উদ্ধৃত হয়েছে, যার অথ“ এর বিপরীত। আর 
তাহচ্ছে এই যে, সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহ) ইবনে আব্বাস রো) হতে বর্ণনা করেন যে, তান 
০১৯-১)-৪৩ (৮$--এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অথ তারা হেদায়াত ও মঙ্গলের প্রত প্রত্যাবতন করবে 
না, সুতরাং তারা সে পরিতাণ লাভ করবে না, যার উপর তারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর 
এমন এক ব্যাখ্যা কুরআনের বাহ্যক তিলাওয়াত যার বিপরীত! কেননা আল্লাহ তা'আলা এখানে 
এ সকল লোক সম্পরকে এমমে সংবাদ দান করেছেন যে, তারা হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহ! নয় 
করা হতে হেদায়াত অন্বেষণ ও সত) দর্শনের প্রত প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের 
এ অবস্থা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অন্য সময় ব্যতীত কোন 'নাদন্টি সময় বা জন্য অবস্হা ব্যতীত কোন 
নাদ্ট অবস্থার সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন নাই। অথচ ইবনে আব্বাস (র1) হতে উদ্ধত যে বণণন1টি 
উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে একথার প্রতি ইঞ্ছিত রয়েছে যে, তারা এ বিশেষণের সাথে বিশেষত 
থাকা সময়ের সাথে সীমাবন্ধ।। আর তা হচ্ছে, তারা তাদের অবস্হার উপর প্রাতীষ্ঠিত থাকার সময়। 
আর তাতে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা তা হতে প্রত্যাবর্তন করার উপায় আছে। 


'বন্তুতঃ এরুপ ব্যাখ্যা করা এমন ভ্রান্ত দাবণ যার উপর বাহাক ভাবে কোন নিদেশনা নাই এবং তার 
স্বপক্ষে এমন কোন হাদশস উদ্ধত নাই, যদ্ধারা প্রামাণা দলখল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ধার 1[ভাত্ততে 


সে ব্যাখ্যাটকে গ্রহণ করা যায়। 


A 1] a AJL oad AD Bar ওঠে ares III A পয ‘en জপ লতা 
৫41১1 5 / rst 091-52৮8 1873 9 1-8) 5 ৮৯৮৮ ২০০ 2৬০1 ৩+ coi 3! 00৭4) 
পা শে শী পা শি ew 

50৩ পা ad GAA FAA ERS AA A 3dr, চিত 7 লীলা তি পাতে শা 


9 RETA EL bina Aly ৪০-১১-৯৮০১) ৭ 
Ad পরা কপার A APG হিট পারা পাক পিট add aur Jad Jaa grow 
nels ALE aad 198০ ৮8-15051 ৮5 prjlasl dam 53১9 ১৪ (০) 


পিএ artes পা G A AAA a ar Led Sl eae PE 


014-5 YS ০৮ al ৩) ৯) 319 ret da) এ) 5515 yal 


(১৯) “আবথ! (তাদের উপম1) যেমন আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর 
অদ্ধকার, বক্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমক | বজ্ধবনিতে মৃত্যু ভয়ে তার! তাদের কর্ণে আকুল প্রবেশ 
করায় ।' 'আল্লাহ কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছেন ।” 
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২১৬ তাফসীরে তাবারণ 


(২০) “বিদ্যু-চমক তাঁদের দৃষ্টি শব, প্রায় কেড়ে নেয় { যখনই বিহ্যুৎতালোক তাদের 
সম্মুথে উদ্ভাসিত হয়, তার। তখনই পথ চলতে থাকে এবং যথন অন্ধকারাচ্ছপ্র হয় তখন তার! 
থমকে দীড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছ! করলে তাদের শ্রবণ শক্তিও দৃষ্টি শক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ 
সব বিষয়কে সর্বশক্তিমান ।” 

ইমাম আবু জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, লঞ!! শব্দটি 0*০-)এয় ওজনে গঠিত মখন 
বৃষ্টি বাঁধত হয় তখন্‌ বলা হয় 1১৯৮ ৮৪৪ ১৮৯ ৮৮ যেমন কাবি বলেন, 

IG পরত হর ash AALS 


FOP Te ৪২৯+]1 ১৯ ৩৭ ০১-২-1 a S.A) ০১5 ৬ 
পা শে শী Ed পা 


337 পজজ ad 4 


a 


“তুমি কোন মানুষের জন্য (সৃষ্ট) নও, বরং ফেরেশতার জন্য, যে আকাশের শনালোক থেকে নীচে 
অবতরণ করে।” 
অনুরূপ আলকমা ইবনে আবাদা ' বলেছেন- 


Far Bad পি ওত 
০৪৮১ ০৯১৪৬) (8215৮ শি Lil ake ile $ ্ঘ 
শি লগ শা 


রগ শে পাটি 


০৩2 এপ ame এতশত 


2১৫ ০৯ AJ A পা পর্ণ a3 BS Sadr A ad A হক তি 


৮১ ৩০-৯ Usa Lily) এক 0৯5৭ Uris st iN * 
রা 2 Pd 


Cd পর কাটি 


“মনে হয় যেন তাদের উপর বাষ্ট বাঁধত হয়েছে, তা উড়ে যাওয়ার গন আঁত বিকট। সুতরাং 
তুম আমায় ও ম্‌গাম্মারের মধ্যে তুলনা করো না_যে মুষলধারে বান্টি ধারায় সিক্ত হয়েছে” 


এখানে ১১৯৮ 20০ অর্থ ১১৯১৭ ০৭১ অ্থতি যখন তা উপর থেকে নশচে নামে 
এ*৮এর মলরূপ ৮১৪৮৮ শকস্তু 9! 5"এর পূর্বে ও সাকিন হওয়ায় 9*কে এ দ্বারা পরিবর্তন 
করা হয়েছে। তারপর তাশদীদ দ্বারা প্রথম "কে দ্বিতীয় তে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে। 
যেমন ১০ ১1৯ হতে ৯০ এবং ১3%-১ ১১ হতে এট গঠিত হয়েছে। এ ভাবেই আরবগণ 
হরকত যুক্ত ১5-এর পুবে“ সাকিন যুক্ত ও থাকলে উভয়টিকে তাশনীদ যুক্ত ও দ্বারা পারবাতত্তি 
করে থাকেন৷ আর এ বিষয়ে আমরা যা কিছু বললাম তা হচ্ছে তাফসীর [বিশেবজ্ঞদের অভিমত! - 


ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত ৮৮৮০) ০৭ ৮৪491 অর্থ 75) অথত্-াবৃচ্টির ফোটা ৷ ইবনে 
জুরাইক্জের সূত্রে আতা হতে বাণতি ৮৮৯] অর্থ ১১৯ = বম্টি। 

'আগার সূত্রে ইবনে আব্বাস থেকে বাণত £ ০৮০৮০) অর্থ ১৮] = ব্াছ্ট। 

ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ‘আরো কাঁতপন্ন সাহাবী হতে বাঁণতি- ০৮৪) অর্থ ১৪০ 

মুহাম্মাদ ইবনে সা'দ-এর সন্রেও ইবনে আব্বাস থেকে অনুরূপ িওয়ায়েত বার্ণত হয়েছে) 

কাতাদা (রহ) হতে বা্ণতত, তিনি -৮$1-এর অথ করেছেন ১৮১ 1 

হাসান ইবনে ইহাহইয়ার স্‌ত্রেও কাতাদা থেকে অনুরূপ রিওয়ায়েত বাণত হয়েছে। 

মুহাম্মাদ ইবনে আমর আল-বাহলী ও আমর ইবনে আলণর সূত্রে মুজাহিদ বলেন ৮৮৯) 
অর্থ ১৮1 ! 
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সূরা বাকারা ২১৭ 


হযরত মুছান্নার (রঃ) এক সুরে হযরত মুজাহিদ রেং) থেকে বাণত যে ০:০1 অথৎ ১৪০]।। 

হযরত মহছান্নার (রঃ) অন্য সবে হযরত রব! ইবনে আনাস (রঃ) হতে বৰ্ণিত ০৭)! অথণ ১৮] 1 

হযরত মূনজাব রেঃ)-এর সৃত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত ০৯1 হল ১৮০1 | 

হযরত ইউনুমের রেঃ) সংতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) হতে বিত যে, ৪) 
০২ 2৭৭59 অথ 2৬৮0 ৩4 ৩5৯591 অথবি প্রবল বষ্ন? 
| হযরত সাওয়ার ইবনে আ্বাদল্লাহ আল-আদ্বারী (রঃ) হযরত সুফিয়ান (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন 
(যে, ভা বলতে তাই বুঝায় যার মধ্যে বষ্টি থাকে। 

হযরত আমর ইবনে আল'র (রঃ) স্‌ত্রে হযরত আতা রঃ) হতে বণি‘ত যে, তিনি 5৬ ন 
লোচন 9! -এর অর্থ করেছেন ০৮৯] ! , 

উপরে উল্লেখিত উদাহরণের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম আবু জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, মুনাফিকরা 
অন্তরে কুফর গোপন রেখে মুখে ইসলাম স্বীকার করতঃ আলোর অন্বেষণ করা এদের দ.হটান্ত 
এই যে, অগ্নি প্রত্জলনকারশর তার প্রজ্জীলত আগ্রর দ্বারা আলোকিত করা। আর এ আশির বৈশিষ্ট্য 
সম্পর্কে আল্লাহ এখানে উল্লেখ করেছেন অথবা তাদের উদাহরণ আকাশ হতে বাঁধত অণধার 
ঘেরা বৃণ্টির সত, যা অক্ককার রাতে অন্ধকারাচ্ছন্ন মেবপুঞ্জ থেকে বিত হয়। আল্লাহ পাক এ সকল 
অন্ধকারের কথাই এখানে উল্লেখ করেছেন। 

এখানে এই দুই উদাহরণ সুপ যদি কেউ প্রশ্ন উঠার যে, এই উদাহরণ দুইটি দি দুই 
শ্রেশীর মুনাফিকদের জনা, লা এক শ্রেণীর মুনাফিকদের জন্য 2 যাঁদ দুই শ্রেণীর ননাকিকদের জন্য 
হয়, তা হলে ১5 9! বলা কিভাবে শংদ্ধ হয়, কেননা 51 অথবা) ব্যবহৃত হর সন্দেহ সুচক বাক্যে 
০৮০56 এখানে বরং বলাই হত যুক্ত সঙ্গত। কেননা 55 (এবং) তখন দ্বিতীয় উদাহরণকে প্রথম 
উদাহরণের সাথে সংযুক্ত করে দিত! আর যদি এ উদাহরণ এক শ্রেণীর মধনাফিকদের জনা দেয়া 
হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, পরবতাঁতে 5 (অথবা) এনে অন্য শ্রেণীর উল্লেখ করা হয় ঝি 
ভাবে? অথচ এ কথা সুবিদিত বে, যখন কোন বাক্যে ১! ব্যবহৃত হর তখন তার অথ“ হয়, সংবাদ- 
দাতা যে বিষয়ে সংবাদ পাঁরবেশন করছে তাতে তার সংশয় ও সন্দেহ রয়েছে। ধরা যাক, যাঁদ কোন: 
ব্যাক্ত বলে «১-; 1. 41১1 ১-৭-১} (আমার সাথে তোমার ভাই অথবা তোগার পিতা সাক্ষাত 
করেছে)। এখানে নিশ্চয়ই দুই জনের মধ্যে যে কোন একজন সাক্ষাত করেছে । 'কম্তু কে যে সাক্ষাত 
করেছে তা নিদিষ্ট করতে-তার “সন্দেহ হচ্ছে! অবশ্য এ ব্যয়ে সে নিশ্চিত যে, দু'জনের একজন 
অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাত করেছে । আর আল্লাহ্‌ তাঞালার ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহজনক কথার সম্পর্ক“ 
কিছুতেই বৈধ হতে পারে না, অথবা যে বিবয়ে [তিনি সংবাদ দিচ্ছেন সে বষরাটি তান ?বপ্মৃত হয়ে- 
ছেন বা তাঁর অবগতির বাইরে রয়েছে এও হতে পারে না! এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নকারগ 
যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এখানে বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে স্রুপ নয় বস্তুত 5 (অথবা!) যদিও কখনো কখনো 
সন্দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে 95 (এবং) অর্থও প্রকাশ করে থাকে! আর তা বুঝা 
যাবে তার পৃব্ধতঈ বাক্যের দ্বারা অথবা পরবর্তণ বাক্যের সাহায্যে। যেমন তাওবা ইবনুল হ:মাইর 


বলেছেনঃ 


Gn 


IAI PALA একা eT KAA SI Aer AMS ddr Ad 
৮১১৬৯ (8০41৮ KE) 1 (১15 sit) ~~ ১৯৪ si ust! ৮০৯ 3 টু 3 
“or Ml শি 
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২১৮ তাফসণরে তাবারণ 
অর্থঃ “লায়লা আমাকে ধারণা করেছে যে, আম এক দুয;ত্ত ব্যক্তি! আমার নিজের স্বাথে' 
যা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে এবং তার বিরদ্ধে আছে তার দুবঝ্‌-ত্ুপনা' 


এখানে এটা জানা কথা যে, তাওবা যা বলেছেন তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এখানে যখন ১ আনা হয়েছে তখন এ দ্বারা সেরূপ অথই বোঝান হবে যা 55 প্রকাশ করে 


থাকে, যাঁদও এটা 515 বাবহার করারই উপযুক্ত হ্থান। 


অনুরপভাবে জারীর বলেছেন £ 
তে 1৮ tas €or এ তা পা dd Cr a রা কর্তা A 
)১-$ ৩৮ ০০৪১ 43 FULTS IAS 21 7৮51 09 eb 
রি i f 


Pd 


“সে খিলাফাত লাভ করেছে এবং এ ছিল তার জন্য নিনদ্ধমারিত। যেরূপ মূসা (আ) তার 
প্রভুর দরবারে গিয়েছিলেন যা ছল তার জন্যে নিদ্ধরিত।” 


অন্য আর এক কাব বলেছেন 


AA Ad পাঠ পতি এ রণ তা © 8৮ CI ef 3A তত Ae 


dle এ 1 0822৮ ৮০ ২০৪০ সাক 555 ১ 23 PIS.) ০0৮ 2-13 
¢ £ রি 
LAr AJ পা & Pad Aer A AL ASA ad 
lal ly Om} Lgl) শা, aan ths 31 তই 221 use 
or শা পি শা পপ লা তি 


“কুন্দন যদ কোন বস্তুকে ফিরিয়ে দিতে পারত তা হলে আম জুবায়ের ও আনাক 
এ দব্যাক্তর উপর শোকাতুর ভাবে ও আকাংাঁখত হয়ে ক্রন্দন করতাম যখন তারা উভয়েই একত্রে 
মৃত্যুবরণ করেছিল ৷” এখানে কবির কথা (*-2- (০৭31 leu gle (সেই দহব্যাক্ত যখন 
এক সাথে তিরোহিত হয়োছল )-এর দারা বুঝা যায় যে, ?তাঁন যে ক্রন্দন করতে চেয়েছেন তার 
উদ্দেশ্য এক জন্কে বাদ দিয়ে অনা জনের জন্যে ক্রন্দন, করা নয়! বরং তার উদ্দেশ্য তাদের 
উভয়ের জন্য ক্রন্দন করা। অনুরুপ ভাবে একই অবস্হা হয়েছে কুরআনের উপরোক্ত আয়াত 
51৯৮1) ০৭ aS 31 "এর ক্ষেত্রে, কেননা আয়াতাটির পরিবেশ থেকেই পর্ব হতে জানা 
আছে বে, এখানে ১! ঠিক এ অর্থই প্রকাশ করছে ধা ১1১ প্রকাশ করে। আর আলোচ্য ক্ষেত্রটির 
এই যখন্‌ অবস্থা তখন 51 বা ১ যে বোন একাটকে ব্যবহার করা চলে, এতে কোনই 
পার্থক্য নেই! অনুরূপ ভাবে একই কারণে }ঃ* শব্দটিতে আতা) আয়াত থেকে বিলোপ 
করা হয়েছে। কেননা পূব উদাহরণ 1,11 455-24] 55-11 48,5 আয়াতই যখন বুঝাচ্ছে যে, 
এখানে ৮২১ $1-এর অর্থ" হচ্ছে আছ ৫০951 তখন এখান থেকে 45 শব্দটি লোপ ক্‌রা 
হয়েছে এবং পর্বের আয়াত 1১34-৯১-১০ 3-]1 ৫২০ এই আগ্লাতাংশের উপর নিভর করেই 
J শব্দটিকে লোপ করা হয়েছে ॥*' 

এ আয়াতের অথ“ হবে ৮৮৮ ০১০59 আর এরুপ করা হয়েছে কুরআনকে সংক্ষি্ত করার 
উদ্দেশ্যে। 
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সূরা বাকারা ২১৯ 


আয়াতের পরবর্তী অংশ 
চা পানি রা A 14 a3 Ar a3 Bars ঠ এপ Ira & 
৬১০3৪ 1৮৮1 ut r$ slo! ust et -3 ৮০1 ১1২25 3 5313 ০33 ৩৬ 1৯1. ৬ 4-8 
পা তে পাপা, লগ পপ তে 
না পাপা 233 নর পন Jour Jaa Joe পান পাও SA তাল ক পা 


°°! sll LAS (১১ lal dh 3১০) ARs 5-2 SUL ১ Eat ls ০১০ 


aI নকলা শার্শা এরা তারা 4 & পল 
১157080৫০15 7৮11912 124 
“তাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজও ধান ও বিদুৎ চমক বজহধঞনিতে মৃত্য ভয়ে তারা তাদের' 
কানে আঙ্গঃলসমহ প্রবেশ করায়? আল্লাহ কাফেরদেরকে ঘিরে রয়েছেন? িদদ্যং চমক তাদের 
দণ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই [বিদুৎ আলোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তারা 
তখনই চনতে থাকে। আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায় ৷” 
এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, ৩৬৬.৮ শব্দাট বহং বচন এক বচনে 
alk ৯১-এর ব্যাখ্যায় আলিমগণ বিাভন্ন মত পোষণ করেন! কেউ কেউ বলেছেন, এ-॥) 
এক ফেরেশতার নাম যিনি মেঘ পরিচালনা করেন} এ মতের প্রবস্তাগণ হচ্ছেন £ 
মুহাম্মাদ ইবনে মুসামার রেঃ)অন্য আর এক সতে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বত যে, 
এ-৯ ) একজন ফেরেশতা, যিনি তার জাওয়াজ্জ দহারা মেঘ পাঁরচালনা করেন। 
মৃহাদ্মাদ ইবনে মুসানার (রঃ) অন্য আর এক মতে হযরত মুজাহদ (রঃ) থেকে অনুরুপ রিওয়া- 
য়েত উদ্ধৃত হযেছে! 
হযরত ইয়াহইয়া ইবনে তালহা আল ইয়ারবঈ (র£)-এর সূরেও হযরত মুজাহদ (রঃ)থেকে 
অনুরুপ রিওয়ায়েত উদ্ধৃত হয়েছে। 
হযরত ইয়াক্‌ব ইবনে ইবরাহীম (রঃ)-এর সরে হযরত আব: সালেহ রেঃ) থেকে বণিতত যে, 4৪) 
ফেরেশতাকলের মধ্যে এমন একজন ফেরেশতা যান তাসবখহ পাঠে রত। 
হযরত নাসূর ইবনে আবাদর রহমান. আল-আওদ'র (রঃ) সরে হযরত শাহর ইবনে হাওশার 
রেঃ) থেকে বাণত ষে, তিনি বলেন, 4.০১4! এমন এক ফেরেশতা, ধান মেঘমালা পাঁরচালনার দায়িত্বে 
নিয়োজত। তিনি-মেধপঞ্জ-আ্ামনেরদিকে_ তাড়িয়ে নেন, যেভাবে উট'চালক তার উউকে সম্মুখে 
তাড়িয়ে নে? তিনি তাসবশহ পাঠ করেন? যখনই এক খণ্ড মেঘের সাথে অন্য খন্ডের সংঘর্ষ 
হয় তখন তিনি গ্রজে উঠেন। যখন তানি অত্যন্ত রাগান্বিত হন তখন তার মুখ থেকে আগ 
বের হতে থাকে। এটাই সেই বজও যা তেমমক়া দেখতে পা? | 
হযরত মিনজাব ইবনে হারিস (রঃ)-এর সবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিতি। তিনি 
লেন, 4-০১-) এমন এক ফেরেশতার নাম, যার 1চংকারধবাঁন তোমরা শুনতে পাও। 
হবরত আহমাদ ইবনে ইসহাক আহওয়াক্রীর (রঃ) স্‌ হবরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বাত যে, 
[তিনি বলেন, ০১৭, এমন এক ফেরেশতা যানি তাসবখহ্‌ ও তাকবাঁর ধনি দ্বারা মেঘ পরিচালনা করেন। 
হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ রেঃ)-এর সুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বাণত যে, ৯৯১০) 
এক ফেরেশতার নাম, তার এই গর্জনই হচ্ছে তার তাসবণহা, আর ধখন্‌ মেঘের প্রতি সে গর্জন তাঁর 
হয় তখন মেঘের সাথে সংঘর্ষ হয়, তা থেকে বিকট শব্দসমূহ বের হয়! 
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২২০ তাফসীরে তাবার* 


হযরত হাসান-এর সরে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বাণত যে, ১০১ একজন ফেরেশতা 
যিনি তাসবীহ পাঠের সাহায্যে সেঘ তাড়িয়ে নেন, যেনাঁন ভাবে উদ-চালক তার কারাভা সঙ্গত দ্বারা 
উট তাঁড়রে থাকে । 

হযরত হাপান ইবনে মুৃহাম্নাবের (রঃ) সবে হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে বাঁণত যে, তিন বলেন 
4-2) একজন ফেরেশতা {যান নেঘ পরিচালনা করেন। 


ইবনে ইসহাকের (রঃ) সূত্রে হযরত ইকরামা রেঃ) হতে বাণত, ৯০১) মেঘের. 


হযরত আহমাদ 
এক ফেরেশতা । তানি নেঘ একত্রিত করেন যেমনি ভাবে রাখাল তার উটসূম-হ 


মধ্যে অবস্থানকারী 
একত্ৰিত বন্য, 

হযরত বশর (রঃ)-এর সতে হযরত কাতাদা (রঃ) থেকে বণিতি, 4.৪) হল মহান আল্লাহ্‌র এক 
প্রকার স্‌শ্টি, তান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনকারী ও অনুগত । | 

হযরত কাসিম ইবনে হাসানের (রঃ) সতে হযরত ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত ৯৬১৭1 অনৈক 
ফেরেশতা, [তান খন্ড খন্ড মেঘদমৃহকে নির্দেশ দেন, তারপর সেগুলিকে মিলিয়ে দেন, আর এ 
শব্দ হচ্ছে তাঁর তাদবাঁহ পাঠ। 

হযরত কাসমের (রঃ) সৱে হযরত মহজ্জাহিন (রঃ) থেকে বাণ, ৯০৯] একজন্‌ ফেরেশতা । হযরত 
মুলান্ার (রঃ) সূত্রে হযরত সালিম (রঃ) অথবা অন্য রাবী থেকে বাঁণূত। হযরত আলণ ইবনে আবধ 
তালিব রো) বলেন, 4৯) একবন ফেরেশতা । হযরত মংসামার (রঃ) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) 
মাওলা হযরত মূসা ইবনে সালিম আব: জাহবাম (রঃ) বণনা করেন, হযরত আবুল খুলদের (রঃ) 
নিকট হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) ৯০১) সম্পর্কে জানতে চাইলে তানি উত্তরে লিখে পাঠান যে, 5৯৪) 
হচ্ছে একজন ফেরেশতা । 

হযরত মঃসাননার (রঃ) সুত্রে হযরত ইকরামা রেঃ) হতে বর্ণিত, এ.) একজন ফেরেশতা । তিনি মেঘ 
হাঁকিয়ে নেন ।যেভাঁবে রাখাল উট হাকিয়ে নেয়! 

হযরত সাদ ইবনে আবদিপ্লাহর (রঃ) সুত্রে হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বাণত যে, হযরত ইবনে 
আব্বাস (রঃ) যখন মেঘের গর্জন শুনতেন তখন বলতেন «-) ৪৮ ১701 00৮৫4 (মহা পাঁবর সেই 
সম্তা--আপানি যাঁর তাসবীহ পাঠ করলেন) তানি আরো বলতেন যে, ১৯) একজন ফেরেশতা, ... 
[তান মেঘকে চিৎকার ধনি দেন, যেমন্‌ রাখাল তার মেযপালকে চিৎকার ধান দেয়। 

অপর এক দলের মতে »-৯) হচ্ছে বায়ু, যা মেঘের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উপরে উঠে॥ আর 
তা থেকেই এ শব্দ উৎপন্ন হয়। 

এ মতের প্রবক্তাগণ হচ্ছেন 

আহমাদ ইবনে ইপসহাকের (রঃ) সবে আবু কাছণীর (রঃ) বর্ণনা করেন, আম একদা আবুল 
খহলংদের নিকট ছিলাম, তখন হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) এক দৃত আবুল খুলদের নিকট লিখিত 
একাঁট প্র নিয়ে তথায় আগমন করে। পতের বিষয়বস্তু ছল আপনি আমার নিকট এ.) সম্পকে 
জানতে চেয়ে পর লিখেছেন, জেনে রাখুন 5০5০ হচ্ছে বায়ু। 

+ইবরাহণীম ইবনে আবদিলাহর সংত্রে ফুরাত বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ)-এর [নিকট 
আবুল খুলদ 4-৪১ সম্পকে লিখিতভাবে জ্রানতে চাইলে তিনি বলেন, এ 2) হচ্ছে বায় 


Wwww.almodina.com 


সুরা বাকা ২২১ 


ইমাম আব জাফর তাবারখ (রঃ) বলেন, ১-০১-এর অথ যাঁদ হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) ও হযরত, 
মুজাহিদ (রঃ)-এর ব্যখ্যা অনুযায়ী ধরা হয় তবে আয়াতের অথ হবে *:4 লা ৭ এও 
১০৪) ১৮৪ ৬ (বষণমহখর ঘন মেধ যাতে রয়েছে অন্ধকার ও রা'ন নামক ফেরেশতার 
ধবান)। কেননা ০) যদ ফেরেশতা হন যান মেঘ পাঁরচালনা করেন তাহলে তানি লে 
(ব্‌চ্টি)-এর মধ্যে থাকতে পারেন না, কেননা ১২৮ হচ্ছে তা, যামেঘ হতে গলত হয়ে পাঁতত 
হয়। আর »-৮) থাকে শ্‌ন্য আকাশে যেখান থেকে তিনি মেঘ প্ারচালনা করেন। অন্যথায় 
যদ তিন বৃম্টির মধ্যে থেকে গমনাগমন করতেন তা হলে তাঁর শব্দ শুনাও যেত না এবং তখন 
এতে কারো ভাত হওয়ার কিছু থাকত না। কেননা কথিত আছে, বৃদ্টির প্রাত ফোটার সঙ্গে একজন 
করে ফেরেশতা থাকেন। সুতরাং ১-) নামক ফেরেশতা যাঁদ মেঘের সাথে থাকেন, ফলে তার 
শব্দও শ্রুত না হয়, তখন কারোর জন্যে ভয়ের কারণ থাকে না। [তান এ সব ফেরেশ+ 
তাদের চেয়ে কোন বাতিত্রম হবেন না যারা বৃষ্টির ফোটার সাথে ধরার বুকে নেমে আসেন। 
অতএব, বুঝা গেল, বিষয়টি যাঁদ উপরে উল্লেখিত হযরত ইবনে আব্বাসের (রঃ) মতের ব্যাখ্যানযারশ 
গ্রহণ করা হয় তবে আয়াতটির অথ: হবে এ 2-8 sll gf সা Bib ০2৮55 
০৪) ৪৮৪ (অথবা তাদের উদাহরণ এমন বৃষ্টি ধারার ন্যায় যা আকাশ থেকে পতিত হয়, যার 
মধ্যে থাকে অন্ধকার ও রা'দ ফেরেশতার আওয়াজ)। যাঁদ এ এর অথ" তাই ধরা হয় যা হযরত 
ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেছেন, এবং এও বুঝা গেল যে, রা'দের নাম যখন শাব্দিক ভাবে উল্লেখ করা 


হয়েছে, তখন এর ছারা উক্ত আয়াতের মম বুঝার জন্যে ০৮ (আওয়াজ)-এর উল্লেখ [নিম্প্রয়োজন। 
আর যাঁদ +-5)এর অথ“ তাই হয় ঘা আবুল খুলদ বলেছেন তা হলে ৬৯- 45 

১-৪) 5 এই আয়াভাংশে কোন কিছুই বাদ পড়ে না। কেননা তখন বাক্যাটির অথ“ হবে 

১-৯)১ ০৮ 4 (তার মধ্যে থাকে অন্ধকার ও রা'দ বায়ু) যার বৌশছ্ট আমরা হীভপংবে 

উল্লেখ করোছি? 

(বারক)-এর অথ“ সম্পর্কে তফস'র বশেষজ্ঞগণ বাভন্ন মত পোষণ করেছেন? তংসণ্বন্ধে 


Gs"! 
চার ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দাব্কী বাভন সৰে হয়ত আলা রো) থেকে 


কয়েকজনের মত হলো, যা মাত 
বর্ণনা করেছেন যে, 5১-৪ (বারক) ফেরেশতাদের কোড়া। 

আহমাদ ইবনে ইসহাকের-সংত্রে-হযরত-ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বাঁধুৰত; বারক হচ্ছে ফেরেশ 
তাদের হাতের কোড়া, যা দিয়ে তাঁরা মেঘ তাড়ান। 

হযরুত মুসান্নার (রঃ) সুত্রে হযরত আল ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রা'দ হলো 
ফেরেশতা আর বারক হলো লোহার কোড়া দ্বারা মেঘে আঘাত করা। | 

অন্য কয়েকজ্রনের মতে বারক ইচ্ছে নূরের তৈর? চাবুক, ফেরেশতা তা দ্বারা মেঘ তাড়ান। 

িনজাব ইবনে হার-ছ-এর সুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এইরূপ বণিত হয়েছে! 

অপর কয়েকজন বলেছেন, বারক হচ্ছে পানি । এ মত পোষণকারশগণ হচ্ছেন £ 
আহমাদ ইবনে ইসহাক আল-আহয়াঙ্গঁর সুত্রে আবু কাছণর ধর্ণনা করেন যে, আম একবার 
আবুল খুলদের নিকট উপস্থিত ছিলান। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এক দূত আবুল 
থুলদের নিকট লিখিত একট চিঠিসহ আগমন করে। [তানি উত্তরে আবুল খুলদের নিকট লেখেন, 
আপাঁনি আমার নিকট বারক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, মনে রাখুন বারক হচ্ছে পান 
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২২২ তাকসগরে তাবারশ 

ইবরাহশম ইবনে আবাদিল্লাহর সৃতে .আল-ফুরাত বণনা করেন, আবুল খুলদ হযরত ইবনে 
আব্বাসের (রাঃ) নিকট বারুক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি পত মারফর উত্তর দেন, বার্‌ক হলো 
পাঁন। ইবনে হামীদ এর লত্রে বসরার জনৈক আধবাসশী [রাআত বিশেষজ্ঞ বণনা করেন যে, 
হাজার-এর অধধিবাসধ আবুল খুলদ নামক জনৈক ব্যক্ত হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) [নিকট বারক 
দ্পকেজানতে চাইলে তানি চিঠির মাধ্যমে তাকে উত্তর দেন যে, আপাঁন আমার নকট বার্‌ক 
সম্পকে" জানার জন্য পত্র লিখেছেন, বারুক হলো এক প্রকার পানি।' রি 


অন্য এক দল বলেছেন, বারক হলো ফেরেশতার জ্যোতি (4.-1+:৮৮) মুহাম্মাদ ইবনে 
বাশশার-এর সুত্রে হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, বার্‌ক হল ফেরেশতাদের জ্যোতি? 

হযরত মুসানার রঃ) সুরে মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম আতন্তায়িফগ (১৪১0০ ) বলেন, আমি 
জানতে পেরেছি যে, বারক একজন ফেরেশতা, তার. €টা মৃখ-একটা মুখ মানুষের, একটা গরুর, 
একটা শকুনের এবং একটা [সিংহের ৷ যখন তিনি তার ডানা দিয়ে আলোক বিচ্ছযুরিত করেন, তখনই 
হয় বারক॥ | j 

হযরত কাসিমের (রঃ) সূত্রে হযরত শুআইব আল-জুবাই (রঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে অছে যে, 
কতিপয় ফেরেশতা আরশ বহন করে আছেন। এদের প্রত্যেকের একটি করে মানুষের চেহারা, একাট 
গরুর চেহারা ও একাটি সিংহের চেহারা আছে! এসব ফেরেশতা যখন তাদের ডানাসমূহ নাড়া দেন 
তখন তাই হয় বারক। 


উমাইয়! ইবনে আঁবছ ছালত বলেন £ 


dy CE ৪১১১) ১৭২৭) — 2৮৯৮৪ ০৯) চাদে 9১১ 12৯) 


«একজন মানুষ ও একটি ষাড় তার ডান পারের নীচে এবং একটি শকুন ও একি সিংহ অপরটির 
জন্যে পাহারায় নিযুক্ত 1” 
' হযরত হুসাইন ইবনে মুহাধ্মাদের (রঃ) সুত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বাঁণুত যে, বারক 
হচ্ছে ফেরেশতা । 
হযরত কাসমের (রঃ) তে হযরত ইবনে আুরাইজ ররঃ) বলেন, 3-51১+1। ফেরেশংতার নাম। 
তিনি কোড়া দ্বারা য্ন্ঘমালায় আঘাত করেন, যথায় ইচ্ছা করেন উঁহা হতে বর্ধণ.করেন। ৪. 
ইমাম আবহ জাফর তাবার (রহ) বলেন, হযরত আল! ইবনে আবী তালিব রো) হযরত ইবনে 
আব্বাস রো) ও হযরত মুজাহিদ (রহ) যে মতামত পেশ করেছেন সেগুলির একই অর্থ এবং তা এভাবে 
হযরত আল’ (রা) যে কোড়ার কথা বলেছেন প্রকৃত পক্ষে ওটাই বারক। তা নূরের তৈর! চাবুক, যা 
দ্বারা ফেরেশতা মেঘমালা তাড়ান, যেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আর তখন ফেরেশতা 
কতৃক মেঘমালা তাড়ানোর অথ” হবে তার দ্বারা মেঘমালা আলোকিত হওয়া। কেননা আরবদের 
নিকট €৮+ এর মুল খ্যবহার হচ্ছে চামড়া [দয়া তলোয়ার বাঁধানো, অতঃপর একে সেসব জিনিসের 
ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় যা চামড়ার সাথে সংযুক্ত থাকে, যুদ্ধের জিনিসে হোক বা অন্য কিছুতে! 
হা'লাবা গোনের কাঁধ আ'শা কয়েকজন বাঁলকার প্রশংসায় যারা অলংকার নিয়ে খেলছিল এবং 
তা চামড়ায় বাঁধাছিল -বলেছেন ঃ 
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পুরা বাকারা: ২২৩ 


পাঠিত রা 2০35 পাশা (9০৮ পরা পাতলা পা ভিডি তা 


Og ও ৩8 ৫৮০0) Os — oF SIU 9৯051 
রা শা শশ b 2 Pd 


গ্যখন তারা অবতরণ করল তাদের সাথসনের নিকট এবং তাদের বর্ম“ নামত খলিতে যা ছিল তা 
আত উজ্জ্বল ছিল।” | 


" এ থেকেই বলা হয় ৮০, **৮৮ হযরত মুজাহিদের রঃ) বক্তব্য 414০ ৮০+-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যখন 
ফেরেশতা মেঘমালা আলোকিত না করে বরং প্রকৃত পক্ষে রা'দই তা আলকোজ্জহল, করে? 78৮1৮ 
অর্থ বণণনাকালে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি ঘা শাহর ইবনে হাওশাব বলেছেন। 


- আয়াতের ব্যাখ্যা ই তাফসখগরকারগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত ইবনে 
আব্বাস.(রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক মত বর্ণিত হয়েছে £ 
এক £ মুহাম্মাদ ইবনে হামায়েদ রেহ)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আন্বাস (রা) থেকে নিম্নোক্ত 
আয়াতের ব্যাখ্যায় বাণতি- 


AAA weer od ad 
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অথাৎ তারা তাদের অন্তরের কুফরী অন্ধকার এবং তাদের মধ্যে বিরাজমান বরোধের দরুন মৃতুযুভয় 
ও তোমাদের প্রতি ভয়েস কারণে এ ব্যাঁক্তর অবস্থার লায় হয়েছে-ষে ব্টর ঘোর অন্ধকারে পাঁভিত 
হয়েছে। সুতরাং গজর্নের সময় সে মৃত্যু ভয়ে আঙ্গুলগুূলি দুই কানে প্রবেশ কারিয়ে দিয়েছে। 
৯0৮21 Sess 39০4 এ বিদহাং চমক তাদের দই শাক প্রায় কেড়ে নেয়, অথংৎ সত্যের 
অত্যুস্্রথল তার জনো।? 15478 ৪০৮15 ₹1-চ1 1018 4৩78 15424 পে 1512 1৮5-যখনই গবদ্দতালোক 
তাদের সম্ম:খে উদ্ভাসিত হয়, তারা তখনই পথ চনতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়: তখন তারা 
থমকে দাঁড়ায়। অথবি সত্য পথ কোন্‌টি তা তারা উত্তম ভাহেই চনে এবং সে সৎপকো আলে।চনাও 
করে? সুতরাং সত্যের পক্ষে কথা বলার দরুন তার সঠিক পথে সুদ্ঢ থাকে? তারপর তখন সে 
স্থান ত্যাগ করে এবং জতা থেকে বিচাত হয়ে কুফর বকে ঝংকে পড়ে, তখন তারা উদ্জ্ান্ত পথিকের 
ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। 


দেই £ আয়াতের অনা ব্যাখ্যা যা এ: সই ইবনে হার নের একটাযক সুতে হঘুরত ইহতে আব্বাস রো) 


না 
ও হযরত ইবনে মাসউদ রো) সহ কয়েকজন সাহাব থে [কে বান ণ্ড হয়েছে 


Ia od La পপ ঠে শা জা লরি i 
০১-১১$ 2 ১০০ ৬ 5 রি 3। rie হত Ell] ৩২ ০৮55) 

বৈ, সায়ার ( ০:৮) ও মাতার (5 মবখনার দুই গুন্যাফকের নাম! তারা হবরত রসংলন্লাহ 
স)-এর নিকট হতে পালিয়ে (মককাপ্) মুশরিকদের নিকট চলে বায়ু! বু সেই বৃষ্টিতে 
পাঁতত হয় যে সম্পকে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন যে, ভাতে য়েছে তুনলগ্জনিন্য শু 
ধান ও বিদহাতালোক। অতঃপর যখনই গঞ্জনের স্থর দহ চ চখাকয়ে তাদেরকে আলোকিত 
করত; তখনই তারা কানে আঙ্গুল দিতৃ এই ত আশংকায় যে, ধজ; তাদের কানের ছিদ্র য়ে প্রবেশ 
করে' মৃত্যু ঘটাতে পারে। যখন বিদ্যাৎ চমকে উঠে তখনই. তারা সে আলোয় পথ হচলত থাকে) 
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২২৪ 7 তাফসখরে তাবারণ 


আর যখন বদহৎ না চমকায় তখন তারা কিহ্‌ই দেখতে পার না, পারণানে তারা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে 
থাকে। অতঃপর তারা বলতে থাকে, হার! যাঁদ সকাল পযন্ত কোন প্রকার বেচে যাই, তা হলে 
মুহাম্মাদের কট হার হয়ে তাঁর হাতে হাত রেখে আত্মসমপ্ণ করব! তারপর প্রত।ত হল। 
তারা উভয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর দরবারে হার হয়ে ইসলাণ গ্রহণ করে ও তাঁর হাতে হাত রেখে 
আত্মসমর্পণ করে এবং আত উত্তনর:পে ইসলামী জিবন যাপন করে। আল্লাহ পাক এখানে এই দুই 
বাইরের মুলাফক দ্বারা মদীনায় অবস্থানরত মুনাফিকদের উদাহরণ দিয়েছেন! মুনাফিকদের অভ্যাস 
' ছল, যখন তারা নবী করণ (স)-এর মজালসে উপস্থিত হত, তখন তাঁর কথা না শুনার জন্যে কানে 
আঙ্গল দিয়ে রাখত, এ ভয়ে যে, ভাদের সন্গকেকোন আয়াত নাল হল না কি, বা তারা কোন 
বিষয়ে আলোচনা করলে সে কারণে তাদের হত্যা করা হতে পারে । বেনান ভাবে কানে আঙ্গল দিয়ে 
রাখত এ দুই বহিরাগত মুনাফিক। বদতালোক যখনই তাদের নম্নখে উত্তাসত হর, তারা তখনই 
পথ চলতে থাকে, অথ যখন তাদের ধন-সম্পদ বাঁক পার, সন্তানাঁদ জন্ন হর এবং গানশীমাত বা 
ধুদ্ধলব্ধ স্পদ অথবা বয়ে লাভ করে, তথন্‌ তারা এ পথেই চলতে থাকে এবং বলতে রে যে, নিশ্চই 
মুহাম্মাদ (স)-এর দান সত্যদীন। সুতরাং তারা এ দঈনের উপরই স্থির থাকত, বেনান ভাবে এ দই 
মুনাফিক পথ চলত যখন িদহাং তাদেরকে আলকোত্জল কর্ন ত। আর যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা 
থমাকিয়ে দাঁড়ায় অথবি যখন তাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, কন্যা সন্তান জনন হর এবং বিপদ-মহীসবতে, 
ঘিরে নেয়, তখন তারা বলে, এই সব বিপর্যর নেনে এসেছে মৃহাধ্মান (স)-এর দানের কারণে। সুতরাং 
তখন তারা পুনরার কুফরের সিকে প্রত্াবতত্ন করে, যেমনি ভাবে দাঁড়য়ে থাকত এ দুই মুনাফিক 
যখন বিদযৎ তাদেরকে অন্ধকারে ফেলে দিতা 
তন £ মহাজমার ইবনে সা'ব্এর সৃতেহ হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বাণত আছে যে, 22151 
ee তত তি 0525 APD ১ ০৬৮ আহ হাত ৩৩ ভা শের পথযতস্ত] এটি মুনাফিকদের এ 
আলোর উদাহরণ বা তারা লাভ করে তাদের নিকট আল্লাহ্‌র বে গ্রন্হয আহে তার বিষয়বস্তু সম্পকে" 
মৌখিক আলোচনা দ্বারা ও লোক দেখান আমল দ্বারা? এরগরে যখন সে নিলতনে থাকে তখন ঠিক এর 
বিপরীত আমল করে! সহতরাং সে তখন অন্ধ চারে আচ্ছন্ন হরে যার, যতক্ষণ সে এই অবস্থায় থাকে। 
এখানে অন্ধকার হলো পথভ্রস্টতা এবং বিদ্যাং হলো ঈঘানা আর এমুনাফিকরা হচ্ছে আহলে 
কিতাব । 3৪৮ ৯1-511519 এবং তারা ষধন অন্ধকারাচ্ছ্ হরে পড়ে_এ সেই ব্যাক্ত যে সত্যের একটি 
প্রান্ত ধরেছে কিন্তু তা সে অতিক্রম করতে সক্ষম হর না! 
চার £ হযরত মুসানার (রঃ) সুত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত £ 5 ৩৯ ০:৪5! 

অথধি বাঁঘ্ট, পরি কুরআনে এর দ্বারা উনাহরণ দেয়া হ়েছে। বলা হয়েছে তাতে রয়েছে অন্ধকার, অথ 
পরণক্ষা এবং গজ'ন অথণং ভীতি ও বিব্যত চক যেন তাদের দ্‌ণ্টি শক্তি কেড়ে নেয়। অর্থাৎ পাঁব্র 
কুরআনের সুদ্পম্ট আয়াত যেন মুনাফিকদের গোপন বিষন্নসমূহ প্রকাশ করে দেয়, যখনই {বদযতা- 
লোক তানের সম্মুখে উত্তাঁসত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে, অথণং যখনই সুনাঁফিকরা ইসলামের 
সাহাযো সন্মান প্রাপ্ত হয়, তখনই তারা প্রশ।স্ত লাভ করে, অর যাঁদ ইসলাগের দ্বারা তারা কোন 
বিপদের সম্মৃখঈন হয়, তখন বলে চল, কুফরের দিকে প্রত্যাবত'ন কার। তান বলেন, আর 8 
অদ্ককারাগ্ছন্ন হয় তখন তারা থমাঁকরে দাঁড়ায় এ আয়াতাট 'নিম্মোন্ত আয়াতের সঙ্গে সাদশ্যপূণ্ যথা £ 
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সংরা বাকারা ২২৫ 


আয়াতের শেষ পর্ষস্ত, অথ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে ছিধার মধ্যে যদ তাতে 
তার মঙ্গল লাভ হয়, তবে তার চিত্ত প্রশান্ত লাভ করে, আর যাঁদ কোন বিপর্যয় ঘটে, তবে সে তার 
পুর্ব অবস্থায় ফিরে যায় (সেরা হজ্জ £ ১১)। 

অতঃপর সকল তাফসণরকারগণ ইবনে আব্বান (রা) থেকে বাণত মতভেদের মধ্যে বিভিন্ন মত ব্যক্ত 
করেছেন। সুতরাং মুহাম্মাদ ইবনে আমর আল-বাহিলখর সুত্রে মুজাহিদ (রহ) বলেন, 'বিদগ্যতের 
চমক ও অন্ধকার উপরোক্ত উদাহরণেরই অনুরূপ! 

মৃছান্বাহ রেহ)-এর সংরেও মুজাহিদ (রহ) থেকে অনুরূপ কথাই বাণত হয়েছে) 

আমর ইবনে আলীর সবেও মংজ্জাহদ (রহ) থেকে একইর্‌প বাত হয়েছে। 

বিশ্‌র ইবনে মাআজ রেহ)-এর সূঘে কাতাদা (রঃ) থেকে বাণত ১5 4-০) ৮৮ 4৩8 
থেকে 194178৮4575 ০1.51 131, পযন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মুনাফিকরা যখন ইসলামের মধ্যে 
শাস্তি, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতা দেখতে পেত, তখন ম2সলমানদেব বলত- আমরা তোমাদের 
সাথেই আছি এবং আমরা তো তোমাদের দলেরই অন্তভু‘ক্ত। আর যখন তাদের উপর কোন বিপদ 
আসত ও কাঠন অবস্থার সম্মৃখখুন হত, যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই এসে থাকে, তখন তারা 
তা থেকে কেটে পড়ত, বিপদে ধৈষ ধারণ করত না এবং তার পুরদ্কারকে কোন গুরুত্ব দিত না ও তার 
ফলাফলেরও কোন আশা করত না। 


হাসান ইবনে ইয়াহাইয়ার সূত্রে কাতাদা (রুহ) থেকে বর্ণিত, তিনি ৮০35 ০৮০১ 4571 
(3১45 প্রসঙ্গে বলেন, এখানে এমন এক সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পকে বলা হয়েছে যাদেয় ম'ত্যুভয় 
এত আধিক যে, কোন কছ7 কানে শুনা মাত্ই তারা সন্দেহ করত, হায়! এই বাাঝ আমাদের 
ধস নেমে এলো! আল্লাহ পাক কাফেরদের পাঁরবেষ্টন করে আছেন। অতঃপর তাদের আর 
একটি উদাহরণ দিয়েছেন যে, 4০৪ 1344 0871 Al 1 LAS pj lad! bs 950 ১৬ 
বিদযং চমক তাদের দৃচ্টশক্তি মেন কেড়ে নেয়, যখনই বিদু/তালোক তাদের সণ্মুথে উদ্ভাসিত 
হয়, তারা তখনই পথ চলতে থাকে অথাঁং যখনই মনুনাফকের ধন-দোঁলত প্রচুর হয় ও গবাদি 
পশ.র সংখ্যা বৃদ্ধ পায় এবং শাত্ডিময় জীবন লাভ করে তখন সে বলে, যখন থেকে আগ 
এই ধমে: প্রবেশ করেছি তখন থেকে শুধু উন্নাতই লাভ করেছি 144} ngs pl! 31, 
"যখন তাদের উপর অন্ধকার হৈয়ে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়’ অথণাং যখন তাদের সম্পদ 
ফরয়ে যায়, গবাদি পশহ় ধব্স হয় এবং তবপদ-মহসীবতে পতিত হয় তখন তারা দিশাহারা হয়ে 
দাঁড়িয়ে থাকে। 

মুছান্লার সয়ে রবী ইবনে আনাস (রহ) থেকে বাঁণ“‘ত, তিনি 5১৭3 4৯১3 wlll asa 
প্রসঙ্গে বলেছেন, তাদের উদাহরণ এ কাফেলার ন্যায় যারা বিদুৎ ও বজও-বংভ্টিপূণণ ঘোর 
অন্ধকার রাতে পথ আঁতিক্রঘ করছে। যখন ছিদযাৎ চমকায় তখন তারা পথ দেখে চলতে থাকে 
আর যখন [বদ চলে যায়, তখন তারা দিশাহারা হয়ে পড়ে। তেমাঁন ভাবে মুনাফিকরা যখন 
সতের পক্ষে কথা বলে তখন তাদের অন্তর আলোকত হয়, আবার যখন সাক্দদ্ধ মনে কথা বলে 
তখন দিশাহারা হয় এবং অন্ধকারে পতিত হয়। এ কথাই কুরআন করখমে বলা হয়েছে। যথনই 
িদযযতালোক তাদের সম্মুখে উত্তাঁপত হয় তারা. তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারে 


Wwww.almodina.com 


হণ 'তাফসথরে তাবারশ 


ছেয়ে যায় তখন তারা থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর আল্লাহু পাক তাদের কান ও চোখ সম্পকে 
বলেছেন. যার সাহায্যে তারা লোক সমাজে জখবন যাপন করে ॥৪৭-+৭ পা] এ 25 739 
৯১৮75 আর যাঁদ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো তা হলে [তিনি তাদের শ্রবণশাক্ত ও দছ্টিশাক্জ রহিত 
করতেন। ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, কাঁসিমের নূত্রে দাহ্‌হাক ইবনে মৃজ্ঞাহম ০৪ 
(৩০৮ 4০-৪) শব্দের অর্থে হবরেছেন, অন্ধকার পথদ্রম্টতা আর বিদযং হলো ঈমান। 


ইউনুস রেহ)-এর সুত্রে আবদহর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ) হতে বাঁণতি। তিনি ৯।-৮ ৪-৪ 
১০১৪ 4৯১5 হতে ১7১০ ০৬২ 0595 41 01 পযন্ত পাঠ করে বলেন, এটিও মুনাফিকদের 
আরেকটি দুশটান্ত। আল্লাহ পাক মুনাফিকদের সম্পর্কে তা বর্ণনা করেছেন। তারা ইসলাম থেকে 
আলো পেত যেমনি ভাবে এ বাঁঞ্ত বিদহ্যতের চমক থেকে আলো পায়। 


কাসিমের সনে ইবনে জ:রাইজ (রহ) বলেন, এ পুথবশর যে কোন শব্দ মুনাফিকের 
কানে প্রবেশ করে, সে মনে করে যে, এ কথা ৰকি তাকে উদ্দেশা করেই বলা হচ্ছে। মৃতু 
তার নিকট অত ভখীতিপ্রদ এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত স্যান্টর মধো মুনাফিক ই মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশ! 
ভগ্ন করে যেমন তারা যখন কোন শংনা ময়দানে বৃষ্টিতে পতিত হয় তখন বজেওর ভয়ে সেখান 
থেকে দোড়ে পালায়। 
আমর ইবনে আলশ (রহ )-এর সতে আতা’ (রহ) হতে বণিত আছে যে, তান 


Icon Gadd ঠ্িপ্তি ও 5 পাঞে পা গুপ্ত Ard 
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এয ব্যাথা প্রসঙ্গে বলেছেন, এটি কাফিরদের জন্য একটি উপম্য। 


আর এ সকল মতামত ও বক্তব্য যা আমরা তাঁদের থেকে উল্লেখ করেছি, যাঁনও এ সকল 
মতামতে ব্যবহৃত শব্দসমুহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ও 'বাতিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সেগুলো অর্থের 
[দক হতে নিকটতম। কেননা এসকল মতের প্রতোকাঁট এ কথার প্রাত ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ্‌ 
তাআলা মুন।ফকের বাহ্যক ঈমান্কে ৮০৮ বা বষণিমুখর ঘন মেঘরুপে উপমা দিয়েছেন। আর 
তাতে যে অন্ধকার রয়েছে, তাকে তার গোমরাহ বলে উপমা দান করেছেন। আর তাতে বিদ়াতের 
যে আলো রয়েছে” তাকে তার ঈমান্রে জ্যোতি হিসেবে উপমা দান করেছেন, কানে আঙ্গংল 
দিয়ে রাখার মাধ্যমে বজহধ্যনি হতে তার রক্ষা করাকে তার অন্তরের দুব্লতা ও আল্লাহর 
শান্ত তাকে ঘরে ধরার ভয়ে তার হৃদয়ের অস্থিরতার উপমা দিয়েছেনা বিদযাতের ঝলকানির 
মধ্যে তার পথ চলাকে তার ঈমানের আলোর উপর প্রাতাষ্ঠত থাকার উপমা দান করেছেন। 
তার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাতে তার গোমরাহখর মধ্যে আঁচ্র থাকা ও িপথগামীতান্ন অবস্থান 
করার উপমা দান করেছেন 

বিষয়টি যেহেতু তদ্রুপই যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, সৃতয়াং এক্ষণে আয়াতের ব্যাখা হলো, 
মৃনাফিকয়া- রসললল্লাহ সে) ও মহামনদেরকে সম্বোধন করে .মোঁখকভাবে বলে, ' আমরা 
আল্লাহ তা'আলা, পরকাল, মুহাম্মনাদ সে) ও তিনি যা আনয়ন করেছেন, ততপ্রাত ঈমান এনেছি। 
এদ্বারা দহান্য়ায় তার! মমিনর্‌পে সাব্যস্ত হয়েছে। অথচ তারা তাদের মুখে বা প্রকাশ করেছে 
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তা প্রকাশ করা সত্বেও আল্লাহ তাআলা, তাঁর রসল সে), আল্লাহ তা'আল্লার পক্ষ হতে 
তিনি যা’ নিয়ে আগমন করেছেন তা’ এবং পরকালের প্রাত মিথ্যারোপকারী। কারণ তারা মুখে 
যা প্রকাশ করে, অন্তরে তার বিপরত আকীদা পোষণ করে। তারা যে পৎন্রপ্টতার উপর 
প্রতীম্ভত আছে তাদ্বিষয়ে তাদের অন্ধত্ব ও মুখতার কারণে তারা উপলাঁক করতে পারে না 
যে, যে দুটি বন্ধু তাদের জন্য: প্রকাশ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কোনটি হেদায়াত বা সবপথ ? 
তাকি সে কুফরখর মধ্যে নিহিত, যার উপর তারা মুহাম্মাদ (স)-কে ইসলাম? শরখআত সহ 
তাদের নিকট প্রেরণ করার পূবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, না সেই শরখআতের মধ্যে নিহত যা সহ 
মুহাম্মাদ (স) তাদের প্রাতপালকের পক্ষ হতে আগমন করেছেন। সুতরাং তারা মুহাম্মাদ 


(স)-এর মুবারক ষবানে তাদেরকে সতর্ক করনের দ্বারা ভগত সন্ধন্ত, আবার তারা তাদের এ 
কট পণ sl sree Boa A A$ 


ভয় সত্বেও এর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দিহান? (৮১৭ এ ০5538 ০০১১ 8-234 3) 


তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন?" 
তাদের এ আলো অন্বেষণ করার উদাহরণ সেই বংষ্টিপাতের অন্রপ যা গাঢ় কাল মেঘমালায় 
অন্ধকার রঞ্জনীতে ভেসে বেড়ায়, যার পাশাপাশি বজএধবাঁন উদ্থিত হয়, তার কিনারায় ভীষণ চমক 
বিশিষ্ট ও অত্যধিক ভয়গ্কর বিদ্যং বিক্ষিপ্ত হয়। - ৯২ ১০ ডি 4671 hon AK 
“যে বিদহাতের-প্রথরতা চক্ষবুর জ্যোতি হরণ করার উপক্রম করে, আর তার আলোর তখব্রতা গ আলোক- 
রশ্মি চক্ষকে দ:ণ্টিহীন করে তোলে ।” তা থেকে বজওপাতের আগ্ীপন্ডসমৃহ নিম্নে দনক্ষেপিত হয় 
যার মারাত্মক ভয়াবহতায় আত্মাসমূহ অন্তিত্ব বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে), 


সুতরাং বর্ষণমুখর ঘন মেধ হলো মুনাফিকণণ বাহ্যতঃ তাদের ষবানে দ্বীঁকারোক্তি ও আস্থা 
পোষণ করা ইত্যাদি যা প্রকাশ করে তার উদাহরগ। আর ষে অন্থকারসমূহ তাতে নাহিত 
রয়েছে, তা হলো তারা অন্তরে সন্দেহ-দংশর, মিথ্যারোপ ও আত্মিক ব্যাধি ইত্যাদ যা গোপন 
রাখে সেই অন্ধকারূপমূহ। আর বজজওধবীন ও মেঘ গজন হলো আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁর 
রসুল (স)-এর মুবারক যত্যানে তাঁর কিতাব কুরম্বান মদের আয়তেসমুহের মাধ্যমে সতক'ঁ- 
করণ হতে তারা যে ভয়-ভখীতিত্র উপর প্রাতাণ্ঠত আছে তার উদাহরণ-যা তাদের উপর ইহ জগতে 
কিংবা, পরকালে আপতিত Ni বদিও তাঁরা এ প্রসঙ্গে সন্দিহান বে, তা কি সংঘটিত হবে, 


বাস্তব হওয়ার ভয়ে তাদের nie উপর ধহংস ও শান্ত অধভীণ হওয়ার আশংকার হযরত 
মুহাচ্মাদ (স) যা নিয়ে আগসন করেছেন মৌখিকভাবে তা স্বইকার করে নেওয়ার মাধ্যমে 
তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। আর এই হলো আল্লাহ তা'আলার বাধন $3131 8 পেস bol 05৮ 
০০১৯] ১৪৮ 21১৯ ৩৭ কবজ ধৰিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের করণে অঙ্গ:ল স্থাপন করে 
এর ব্যাখ্যা। ইহার অথ হচ্ছে এই যে আল্লাহ্‌ তা আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজগদেও তাঁর 
রসূল (স)-এর মুবারক যবানে তাদের বিরদ্ধে যে সতকণবাণ?ী উচ্চারণ করেছেন, বাহক 
স্বাঁকারোক্তি ইত্যাঁদ যা তারা মৌখিকভাবে প্রকাশ করে থাকে, তার মাধামে তারা তা থেকে 
বাঁচার চেষ্টা করে। যেমনঃ মেঘ গজনী হতে ভয় পোধণকারশ ব্যর্তি নিজ আত্মা সম্পর্কে তা 
হতে ভয় করতঃ তার কর্ণদ্বয় বন্ধ করা ও তাতে অঙ্গ: স্থাপন করার মাধ্যমে বাঁচতে চেণ্টা করে! 


Wwww.almodina.com 


২২৮ তাফসণরে তাবারণ 


আর আমরা ইীতিপ:বে যে হাদখছটি উল্লেখ করেছি, যা ইবনে মাসউদ (রা)ও ইবনে আব্বাস 
(রা) হতে বণনা করা হয়েছে তার। উভয়ে বলতেন, মুনাফিকগশ যখন রসুল ল্লাহ (স)-এর 
। মজাঁলসে উপাহ্থতর হতো, তখন তারা রসলহল্লাহ (স)-এর বাণধ শ্রবণ করা হতে তাদের কানে 
 অঙ্গঃলিসমৃহ প্রাবন্ট করভো। এভয়ে যে, তাদের প্রসঙ্গে কিছ? অবতখণ হবে, িৎ্বা কোন কিছুর 
মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দান করা হবে, আর তাদেরকে হত্যা করা হবে। যদ হাদখছি সহীহ হয়, যা 
আম সহগহ বলে মনে কার না, যেহেতু আম এর সনদ সম্পর্কে সান্দহান--তবে বক্তবা তাই ঘা তাঁদের 
হতে উদ্ধত করা হয়েছে। আর যাঁদ হাদীছাটি সহীহ না হয়, তবে আয়াতের উত্তম. ব্যাখ্যা তাই 
যা আমরা ব্যাখ্যা করোছ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পকে আলোচনার শুরুতেই 
আমাদেরকে তাদের সম্পকে অবাহত করেছেন ষে, তারা তাদের উক্ত "আমরা আল্লাহ তা'আলা, 
ও পরকালের প্রত ঈমান এনেছি" দ্বারা আল্লাহ তা'আলা, তার রসল (সে) ও ম্যামনগণকে প্রতারিত 
করে। অথগ রস-লংল্লাহ সে) তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হতে যা কিছু আনয়ন করেছেন, এবং 
উহার বিশ্বাসী বলে তারা যে ধারণা করেছে, তাঁছিষয়ে তাদের অন্তরে সন্দেহ ও হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে। 
আর কঃরআন মজ্জীদের যে সকল আয়াতে তাদের বর্ণনা উল্লোখত হয়েছে, তৎসম-দয্ন আয়াতেই 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এর সাথে বিশোষত করেছেন॥ এ আয়াতের বণনাও তদ্রুপ । 

আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্ণ'কৃহরে মঙ্গ:লি প্রবেশের দ্টান্ত দিয়েছেন -হযরত রসূল (স) এবং 
মৃামনদের ভয় করার জন্য৷ ধেঘন আমরা ইতপৃবে" উল্লেখ করেছি যে, ম:নাফকরা মীমনদেরকে 
ভয় করে। আর এ উদাহরণাঁট আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'ঁকতাবের আয়াতসম্‌হে তাদের ব্যাপারে 
যেসকল সতকবাণশ অবতীর্ণ করেছেন, তাকে বজহধবানর স।থে উপমা দান করার সদৃশ । 

তদ্রুপ আল্লাহ তা'অলার বাণী ৬১1) ১3০ “মৃত্যু ভয়ে” বাক্যাট দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদের 
সে ভন্ন ও আশংকার উদাহরণ দিয়েছেন ষা তাদের অস্তর়ে দ্রুত আগমনকার ধংসাত্ুক শান্তর 
কারণে সঞ্চারিত হয়েছে যেমন, বজওধবাঁল শ্রবণকারধ ব্যক্তি নিজ আত্মার ধংস ও মৃতহ্য ভগ্ন তার 
অঙ্গহালকে কণ'দ্বয়ে স্থাপন করে যে, উহার তঁব্রতার প্রাণবায়; বাহগ“ত হয়ে যাবে! | 

আর বিখ্যাত তাফপপরকার কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, [তান ০3! ১ 3='এর ব্যাথা 
০3! 0+ 1) ৩-৯ মেওতের ভয়ে)-এর সাহত করতেন। যেমন, মযুয়াম্মার (রহ) তাঁর নিকট হাতে 
এরপে সংবাদ দিয়েছেন। আর তা ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে একাঁট দুবলি মত। কেননা, লোকেরা মৃত্যু হতে 
আত্মরক্ষার জন্য তানের কর্ণে অঙ্গযাল স্থাপন করে না, এমতাবস্থায় তার অথ" দাঁড়াবে, তাতে 
০১৯ 0+ 1১১৯ "মতা হতে আস্মরক্ষাকজ্পে” বরং তারা তো” তা ৬৪৯] ৩. মতা ভয়ে করে 
থাকে। 

আর কাতাদা (রহ) ও ইবনে জ্র;রাইজ (রহ) আল্লাহ: তা'আলার বাণশ (১৪ ne | 0১-৮ 
৩১১৮-] ১০৯ 5৪১৮1 ৩৭84-7 151 “মৃত্যু ভয়ে তারা বঙ্গঃধবনিতে তাদের কর্ণেঅঙ্গ:লি স্থাপন 
করে।” এর ব্যায্যা প্রসঙ্গে বলতেন যে, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুনাফিকদের কাপুরুষতা, 
দুর্বল চিন্ততা ও মৃত্যুকে ভয় করার বণ্ণনা। আর তাঁরা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতেন যে, তারা প্রত্যেক 
দিকট শব্দ তাদের প্রত উচ্চারত মনে করতো। অবশ্য আমার মতে এক্ষেত্রে ব্যাপারটি তদ্রপ 
নয়. যেমন তাঁরা উভয়ে বলেছেনা আর তা হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্যে কতেক এমন লোকও 
ছিল, যার শোঁষ*বশর্ষ অনদ্বশকায ও যার বীরত্ব অপ্রাতিয়োধ্য। যেমন, সে হতভাগা মুমিনদের 
মুকাবিলায় কেউই উহবদ প্রান্তরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়ান। বরং রসংলুল্লাহ (স)-এর সাঁহত তাদের 
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যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি অগ্বীকার করা এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁকে তারা সাহায্য বন্ধ করা 
এজন্য ছিল যে, যেছেতহ তারা তাদের দখন সম্পর্কে সংক্ষযদশর্স ছিল না এবং রসংললল্লাহ (স)-এর 
প্রত আন্তরিক আম্থাশখণীল ছিল না। তাই তারা তাঁর পক্ষ হতে ল্রাচ্জত করা [ভন্ন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে উপস্থিতিকে অপছন্দ করতো । বস্তুতঃ “তা হলো তাদের ম:ুনাফিকীর কারণে পার্থিব জীবনে" 
অথবা পরকালে তাদের প্রতি যে আল্লাহর শাস্তি আপাতত হবে সে ব্যাপারে তাদের ভন্নভখাতর 
কথা আল্লাহ তা'আলা এখানে বণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের চার 
সম্পকে পূর্বে আলোচনা করেছেন এবং তার দূচ্টান্তও বণনা করেছেন। মুনাফৈকরা যাঁদও আল্লাহ 
পাকের শান্তি ও আযাবের ভয়ে কানে অংগাঁল প্রবেশ করিয়ে রাখে, তবুও তারা তাঁর কিতাবের 
আয়াতসমূহে বাঁণত ইহকালপন ও পরকালখন শান্ত থেকে নিস্তার পাবে না। কেননা, তাদের অন্তরে 
রয়েছে ব্যাধি ও আকাঁদায় রয়েছে সন্দেহ ৷ 

এসম্বন্ধে আল্লাহ ত”আলা ইরশাদ করেন, (৭/8) ১-৯2 409 আল্লাহ তাআলা 
কাঁফরাদগকে পরিবেষ্টন করে আছেন)। অতঃপর আল্লাহর শাস্ত তাদের প্রতি অবধারত। যেমন 
ম্‌জাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণ ২১$/71- hea ily 
এর ব্যাখ্য প্রসঙ্গে বলেন, “তাদেরকে জাহানামে একান্ত করবেন।আর ইবনে আব্বাসু রো), হতে এ 
প্রসঙ্গে বাণিত আছে যে, তিনি ০-৯১-/৫-) ০৯৭ 15 “এর ব্যাখ্যায় বলতেন, আল্লাহ তা'আলা 
এজন্য তাদের প্রত শাস্তি অবতরণ করবেন। মংজাহিদ (রহ) হতে.€(অপর সনদে) 'বাঁশ‘ত আছে 
যে, তান ০১-৪৫-০০৯৭ 51১এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদেরকে একিতি করবেন ও কতকমে'র 
জন্য শাস্তি দবেন। 

অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুনাফিকদের মৌখিক স্বাঁকারোক্তির বিবরণ, তাদ্বিষয়ে 
এবং তাদের সন্দেহ ও তাদের অন্তরের ব্যাধি পহনরপ্লেখ করে ইরশাদ করেন_ 
পিএ পার্ক a ade adr পা পার্ক, নী ৫ তা হা Gear Iara পাতা 
*1-511919 - Act 1924 (4-) 2158 lS ৮৯ ১৮৮৮88 সহ 5555701১৩80) 
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(২০) বির্্যুৎ-চযক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রান্ত কেড়ে নেয় ঘখনই বিদ্যাতাঁলোক তাদের 
সন্মনথে উত্ত/সিভ-হয় ভারা তখনই পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছল্স হয় তখন 
তার! থমকে দাড়ায় । আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দ্‌ ষিশক্তি হরণ করতেন। 
আলাহ সর্ববিষয়ে সর্বশৃক্তিয়ান | 

“ব্দুৎ চমক তাদের দ:০ট প্রায় কেড়ে নৈয়।” িবদয়ং দ্বারা এখানে তাদের খে =্বধঁকারে৷ক্ত উদ্দেশী, 
বা তারা তাদের মুথে আল্লাহ তা'আলা, রদৃল সে)ও তিনি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা 
কিছব আনয়ন. করেছেন তৎস*পকে" প্রকাশ করেছে । বিদহ্যংকে তাদের সে স্বীকারোজুর জন্য উপমা 
উদাহরণর;পে উপস্থাপন্‌ করা হয়েছে---যার- [বিবরণ আমরা ইতিপ্‌বে উল্লেখ করেছি। তাদের চক্ষু হরণ 
করে নিচ্ছিল, অথ জোযোঁত হরণ, করে নিচ্ছিল, নিণপ্রভ করে দিচ্ছিল, উহাকে বিকৃত করে দিচ্ছিল, 
ওঁ আলোর আধিক্য ও িকীরণের কারণে? যেমন__ 


ইবনে আব্বাস রো) হতে বাত আছে, তান ay) ০9৮৯-। 55৮1 ১০০৭ “বিদ্যুত তাৱে? 
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চক্ষুর জ্যোতি হরণ করার উপচ্রম করোছল"'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ তাদের চক্ষজেযতিকে [বিকৃত 
করে দিচ্ছল এমং তারা যা কিছ: করাছল। 


ইমাম আব; জাফর তাবার! (রহ) বলেন, ৮2০০০) শব্দটির অর্থ ৮11) হরণ করা ॥ আর সে অথেই' 
রসুলুল্লাহ (স) হতে বাত হাদীসটি যে, 7.52) ০৪ ৪৪৭ এট (০০) ০9-51 ০০5১ শিতনি 
হরণ করার হতে নিষেধ করেছেন।” আর এ দ্বারা লট হরাঞ্জ বুঝানোর উদ্দেশ্য! তা থেকেই কৃপ 
হাতে বালতি উত্তোলনকারুণ ?শিকলকে ৮). বলা হয়, যেহেতু তার সঙ্গে যা ঝংলানো হয়, উহাকে দুত 
আহরণ করেলয় এবং ছিনিয়ে লয় । আর এ অর্থে বন্ধ ধ্যবইক্লানের কাঁব নাবগাহ বলেছেন - 
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' “শা রঙ্জুসমূহে বন্ত থাবা, যদ্ধারা তোমার গ্রাত আকর্ষণকার হাত সম্প্রসারিত করছে।” 


বস্তুত £ এখানে [বদহযতের জ্যোতি ও তার আলো বিকখরণের তণব্রতাকে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর 
রসুল (স) ও. তানি যা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নিয়ে এসেছেন এবং পরকাল সম্পর্কে তাদের 
মোৌখক স্ব্কারেক্তকে এখানে [বিপ্যয তের জ্যোতি ও তার আলো িকখরণের তাব্রতাকে বুঝানো 
হয়েছে। আর তার জ্যোতির বিকরণকে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। 


অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন (৮৪) £৮! ৬১” “যখনই তাষ্টির সম্মখে আলোক উত্তাঁসত 


হয় ।” অথ বিদ্যং যখন তাদের সম্মুখে চমকে উঠে বিদয্যুংকে তাদের ঈমানের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এর দ্বারা তাদের ঈমানের আলো প্রকাশ করেছেন। আর তা তাদের জন্য 
আলোক উদ্তাঁসত হওয়া এই যে, তারা এ মোৌথক ঈমানের দ্বারা এমন সব সাফল্য প্রত্যক্ষ করবে, ধা 
তাদেরকে তাদের পাঁর্থব জীবনে উৎসাহিত করবে। যেমন শতুর উপর বিজয় লাভ করা, যুদ্ধক্ষেত্রে 
গানমত সমুহ অজ-ন করা, অধিক সংখ্যক বিজয় ও তার উপকারিতা আক্রঁত হওয়া, ধন-সম্পদে প্রাচুষ* 
আসা, নিজেদের জণবন, পারিবার-পারজন 9 সম্তান--সম্তাতর নিরাপত্তা লাভ ইত্যাদি । বন্ুতঃ এগুলোই 
তাদের জন্য আালোকোত্তাসিত হওয়া। কেননা, তারা তাদের মুখে যে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে, তা 
তারা এ গুলোর অন্বেষণে এবং নিজেদের জণবন, সম্পদ, পারিবার-পাঁরঞ্জন ও সম্ভান-দৃশ্তভীতগণ হতে 
আন্ত্টকারিতা প্রাতিরোধ কল্পেই প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা 'নশ্মোক্ত আয়াতের মধ্যে 


তাদের বিশেষণ আলে।চনা করেছেন। 
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“মানুষের মধো কতেক এমন লোক আছে যারা দ্বিধার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি তার 
প্রীত কোন কল্যাণ পেশছে, তবে সে তাতে আত্মতৃপ্ত হয়, আর যদ তার িবপষ'য় ঘটে তবে 
সে তার পববিস্থায ফিরে যায়” সেরা হট্জ £১১৯)। 
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সূরা বাকারা ২৩১ 


আর আল্লাহ তা'আলার বাণ? 4-5 1১৩ “(তারা তাতে পথ চনছে)”-এর অর্থ হলো, তারা 
বিদ্যুতের আলোকে পথ চলেছে। আর তা হলো তাদের স্বীকারোক্তির উদাহরণ, যেমন আমরা 
পূর্বে উল্লেখ করোছ। সতরাং আয়াতের অথ“ হলো, যখন তারা ঈমানের মধ্যে যে সাফল্য প্রত্যক্ষ করে, 
যা তাদেরকে তাদের পাঁথব জীবনে উৎসাহিত ও পুলকিত করে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি তখন 
তারা এ বিশ্বাসের উপর সংদ্‌ঢ ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন সেই পথিক যে রাত্রি ও বর্ষণ ঘন মেঘের 
অন্ধকারে পথ চলে, যার সম্পকে" আল্লাহ তা'আলা িবরণ দান করেছেন ষে, যখন তাতে একটি বিদহযং 
চমকায় তখন সে ভাতে তার পথ দেখে তেখন সে পথ চলে) (৯৪৮1০ pe 11 11১--আর যখন 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় অথ তাদের উপর থেকে বিপাতের আলো িলণন হয়ে রী আল্লাহ তা'আলার 
বাণী 65-1০ (তাদের উপর) দ্বারা যে সকল পথযাত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন সে বর্ষণ ঘন মেঘে 
পথ চলে, তাদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা এ বিবরণ দান করেছেন। আর তা মুনাফিকদের জন্য 
একি দ্‌ণ্টান্ত। আর তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার অর্থ হলো মুনাফিকরা যখন ইসলামের মধ্যে সেই সাফল্য 
না দেখে যা তাদেরকে তাদের পাঁথ‘ব জখবনে পুলকিত করে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুন 
বান্দাগণকে বিপদাপদ দ্বারা পরণক্ষা করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ব্চিত করে? শন্তগণকে তাদের 
উপর সাফল্য দান কিম্বা তাদের হতে তাদের পার্থিব স্বাথ হাতছাড়া করার মাধ্যমে কঠিন বিপদ 
-আপদে লিপ্ত করত তাদের গুনাহ মার্জনা করেন, তখন তারা তাদের মুৃনাফিকর উপর প্রাতশ্ঠিত ও 
তাদের পথশ্রণ্টতার উপর স্থির থাকে। যেমন বর্ষণ ঘন মেঘের অন্ধকারে পথ চলা পৃথিকগণ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হওয়ার পর এবং বিদ্যুতের আলোক বিলখন হওয়ার পর থেমে যায়, তখন সে তরে পথে উদদ্রান্ত হয়ে 
পড়ে, ফল সে তার পথ চিনে না! 


কা তা Pade 8 ar eee এ] EAA TA 


৯১৮০1 3 জপ ৯৩০ এ ৪৮5৪১ "এর ব্যাখ্য। 


“আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ্শাক্ত ও দান্টশাক্তি হরণ করে নিয়ে যেতেন)? 
ইমাম আব: জাফর তাবার (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বশেষভ্যবে শ্রবণ্শাক্র ও দৃণ্ট শক্ত 
প্রসঙ্গে যে উল্লেখ করেছেন, [তিনি বাদ ইচ্ছা করতেন তবে মুনাফিকদের হতে তা হরণ করতেন, 
তাদের দেহের, অন্যানা অঙ্ক ফংপর্কে এরুপ উল্লেখ করেননি? হা এজন যে, পুব‘বত আয়।ত দিতে 
অঙ্গ প্রসঙ্গে আলোচনা চলে এসেছে! অথ আল্লাহ: তা'জালার বাপী gabe | Oya 
well d= Gea ০* (47851 ও এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী 0১৭৮ alk. 
45481525০41 ৪৮51 LAS পে) ৯৫ । সার এ আয়াত দহ উ আল্লাহ তা'আলা উপমা হিসেবে বর্ণনঃ 
করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শ্রুতি সতর্কবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে 


তা উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে তান তাদের মংনাফকা 


ও কুফরণর কারণে শান্তি্বরূপ তাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশাক্ত থেকে বঞ্চিত করে দিতেন! তিপি 
তাদেরকে পৃঝ্বিতর আয়াতের মধ্যে এই বলে সতক' করেছেন £ ১-78) bons Hy 
"আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে বেষ্টন করে আছেন।” এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার 
নিজের শক্তি ও কুদরত বণনা করেছেন যে, তিনি তাদের উপ্র ক্ষমতাবান এবং তাদের প্রতি 
তাঁর অসস্তুষ্টি অবশ্যন্তাবী। করণ ও তাদের প্রাত তাঁর শাস্ত অবতণণ করার জন্য তাদেরকে এক- 
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২৩২ তাফসীরে তাবারণী 


তিতকরণে সক্ষম আর এক দ্বারা তাঁর তাদেরকে তাঁর পরাক্রমশালখতা সম্পকে সতকর্কারখ ও 
তাদেরকে তাঁর শান্ত সম্পকে ভয় প্রদর্শন্কার?। যাতে তারা তাঁর কঠোর শান্ত হতে আত্ম 
রক্ষা করে এবং তওবার সাথে তাঁর প্রত অগ্রসর হয়। যেমন-- 
, হযরত ইবনে আব্বাস রো) হতে বণি'ত আছে যে, তিনি ৯১৯1১ ৮৬০ wd Bl 555 

“এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যেহেতু সত্যোর পারচয় লাভের পর তা.ত]াগ করেছে। 

রব ইবনে আনাস (রা) হতে ব্ণ'ত আছে যে, তিনি এই আয়াতের, ব্যাখ্যায় বলেন, 
মুনাফিকদের শ্রবণোন্দ্য় ও দ্শ‘নেন্দিন্ যাদ্বারা তারা মানব সমাজে বসবাস করে, আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেন যে, ধাদ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তবে তাদের এ শ্রবণোন্দ্রিয় ও দশ'‘নোন্দ্রয় থেকে বাঁন্ভত 
করবেন। ' 

ইমাম আব: জাফর তাধারী (রহ) বলেন, ॥2)৭৷),১ 49৭-১! ৮৯১০ এর অথ: হলো 
৮৯১ ৮৯5 ৫-২-৮ পি অর্থাত | এর মাধ্যমে ০৮ টি 5৭৭-৪4 হয়েছে) তোদের শ্রবণশাক্ত ও 
দর্শলশাক্ত ছিনিয়ে নিতাদ)। কিন্তু আরবগণ যখন এরূপ ক্ষেত্রে 4০ অক্ষরাঁট ব্যবহার করেন" 
তখন তারা বলেন, ১ 4-1 ৩৪১১ “আম তার চক্ষু হরণ করোছি।” আর ষ্খন তারা ৫) অক্ষরাটিকে' 
বিলৃপ্ত করেন, তখন তাঁরা বলেন, *১**- ৩:১! আম তার চক্ষ হরণ করেছি”। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেছেন, ১751-56-৫1 আমাদেরকে আমাদের সকালের খাবার দাও”।॥ আর যদি ৮1১-৪ 
শব্দটির প্‌বে > অক্ষরাট সংযোগ করেন, তবে তখন (০305571৮524 বলা হুতো। 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, যাঁদ কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন যে, 
[করুপে ৪৭৮৮১ ০৮৯১০ বলা হয়েছে, যাতে শোকে একবচন আর ৯১1৯5 বহহবচন্‌ ব্যবহার করা 
হয়েছে। অথ5 সবর্জন বিদিত যে, €** দ্বারা একদল লোকের শ্রবণেন্দ্রয়কে বুষানো হয়েছে 
যেমন, 311 শব্দের মধ্যেও একদল লোকের চক্ষু সম্বন্ধে বলা হয়েছে। 

এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে যে, আরবগণ এতে মতভেদ করেছেন। কোন্‌ কোন কুফাবাসণ 
আরব ব্যাকরণাঁবদ বলেছেন যে, €৯৮ শব্দটিকে এন্জন্য একবচন্র্‌পে ব্যবহার করা হয়েছে, যেহেতু 
তার দ্বারা শব্দমূল (১+4-)-এর অথ গ্রহণ করা হয়েছে, আর তদ্বারা ০১» ঝণকুহর উদ্দেশ্য 
করেছেন। আন্ব )৮।-কে বহ নবচনরুপে ব্যবহার করেছেন, যেহেতু তদ্বারা চক্ষঃসমূহ উদ্দেশ্য 
করেছেন। é 

আর কোন কোন বমরাবাসী আরবী ব্যাকরণাবদ ধারণা করেছেন যে, ॥*= শব্দটি যদিও 
শব্দগতভাবে একবচন, কমু তা জামাআত বা বহুবচনের অথেও ব্যবহৃত হয়। আর তাঁরা এক্ষেত্রে 
আল্লাহ তা'আলার কালাম ৪-১১৮ %:-]! ১:0)-/3-কে দলীল হিসেবে পেশ করেন। কেননা এতে 
তরফহূম শব্দাট একবচনে হলেও বহ; বচন অর্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে (সরা ইবরাহীম আন্নাত ৪৩)। 


আর আমার মতে ইহা এইজন্য বৈধ, কেনন। বক্তব্যের দ্বারা বহ্‌বচন বুঝানো হয়েছে। 
শব্দীট একবচন হলেও বহহবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যদি )৮০-এর ক্ষেত্রে তদ্দপহ করা হতো 
বা - এর ক্ষেতে করা হয়েছে, কিণ্বা যা ₹**-এর ক্ষেতে তাই করা হতে যা ০*-/"এর ক্ষেত্রে 
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করা হয়েছে, বহ বচন ও একবচন যোগে ব্যবহার করণের প্রশ্নে, তবে তা'ও সঠিক ও যথার্থ‘ 
হতো আমাদের পৃব বার্ঁত নিযনমানসারে। যেমন কোন কাঁব বলেছেন-- 


Ga পে Boe পাপা G+ AD - A323 Ar AL a “33 
ule-+ ১) Lib) ull 2 1)8--1 3-f-th-) (0০৭1 চি 19-15 


“তোমরা তোমাদের পেটের কন; অংশ ভরে ভক্ষণ কর, তবে তোমরা সংস্থথাকবে। কেননা 
আমাদের যুগ বৃভ্যক্ষার যুগ ৷” 


এখানে ১৯ (পেট) শব্দটিকে একবচনরংপে ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ তদ্বারা ১১০-। বহুবচন 
উদ্দেশ্য। আর এট এ কারণেই করা হয়েছে, ধা আমরা উল্লেখ করোছ। 


ও ০ ad 1৮০1 ড্ৰ 
বি 


০ 
১১৪৭ Got 9৮ ০৮ এ 91 এর ব্যাথা 
শে d পা 


1. 
“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তা'আলা সবণধ্ষয়ে সবশাক্তম।ন। ইমাম আবু জাফর তাবারখ (রুহ) বলেন, 
আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজেকে সকল বন্ুর উপর ক্ষমতার সংগে বিশোষত করেছেন। এজন্য 
যে, তলি মুনাফকদেরকে তাঁর কঠোর শাস্তি ও পরান্রম সম্পর্কে সতক করেছেন, আর তাদেরকে 
এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন বে, [তান তাদেরকে পাঁরবেহ্টনকারী এবং তাদের শ্রবণোন্দরয্ন ও 
চক্ষু জ্যোতি হয়ণে শাক্তমান। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, হে মুনাফিকগণ ! তোমরা 
আমাকে ভয় কর এবং আম ও আমার রসূল ও আগার প্রত ঈমান আনয়নকারগঞ্গণের সাথে 
প্রতারণা করা হতে বসত থাকো! ভবে আম তোষাদের প্রাতি আমার শাস্বি অবতাঁণ“ করবো না! 
নিশ্চয় আমি এাঁবযয়ে ও এতন্যহাঁত সকল বয়ে শাক্তমান। আবু ১৫১-২ শব্দটি , ১1.7 অর্থে‘ 
বাবহৃত, যেমন ॥:-১6 শব্দ ॥-১৮ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমি ইইতপুবে এরকম শব্দ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছ যে, প্রশংসা ও নিন্দারার ক্ষেতে ০০৬ অর্থে ১৮২ এর ব্যবহার অরে'র আধিক্য 
প্রকাশাথে হয়ে থাকে। 
তিল এট ডক হি হত GSA GZ aor sa Sar ৪40 J et rl 


টি 0gl-2-3 ef-la} (৯১ of Gs 5৮15 623-01 পি 3 ig ১511 (68108 (৮1) 


(,১) হে মানুষ! ততোখতা তোমাদের দেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, বিলি তোমাদের 
ও তোমার গুর্ববর্তদের হুটি বকেছেল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারোঁ। 

ইমায আবু জাফর তাবারশ (নহ) বলেন, অতঃপর মহান আল্লাহ তা'আলা এ উভয় গোত্র 
ঘাদের একদল সম্পকে তিন সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে সতর্ক করা হোক, দিবা সতর্ক“ 
না করা হোক তান তাদের অন্তর, কান, চক্ষুসমৃূহে মোহরাতিকিত করে দেয়ার দরুন তারা 
ঈমান আনয়ন করবে না। আর দ্বিতীয় দল সম্পকে তিনি সংবাদ দিয়েছেন ধে, তারা অন্তরে আল্লাহ 
ও মুমিনদের এই বলে প্রতারণা করে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছ, অথচ 
তারা অন্তরে তার বিরূপ আকীদা পোষণ করে। এদের সকলকে এবং অপরাপর তাঁর সকল 

৩০-_ 
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আন:গত্য আদিষ্ট লাষ্টকে তাঁর আনুগত্যের সাথে তাঁর সম্মুখে দগনতা প্রকাশ করতে ও বিনীত 
ছতে এবং তাকেই একমাঘ প্রাতপালকরূপে জ্বীকার করে নিতে, মৃতি“সমূহ, প্রাতিমাসকল ও 
কাঁল্পত দেব*দেবী ব্যতগত শুধু তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করতে আদেশ করেছেন। যেহেতঃ 
মহান আল্লাহ তা'আলাই তাদের পব-প্র্ষলহ সকলেরই সংঘ্টিকতাঁ এবং তানই তাদের 
মৃতিগঠীল, প্রতিমা সকল ও কাঁল্পত দেব-দেবীর ম্রচ্টা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 
উদ্দেশ্য করে বলেন, অতএব শীধান তোমাদের সাত্ট করেছেন, তোমাদের ও তোমাদের পর” 
পুরুষ এবং তোমরা ব্যতীত অপরাপর সকল সাণ্টকে সংষ্টি করেছেন, আর 1তাঁনই তোমাদের 
চাত ও উপকার সাধনে শাক্তমান। তিনিই সে সকল বস্তু যা তোমাদের উপকার ও ক্ষত সাধনের 
মতা রাখে না তাদের অপেক্ষা আনগতা লাভের একমাত্র যোগ্য। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) হতে আমাদের জন; যে বর্ণনা উদ্ধত হয়েছে সে মতে তিনি 
এ আগ্লাতের ব্যাখ্যায় অনুরূপই বলতেন, ধেরূপ আমরা এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করোছি। অবশ্য 
এতান্তন্ন তাঁর নিকট হতে এর;প বর্ণনাও উল্লেখিত হয়েছে যে, তান বলতেন 15) 1948-51 “তোমরা 
তোমাদের প্রাতপালকের ইবাদত কর”-এর অর্থ হচ্ছে *54) 1১--৯5 “তোমরা তোমাদের প্রাত- 
পালকের একত্ব বর্ণনা কর!” 


আমরা হাতিপুবে আমাদের এ কিতাবে দল্লীল-প্রমাণ পেশ করোছ যে, ইবাদত শব্দের অথ 
হলো আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট 'বনয় প্রকাশ করা এবং দখনতা-হবীন্তা প্রকাশ পূব্কি 
তাঁর সম্মুখে অক্ষমতা প্রকাশ করা। 


হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) এর যা অথ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ কালাম ৮-/)19১৫-৪1 
দ্বারা একথা অথ * ১১৯১ শুধু এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এটিই বাঁঝয়েছেন। অথ শুধ: তোমাদের 
প্রীতপালকেরই বন্দেগী কর, আর কারো নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একথাও বাণত 
আছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফির ও ম:নাফক উভয় দলকে একই সঙ্গে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেনঃ ' 
"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের সেই প্রাতপালকের ইবাদত কর, যানি তোমাদের ও তোমাদের 
পযববতশদের সংচ্টি করেছেন।” অথ তোমরা তোমাদের প্রাতপালকের একত্ববাদে বিশ্বাস কর, 
ধান তোমাদেরকে এবং তোমাদের পৃব্বতাঁগণকে সাঁহ্ট করেছেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসংলঃল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বাঁ্ণত আছে" তাঁরা ৮268 ০৭ ১১০15 Ril ৪১০) ৮13 14851. ১০ (১ 1 এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, যান তোমাদের সংৎ্ট করেছেন এবং তোমাদের পৃববতর্ঈগণকে সংাষ্ট করেছেন। 

ইমাম আবু জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, এ আয়াতাঁট সে সকল লোকের মতঅশুদ্ধ হওয়ার প্রত 
অকাট্য দলখল, যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলার সাহাব্য-সহযোগিতা ব্যতীত সাধ্যাতীত 
কালের আদেশ দেওয়া বৈধ নয়। তাদের এ ধারণা অশহদ্ধ হওয়ার কারণ এই যে, আমরা যাদের 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পকে ইরশাদ করেছেন যে, তারা ঈমান 
আনয়ন করবে না এবং তাদের পথ হতে প্রত্যাবতন্‌ করবে না, এমমে* তাদের সম্পকে" সংবাদ দান 
করার পর ঘাদেরকে তাঁর ইবাদত করা ও তাঁর অবাধ্যাচরণ হতে প্রত্যাবত'ন করার আদেশ 
করেছেন। 
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ANID AMI 


0১-5-৯1 ৮৯৭০) "এর ব্যাখ্যা 


“যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পারো ।' ইমাম আবু জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা 
হলো, যাতে তোমরা তোমাদের প্রাঁতপালক [খান তোমাদের সংছ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত 
করার মাধ্যমে এবং তানি তোমাদেরকে যা করার আদেশ করেছেন ও যা হতে নিষেধ করেছেন সে 
ক্ষেত্রে তোমরা তার আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে এককভাবে নিাদর্ট করতঃ তাঁকে ভয় কর! 
যেন তোমরা তাঁর অসম্ভুন্টি ও ক্রোধ হতে আত্মরক্ষা করতে পার এবং মুত্তাকখীনের অন্তর্ভুক্ত 


হতে পার, যাঁদের প্রতি আল্লাহ পাক সমভুত্ট। 


আর মুজাহিদ (রহ) ১১৪-২-৪ (*51৭-/-এর অর্থ বলতেন, ০১৯৮-৪ যাতে তোমরা আনুগত্য প্রকাশ 
কর। যেমন মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণত আছে, তানি আল্লাহ তা'আলার বাণী 098-243 pla! 
“মাতে তোমরা ভয় কর”-এর ব্যাধ্যায় বলেন, ০$*:--৪ ৯-১ যাতে তোমরা অনুগত হও। ইমাম 
আব; জ্ঞাফর তাবার (রহ) বলেন, আমার মতে মুজাহিদ (রহ)-এর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো 
হয়তো তোমরা তোমাদের প্রাতপালককে ভয় করবে--তাঁর প্রত আনৃগতোর প্রদর্শন. ও গোমরাহ 


থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যমে! 


ইমাম আব? জা'ফর তাবারণ রেহ) বলেন, কেউ ধদি এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন করে যে, আহ্লাহ 
তা'আলা কি অথে 098-71 £5} “(হয়তো তোমরা পরহেযগার হবে) বললেন ? তবে কি তান 
এবিষয়াট অবাহত ছিলেন না যে, তারা যখন তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই অনুগত হবে তখন 
তাদের এ কাজের পাঁরণামফল ক দাঁড়াবে? ঘদ্বরূন তানি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হয়তো 
তোমরা যখন তা করবে, তখন তোমরা তাকওয়া বা পরহেধগারশ অবলম্বন করবে। আর এভাবে চান 
তাঁরই ইবাদত করার পাঁরণাম-ফলকে সম্দ্হচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। 


তদহস্তরে তাকে বলা হবে, যেরূপ তুমি ধারণা করেছো, সে অর্থে নয়। বরং এর অথ" 
হলো তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর, যানি তোমাদের এবং তোমাদের পৃববিতাঁ- 
গ্রণকে_সংন্টি করেছেন, যাতে-তোমরা-তাঁকে..ভয় করো, তাঁর আনহগতা, একত্ববাদে বিশ্বাস এবং 
একক প্রতিপালন ও তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে? যেমন কোন কাব, বলেছেন- 


AA G3 পা ৪ঠ জপ চিত পি) তি A AIGA 3 পণ এঠি তল 
L334 ওঠ bl 33 SF 2 lal ৪০৮০) 1525 ৮) padi 
এগ ভা 
Dred era পাপী হে AJ 0555 দিপা AACA পি নিতে eid 
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“আর তোমরা আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছো, তে'মরা যুদ্ধ হতে বিরত হও, যেন আমরা বিরত 
থাঁক। আর তোমরা আমাদের প্রতি পূথর্‌পে আস্থা রেখেছো। অতঃপর আমরা যখন বিরত 
হয়েছি তখন তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ শুন্য মাঠে চমকানো মরধচিকা দেখার ন্যায় হয়েছিল ॥ 
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২৩৬ তাফসীরে তাবার 


এখানে তা দ্বারা উদ্দেশ হলো, তোমরা আমাদের বলেছো, বিরত হও যেন আমবা বিরত €ই। 
আর তা এজন্য যে, যাঁদ এখানে }=-! শব্দটি সন্দেহ প্রকাশ অর্থে ব্যবহৃত হতো, তবে তারা 
তাদের প্রাতি পূর্ণ আস্থা পোষণকারণ ছতো না। 

Adare ভা লা পাতে তি পাক Sus 2 PAPA Jr rer A Be 
4১0১৭) sla ৮৮) ০৯ ০১-13 Fla ৪013 9578 BINS dar 5711 (৫) 


॥৮ 
AAS ajar Ss 6 rou | AJ পারা পাতি AID a পাপ ডি রা 
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(২২) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য হিছান! ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ 
হতে পানি বর্ষণ করে তথা তোমাদের জীবিকার জন্য ফঙ্গমূল উৎপাদন বরেন। গ্ুতরাং 
তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমবক্ষ দাড় করিও ন1। 

আল্লাহ তা'আলার বাণী 151,57 3১331 ৫ ০৮৯ ও3-: ধান পণীথবাঁকে তোমাদের জন্য 
শয্যারূপে তৈরী করেছেন ) পৃববিতাঁ 1৮5-15 ১-1 ৮1) 1940-8! মধ্যাস্থত ১-05এয সাথে 
সম্পীক'ত। উভয় বিবরণই তোমাদের প্রাতপালক-এর বিশেষণ! সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেন 
এরংপ বলেছেন, তোমরা তোমাদের প্রাতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের পবন" 
বতরগণেরও অ্রম্টা, তোমাদের জন্য পৃথবীকে শয্যারপে সাঁঙ্ট করেছেন। আর এর দ্বারা এ উদ্দেশ 
করা হয়েছে যে, আল্লাহ ত।আলা পাথবীকে তোমারের জন্য শযা, বিচরণ ক্ষেত্র ও এমন অবস্থান 
ক্ষেত করে দিয়েছেন, যাতে অবস্থান করা সম্ভব হর । আর আমাদের প্রাতপালক আল্লাহ তা'আলা তাঁর 
এ বাণীর মাধ্যমে তাদের নিকট তাঁর নেঘ়ামতরাঞ্জ ও অনপম অনুগ্রহের আধক্যের কথা স্মরণ করিয়ে 
দয়েছেন। যেন তারা তাদের নকট 'বিদাগান তাঁর নেয়ামহরাজির কথা স্মরণ করতঃ তাঁর আনুগত্যের 
প্রতি মনোযোগশ হয়। যদ্বারা তিনি তাদের প্রত অনুগ্রহ করেছেন, যা তিনি তাদের প্রতি দয়া ও 
ফরুণা স্বরুপ প্রদান করেছেন। যদিও তাদের ইবাদচের তাঁর কোনরূপ প্রন্নোজন নাই বরং 
তান তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামত পূর্ণ করেছেন। যেনো তারা সংপথ প্রাপ্ত হপ্র। যেমন 
হযরত ইবনে আধ্বাদ রো), ইবনে মাসউন (রা) ও কয়েকঙ্ন সাহাবশ হতে বাণত আছে ধে, তাঁরা 
11)-/ 5) পে ই 45-07এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ভা হলো এমন শয্যা যার উপর তারা 
বিচরণ করে, আর তা হলো শয্যা ও অবস্থান ক্ষেত! 

কাতাদা (রহ) হতে বার্ণত আছে যে, তিনি 121১4) 05)31 ৪8! $47 5৭) এর ব্যাখা 
বলেছেন, তোমাদের জন্য শয্যা স্বরূপ করেছেন। 

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তানি 149-8 IL (৮07) J 3৭) 


এর ব্যাখায় বলেছেন, অথাৎ শয্যা? 
er ee 


2 ০1১-৮15 -এর ব্যাখ্যা 


ইমাম আবু জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, ৯1৯৮ আকাশ)-কে এজনা 2৮৯ নামকরণ করা হয়েছে, 
যেহেতু তা পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের উদ্ধে* অবাশ্থিত। আর প্রত্যেক বস্তু ধা অপর বন্ধুর উদ্ধে” 
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সরা! বাকারা ২৩৭ 


অবাচ্ছিত, তা তায় [নশ্নে অবাস্থিত বস্তুর জন্য ৯২৯৮ এজন্যই ঘরের ছাদকে তার ৯+* বলা হয়। যেহেতু 
তা তার উদ্ধে শবাশ্থত। আর এজন্যই বলা হয়, ০১১২- ০১১-$ ০৮৯০ অমুক অমুকের জন্যে ৪ 
হরেছে, যখন সে তার উপর উচ্চ মযশাদা সম্পন্ন হয় এবং তার উপর উচ্চ মমা্দা সম্পন্ন হিসাবে তার 
প্রাত পারুগাণত হন্ন। যেমন কাঁব ফারাজদাক বলেছেন-- 


Cree ABeJad CEA MEAL Td ERAT de পা পারত পা ৮ পা 


ays ৩২58৮ ০৯) Orig ~ aldaly gosh Obst} 01১০ 
রে a a 


“তোমরা আমাদেরকে ইয়ামান? নাজরান ও তার আঁধবাসখদের জন্য উচ্চ মধাদা সম্পন্নরণে গন্য 
কর। আর নাজরান এমন ভূখণ্ড যার বক্তব্য অশালীন হয় না।” 


আর যেমন কাঁব বনী যুবরান গোনের নাবিগ্াহ বলেছেন, 


১] ine 15 )০১৯-)] ৮০৪৯-৪৮-25 সি, 5957) নী Lae 


“আমার চোখের এক পনক উাথত হয়েছে, তখন আম তদ্বারা দেখতে পেয়েছি যে, লাল রংয়ের 
পাতলা কাপড় স্থাঁপত পদ প্ৰকাশত হয়ে গিয়েছে”। কাব এখানে 5০877 ও) ০০৯৮ বলে 
25571 1 ০৪০০ আমার জন্য চোখের এক পলক উাথত হয়েছে এবং প্রকাশমান হয়েছে) উদ্দেশ্য 
করেছেন। তদ্রুপ আকাশকে যমীনের জন্য ৯৮৯ বা আকাশ নামকরণ করা হয়েছে, তা তার উপর 
সমহজ্ড ও উদ্ধে স্থাপিত হওয়ার কারণে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ 
(রা) ও কয়েকজন সাহাব! হতে বর্ণ‘ত আছে যে, তাঁরা 2157 ৮) $"এর, ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেছেন, ষমধনের উপর আকাশের ছান হচ্ছে গম্বুজের আকৃতি সদশ্য। আর তা হচ্ছে যমীনের উপর 
ছাদ বশেষ। 


কাতাদা (রহ) হতে বাঁণত আছে যে, তানি আল্লাহ তা'আলার বাণণ ৮18-; ৮১৮11১-এর ব্যাথ্যায় 
বলেছেন, অথ। আকাশকে তোমার জন্য ছাদ করেছেন। 


আর এখানে আল্লাহ ত1'আলা তাদের উপর কৃত অনগ্রহরাজর [বিবরণ দান উপলক্ষে আকাশ ও 
পঠীথবখর উল্লেখ এজন্য করেছেন, যেহেতু এতদহভয়ের মধ্য হতেই তাদের খাদ্য, আখাঁবকা ও জশবন 
ধারণের উপকরণ আজত হয় এবংএতদইভয়ের'মধ্যেই তাদের পাথিব জখবনের স্থায়িত্ব ও অবাস্থাত। 
সহতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যিনি এ দুটিকে এবং এতদহভয়ের মধ্যে 
যা কিছু রম়্েছে, আর তারা তাতে ধে সকল নেয়ামত ভোগ করছে, এ সব কিছ; তিনিই সংষ্টি 
কঞ্সেছেন, তানই তাদের উপর আনুগত্যের হকদার এবং তাদের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা ও ইবাদত লাভ 
করার আঁধক'রণ, সেই সকল প্রাতমা ও মৃতি“ নয় ধা অপকারও করতে পারে না এবং উপকারও করতে 
পারে না। 


৪9 Sa রত পি Ed ERS পা ৫টি লি পে রা EAN 


পতি Lj) ০১৯-2)1 04 5 ॥ Cox} slo slat) ৩4 9১15 একর ব্যাখ্য। 


রি | East bd 
“তিনি আকাশ হ'তে পানি বৰ্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জগীবকার জন্য ফলমূল উৎপাদন 
করেন।' এর অর্থ হল-আল্লাহ পাক আকাশ হতে বৃষ্টি বষণ করেন, তারপর সেই ব:ণ্টির পানি 
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২৩৮ তাফসাীয়ে তাবারণ 


দ্বারা তারা যমীনে ধা [িছ? কৃষিকর্ম ও বৃক্ষ রোপন করেছে, তাতে তান জখীবকা ও খাদ্য [হিসেবে 
ফল ও ফসল সা্ট করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর কুদরত ও সাব্ভৌম ক্ষমতা সম্পকে 
এখানে অবাহত করেছেন এবং তগ্বারা তাদেরকে তাঁর বে সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন, যা তাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। আর তাদেরকে এব্যাপারেও অবাহত করে দিয়েছেন 
যে, একমাত্র তাঁন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাদেরকে জীবিকা দান করেন, তিনিই 
তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সে সকল মাত ও কৃত্রিম উপাস্য নয়, যেগুলিকে তারা তাঁর নজশর ও 
সমকক্ষ করে রেখেছে। অতঃপর তান তাদেরকে তাঁর জন্য নজখর স্থির করার ব্যাপারে তিরস্কার 
করেছেন যে, প্রকৃত ব্যাপার তাই, ধা তানি তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন আর তান তাদেরকে 
এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কোন নঞশর বা সমকক্ষ নাই, আর তান ভিন্ন অপর কেউ 
তাদের জন্য উপকারশ ও ক্ষতিকারক, স্রৎ্টা ও জশীবকাদাতা নেই। 


টা] ad রা পাতা 


1১15-)1 4015-15-৮1 ১4 এর ব্যাখ্যা 


'সৃতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সমকক্ষ দাঁড় কারও না"*। 
- ইমাম আবহ জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, 1১13-1 শব্দাটি এ--এর বহুবচন, আর তা’ হলো সমকক্ষ 
ও সদৃশ । যেমন, কব হাস:সান ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন 
৪০৪-০) LS oi) 55১28 ৮ এত Add এস] 5.5 926751 

“তুমি কি তার নিন্দাবাদ কর, অথচ তুমি তাঁর সমকক্ষ নও। সংতরাং তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট 
ব্যক্ত তারা তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্টতমের জন্য কোরবান হোক।” 

তাঁর একথা দ্বারা তানি এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, তুমি তাঁর (মহাম্মাদ-এর ) সমকক্ষ নও। 
আর যেকোন বন্ধু যা’ অপর কোন বস্তুর সদ্‌শ ও তুল্য’ তা'ইসে বন্ধুর সমকক্ষ। যেমন- 
কাতাদা (রহ) হতে বাণত আছে যে, তিনি 1১1- ০ 191 ১।এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
অথণ1ং সমকক্ষগণ ! 

মুজাহিদ (রহ) হতে বণিত আছে ধে, তিনি 1১157) 5 1;1৯%-3 )--এর ব্যাখ্যায়-বলেছেন, অথাৎ 
সমকক্ষগণ। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ রো) ও রসংলল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবী হাতে 
বাণত আছে যে, তাঁরা 1১15-11 এ 11.2.5 ১9-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহর নাফরমাননতে 
তোমরা যাদের অনুসরণ কর, সে সব লোকের সমকক্ষ যারা। 

ইবনে ইয়াষশদ হতে বাঁণ'ত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণী 1১19) 4 Lard MM 
-এয় ব্যাখ্যায় বলেছেন, সমকক্ষগণ হলো তাদের কৃত্রিম উপাস্যগণ, যাদেরকে তারা তাঁর সাথে অংশাঁদার 
মনে ফরে। আর তারা সে সকল কৃতৱিম উপাস্যের জন্য তাই সাব্যস্ত করেছে, যা তারা তাঁর জন্য 
সবান্ত করেছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাঁণ'ত আছে যে, তান 1১15-0 4 15৮8 ১$-এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন অথাৎ সদশগণ। 
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সরা বাকীরা ২৩৯ 


ইকরামা (রহ) হতে বার্থত আছে যে, তানি 1১4.1] 2১ 131.5% ১১/-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
অথাৎ যেমন তোমরা বলে থাকো যাঁদ আমাদের কুকুরটি না থাকতো তবে চোর আমাদের গৃহে 
প্রবেশ করতো। যাঁদ আমাদের কুকুরটি গৃহে আওয়াজ না করতো ইত্যাঁদ। সৃতরাং আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশ করা, তিনি ভিন্ন অপর কারো ইবাদত করা, 
আনুগত্যের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ সদ:শ করা হতে নিষেধ :রে দিয়েছেন। আর বলেছেন, 
যেভাবে তোমাদের সৃচ্টিতে, তোমাদের জীবিকা দানে, তোমাদের প্রতি আমার অধিকারে এবং 
আমার নেয়।মত প্রদানে তোমাদের প্রত কেউ আমার অংশ নয়, তদ্রুপ তোমরা এককভাবে আমারই 
আনুগত হও শুধু আমারই ইবাদত করো। এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তোমরা আমার অংশ! 
ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করোনা। কেননা, তোমরা নিশ্চিত ভাবে জান যে, তোমাদের প্রতি যাবতীয় 
নেয়ামত আমারই পক্ষ হতে। 


Sagar aur 


০১১৯৩ *2013 "এর ব্যাখ্যা 


এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাস:সিরগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। এ আয়াতে কাদের 
উদ্দেশ্য করা হয়েছে ই অনস্তর তাঁদের কেউ বলেছেন, এর দ্বারা আরবের সকল মুশাঁরক সম্প্রদায় ও 
আহলে কতাবগণকে উদ্দেশ করা হয়েছে। আর কেউ বলেছেন, এর দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জশীলের 
অনুসারশগণকে উদ্দেশ্য করা হরেছে। 

যাঁরা বলেছেন যে, এর দ্বারা আরবের সকল মহতপূজক ও আহলে কিতাব কাঁফিরগণকে 
উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তখদের প্রসঙ্গে আলোচলা £ 

হযরত ইবনে অ.ব্বাদ (রা) হতে বাত আছে যে, তান বলেছেন, এ আয়াতাংশ কাফির 
ও মুনাফিক উভর গোত্রের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী “সুতরাং 
তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না, অথচ তোমরা জান” দ্বারা উদ্দেশ্য ফরেছেন 
যে, অথাৎ তোমরা অল্লাহ তা'আলার সাথে অপর কোন্‌ কিছুকে তাঁর অংশ করো না, যারা 
তোমাদের কোনর্‌্প উপকার বা ক্ষতি করতে পারেনা। অথচ তোমরা জান যে, তিনি ব্যতীত 
তোমাদের কোন প্রতিপালক নাই যে, সে তোমাদের জীবিকা দান করবে। আর তোমরা এ কথাও 
জেনেছ যে, রসূল (স) আল্লাহ্‌ তা'আলার যে তাওহপদের প্রাত তোমাদেরকে আহবান 
করেছেন, তাই সত্য, তাতে কোন নন্দেই নেই। 

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তান ০১৯ ॥:-১5-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থা 
তোমরা জান যে, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে সহ্টি করেছেন এবং তিনিই আকাশমণ্ডলপ 
ও পৃথিবী সং্ট করেছেন! তারপরও তোমরা তাঁর সমকক্ষ ও অংশ? সাব্যস্ত কর ? 

যাঁরা বলেছেন যে, এ দ্বারা আহলে ছকতাবগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে 
আলোচনা $ 

মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ০১৯1৯) 05481951751 20 19৮25 ১0 
“এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অথচ তোমরা জান যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের বণনা রয়েছে-াতিলিই একমাত্র 
মাঝৃদ। মুজ্জাহিদ (রহ) হতে অন্য সতেও অনুরূপ বণনা রয়েছে। | 
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২৪০ তাফস'রে তাবারণ 


অপর বর্ণনায় মুজাহিদ (রহ) হতে বত আছে যে, তান ০-০৫1 *5-)13-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, অথচ তোমরা জান যে, তার কোনো শরীক নেই। তাওরাত-ইজধীলেও এরপ বর্ণনা 


রয়েছে। 


ইমাম আব জাফর তাবারখ (রহ) বলেন, আর আমি মনে কার, যে কারণে মুজাহদ (রহ) 
এরপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং একে তাওরাত ও ইঞ্জীলপন্হীদের প্রতি সম্বোধন, অন্যদের 
প্রতি নয্ন। এ কথার প্রাত সম্বন্ধ করণে উদ্বুদ্ধ করেছে, তা তাঁর আরবদের সম্বন্ধে এ ধারণা 
যে, তারা জানতো না যে আল্লাহ পাক তাদের স্রষ্টা ও রাযিকদাতা। যেহেতু তারা তাদের প্রতিপালকের 
একত্ববাদ অস্বীকার করতো এবং তারা তর ইবাদতে অন্যকে শরীক করতো । আর এটি 
একটি কথা বটে। কিন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনে আরবদের প্রসঙ্গে সংবাদ 
দয়েছেন যে, তারা তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করতো, যাঁদও একথা সত্য যে, তারা তাঁর ইবাদতে 


3 টিহঠ পাপা এর তর এ এঠির পর্ণ Ar 


শরীক করতো। অনন্তর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 2 9) 585) গ$ ৩০ lle 0:75 


“আর যদি তুকি তাদের জিজ্ঞাসা কর যে,কে তাদের সৃষ্টি করেছেন_তবে তারা অবশ্যই বলবে, 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের স.চ্টি করেছেন।” (সরা ষুখরফ, আয়াত নং ৪৭)। 


আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন, 


$ ad ad পপ তাহ বাজ J AG ne ATA পড়ে ds a3 25৩ al a3 


= ৩৪ J Lal ৫! el lat ৩২ t 0৫১ ৮, 21০11 ৩ ছিঃ) st ৩০ ক] 
a3 3 পাতি রঠি পাপা Cada Sad d uw slat টন 5১১০ afi ন 54 & 
JH ও 934158৮6০01 ১3578 ৩১১ এস] ৩১ ০৯0 2১45 ০০৮ 05 gl 


রী 
লা পা পি পপ পপ 


AIUD ode 


0 ০৬৭-2-7 Dt 


“আপাঁন বলুন, কে তোমাদেরকে আকাশ ও প্‌থিব' হতে জখাধকা দান করেন? কিদ্বা 
কে শ্রযণেণ্দ্রিয় ও দৃত্টিশাক্তর আধকতাঁ ? আর কে মৃত থেকে লগীবতকে বের করেন আর কেইবা- 
জগীবত থেকে মৃতকে বের করেন আর কেইবা কাযাদ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন? তবে তারা 
অচিরেই বলবে, আল্লাহ তা'আলাই এগুলো করেন। সুতরাং আপনি বলুন, তবে কি তোমরা ভয় 
করবেনা?” -(স্‌রা ইউনহস £ ৩১) 

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণ? ১৯-1৭-8 8-05এর ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে যা উত্তম, তা' হচ্ছে সেই 
ধাখ্য যা ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ রো) প্রদান করেছেন যে, এর দ্বারা জগতের বুকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার একত্ববাদ ও এ বিশ্বাস যে, তার সান্টকমে অন্য কেউ তার অংশীদার যাকে 
তাঁর সঙ্গে তার ইবাদতে শরীক করা যায় এতাদ্বষয়ে আদন্ট সকল ব্যাক্তকেই উদ্দেশ্য করা 
হয়েছেসে যে কোন মানুষই হোক না কেন, আরব হোক কিছ্বা অনারব, শিক্ষত হোক 
[িহ্বা আঁশাক্ষত, সবাইকে এর দ্বারা উদ্দেশা করা হয়েছে। যেহেতু আরবদের নিকট আল্লাহর 
একত্ববাদ এবং তান যে সবন্ট জগতের প্রচ্টা ও তাদের স্রণ্টা, জখাবকা দাতা এ সম্পাকতি 
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সূরা বাকারা ২৪১ 


ইলম 'বদামান ছিল। যনুপ তা িকতাব দুটি তথা তাওরাত ও ইঞ্লীলের অন:সারাঁগণের নিকট 
বিদ্যপান ছল! আর আয়াতের মধ্যে এমন কোন নির্দেশনা নাই যে, আল্লাহ তা আল! ভর বাণ! 
০১০৭৫ 8-116 দ্বারা দহ'পক্ষের এক পক্ষকে উদ্দেশ্য করেছেন, বরং এর মাধ্যমে সত্বোধনের ক্ষেত 
সাধারণভাবে সকল মানুষ | যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী 51 1555-৮া 1211 1$-2 1-3 
-এর মাধ্যমে সকল মানৃযকে সণ্বোধন করেছেন! আর এ সম্বোধন আহলে কিতাবের কাঁফিরগণের 
প্রীত করা হয়েছে, যারা রসুল ল্লাহ (স)-এর হিজরতের নিবাস মদশনার আশেপাশে অবস্থান করতো, 
আর তাদের মধ্য হতে মুনাফিকদের প্রতি এবং যারা তাদের সনসামায়কগণের মধ্য হতে অংশখবাদখ 
ছিল, অতঃপর রসলল্লাহ (স)-এর সম্মুখে মৃনাফেকীর 1দকে ধাবিত হয়েছে। 
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(২৩) আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল বরেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ 
থাকলে তোমর! তাঁর অনুরূপ একটি দূরা আনয়ন করে! এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল 
সাঁহায্যকারীকে গাক-যদি তোমর! সত্যবাদী ছও। 


ইমাম আবু জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তর নবগ হযরত 
মূহাম্মাদ- (স)-এর সমর্থনে তাঁর সম্প্রদায় আরবদের মধ্য হতে মৃশািক ও মুনাফিক এবং আহলে 
[িতাবগণের মধ্যকার কাঁফর ও পথত্রপ্টদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ যাদের ঘটনা বণণনান্র মাধ্যমে 
আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণ 
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-এর সূচনা করোছলেন। আর তান এসকল আয়াতে একান্ত তাদেরকেই সম্বোধন করেছেন 
"এবং তাদের উল্লেখখোগা বিশেষণ সম্পকে সংবাদ দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 


উণ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, হে আরব মুশারক ও আহলে কিতাব কাফরগণ! তোমরা যদি 
আমার বাঞ্দাহ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি হেদায়াতের আলো, দলখল-প্রমাণ ও পার্থক্য নিগণ্য়কারী 
আয়াত প্রসঙ্গে সাঁহ্ধহান হও, আর তা হলো -$) সন্দেহ-সংশয় এ প্রশ্নে যে, তা আমারই 
পক্ষ হতে এবং আম বা তাঁর প্রত অবতশণ* করোছি-ষে সন্দেহের কারণে তোমরা তংপ্রাত ঈমান 
আনয়ন কর নাই এবং তান যা বলেন তাতে তাঁকে সত্যারোপ কর নাই। তবে তোমরা এমন দলীল 
উপস্থাপন কর,. ষদ্বারা তোমরা তাঁর দলখলকে খণ্ডন করবে। কেননা তোমরা জান যে, প্রত্যেক 
নুবৃওয়াতের আঁধকারখর নংবু ওয়াত সংক্রান্ত দাবশর সত্যতার উপর দলীল হলো, তিনি এমন 
দলশল পেশ করবেন, বার অন; র্‌প' 'দলঈল আনয়নে সমগ্র স্‌াৎ্ট জগত অক্ষম হবে৷ আল 
মন্হাম্মাদ (স)-এর সত্যতা ও তাঁর নুবুওয়াতের স্বপক্ষে এবং তিনি যা কিছ আনয়ন করেছেন 
তা আমারই পক্ষ হতে হওয়ার দলখলসমহের মধ্য ছুতে একটি হলো তোমরা সবাই এবং তোময়। 


Wwww.almodina.com 


২৪২ তাফসারে তাবার 


তোমাদের যে সবল সাহায্যকারী সহযোগীর নিকট সাহাযঃ প্রার্থনা কর, তারা সকলে তদন:- 
রূপ একটি সূরা আনয়নে অপারগ ও অক্ষম হওয়া। আর যখন তোমরা তা করতে অক্ষম হয়েছো, 
অথচ তোমরা পাণ্ডিত্য, ভাষার অলংকার ও মমেপিলন্দি ক্ষেত্রে পুণ“‘ত্বের আঁধকারণ শশষ্থানীর়। 
সৃতরাং তোমরা ইতিমধ্যে তা জানতে পেরেছো যে, তোমরা যা হতে অক্ষম হয়েছো, তোমাদের 
অপর্গণ তার উপর অধিকতর অক্ষম। যদ্রূপ পূব্বিতর্ আমার নবী-রসলগণের বেলায়ও 
তারও সত্যতা ও তার নবুওগ্লাতের স্বপক্ষে প্রামাণ দলীল যে সকল নিদর্শনাবলী ছিল, যার 
অন:র,.প দলখল আনয়ত। আম।র সমগ্র সৃষ্টি অপারগ-অক্ষম ছিল। সহতরাং তোমাদের নিকট 
ইহা স্বপ্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুহাম্মাদ সে) তাকে বানোয়াট ও মিথ্যারূপে রচনা করেননি 
এবং তিনি তা আবিস্কার করেন দন! কারণ তা যদি তখর পক্ষ হতে আঁব”কার কিংবা মিথ্যা 
রচনা হতো, তবে তারা এবং আমার সমগ্র স্‌ষ্টি তদনুরুপ আন্য়নে অপারগ হতো না। যেহেতু 
সৃহাচ্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যয় একজন মানয ছিন্ন আর কিছু নন। আর দৈহিক গঠন, 
সৃগ্টিগত নৈপুণ্য ও বাকপটুতা ইত্যাদি [চারের তিনি তোমাদের অনুরূপ অবস্থার উর্ধে নন। 
যার এরূপ ধারণা করা যেতে পারতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অপারগ হয়েছো তিন তার উপর 
ক্ষমতাবান ছিলেন [কিংবা এর্‌প কণ্পনা করা যেতো যে, তোমরা যে বিষয়ে অক্ষম হয়েছো, 
যার উপর তিনি সফলকাম হয়েছেন। 

অতঃপর ব্যাখ্যাক।রগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী »।-১৮০+ ৪১ ৯+৪1১5-4র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক 
বণনা দিয়েছেন। যেমন কাতাদা (র) হতে বার্ণত আছে যে, তান 2s ০৯ ৪১3! 33 
-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ এ কুরআনের অনরূপ বাস্তব ও সত্য হিসাবে, ষাতে অমূলক ও মিথ 
কিছ; নাই। কাতাদা (রহ) হতে আরেকটি সরে বর্ণিত আছে যে, তিনি এl-24 ০+ 535-১)1১১/*এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, এ কুরআনের অন:র্‌প একটি সূরা আনয়ন কর 


মুজাহিদ রেহ) হতে বাণত আছে যে, তিনি ২।-2+ ৩ ১১৪! 1)5$-এর বাখ্যায় বলেন, 
কুরআনের অনুরষ্ধী। 
মুজাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) একইর্‌প বণনা উদ্ধৃত হয়েছে। 


মজাহদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বা্ণত আছে যে, তিনি এ ১, 5১১ 1১7/-এর ব্যাখ্যার 
বলেন, *-£৯ (উহার অনুরূপ)-এর অর্থ হলো 01১8-| 4, (কুরআনের ন্যায়)। সৃতরাং মুজাহিদ 
ও কাতাদা (রহ) এর বক্তব্য যা আমরা তাদের উভন্ন হতে উদ্ধ-ত্ব করোছ, তার মর্ম হলো, 
কাফিরগণের মধ্য হতে যারা আল্লাহ তা*আলার নব হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পকে" তণার সঙ্গে বিতর্ক“ 
বিরোধ করেছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আরবগণ ! তোমরা তোমাদের 
কথোপকথনের মধ্য হতে এ কুরআনের অনঃরূপ একট সূরা আনয়ন কর, যেমন মৃহাম্মাদ সে) 
তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের কথা বলার মমনিহসারে তা আনয়ন করেছেন। 


অন্য কয়েকজন ব্যাখ্য।কার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী 9 ৩৭ 2) 1510 

£ ৮ 
এর অথ হলো তবে তোমরা মহহাম্মাদ (স)-এর অন,র্‌প একটি সরা আনয়ন কর) যেহেতু 
মুহাম্মাদ (স) তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ ইমাম আব: জাফর তাবায়গ (রহ) বলেন প্রথম বাধ্যাটি 
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সুরা বাকারা ২৪৩ 


যা মুজাহিদ ও কাতাদা (রহ) প্রদান করেছেনঃ তাই বিশহ্দ্ধ এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্য 
সূরার মধ্যে ইরশাদ করেছেন, ১144৭ 53১৮21১8030 2১27 09-13-4021 “তারা কি বলে, 
[তিনি তা নিন্দে রচনা করেছেন? তবে আপাঁন তাদের বলুন, তা হলে তোমরা এর অনুরুপ একটি 
সূরা আনয়ন কর।” আর তা জ্রানা কথা যে, 2১১৯ সেরা) তারা আনয়ন করেছে, তা হযরত 
মৃহদ্মাদ (স)-এর আনয়ন করা সূরার জন্য সমকক্ষ ও. সনশ নয়। যার উপর ভাত্ত করে বলা 
যেতে পারে যে, তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (স) যেমন সুরা এনেছেন তেমন একটি সুরা আনয়ন 
কর। 

অতঃপর কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, আপানি উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী 13-549 
425 045১১ দ্বারা এ কৃরআনের অনুরূপ হতে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন। তবে কি কুরআনের 
জন্য কোন সাদশ্য আছে? যার উপর [ভান্ত করে বলা যাবে যে, তদনুরূপ একটি সরা আনয়ন কর। 
তদুত্তরে বলা হবে যে, এ অর্থে আল্লাহ পাক একথা বলেননি, বরং এ উদ্দেশ্য করেছেন যে; বর্ণনা 
শৈলীর দিক থেকে এরুপ একটি সরা আনয়ন কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজদ 
আরব’ ভাষায় অবতপর্ণ করেছেন। আর আরবী হওয়ার অর্থে আরবদের বক্তব্যের সদৃশ থাকার 
প্রশ্নে কোন সন্দেহ নেই। হাঁ, যে অথ বোশন্টের কারণে কুরআন সমগ্র সংণ্টি জগতের বক্তব্য হতে 
স্বাতন্ত্র অর্জ‘ন করেছে, তবে সে দিক বিচারে তার কোন সদশ-সমতূল্য নাই। আর কোন দৃঙ্টাম্ত ও 
সমকক্ষ নাই। আল্লাহ তা'আলা তো তাদের [বিরুদ্ধে তাঁর নব (স)-এর স্বপক্ষে কুরআনের মাধ্যষে 
দলশল পেশ করেছেন, যখন বর্ণনা ক্ষেত্রে পাঁবর কুরআনের ন্যায় সরা আনয়নে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ 
হয়ে গিয়েছে যেহেতু করআন তাদের বর্ণনার অন;র্‌প বণনা ছিল এবং তা এমন কালাম ছিল; 
যা তাদের ভাষাগ্র অবতাঁণ হয়েছে! সুতরাং আল্লাহ ত।'আলা তাদেরকে উন্দেশা করে ইরখাদ করেন, 
আম আমার বান্দার প্রত যা অবতরণ করেছি, তা আমার পক্ষ হতে হওয়ার প্রশ্নে তোমরা যাঁদ 
সন্দিহান হও তবে তোমরা তোমাদের বন্তব্যে তদন:র্‌প একট সরা আনয়ন কর। তোমরা আরব 
হওয়ার কারণে সে বক্তব্য আরবী হিসাবে উহার সদশ। আর তা এমন বণনা যা তোমাদের 
বর্ণনার অনুরূপ, এমন বক্তব্য যা তোমাদের বক্তব্যের সদশ। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে এমন কোন ভিন্ন ভাষায় সূরা আনয়নে বাধ্য করেনাঁন, যা সে ভাষায় অনুরপ যার উপর 
কুরআন ক্রীদ আঅবতণ*-হয়েছে৪-যাতে-তারা এরুপ বলার সুযোগ লাভ করতো যে, আপাঁন 
আমাদেরকে এমন বিষয়ে বাধ্য করেছেন, আমরা যাঁদ তা শিক্ষা করতাম তবে আমরা তা আনগ্নন 
করতে পারতাম। আর আমরা তা আনয়নে এজন্য সক্ষম নই যে, আমরা সে ভাষাভাষী নই যা 
আনয়নে আপনি আমাদের বাধ্য করেছেন॥ সুতরাং ইহার মাধ্যমে আমাদের উপর আপনার 
ফোন দলশল সাব্যস্ত হতে পারে না। কেননা আমরা যাঁদও আমাদের ভাষার বিপরীত অন্য ভাষায় 
তদনুর্প বক্তব্য আনয়নে অপারগ হয়োছি, যেহেতু আমরা সে ভাষাভাষী নই-তবে লোকদের 
মধ্যে এমন অনেক রয়েছে, যারা আমাদের ভাষাভাষী নয়, তারা তদনূর্প ভাষায় সূরা -আনয়নে 
সক্ষম ধা আনয়নে আপন আমাদের বাধা করেছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেছেন, 
তংসাথে একট সরা আনয়ন কর। কেননা ভাষাসমৃহের মধ্যে তংসদৃশ ভাষা হলো তোমাদের ভাষা । 
যাঁদ হযরত মুহাধ্মাদ (স) ইহাকে সন্টি করে থাকেন এবং নিজের তরফ থেকে রচনা করে থাকেন, তবে 
তোমরা যখন একত্রিত হয়ে পাবন্র কুরআনের ন্যায় তোমাদের ভাষায় ও তোমাদের বর্ণনায় সুরা আনয়নে 
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২৪৪ তাফসখরে তাবারখ 


পারস্পাঁরক সাহায্য সহযোগতা করবে, সম্মিলিত প্রয়াস চালাবে, তখন তা সংণ্টি করা, প্রণয়ন করা ও 
রচনা. করায় তোমরা হযরত মূহাম্মাদ 'স) অপেক্ষা অধিক সক্ষম হবে। আর যাঁদ তোমরা তাঁর 
অপেক্ষা অধিক সক্ষম না হও তথাপি তোমরা হযরত মনহাম্মাদ সে) যা করতে সক্ষম হয়েছেন. তা 
করায় একান্ত অক্ষম-অপারগ হয়ে পড়বেন। অথচ তোমরা একদল লোক, আর তিনি একা আর তা 
তখনই সত্যর্পে' প্রমাণিত হবে যখন তোমরা তোমাদের দাবশ ও ধারণার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে যে, 
হযরত মুহাণ্মাদ সে) তা নিঙ্গের তরফ থেকে রচনা করেছেন এবং 'নঙ্গ হতে সৃষ্টি করেছেন, আর 
তা আমি ব্যত্ত অপর কারো পক্ষ হতে প্রেরিত 

' মুফাসীসরগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী 05-8১৮৮ ০845 01451 03১ ৩৭ শিিশি০০৪৪ 15১3 
“এর ব্যাথায় একাধিক মত পেশ করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস রো) হতে বার্ণত। তান 
401 032 ৩+ (০-55-85 1১-5১1১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা যার উপর প্রাতা্ঠিত আছ, তাতে 
তোমাদের সাহায্যকার্গগণকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। মহলাহদ (রহ) হতে 
বাণত, তানি *%-54-82 1১5১1১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, সে সকল লোক যারা সাক্ষ্য দান করবে | 


আবু নাজ'ঁহ মুজাহিদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

মুজাহদ (রহ) হতে অন্য সতে বাত, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমন একদল লোক যায়া 
তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। 

ইবনে জুরাইজ (রহ) মুজাহদ (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, তান ৮6-৮ 15:82 1325-এর 
ব্যাখ্যার বলেন, সে সকল লোক, যারা নাক্ষ্য দান করবে। 

ইবনে জুরাইজ (রহ) বলেন, তোমরা যথন তা আনয়ন করবে, তখন তা যে কুরআনের অন, রুপ 
সে বিষয়ে তোমাদের স ক্ষ্যৰানকারখগ্ণ। তা হয়ত কাফিরদের মধ্য থেকে যারা হয়ত মনহাদ্মাদ 
(স) আনীত কিতাব সম্বন্ধে সম্দেহ পোষণ করে তাদের সম্বন্ধে আল্লাহর এ বাণী 15-6914 “তোমরা 
আহবান কর" এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা সাহাধ্য প্রাথথনা কর, সহযোগিহ্না কামনা কর। যেমন, কোন 
কাব বলেছেন-- 
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“যখন আমাদের অশ্বারোহীগণ ও তাদের পদাতক যোদ্ধাগণ মুখোমুখী হয় তখন তারা 
কা'বের নিকট সাহায্য প্রাথনা করে আর আমরা আ'মেরের জন্য ধৈর্য ধারণ কার!’ 


এখানে লে 50 1১০০এর দ্বারা তারা, কা'বের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করে এবং তাদের 
নিকট হতে সাহাযঃ গ্রহণ করে, উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর +2!4-$4 শব্দটি ১-০৪৩-এর বহুবচন, 
যেমন ৮৮১ শব্দাট ০9-১2এর বহুবচন, আর ৮128৭ শব্দটি ৮৩৪৯:এর বহুবচন মার 4-৪১ 
বলা হয় সে ব্যাক্তকে যে অন্যের জন্য এমন সাক্ষ্য দান করে, যদ্বারা তার দাবী প্রমাণিত হয়। আর 
কখনো কোন বন্তু প্রত্যক্ষকারাকেও 4-০৫4 বল্লা হয়! যেমন বলা হয় ৬১১4 ০১ 0১১৪ “অমুকে 
অমুকের সঙ্গী” আর এর দ্বারা এক সঙ্গে উঠাবসাকার? উদ্দেশ্য । আর যেমন বলা হয় »-২-) ০১৩ 
‘অমুক তার সাথী" আর এর অথ“ একই সঙ্গে উপবেশনকারশ তদ্রুপ বলা হয়, ॥ 4:-$ তার, 
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সূরা বাকারা ২৪৫ 


প্রতাক্ষকারী, আর এর অথ তাকে প্রত্যক্ষবারণ। সহতরাং যদ 51১45 শব্দটি এ০৪$-এর বহু 
বচন হওয়ার সম্ভাবনা রাখে, ধা আমরা যে দট অথের উল্লেখ করেছি, সে অর্থে“ ব্যবহৃত হয়, 
তবে উভদ্ন অথে'ই আয়াতের ব্যাখ]া হিসেবে তাই উত্তম ব্যাখ্যা যা ইবনে আব্বাস রো) ব্যক্ত করেছেন। 
আর তা এই ধে, আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা তদনৃরপ একটি সরা আনয়নে তোমাদের সে সকল 
সাঃয্যকার ও সহযোগণগণের নিকট হতে সাহায্য প্রাথনা কর যারা তোমাদের আল্লাহ তা'আলা 
ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রাত অসত্যারোপনে তোমাদের সাহায্য সহযোগিতা করে, তোমাদেরকে 
কুফর ও মুন।ফেকীতে সাহ।য্য করে, প:্ঠপোধকতা করে। যাঁদ তোমরা তোমাদের নাফরমানণতে 
সত্যাশ্রয়ণ হও, যদি আমরা তকে“র খাতিরে মেনে নিই হযরত মুহাম্মাদ (স) তোমাদের নিকট যা 
নিয়ে এসেছেন, তা স্বরচিত ও দ্বকাঁলপত। যাতে তোমরা নিজেদেরকে ও অন্যঙ্রেকে পরখক্ষা 
করতে পার যে, তারা তননৃরূপ একাঁট সুরা আনয়নের ক্ষমতা রাখে কিনা? যার প্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ 
সে) ও তাঁর ক্র হতে দন্পূর্ণ কুরআন আনয়নে ক্ষমতা রাখে প্রমাণিত হয়। 'কিজু মুজাহিদ 
(রহ) ও ইবনে জ:রাইন্র (রহ) এর ব্যাখ্যাপ্র যা বলেছেন, তার কোন যৌক্তকতা নেই। কেননা 
রসুল-ুপ্রাহ (স)-এর ঘুগে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল! (১) বিশুদ্ধ ঈমানের আধিকারশগণ, 
(২) [নিভেঞ্জাল কুফরের অনুসারপগণ ও (৩) এতদুভয়ের মধ্যে কপট শ্রেণীর মুনাঁফিকগণ ৷ 


আর ঈমানদারগণ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (স)-এর প্রতি পণ আস্ছাশগল ও [বশ্বাসখ। 
যদ কাঁফিরেরা কোনো একটি প্যীন্তকা প্রণয়ন করে এবং তা কুরআনের অনুরূপ বলে দাবশ করে, 
তবে তাতে কোনো মহামনের সাক্ষ্য পাওয়া অদন্তব। যদি মুনাফিক ও কাফিরগ্রণকে অসত্যকে 
প্রমাণ করা এবং সত্যকে বাতিল করার প্রতি আহবান করা হর, তবে এতে সন্দেহ নাই যে, 
তারা তাদের কুফরশ ও পথন্রণ্টত'র বলে তঙজ্জন্য তৎপর হয়ে উঠবে! অতএব উভয় দলের মধ্য 
হতে যে দলই হোক না কেন, সে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হবে, যদি তারা দাবী করে 
যে, তারা কৃরমানের অনুরূপ একট সরা আনয়ন করেছে। বরং প্রকৃত অর্থে তা তদ্রুপ 
যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত ইরশাদ করেছেন, 
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“আপাঁন বলুন, যদি এই কুরআনের অনুরূপ সরা আনয়নকজ্পে মান্ষ ও জিন্‌ সকলে 
সমবেত হয়, তারা তদনুরূপ সূরা আনয়ন করতে পারবে না-যাঁদও তারা পরস্পরের সাহাধ্য- 
কারও হয়।” 


এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, মান্য ও জন সকলে সমবেত 
হয়েও কুরআনের অনুর্‌স সরা আনায়ন করতে পারবে না। যাঁদও তারা পরস্পরে তা জানয়নে 
সাহায্য সহযোগিতা করে। আর সূরা বাকারায় তাদেরকে সতর্ক“ করে আল্লাহ তা'আলা মোকাবেলা 
করার আহবান জানিয়ে বলেন, 
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২৪৬ তাফসখরে তাবারশ 
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“তোমরা যদি আমার বান্দাহর প্রাত আম যা অবহপর্ণ করোঁছ, তাতে সণ্দিছান হও, তবে তোমরা 
তদন:র্‌প একাট সূরা আনয়ন কর, আর আল্লাহ ব্যতঁত তোমাদের অপরাপর স্াাহায্যকারগণকে 


ডাক, যদ তোমরা সত্যবাদশ হও।” 


তার অথ“ হলো আমার পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন, তদ্বিষয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
সত্যবাদিতায় তোমরা ঘাঁদ সাঁন্দহান হও, তবে তোমরা তদনর্‌প একি সূরা আনয়ন কর! আর এ 
ব্যাপারে তোমরা পরস্পরে সাহায্য কামনা কর - ষাঁদ তোমরা তোমাদের ধারণায় সত্যবাদী হও। 
এমন কি তোমরা যখন তা করায় অপারগ হবে, তখন ভোমরা জানতে পারবে যে, হযরত 
মুহাম্মাদ (স) বা কোন মানুষ তা আনয়নে সক্ষম নয়। আর তোমাদের [নিকট সঠিকরপে প্রধাঁণত 
হয়ে যাবে যে, তা আমারই অবতীর্ণ‘ এবং আমার বাহ্দাহর প্রতি আমার প্রত্যাদেশ। 
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নি যদি তোমরা তা লা কর এবং কখনই করতে পারবে ন! তবে সেই আগন্নকে ভয় 
ক্র খাঁর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, কা ফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে। 


ইমাম আবু জাফর তান্লারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণ? 1১-৮৮-581৮) ০৬ 
(যদ তোমরা তা করতে না পার) এর অথ হলো, যদি তোমর। তদনুরূপ স্‌রা আনয়ন 
করতে না পার, অথচ তোমরা ও তোমাদের অংশব্দার সহযোগখগণ ও তোমাদের সাহায্য কারখ- 
গণ এ বিষয়ে পরস্পরে সাহাধা করেছো তবে তোমাদের এ পরীক্ষা নিরশক্ষার মাধ্যমে তাতে তোমাদের 
এবং আমার সমদয় সৃণ্টির অক্ষমতা স্পষ্ট হয়ে যাবে। আন তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে 
পারবে যে, তা আমর পক্ষ হতে অবতন+ণ৭1 তারপরও ক তোমরা তাঁর প্রত মিথ্যা আরোপ 
কাধে আবচল থাকবে? আল্লাহ তা'আলার বাণ? 151৭-5-) 5-1৪ (এবং তোমরা তা কখনো করতে 
পারবে না) অথ তোমরা কখনও তবনুরূপ একাঁটি সূরা আনয়ন করতে পারবে না! যেমন, 
কাতাদা (রহ) হতে বাঁণতি আছে যে, তিনি 1১1৭55 ০7১ -/৮৪-৪ ৮) 0১৪এর ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, অথ তোমরা তা করার সক্ষম হবে না এবং তোমরা এর ক্ষঘতাও রাখ না। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদ তোমরা 
তা করতে না পার, আর তা তোমরা আদো করতে পারবে না, অতএব তোমাদের জন্য সত্য 
স্পত্ট হয়ে যাবে। 


ঠিক লি ae JH পাটি এ কেরি AIG 
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সরা বাকারা ২৪৭ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বাণধ )105111১-8-8৮5 (সুতরাং 
তোমরা আগুন হতে বেচে থাক)-এর অথ হলো, আমার রণহল (স) তোমাদের নিকট আমার 
প্রত্যাদেশ ও অধতাঁণ* বাণশর মধ্য হতে যা কিছ? নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছেন, 
তৎসন্পকে* তাঁকে মধ প্রাতপন্ন করার কারণে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া হতে তোমরা বে*চে 
থাক। অথচ তোমার নিকট দ্পণ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তা আমার কিতাব ও আমার পক্ষ 
হতেই অবতশণ। আর তোমাদের উপর দলীল-প্রমাণ গ্রাতাষ্ঠিত হয়েছে যে, তা আমারই বাণী 
ও আমার ওহশ। আর তা প্রাতাছ্ঠিত হয়েছে তোমরা এবং আমার জন্য সকল সষ্টির অনুরুপ 
সরা আনয়নে অপারগ হওয়ার মাধ্যমে । অতঃপর আল্লাহ. তাআলা যে আগুনের বিবরণ দান 
করেছেন, যাতে 'নাক্ষপ্ত হওয়া হতে তানি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন-তাদের সংবাদ দান 
করেছেন যে, আগননের ইঙ্চন হবে মান্য এবং পাথর। এ উদ্দেশো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ 
করেছেন 5) 18৯11) ১211 ৯১৪১ ০২) “যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর।” আল্লাহ তা'আলার বাণী 
(৯১৯১ “তার ইন্ধন” দ্বায়া তার লাকড়ী উদ্দেশ । এর দ্বারা এ উদ্দেশ করা হয যে, তা প্রজ্ছলিত 
হয়েছে, শিখা বিস্তার করেছে। অতঃপর যাঁদ কোন প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন করে যে, কিভাবে পাথরকে 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ কর হল এবং মানুষের সাহত যুক্ত করা হল ? এননাক উক্ত পাথরকে জাহানামের 
আগুনের অন্য ইন্ধনর্‌পে গণা করা হয়েছে? তদভ্তরে বলা হবে যে, তা হচ্ছে দিয়াখলাইয়ের 
পাথর। আর ত। আমাদের জানামতে যখন তাকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা উও্ডাপেবু ব্যাপকতার 
জবন্যতম পাথর। যেমন আবদুল্লাহ (রা) হতে বাঁণতি আছে যে, তিনি 5) ৯০5 0৬৭1 ৬১৪৭৪ 
এর ব্যাধ্যা্ন বলেন, তা দিয়শলাই পাথর। আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমা যমন সংচ্ট 
করেছেন, সোদন তাকে দহানঘার আসমানে সৃণ্ট করেছেন। তাকে তান কাফিরদের জন্য তের! 
করে রেখেছেন। 


হযরত ইবনে মাপগুপ (রা) হুতে বাণত আছে বে, তিনি 2)৮৬৯)5 ০21 ১১১-১ 9-এর ব্যাখ্যা 
বলেন, তা হলো 'দিয়াণলাই পাথর, আল্লাহ তাআলা তাকে যেমন চেয়েছেন তেমনি তৈরী করেছেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ রো) ও হযরত রসূল (স)-এর কয়েকজন সাহাব 
হতেবাণত আছেনে ভীরা 5) ৬৯) ১৭ ৮৯৬৪ ও) 001 1558 |-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
পাথর হলো পোধধের গধ্যে দিয়াশলাইয়ের কালো পাথর! কাঁকরদের দোযখের আগুন দ্বারা শান্ত দান 
করা হবে। 


ইবনে ভংরাইজ (রহ) হতে বাঁণতি আছে যে. তান 2)]) ১৬] ৬৯১৪ঠএর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেন, তা হলো দোষখের মধ্যে দয়াশলাইয়ের কালো পাথর। আর [তান বলেন, আমর ইবনে দীনার 
আমাকে বলেছেন, আর সে পাথরাট এ পাথল্প অপেক্ষা অধিকতর শক্ত ও বৃহত্তর! হযরত আবদংল্লাহ 
ইবনে মাসউন (রা) ছতে বাত আছে, [তান বলেন, তা দিয়াশলাই জাতীয় এক প্রকার পাথর, আল্লাহ 
তা'আলা এ পাথরাটকে তাঁর মোতাবেক সান্ট করে রেখেছেন। 
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“কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে” আমরা আমাদের এ কিতাবে ইাতিপবে দলখল-প্রমাণসহ উল্লেখ 
করেছি যে, আরবদের ভাষায় ১৬ কোফির) হস্থে, কোন বস্তুকে আরবণ দ্বারা গোপনকারখ। আল্লাহ 
তা'আলা কাফিরগণকে এহ্রন্য কাফির নামে মাখ্যারিত করেছেন, যেহেতু সে তায় নিকট বিদ্যমান আল্লাহ্‌ 
তা'আালার দানকে অস্বণকার করে এবং তার সম্মখে বিরাজমান আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতরাজিকে 
গোপন করে। সুতরাং এক্ষণে ১-৪১-৩৮ ৬৯-গ এর অথ হবে, দোযখ তাদের জন্য প্রন্তুত করা 
হয়েছে, যারা একথা অগ্বাঁকার করে যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদের প্রতিপালক যান তাদের ও তাদের 
পুব্বিতরঁগণের সাহ্টি ক্ষেতে এককা ন তাদের জন্য পৃথিবীকে শব্যারূপে তৈরী করেছেন, 
আর আসমানকে ছাদরপে বানিয়েছেন, আসমান হতে পানি অবতরণ করেন, তখারা ফলমূল ইত্য।ঁদ 
তাদের জীবিকা হিসেবে উৎপাদন করেছেন। যারা তাঁধ ইবাবতে দের-দেংশ ও উপাসাগণকে অংশ স্থাপন 
করে থাকে। অথচ তিনিই তাদের স[্টিতে একক, আঁদ্বভাঁয় ও তাদেরকে জীবিকা দানে অনন্য! যেমন, 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) হতে বাণত আছে যে, তিনি ০-১১৯ 1৩৮০ ০১০-দ-এর ব্যাখ্যান বলেন, 
অথ তোমাদের ন্যায় যারা ব্বুফঃখুতে প্রাঁতান্ঠত আছে, তাবের জন) দোষথ প্রন্ুত করে রাধা হয়েছে। 
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(২৫) যারা ঈমান এনেছে ও সংকর্ম করে তাদের সুসংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে 
জান্সাত-যার নিল্গদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেয়! হবে তখনই তার! 
বলবে, আমাদেরকে পুর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত এতো তাই । তাদের অন্ুরাপ ফলই 
দেওয়া হবে এবং সেখানে তাঁদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। 

আল্লাহ ত!’ আলার বাণশ ১৭৭ (সংসংবাদ দান করুন)-এর অথ“ হলো, সংবাদ দান করুন! আয় 
০১৮ ম্‌লত £ এমন বিষয়ের সহত সংবাদ দান করা, যা সংবাদ প্রদত্ত ব্যক্তিকে আনন্দিত করে। 
যখন উল্ত সংবাদদাতা অন্যান্য সংবাদদাতাদের পূর্বেই সে সংবাদাট পেশাছয়ে দেয়। 

আর এ হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর নব হযরত মুহাম্মাদ (স) এর প্রাত দেশ পেশীছক়্ে 
পেভম্না শুভ সংবাদ এঁ সব ধঞ্জীনসের যা নিদ্ধতিরিত রেখেহেন আল্লাহ তাঁদের জন্য যাঁরা ঈমান এনেছেন 
আল্লাহু পাকের প্রাত, মৃহাদ্মান (স)-এর প্রাত এবং তান যা, নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে। আর নেক আমলের দ্বারা তাঁদের ঈমান ও স্বগকারোজিকে সতার্‌পে প্রমাণ করেছেন। তাই আল্লাহ 
তা'আলা রস্‌লে পাক (স).কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন £ হে মুহাম্মাদ সে)! আসন সুসংবাদ দিন 
এ ব্যাক্তদেরকে যাঁরা আপনাকে নামার রসূল হিসাবে এবং আপনি আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত ও 
নুর (কুরআন) নিয়ে এসেছেন তার প্রত বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর তাঁদেরই মৌখিক স্বাঁকারোক্তিকে 
সেসকল পহ্ন্যকম*“সম্সাদনের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন যা আমি তাঁদের উপর আমার কিতাবের 
মাধ্যমে আপনার ভাষায় ফরয ও ওয়াজিব করে দিয়েছে। তাঁদের জনাই নিদ্ধারিত রয়েছে এমন জান্নাত 
যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তবে তা এ সব লোকের জন্য নয় ধারা আপনাকে িথ্যা প্রাঁত- 
পন্ন করেছে এবং আপাঁন আমার পক্ষ হতে যে হেদায়াত নিয়ে এসেছেন তা অস্বীকার করেছে আর 


Wwww.almodina.com 


সূরা বাকারা ২৪১ 


প্রাপনার বয়োধতা করেছে। আর তা এ সব লোকের জনও নয় যারা আপনাকে এবং আপনি আমার 
নিকট থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা মৌখিকভাবে স্বথকার করেছে, অথচ বশ্বাসগত ভাবে তা 
অস্বখকার করেছে এবং বাহাত তা আমলে পারণত করেছে। কেননা এসব লোকের জন্য রয়েছে আমার 
নিফট নিদ্ধতিরত এমন জাহান্নাম যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। 


৩৮2 শব্দাটি 2-হ১এয় বহুবচন! আর জাননা হলো বাগান। আল্লাহ তা'আলা জান্নাত 
উল্লেখ করতঃ তক্মধ্যচ্ছিত বৃক্ষ। ফল ও উ্ান্তদরাঞ বুঝিয়েছেন, তার যমশীনকে বুঝাননি। এজন্যই 
অল্লাহ তা'আল। ইরশাদ করেছেন, )6৬-) 3। (৫2-8 ০4 958 “যার তলদেশে নহরসম্‌হ প্রবাহিত ৷” 
কেননা তা জানা কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তার নহবের পানি সম্পকে সংবাদ দান করেছেন যা 
তেহেশতের বক্ষরা্জ, উদ্ভিদ এবং ফলসমূহের নখচ দয়ে প্রবহমান। বেহেশতের ভামর নীচ দিয়ে 
প্রবাহিত বুঝানো হয়ান। কারণ পান যখন মাটির নাচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তার ও জান্নাতের 
মাঝের আচ্ছাদন ব্যতাঁত এর উপারভাগের কারও কোনো হিংসা থাকে না। জান্নাতের নহরসমহের 
যে বণনা দেওয়া হয়েছে তাতে বুঝা যার যে. এগুলো খোদাই ছাড়াই প্রবাহত। যেমন, 


মাসর্‌ক (রুহ) হতে বাণ'ত আছে যে, বেহেশতের খেজুর বৃক্ষ তার মূল হতে শাখা পযন্ত সার- 
বদ্ধভ।বে সজ্জত, আর তার খেঙ্গুরগ:লো মটকা সমুহের নায়! যখনই তা থেকে একটি খেজর ছেড়া 
হবে, তখনই তার স্থলে আারেকটি খেজ্‌র সংষ্ঠি হবে। আর তার পানি খনন করা ছাড়াই প্ররাহত হবে। 


মুজাহদ (রহ) আবু ওবায়দা (রা) হতে অনুর.প বণনা উদ্ধত করেছেন। 

আমর ইবনে মুররাহ: (রহ) আবু উবায়দা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর 
তিনি তা মাসক্সংক (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। 

ব্যাপারটি যখন এরংপ যে, বেহেশতের ন্হরসমৃহ খনন করা ব্যতখতই প্রবাহত হয়, সঃহরাং 
এতে লচ্দেহ নাই বে, ৩৮ উিদ্যানসমূহ) দ্বারা উদ্যানের বক্ষরাঞ্জ, উদ্ভিদ ও ফলসমূহ বুঝানো 
হয়েছে। তায ভামকে বুঝানো হয়নি। যেহেতু তার নহরসমুহ তার যমধনের উপর দিয়ে এবং তার 
উদ্ভিদ ও বুক্ষরাজর নগচ দিয়ে প্রবাহিত হয়, যেমন মাসর্‌ক (রহ) উল্লেখ করেছেন। তার নহর 
সমুহ ভূঁঘর নাচ (দিয়ে প্রবাহিত ছয়, একথা অপেক্ষা উপরোক্ত অভিমত জামাতের অবস্থার সাথে 
অধিক সঙ্গতিপুণ'। 

আল্লাহু ত’াআলা-এ--আয়াতের-মাধ্যমে তাঁর বাচ্দাগণকে ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত 
করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর ইবাদত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সে সুসংবাদের মাধ্যমে যথ্বিযযর়ে 
তিনি সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি তাঁর অনুগত ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারখদের জন্য প্রপ্তুত 
করে র়েখেছেন। যেমন এর পূৃবঝবতাঁ আয়াতে যারা কুফর! করেছে আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য অবাধ্য 
ও শারুক বানগয়েছে তাদেরকে তান শিরকের শ্া্ত ও অবাধ্যতা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পারণাম 
উল্লেখ করে সতক* করেছেন। 
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২৫০ তাফসীরে তাবারণ 


আবহ জাফর তাবারণ রেছ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী $-£4 15-8)) এর অথ" হচ্ছে, 
তারা যখন জান্নাত হতে জ্খীবকা প্রদত্ত হয়, আলোচ্য আয়াতে 4৬ সবনামাটি ট-কে বযঝায় আর 
এর অথ' হচ্ছে, জামাতের বৃক্ষরা। যেন আল্লাহ তা'আলা এরূপ ইরশাদ করেছেনঃ যখন তারা 
জশাঁৰকা প্রদত্ত হয়, বাগানসমহের বৃক্ষ হতে কোন ফল যা আল্লাহ তা'আলা তৈরণ করেছেন সেই 
সবলোকষের জন্যে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে--তথন্‌ তারা 
বলে এতো সেই ফল যা আমাদগকে হীততপহবে জ্গীবঙকা প্রদত্ত হয়েছে। 

অতঃপর ব্যাখ্যাকারগণ 0১-7 ০ ৮-৪১) 3-!1 13-৯ (এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপহবে জীবিকা 
প্রদত্ত হয়েছে) এই বাক্যাটর ব্যাখ্যায় মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে 
এই যে, এরাঁত্রক তো তাই বা আমরা ইটতপৃবে" দ্যানয়াতে ভোগ করোছি। যাঁরা এ ব্যাখ্যা দান 


করেছেন, তাঁদের আলোচনা £ 
হযরুত ইবনে আব্বাস রো), হযরত ইবনে মাদউদ (রা) ও হযরত রসংলংলাহ (স)-এর কয়েকজন 
সাহাব হতে বার্ণত আছে যে, তাঁরা 028 ০১ ৮৪) 5 558)। 15-৯19)0-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, বেহেশতে 
যখন বেহেশতবাসগদের সম্মূথে কোন ফল পেশ করা হবে এবং যখন তারা তা দেখবে তখন 
বলবে, এ তো সে ফল যা আমরা পুথিবধীতে উপভোগ করোছি। 
কাতাদা (রহ) হতে বাঁণত আছে, তান $৮3 3৭ 15780) ১-/113-৮15+108এর ব্যাখ্যায় বলেন, 


অর্থ পাঁথবশতে যা লাভ করেছি। 
মুজাহিদ রেহ):এর মতে };-৪ ০+ 0579) 53-)14-১-এর ব্যাখ্যা হলো £ ক আশ্চর্য এ ফলের 


সাথে দযানয়ার ফলের কতই না মিলরয়েছে! 

ইবনে জুরাইজ মুজ।হদ (রহ) হতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন । 

ইবনে যায়েদ হতে বাঁণত আছে, [তানি এ আয়াতের ব্যাধ্যায্ন বলেন, এতো সেই ফল ধা আমরা 
ইতিপবে' পৃথিবখতে জ'বিকা প্রদত্ত হয়েছি। তিনি বলেন আর তাদেরকে সাদশ্যপণ ফল প্রদত্ত 
হবে, ঘা তারা চিনতে পারবে। 

ইমাম আব? জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, আর অন্যরা বলেন, বরং এর ব্যাধ্যা হচ্ছে এই যে, এতো 
সেই ফল যা ইতিপূরবে বেহেশতের ফল হিসাবে আমরা পেয়োছি। কেননা বণ” ও স্বাদের 
দিক দিয়ে এগুলি একট অপরাটির সাথে সাদশ্যপূ্ণ। আর এ মত পোধণুকারীদের কারণ হচ্ছে 
এই যে, বেহেশত? ফলের বোশষ্টয এই যে, যখন একটি ফল ছে'ড়া হবে তখন্‌ সাথে সাথে তদন্থলে 
অনুরুপ আরেকটি ফল সষ্টি হবে। 

আবহ উবায়দা রো) হতে বা্ণত আছে যে, তিনি বলেন, বেহেশত থেজনুর বৃক্ষ উহার মল 
হতে শাখা পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে সুসজ্জিত হবে, আর এর ফল আকৃতিতে মটকার ন্যায় হবে, যখন 
তা থেকে কৌন ফল ছে'ড়া হবে, তখন তদচ্ছলে আরেকাঁট ফল সংচ্টি হবে। তাঁরা বলেন, বেহেশত" 
গণের নিকট এজন্য সাদৃশ্যপণ হবে যে, যে ফলটি স:ন্টে হয়েছে তা ছে'ড়া ফলাটর অনুরপই, 
সতরাং এর যাবতায় বোশঘ্ট্যসহ উপভোগ করতে দেওয়া হবে। তাঁরা বলেন, এজন্য আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন, ($-:14-5 «2 15-519 আর তাদেরকে অনরূপ ফলই প্রদত্ত হবে! যেহেতু এর সবই 


পুববত ফলের যাবত'য় বৈশিচ্ট্যের সাথে সাদশ্যপুণ। 
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সরা বাকারা ২৫১ 


আর তাঁদের মধ্য হতে কেউ বলেছেন, “এতো সেই ফল যা আমরা ইাতিপ্‌বে জীবিকা হিসাবে 
পেয়োছি।' এজন্য বলবে যে, এই ফল বর্ণের দিক থেকে যদিও অনুরুপ কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। যাঁরা 
এমত পোষণ করেছেন: তাঁদের আলোচনা £ 


ইয়াহইয়া ইবনে আবশ কাসখর হতে বণিতি আছে, তিনি বলেন, বেহেশতাগণের মধ্য হতে এক 
বাঁজকে এক পারে খাদ! প্রদত্ত হবে. সে তা খাবে, অতঃপর আরেকটি পান প্রদান করা হবে। তখন 
সে বলবে, এতো সেই খাদ্য যা আমাদেরকে ইতিপূর্বে প্রদান করা হয়েছে তখন ফেরেশতা বলবেন, 
খেয়ে দেখুন! এগ্‌লোর বর্ণ একই কিন্তু খ্বা ভিনন। আর এ বক্তব্য তাঁদের যাঁরা আলোচ্য 
আয্লাতের পৃবেলিখিত ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য আয়াতের বাহ্যিক [তিলাওয়াত এর [বিশহৃদ্ধতাকে 
অগ্বাঁকার করে। আর আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে যা বুঝায় এবং যার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় তার 
মমর্থিহলো £ এই রাফ ইাঁতপবেও আমরা দানয়াতে উপভোগ করেছ! আর তা এজন্যে সাব্যস্ত 
বা স্বপ্রমাণিত করে, তা এই যে, এ আয়াতে" যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 5৪-41-5105 15 
(80) $১৯-) ১৭ আল্লাহ পাক এই আয়াত দ্বারা এ সংবাদ প্রদান করেছেন যে, যখন জান্নাতবাসশ* 
গণ বেহেশতের কোন ফল বখন তাদেরকে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে ঃ এতো ইতিপ্‌বেওি 
দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে কোন বিশেষ ফলের কথা বলেন নাই আর যখন আল্লাহ 
পাক এ সংবাদই দিয়েছেন যে, বেহেশতের ফলের মধ্য হতে তাদেরকে যা কিছু জীবিকা দেওয়া 
হবে, সে সব ফলের প্রসঙ্গেই তারা এ উক্ত করবে। সংতরাং এতে কোন সন্দেহ নাই যে, বেহেশতে 
প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সব্প্রথম যে ফল প্রদান করা হবে সে মম্পকেই তারা এ মন্তব্য করবে 
যার পূর্বে তাদেরকে তথাকার কোন ফল দেওয়া হয় নাই। আর যখন এতে কোন সন্দেহ নাই যে, 
ইহাই প্রথম প্রদত্ত ফল সম্পকে তাদের উক্ত, যদ্পে তা মধ্যবতর্ ও তৎপরবতর্ঁ ফল সম্পকে 
তাদের উত্ত। অতএব ইহা সংবাদত যে, বেহেশত ফলের মধ্য হতে তাদেরকে প্রদত্ত জখবিকা 
সম্পকে" তারা এরুপ বলা অসম্ভয যে, এতো তাই যা আমাদেরকে ইতিপৃবে বেহেশত ফলের 
মধ্য হতে জশাবকা দেওয়া হয়েছে? আর ইহা কির্‌পে বৈধ হতে পারে যে, ভাদেরকে প্রথমবারের 
মত বেহেশতশ ফলের মধ্য হতে যে জখাবিকা দেওয়া হবে তংসম্পর্কে তারা বলবে, এতো তাই যা 
'আমরা ইতিপূর্বে জখীকা স্বরপ-পেয়েছি। অথচ. এতস্তির্ন ইতিপূর্বে কোন বেহেশত ফল 
তাদেরকে জখবিকা স্বরূপ দেওয়া হয় নাই। হাঁ, তা তখনই হতে পারে যখন কোন মাতিদ্রম ও 
পথভ্রষ্ট ব্যক্ত এমন মিথ্যা বলার প্রতি তাদেরকে সম্পাঁকত করবে, যা হতে আল্লাহ তা'আলা 
তাদেরকে পাব করেছেন। অথবা কোন্‌ প্রতিয়োধকার+ বেহেশতশ ফলের মধ্য হতে প্রথম বারের 
গত তাদেরুকে উপজখবিকা প্রদত্ত ফল সম্পকে তায়া এ উাঁক্ত করাকে খন্ডন করবে। যার ফলে 
আল্লাহ তা'আলার এই বাণী 155) 2১৯ ০৯ (51১7) ০15" (যখনই তারা তথাকার ফলের 
মধ্য হতে জশীবকা প্রদত্ত হবে) দ্বারা যে কথার সত্যতা প্রমাধণত হয়েছে-তাতে এই দলীল 
রয়েছে যে, এতে বেহেশতবাসখদের একটি অবস্থার বিবরণ আছে। এক দ্বারা এ কথাই সহস্পন্ট 
প্রমাণিত হয় যা আমরা বণনা করেছি যে, আয়াতের অথ“ হলো যারা ঈমানদার ও নেককার তাদেরকে 
যখনই বেহেশতে কোন বেহেশতখ ফল রিযিক হসাবে দেওয়া হবে তখন তারা বলবে, এতো সে 
রিযিক যা ইতিপহবে" আমাকে দুনিয়াতে দেওয়া হয়েছে। 
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২৫২ তাযাসণরে তাবারশ 


অতপর কেউ যদি আমাদেরকে এ প্রশ্ন করে এবং বলে যে, লোকেরা কিল্পে বলবে, এতো তাই 
ঘা আমরা ইতিপূবে উপজশীবকার্‌পে প্রদত্ত হয়েছ ? অথচ ইতিপবে তাদেরকে যে জশাবিকা 
প্রদত্ত হয়েছিল, তা তাদের ভোগ করার মাধ্যমে বিলধন হয়ে গিয়েছে, আর বেহেশতগগণের [করুপে 
এমন কথা বলা বৈধ হতে পারে, যার কোন বাস্তবতা নাই? তদংত্তরে বলা হবে যে, এ প্রসঙ্গে তুমি 
যে দক চস্তা করেছো, বিষয়টি তা নয়। বরং এর অথ" তা এর শ্রেণীভুক্ত, যে শ্রেণীর ফল ও উপ- 
জশীবকা ইতিপূবে আমাদের দেওয়া হয়েছে। যেমন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যাম্তকে বলল, অমুক তোমার 
জন্য রাগা কর, ভুনা করা ও মিষ্টি জাতীয় খাদের মধ্য হতে এত খাদ্য প্রস্তুত করেছে! তখন সম্বোধিত 
ব্যক্তিটি বলল, এতো আমার ঘরের খাদ্য। এর দ্বারা কতক এ উদ্দেশ্য করে থাকে যে, তার সাথী যে 
প্রকার খাদ্য তার জন্য প্রস্তুত করার কথা উল্লেখ করেছে, তাই তার খাদ্য। এ অর্থ নয় যে, তার জন] 
হুবহু যে খাদ্য প্রস্তুত করার সংবাদ তাকে দেওয়া হয়েছে, ঠিক সে খাদাই তার থাদ্য। পক্ষান্তরে কোন 
শ্রোতা যে একথা শ্রবণ করেছে তার জন্য, ইহা জায়েয নহে যে, সে এধারপা করবে, এর দ্বারা বক্তা 
তাই উদ্দেশ্য ও সংক্চলপ করেছে! কারণ তা বক্তার বক্তব্যের মমণথে'র বিপরঠত। আর প্রত্যেক 
বক্তার বক্তব্যকে সেই অথেই গ্রহণ করা হয় যা সবসাধারণের নিকট সহজবোধ্য। তদ্রুপ আল্লাহ 
তা'আলার বাণ “তারা বলবে এ তো তাই যা আমরা ইতিপ্‌র্বে উপজগীবকার্পে পেয়েছি, 
যখন ইততিপ্‌বে প্রদত্ত তাদের জশীবকা নিশ্চহ হয়ে গিয়েছে তখন একথা সব্জন বিদিত 
যে, তারা এর দ্বারা এ অথ উদ্দেশ্য করেছে যে, এই ক্লিক সেই শ্রেণীভুক্ত আমাদেরকে ইতি- 
পূর্বে যা দেওয়া হয়েছে! একই প্রকার নামে ও বর্ণে ষা ইাতপূবে আমাদের এ কিতাবে উল্লেখ 


করোছি। 


আর কোন কোন আরবী ভাষাব্দ ধারণা করেছেন যে. আল্লাহ তা'আলার বাণ! 
(4-11424 ৯-13-815 (এবং তারা তাতে সদশ বস্তু প্রদত্ত হবে) এর অথ হলো তা বৈশিছ্টোর 
[বিচারে সাদশ্যপূর্ণ হবে। অথধি তদ্নধা হতে প্রতেঃকটিরই গুণাগুণ রুয়েছে। ইমাম আবু জাফর 
তাবারশ (রহ) বলেন, এ ডীক্তাট এমন টাঁক্ত নয় যার অশ;ন্ধতা প্রমাণে আত্মনিয়োগ করাকে 
আমরা বৈধ মনে করতে পারি। যেহেতু তা সমস্ত তাফসখর বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কেরামের উাজ ও 
মতামত বিরোধী । আর উলামায়ে কেরামের মতামত বিরোধশ হওয়াই তার ভুল প্রমাণিত হওয়ার 


জনা ঘথেত্ট। 


পা পাশ 5ঠ5 


1$-31575 57115-715-এব ব্যাথ্য! 

BB Re 

ইমাম আবু জাফর তাবারীণী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণ ন 51১-713 
মধ্যশ্থিত সর্বনামাটি 5১১ (জখাবক )-এর উদ্দেশ্যে ব্যবহ্ৃত। সুতরাং তান্ন ব্যাখ্যা হবে, 
1441224১১৮১ 0494133 53-10 19-519 বেহেশতের ফলসমহহেন্ন মধ্যে যা তাদেরকে উপজাঁবিকা ! 
রুপে দান করা হয়েছে, তা পাঁথবাতে প্রনত্ত ফলের অনরূপ। আর তাফসণরকারগণ মহতাশাবহা 
এর ব্যাখ্যার একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, তার সাদৃশ্য এই যে, তার সমুদয় ই 
উত্তম, তাতে কোন নিকট কিছ: নেই। যাঁরা এ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা । 
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সরা বাকারা ২৫৩ 


হযরত হাসান (রহ) হতে বাঁণ'ত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণী (6-454 সেদশে) 


এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার সবই উত্তম, তাতে কোন কিছুই পিকৃষ্ট নয়। 


হযরত হাসান (রহ) হতে অপর সনদে) বাণত আছে তিনি সরা বাকারার কতিপয় আয়াত 
পাঠ করেন এবং .$-১:। ৯০15 25 পযন্ত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, পাথব ফপপ্মৃহের বেলায় কতেকের মধ্যে কিছ 
1 নকৃৎ্ট, আর এতে কোন কিছুই নিকৃষ্ট নেই। 

হযরত হাসান (রহ) হতে (অপর সনদে) বাণত আছে বে 22 1১815-এর ব্যাখ্যার 
বলেন, এয কতেক অংশের সাথে অপর কতেক অংশের সাদশ্য রয়েছে। তাতে কোন [নিকৃষ্ট 
ফল নেই। 

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বাঁণত আছে, তিনি $-205874781১-51১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
অর্থাং উত্তম, তাতে কোন কিছুই নিকৃষ্ট নেই। আর ইহা জগতের ফলের মধ্যে কতেক পুত-পাবি্ 
ও কতেক নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। আর বেহেশতের ফল সবই উত্তম, তাতে কোন কিছুই ছনকৃষ্ট নেই। 
. ইবনে জংরাইঞ্জ (রহ) হতে বাঁণত আছে যে, তিনি বলেন, দংনিয়ার ফল ভালোও হয় মঙ্দও 
হয়। পক্ষান্তরে বেহেশতের ফল সবই ভালো, তাদের সহগন্ধে একাঁটি আরেকটির অনুরূপ । সেখানে 
নিকৃণ্ট কিছুই নেই। আর যাঁরা বলেছেন, বরণে সদশ অথচ স্বাদে বিভিন্ন তাঁদের কথা £- 

হযরত ইবনে আব্বাস রো), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও হযরত রসূল (স)-এর ফয়েবজন সাহাবশ 
হতে বাণ'ত আছে, তাঁরা বলেন, বণে এবং দশ'নে একই রকম হবে। তবে ক্বাদ হবে ভিন্ন। 

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বাঁণত আহে যে, তান (৪-143, ৯৭13-8১"এর বাখ্যায় বলেন, 
উত্তম হওয়ার ব্যাপারে একই প্রকার! 

হযরত মুঞ্জাহিদ (রহ) হতে (অপর সনদে) বাণ'ত আছে যে, তিনি ১৫154 5413-715-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, উহার রং সদ্‌শ ম্বাদ বাভন্ন কাঁকাঁড় ফলের ন্যায়। 

হযরত রব ইবনে আনাস (রহ) হতে বাণত আছে বে, তিনি ($-11554 ৯০/5-৮1১এর 
বাখ্যার_ বলেন, তাদের একাট অপির ন্যায় হবে, আর স্বাদ বিভিন্ন হবে। 

অন্য সুত্রে হযরত মঃজাীহদ (রহ) হতে বর্ণ‘ত আছে, তান ৩-:1245-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
বর্ণের দিক থেকে অনুরূপ আর দ্বাদেয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন! 

হযরত মুজাহিদ (কলহ) হতে (অপর সনদে; বণি'ত আছে, তানি (৫-4৪০ তাঠা১এ13এর শ্যাখ্যায় 
বলেন, উত্তম হওয়ার ব্যাপারে একই রূপ। 

আর যাঁরা বলেছেন, বর্ণ এবং স্বাদে একই প্রকার, তাঁদের কথা £- 

হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বাঁণত-তাঁন বলেছেন, বর্ণ ও স্বাদে একই প্রকার । 


হযরত মুজাহিদ (রহ) ও ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে 
(-/0-এর ব্যাখ্যার বলেন, বণ ও দ্বাদে ফলগ্‌লো হবে আভিন্ন জান্নাত ও দুনিয়ার 
ফলের মধ্যে সাদৃশ্য হলে! বর্ণের ব্যাপারে, যদিও উভয়ের স্বাদে পার্থক্য রয়েছে? 
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বারা এ অভিপত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা । 
হযরত কাতা্দা (রহ) হুতে বাঁণত আছে, তান 6৪-)1235 হ-11১-11১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা 
পাথখি-ব ফলের সদৃশ হবে, তবে বেহেশতের ফল আধিকতর পৃত-পাবন্র। 


হযরত ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 1$-12-2১ ৯-:15-51১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা 
পার্থিব ফল সদৃশ হবে। হাঁ তবে বেহেশতের ফল অধিকতর সংবাদ? হবে। 


আর তাঁদের মধ্যে কেউ বলেছেন যে, বেহেশতের কোন কিছুই পাতিতবকোন কিছুর সদ্‌শ হবে 
না। শুধমাত নামের ক্ষেত্রে সদশ হবে। যাঁরা এ আভমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা । 

হযরত আশ্জাঈ (রহ) হতে বাঁণ্তি আছে, শুধুমাত্র নাম ব্যতখত বেহেশতের কোন বন্তুই 
দুনিয়ার কোন বস্তুর সদশ হবেনা। 

হধরত মুয়াম্মাল (রহ) হতে বাঁণত আছে, তিনি বলেন, দুনিয়ায় এমন কোন বন্ধ নেই, যা 
বেহেশতে রয়েছে, শুধুমাত্র নামসমূহ ব্যতীত। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, পৃথিবীতে বেহেশতের কোন বস্তু নাই, শুধুমার 
নামসমূহ। 

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ হতে বাঁণ‘ত আছে, তিন ৫-১২০ 4-১-5) 9-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
বৈহেশতবাসধগণ তার নামের সাথে পাঁরাঁচত হবে। যেমন, তারা পৃথিবধতে আতা ফঙগকে আতা 
ফল রূপে, আর দাড়ত্বকে দাঁড়দ্বরূপে জানতো । বেহেশতে তারা বলবে, এতো তাই যা আমরা 
ইতিপূর্বে পথিবশতে উপজ্রশাবকা রূপে পেয়েছি। আর তাদেরকে দ্যানয়র ফলের অনুর:প ফল 
দেওয়া হবে, যার সাথে তারা পারাঁচিত। কিন্তু তার গ্বাদ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


ইমাম আব: জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, উপরোলোখত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে উত্তম ব্যাখা হলো 
যাঁরা বলেছেন যে, তাদেরকে বণ ও দশ নে সদ্‌শ ফল দেওয়া হবে, অথচ স্বাদ হবে ভিন্ন- এর অর্থ 
হলো বণ" ও দর্শনে বেহেশতের ফল দুনিয়ার ফলের ন্যায়ই হবে, স্বাদ 'বাভন্ন হবে, আর তাসে 
কারণে ধা আমরা হীতপ্‌বে আল্লাহ তা'আলার বাণী 3. 15315 35) 2১৯১ cx 0৩55 15.55) lS 
0৮8 ৩+ ৮-55) 3-/ এর ব্যাখ্যায় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছি। আর এও উল্লেখ করেছি যে, 
এর অথ” হলো ষ্খন বেহেশতশ কোনো ফল রিযিক রুপে দেওয়। হবে, তখন তারা বলে, এতো তাই 
যা আমাদিগকে ইতিপূর্বে পাঁথবীতে রাযক্‌ রূপে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
তাদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা এ উাঁজ এজন্য করেছে যা, ডাদেরকে বেহেশতে এ ফলের 
মধ্য হতে যা কিছ দেওয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার ফলের অন:র্‌প। আর এর অথ“ হলো তানেরকে 
বেহেশতে যা দেওয়া হয়েছে, তা আক্কততে ও বর্ণে অনুরূপ । যাঁদও স্বাদে রয়েছে পাথ‘ক্য। অতএব 
উভয়ের মধ্যে পাথ +“ সংদ্পচ্ট। সুতরাং বেহেশতে যা কিছ: রয়েছে, তার কোন দ:ণ্ট/স্ত প:খিবীতে 
নেই। আমরা তাদের মত অশহদ্ধ হওয়ার ব্যাপায়ে দলাল প্রমাণ পেশ করেছি, যারা ধারণা করেছে 
যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ১7 ৬+ 553) ৬৪) ॥3.৯ 13-145 (এতো তাই যা আমাদেরকে 
ইীতপবে রাষকংরুপে দেওয়া হয়েছে) তা বেহেশতা গণের উক্তি, তথাকার কতেক ফলকে কতেক 
ফলের সাথে উপনা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। সে ডীক্তীটির পক্ষে প্রদত্ত দলগলই সে ব্যক্তির মত 
অশহদ্ধ হওয়ার দলগল,যে ৮২২ 5-)1519-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ 
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করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী 4-।॥4:24 5+25-7১"তে যে শারণের সংবাদ দিয়েছেন 
তার প্রেক্ষেতে লোকেরা 2৮ ৩৭07893০991 17-৯ উক্তি করেছে। 


আর যারা তা অদ্বশকার করে এবং বেহেশতের বনু যে কোন দিকের বচারেই পাথর কোন্‌ 
বস্তুর নজশর হতে পারেনা এরুপ ধারণা পোষণ করে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আচ্ছা বলংন 
তো বেহেশতে ফল, আহা ও পানীয় যে সকল বনু রয়েছে সে-লোর নাম সে দ্রাত'য় পাঁথ‘ব 
বসুর নামের নজীর হওয়ার কথা বলা যাবে কি? যদ সে তা অস্বীকার করে, তবে সে 
আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজ'দের স্পষ্ট বাণীর বিরোধিতা করল। কেননা আল্লাহ তা'আলা 
পাাথবীতে তাঁর বান্দাগণকে তাঁর নিক) বেহেশতে যে সকল বন্ধু রয়েছে, সেগুলোকে পৃথিবীতে 
সে জাতীর বস্তুর নামের সাথে পরিচিত করেছেন, সে যাঁদ বলে যে, তা সম্ভব, বরং বাস্তবে 
তা ত্পরূপই-তবে তাকে বলা হবে, তুমি বেহেশতে এ জাতীয় যে সকল বস্তু রয়েছে, তার রং 
পার্থব সে জাতশয় বস্তুর রং অথ সাদা, লাল, হরিদ্রা ও যত প্রকার রং হতে পারে তার নজর 
হওয়াকে অস্বীকার কর নাই। যাঁদও তা পরস্পর বিরোধ হয় এবং দেখার সৌন্দষ* [বিচারে 
একাটি অপরাট অপেক্ষা উত্তম হয় না কেনা সংতরাং বেহেশতে এ জ্ঞাত'য় বস্তু সমূহের হৃদর- 
গ্রাহতা, সোদ্দয' ও আকর্ষণ দুনিয়ায় এ জাতীর বস্তুর বিপরীত হবে। যেমন তা নামকরণের 
ব্যাপারে দৈহিক গুণাবলশ ও মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সত্বেও বিবেচনা করা হয়। অতঃপর 
কথাঁটকে তার নিকট বিপরীত দিক হতে উপস্থাপন করা হবে, তখন যে তার কোনটিতেই 
এমন প্রতয়ত্তর করবে না, যাতে অপরটিতে তার অনরূপ উত্তরই আনবাধ* হয্ন। 


হযরত আবু মূসা আশআরশ (রা) থেকে বাঁণত আছে, তিন বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন 
হধরত আদম (আ)-কে বেহেশত হতে বাঁহত্কারু করেন, তখন তিনি তাঁকে বেহোশতশ ফলসগ্রুহ থেকে 
দান করেন এবং তকে সকল বস্তু তৈরী করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেনা? অতএব তোমাদের 
এসকল ফল বেহেশত ফলের অভ্তগত্ত॥ হাঁ এতটুকু পাথক্য বে, এগুলো পাঁরিবাঁতত ও বিকৃত 
হয়, আর বেহেশতের ফল পাঁরবর্ত‘ন হয় লা! | 


Gourd Sour wa ৫5 পাতা 


5১৪০০০01301, les} 4-) এর ব্যাথা 


ইমাম আব জাফর তাবায়ধ (রহ? বলেশ। ॥$-!"এর ঘধ্যকার্‌ ** দবনামাটি ঈধপণদার ও পশা- 
বানগণের প্রাত প্রত্যাবাত'ত। আর ৫4-এর মধ্যাস্থিত  সর্বনামাঁট "এর প্রতি প্রত]াবাতিত। 
আর এর ব্যাখ্যা হলো যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদেরকে এ সুসংবাদ 
দান করা যে, তাঁদের অন্য বেহেশতসমূহা রয়েছে, যাতে তাঁদের জন্য পাক বাব্গণ রয়েছেন আর 
0931 শন্দাট 0১)-এর বহহবচন। আর যে কোন ব্যাক্তরস্তী। বলা হয়, ০১৪ 09) 273১8 
অমুক মাহলা অমুকের স্তর এবং 4:23 ২1১৬৪ অমুক মাহলা তার স্তী! আর আল্লাহ তা'আলার 
বাণ ০১৫-৮+-এর ব্যাখ্যা হলো এই যে, তারা সকল প্রকার কম্ট, অপাধততা ও দোষ-চে বটি মুক্ত, 
যা দুনিয়ার মাহলাদের মধ্যে হায়েষ-নেফাছ, পায়খানা, পেশাব, কফ কাশি, থুথন, ব্য ও এতদংসদশ 
অনা যে সকল কণ্ট, ময়লা অপবিতা, দোষ-৪27টি ও অপছন্দন'য়তা বিদামান থাকে । যেমন, 
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২৫৬ তাফসীরে তাবার" 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ রো) ও হযরত রস্‌ল:চ্সাহ (স)-এর করেকজর্ন 
সাহাব’ হতে বাঁণ‘ত আছে, তাঁরা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন, পাক স্ত্রগগণ হলো এই যে, 
ভারা খতহবতশ হয় না, বার? বা পায়খানা পেশাব নির্গত হয় না, নাক ঝড়ে না তথা নাকের পানি 


বেরোয় না। 
হযরত ইবনে আব্বাস (য়া) হতে বাঁণত আছে যে, তানি 5১৫-৯4 01971-এন ব্যাধ্যার বলেন, 
যারা ময়লা আবজ্র“না ও কণ্টদায়ক বন্ধু হতে মুক্ত ও পাঁবত্র। 


হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বণিতি আছে যে, তিনি 2১৪-৬+ 05) (5 *$১-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, তারা পেশাব পায়থানা করবে না এবং বশ নিগণত হবে না। 

অপর সনদে ম.জাহিদ (রহ) হতে একইরূপ বণনা উদ্ধত হয়েছে। কেবল ভাতে এতটুকু আতরিক্ত 
কথা উল্লেখিত আছে যে, তারা বশঘপাত করবে না, খতৃবত২ হবে না। 

ম:জাহদ (রহ) হতে (অন্য সনদে) বাঁণত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণণী 1৪৯ (*8-15 
৪১$-৮১ 0931-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ ঝতযদ্রাব, পায়খানা পেশাব, নাক ঝাড়া, থুথু, কাশ 
ফেলা, ধাত: নির্গত হওয়া ও সন্তান প্রসব করা হতে পাব্ত। 

ইবনে জুরাইন (রহ) মুজাহিদ হতে অনুরুপ বর্ণনা উদ্ধত করেছেন। 


সংজ্ঞাঁহদ (রহ) হতে আরও বাঁ্ণ'ত আছে যে, তানি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যলেন, বেহেশতের 
স্্খগণ পেশাব-পায়খানা করবে না, খতহবতী হবে না, সন্তান প্রস্ব করবে না, ধাত: বা বখয'জ্থলন 


করধে না, থুথু ফেলবে না। 

আবু নাজখহ মুজাহিদ (রহ) হতে মুহাম্মাদ ইবনে আমর আব; হাশিম বাণত হাদণসের অনুরুপ 
বণনা উদ্ধত করেছেন! 

কাতাদা (রহ) হতে বর্ণি‘ত আছে যে, তান 2১৪-৮ 05) 0৬০ ০৬15 এর বাধ্যায় বলতেন, 
অথ আজ্লাহ্‌ক্স শপথ, প।প ও কন্টদায়ক বস্তু হতে পাঁবত্র। 

কাতাদা (রং) হতে (অপর সনদে) বাঁণতত আছে, তিনি আজ্লাহ তা'আলার বাণী 
524-4 £93] 6৭} ০৪-১-এর: ব্যাথায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পেশাব পায়খানা, মলা 
আব্জনা « সকল প্রকার পাপ হতে পবিত্র করেছেন। 

শাতাদা (রহ) হতে একথাও বর্ণি‘ত আছে যে, তিন এ আয়াতাংশের বাাখ্যার বলেন, খত ও 
গভধারণ এবং যাবতখয় কঃটদায়ক বন্ধু হতে তারা পাবিত। 

মুজাহিদ (রহ) হতে বাণত আছে ষে, তান এ আরাতের ব্যাখ্যায় বলেন, খত ও গর্ভধারণ হতে 


পাবিশ। 

আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ হতে বাণতি আছে যে, তিনি 2১৬০০ 0301 10868 ০$-5এর ব্যাখ্যা 
বলেন, তাঁরা এমন পাব স্র যে খতংবতখ হয় না। [তান বলেন, আর দুনিয়ার জ্রীগণ পবিত্র লয় । 
তুমি কি তাদের ব্যাপারটি লক্ষ্য কর নাই যে, তারা রক্রল্লাব করে এবং তখন নামায রোযা পারত্যাগ 
করে। ইবনে জায়েদ বলেন, তদ্রপ হযরত হাওয়া (আ) সৃজিত হন, এমন কি তাঁর দ্বারা পদ্স্ধলন হয়। 
অনভ্তর যখন তাঁর দ্বারা পদ*্খলন ঘটে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে পার 
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সরা বাকারা ২৫৭ 


অবস্থায় সুষ্টি করোছি। অচিরেই আম তোমাকে রক্তল্লাক।রিণী কঞ্পব, যেমন তনীম এ বক্ষ হতে 
রক্তপাত ঘাঁটয়েছো। 

হাসান (রহ) হতে বাঁণত আছে যে, তান 5১১-৮4 05১1 ৪5৯ *$-1১"এর ব্যাখ্যায় বলেন, খতুস্রাব 
হতে পাবিত। 


হাসান (রহ) হতে (আরও) বাঁণত আছে যে, তাল 5; ১$-+ 0591 lee *$-19"এর ব্যাথ্যান্ন 
বলেন, খতধপ্রাব হতে পাবন 


আতা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 2১৬-৮৯ 0531 (৫০-3 (*$-15এর ব্যাখ্যাপ্ন বলেন, সন্তান 
প্রসব, খতশ্রাব, পায়খানা ও পেশাব হতে পবিত। আর তিন এজ্াতাঁয় কাঁতপয় বস্ত্ত উল্লেখ 
কছেন। 


eas | A a3 


০১-/৯ ৬৮৪ 8 "এর ব্য! থয! 


ইমাম আব জাফর তাবারখ (রহ) বলেন, আঙ্রলাহ তা'আলা তা দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেছেন যে, যারা 
ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বেহেশতে চিরদিন থাকবে! সুতরাং *৯১ ঈমানদার ও 
নেককার ব্যাজদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ($:-$ সর্ব'নামটি দ্বারা ০২.2" বুঝানো হয়েছে। আর তারা 
তথান্ন চিরাঁদন থাববে। আচ্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভ্রান্নাতে চির শান্ত ও অনন্ত অসম নি'মাত 
দান করবেন! 


& ৮1 AY শা ৮৮ AAS পারা ভারী পে উঠ এত = AIG Ar ৪৮ তি তা শু 


1$-:51 ০-85711 Lt b 12-8948 8 tesa tL Ms oni oO! তই) 491 ol (7) 


রা 3 
রা 2 Ae 24 পান্ডিসঠপত 48০৩ 4 SS Ge ans a Loa 357 পান্ঠ পান্তা ত 


14৫-২ 4201 ১1)1 1515 ০5-3১-৯ } [5১০45 -১৭- Us 8: 02 ০] 5511 ০৬৯-1৭৪-৪ 


পর la 5 5 পন এ ৮ aca ৮5 পা ও ক পর্ণ 
O Lafond) 31 444 Sas bag bl a) Sl333 LS Al Jal Dba 
. লা 278 শা পে রা 


শি 71 পি শশার এ পা যত পপ 

(২৬) “নিশ্চর আল্লাহ তা'আল! মশক কিনু! ভদপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন বস্তুর উপমা দানে 
সঙ্কোচ বোধ করেন ন1। বস্তুত বার! ঈমনি এনেছে তাঁর! জালে যে, এ সত্য তাদের গ্রতিপাঁল- 
কের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাকের তার! বলে যে, আল্লাহ এ উপম। ছারা কি 


উদ্দেশ্য করেছেন? এপার! তিনি অনেককে বিভ্রান্ত করেল, আবার অনেককে সুপথ প্রদর্শন 
করেন। আর তিনি পাপাচারীদের ব্যতীত কাউকে এর দারা বিজান্ত করেল লা। 


ইমাম আবহ জাকর তাবারণ (রহ) বলেন, এ আল্লাতটিকে আঞ্লাহ তা'আলা ক উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ“ 
করেছেনঃ সে বিষয়ে ও তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকারগণের একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ 
কেউ বলেছেন, 
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২৬৮ তাফস'রে তাবারশী 


হযরত ইবনে আব্বাস রো), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসংলহজ্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাবশ হতে 
বাঁণত আছে যে, তাঁরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ যখন আল্লাহ তা’আলা মুনাফিকদের জন্য এ 
দুশট উপমা দান করেন অথ আল্লাহ তা'আলার বাণী 1)-) 433-841 59-01-০৫০৮ ৮৪7 ও 
৪1০০] 54 ৩০৯51 হতে তিনটি আয়াত, তখন মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ ত।,আলা এরপ 
মহান যে, তান এ ধরনের উদাহরণ-উপমা দেওয়া থেকে অনেক উর্ধে। তখন আল্লাহ ত।'আলা 
১১৭৭৩ Ara writ OF এসএস) BO হতে ১/৯4} শি এএ১। পযন্ত আধাত 
অবতিশণ“ করেন। 


অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন- 
রব ইবনে আনাস হতে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণ ০০) 01 


ltd 1৮-83-9৯76 ১08৮ 21% 91 এর ব্যাখ্যায় বলেন, এটি একাট উপমা যা আল্লাহ 
তা'আলা দহানয়ার জন্য উপমা দিয়েছেন যে, মশা উদরূপীত করে পরিতৃপ্ত হওয়া পযন্ত জীবিত 
থাকে। অনস্তর্ যথন মোটাতাজ্জা হয় তখন সে মরে যায়। তদ্রুপ সে সকল লেকের উদাহরণ, 
যাদের সম্পকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ উপমা দান করেছেন॥ যখন তারা পাথি'ৰ ধন- 
লম্পদে পার পর্ণ হয় সে মুহ্‌তে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করেন। বণনাকারু বলেন, 
অতঃপর তান আয়াত 3831 (652 45 la! pale উস 22155 50৩ 1১পএ এ 
[তিলাওয়াত করেন। “ইপ্াহুদঈদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিলো, তারা যখন তা ভুলে গেলো 
তখন তাদের ভ্রন্য সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে 1দল1ম”- (সরা আনয়াম, আয়াত সংখ্যা 83) 

রবখ ইবনে আনাস হতে (অপর সনদে) অনংরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত রয়েছে। শংধৃমাত্র তাতে এতটুকু 
আতারভ্ত উল্লোখত হয়েছে যে, তিনি বলেন, অনস্তর যখন তাদের মেয়াদকাল ফযীরয়ে যাবে, আৰু 
তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে, তখন তারা মশার ন্যায় হয়ে যাবে, যা পারতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত জশীবত 
থাকে এবং পাঁরতৃপ্তি লাভের পর মরে যায়। তদ্রুপ এ সকল লোকের অবস্থা যাদের সম্পকে 
আন্লাহ তা'আলা এ উদাহরণ দান করেছেন। যখন তার! পাঁথব ধনলম্পদে পরিপৃগততা অর্জন 
করবে, তখন আজ্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করে তাদেরকে ধংস করেন। আর তাই হলো 
আওঞ্লাহ তা'আলার বাণ yl. a BU Asi চিজ Lal 15551 ba > 31> 
=এর মমর্থি। “অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো, যখন তারা তাতে উল্লোখত হলো, তখন অকদ্মাং 
তাদেরকে ধরলাম, ফলে তখাঁন তারা নিরাশ হলে!” -(স্‌রা আনয়াম, আয়াত 8৪8) । 

আর অন্যান্যগণ বলেছেন, যেমন-- 

ছধরত কাতাদা (রহ) হতে বণি'ত আছে যে, তান ১৭-4 od 01 oma) 1 01 
1$-2১- ০-৯ 2-৮১৭-৪তাএর ব্যাখ্যায় বলেন, অথ সংকোচ বোধ করেন না, চাই তা স্বল্প কিছ্বা 
প্রচুর হোকা আল্লাহ ত!’ আলা যখন তাঁর কিতাব কুরআন মজ্জখদে মশা-মাঁছ ও মাকড়সার উল্লেখ 
করেন তখন বিপথগামশরা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করার মাধামে কি উদ্দেশ্য পোষণ 
ফরেন? তখন আল্লাহ তা'আলা ($-7১-/ (43 2৮১৭) ত 9৩০ ois of জে 21 01 
আয়াতাট অবতাঁন করেন। 

হযরত কাতাদা (রহ) হতে (অপর সনদে) বণিতি আছে যে, তিনি এর ব্যাথ্যায্ন বলেন, যখন 
আল্লাহ তা'আলা মাকড়সা ও মশা-মাঁছ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, তখন মুশারকরা বলতে লাগল, 
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সূরা বাকারা ই৫৯ 


মাকড়সা ও মশামাছির ক গ:রৃত্ব আছে যে, এদের আলোচনা করা হত? তখন আল্লাহ তা'আলা 
1৬-55-5118 75৯-85 Na ox 01 এপ ও 01 আয়াতটি অবতণ“ করেন। 

আয় এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও আয়াত অবতাঁণ: হওয়ার উদ্দেশ্য বা পটভুঁম প্রসঙ্গে আমরা যাদের 
মতামত উল্লেখ কয়োছ, তাঁরা প্রত্যেকে এ ক্ষেত্রে নীদিছ্ট আভমত পোষণ করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে 
[বশহজ্ধরংপে উত্তম ও সতোর সাথে আধক নাগঞ্জসাপূণ* মত হলো তাই, যা অমরা ইবনে মাসউদ (রা) 
ও ইবনে আব্বাস রো) হতে উল্লেখ করোছি। আর তা এদ্রন্য যে, আল্লাহ ত।'আলা এ সূরায় ইতিপ্‌বে' 
মুনাফিকদের প্রসঙ্গে প্রনন্ত উপমার পর তাঁর বান্দাগণকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি মশা- 
মাছি ও তদপেক্ষা নিরুণ্ট বন্তুর উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং তা অপরাপর সূরায় 
প্রদত্ত উপমা প্রসঙ্গে কাফির ও মুনাফিকদের কটুক্তির প্রত্যুত্তর হওয়া অপেক্ষা এ সংরায় প্রদত্ত উপমা 
যথা “আল্লাহ্‌ তা'আলা মশামাছি ও তদপেক্ষা নিকৃণ্ট বন্ধুর উপঘা দানে সংকোচ বোধ করেন না ' অন 


আয়াত প্রসঙ্গে তাঁদের কটু'ক্তর প্রত্যুত্তর হওয়াই অধিকতর উপযোগ! ও অত্যুত্তম। 


যদি কোন প্রশ্নকারণ এ কথা বলেন যে, এতো অধিকতর সঙ্গত যে, তা সমুদয় সরায় প্রদত্ত উপমা 
প্রসঙ্গে তাদের কটু!ক্রর প্রত্যুত্তর রূপে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংরামমূহে তাদের ও তাদের 
উপাস্য সমূহের যে উপমা দান করেছেন, তা অন আয়াত 52৭-4 De 5১১৪ OF x2 ৩ এ 01 
মধ্যে প্রদত্ত উপ্রমার অথের সাথে সঙ্গাভপূণ$ যেহেতু এর কোনটিতে তাদের উপাষ্যকে মাকড়সার 
সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে আর কোনটিতে তার দৃব্লতা ও হগনতাকে মশামাছির সাথে উপমা দান 
করা হয়েছে। অথচ এ সকল বসুর মধ্য হতে কোন কছুর আলোচনাই এ সূরায় বিদাদান নেই যার 
প্রোক্ষতে তা বলা শুদ্ধ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যে কোন রূপ উপমা দানে সংকোচ বোধ করেন না। 

কিন্তু ব্যাপারাট তাঁর! যা ধারণা করেছেন, তার সম্পুর্ণ ববিপর্নণত!। আর তা এজনা যে, আল্লাহ 
ত।*আল্লার বাণ “আল্লাহ তা'আলা মশামাছি ও তদপেক্ষা ?নকুষ্ট বস্তুর উপমা দানে সংকোচবোধ করেন 
ন!” তা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে এ সংবাদ দান করা যে, তিনি সত্যের ব্যাপারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ থে 
ফোন র্‌প উপমার্দানে সংকোচ বোধ করেন না! তদ্ারা তানি তাঁর বান্দাহগণকে পরখক্ষা কমন্সে থাকেন, 
যাতে তিনি তথ্বারা ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকার] বাল্দাগণকে অবাধ্য এবং কাফিরদের থেকে পৃথক 
করতে পারেন-একদল লোককে পথশ্রণ্ট করা এবং অন্য দলকে পথপ্রদর্শন করার মধধ্যযে যেমন - 


_হ্ঘরত মুজাহিদ রেহ) হতে বাত আছে যে, তিনি ০5১৭ ৮ ১০ -এর ব্যাখ্যান্ন বলেন, 
অথধি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপহাসনূহ মতিন মারই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জানে যে, তা 
তাদের প্রাতপালকের পক্ষ হতে সতারুপে অনতখণ*। আল্লাহ তা'আলা ভার মাধ্যমে তাদের পথপ্রদর্শন 
করেন। তদ্বারা তান পাপ চারীদেরকে বিশ্রান্ত করেন॥ হযরত মৃজাহিদ.(রহ) বলেন, মহমনগণ তা 
চিনতে পারবে এবং তার প্রীত ঈমান আনয়ন করবে! আর পাপাচারীগণ তা চিনতে পারবে এবং তা 
অন্ধকার করবে। 

ইবনে আবু নাজগহ (রহ) মুজাহিদ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইবনে জুরাইজ (রহ) মুজাহিদ (রহ) হতে একইরূপ বর্ণনা করেছেন। 

ইমাম আব? জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুবহু মশামাছি সম্পকে সংবাদ 
দান করা উদ্দেশ্য করেন নাই যে, তান তং সম্পকেউপমা দানে লন্কোচ বোধ করেন না। বরং 
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২৬০৩ তাফসীরে তাবার! 


তান মশামাছি দুবর্লতম স:ত্ট হওয়ার বিবেচনায় তার উপমা দান সম্পর্ক“ত সংবাদ দান করা 
উদ্দেশা করেছেন। যেমন - 

হবরত কাভাদা রেহ) হতে বাঁণত আছে যে, তান বলেন, মশামাছি হলো আল্লাহ তা'আলার 
দুবলতম্র সষ্টি। 

ইবনে জরাইজ (রহ) হতেও অনঃরূপগ বর্ণনা উদ্ধত হয়েছে। আল্ল।হ তা'আল। তাকে স্বল্পতা ও 
ন্গণ্যতা বিবেচনায় উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করেছেন যে, তিনি 
সত্যের ব্যাপারে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম কিম্বা উচ্চাতি উচ্চ উপগা দানে সত্কোচ বোধ করেন না। আর তা 
মুনাফিকদের মধ্য হতে সে ব্যাক্তির জবাবে যে ব্যক্ত তাদের প্রসঙ্গে আগর প্রত্রবলন ও আক(শ হতে 
বারি ব্যণ্ণের যে উদাহরণ প্রদত্ত হয়েছে তা অস্বীকার করেছে। 

যাঁদ কেউ এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে, মুনাফিকরা উপমা অস্বখকার করেছে কোথায় 
যে সম্পকে তুমি দাবী করেছো যে, তা তার জবাব? যাতে আমরা জানতে পারব যে, এক্ষেত্রে বক্তব্য 
তাই যা তুমি বলেছো। তপযত্তরে বলা হবে যে, তার প্রত আল্লাহ তা'আলার বাণ 


ঠেলা পনির কাকি adi এ 2 ডেল তা 
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“সংৃতরাং যারা ঈমান এনেছে. তারা জানে এ সত্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, 
কিন্তু যারা কাফির তারা বলে যে, আল্লাহ ক আভপ্রায়ে এ উপমা পেশ করেছেন।” 

এর মধ্যে নিদে'শনা রয়েছে। আর পুর্ববত'াঁঁ আয়াত দঃ”টতে যাদের সম্পকে" উপমা দান করা 
হয়েছে, যাতে মৃনাফিকরা ধে অবস্থায় ছিল, তার সাথে আঁগ্ন প্রচ্জলনকারণ ও আকাশ হতে ব্‌াচ্ট 
বর্ষণের উপমা দান করা হয়েছে। তা অত্র আয়াত “আল্লাহ তা'আলা যে কোন উপমা দানে সন্কোচ 
বোধ করেন না"--এর পর্বে উল্লেখিত হয়েছে আর মুনা ফকরা সে উপমাকে অদ্বীক)র করেছে এবং এ 
উক্তি করেছে যে আল্লাহ তা’আল৷। এর দ্বারা ক উদ্দেশ্য করেছেন ? সুতরাং অ.ল্পাহ তা আলা তাদের 
উক্তির অশহদ্ধতা-অস।র্তা ্পণ্ট করে দিয়েছেন, আর তারা যা মন্তব্য করেছে, তা তাদের জন/ মন্দর্‌ূপে 
সাব্যস্ত করেছেন এবং তাদের এ কথায় তাদের হুকুম বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দান করেছেন যে, 
তাদের এরুপ তীক্ত করা পথশ্রঙ্টতা ও পাপাচার। মহ্ধীমনগণ যা বলেছেন, তাই সাঁঠক তারা যা 
বলেছে, তা নয়। 

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী (সহ এ ৩144র ব্যাখ্যা হলো এই যে, আরব? ভাষায় 
কোন কোন পারদ ব্যাক্ত এরপে ব্যাখ্যা করেছেন, ৫৯৪4১ 41 ৩!-এর অথ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ 
তা'আল! ভয় করেন না যেকোন উপমা বর্ণনা করতে । একথার প্রমাণ স্বরুপ এ আয়াত পেশ করেনঃ 


পাত ar Beedle পাত পাজি পাতা 


০৯০৩1 0৯) Dy 0001 =, (‘তুম মানযকে ভয় করো, অথচ ভয় করা উচিত 
আল্লাহ:কৈ--” সেরা ৩৩, আয়াত €৭)। আর এ ধারণা পোষণ করেন যে, এর অর্থ হলো তোমরা 
মানুযকে লঙ্ঙ্রা কর, অথচ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই লজ্জা করা আঁধকতন্য সঙ্গত। আর বলেন 


Wwww.almodina.com 


সরা বাকারা ২৬১ 


যে, 51১-2591 লেজ্জা করা) 5-52৯01 (ভর করা) অথে এবং 8৮52%)1 ভেয় করা) 215০৭ ১! 
(লজ্জা করা) অর্থে ব্যৰহত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ১১২৯ ০১৭৯-১ 01-এন্র 
অর্থ হলো বর্ণনা করবেন, বিবরণ দিবেন। যেমন আক্লাহ তা'আলা অনাব ইরশাদ করেছেন, 


a3 24৩ An Orr MGI পালিত 


লব ৩৭ ন পিএ ০১% (আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দণ্টাস্ত 


পেশ করেছেন) সুরা রম, আয়াত নং ২৮। আর এর অথ হল *৫-1 ৮৪০১ তোমাদের উদ্দেশে 
বর্ণনা করেছেন। যেমন কাব আল-কুমাইত বলেছেন 


TaD এর [লে পারত Ar A YG rac JIA পে 
5573 01 ৩7০ ১1-48-৪০২3) oll err IS 
FA £ শা 


("এ হলো পাঁচ-হয়ের উদাহরণ তথা ধোঁকা-প্রতারণার উপমা, ধা আঁচরেই থ?কবে না)।” এখানে 
৮0০1 শব্দটি ৮৪ অৰ্থে‘ ব্যবহৃত হয়েছে ॥ 
আর }:-4| হচ্ছে ৮০১0 সাদশ। যেমন বলা হয়, 4.1.3.9! 13-2 }-:413-2 এ তার অনঃযনপ। 
যেমন বলা হয়, 4.3-:43 9-১ ২-৫-:4 ১ ৯ তা তারই সদৃশ, কুবি কা'ব ইবনে যুহাইর সে অর্থেই 
বলেছেন-- 
ক Aa পার শি চি পা পাও চা 3A 


0-5৮- সঃ hl lal sls Ls» EE XN. l-) 29৯8 ১০৪ A-cPl 2-2 ৬০৮ 


রশি 


পাপ a 


“উরক্‌বের ওয়াদাগুলো ছিলে! প্রিয়ার ওয়াদাসমৃহের ন্যায়? তার প্রিয়ার ওয়াদাসমূহ অলক বই 
কিছুই নয়। অথবি ১৷-:4 শব্দটি এখানে ($-53 অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


অতএব, এক্ষণে আয়াতের অথ“ এই যে, ১১১ ০০১৬ 0 তলা) 91 (আল্লাহ উপমা 
দানে সত্কোচ বোধ করেন না)” আল্লাহ যে কোন বস্তুকে কোন কিছর সাথে তুলনা করতে ভয় করেন না. 
আলোচ্য আয়াতাংশাঁট এ অধথেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর ১১-:০"এর সঙ্গে (+ যে অব্যয়াট রয়েছে, 
ডা $4.}| অর্থেবাবন্ৃত । কেননা, বক্তব্যটির অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা উপমা দানে সণ্কোচ বোধ 
করেন না, এমন কিক্ষদ্রতার ও স্বল্পতায় মশা নাছির ন্যায় উদাহরণ দিতে সংকোচ বোধ করেন না। 
(০5-$১-৪ আরবের এক মিথ্যাবাদশি, ধোঁকাবান্জ বক্র নাম)। 

কেট যাঁদ প্রশ্ন করেন যে, ব্যাপারটি যদ তাই হয়, যা তুমি উল্লেখ করেছো, তাহলে +৮৯৭। 
শব্দটি যবর বিশিষ্ট হওয়ার কারণ ক? কেননা তুমি জান বে, তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে বক্তব্যের অথ" 
হলো আল্লাহ তা'মালা উপনা দানে সত্তোচ, বোধ করেন না, বা হলো খশা মাছি। সুতরাং 
তোমার কথানুলারে ২.৬১৯-) শব্দটি পেশ বিশিগ্ট স্থলে অবস্থিত । এমতাবস্থায় তাতে যবর হলো 
করংপে ? তদততরে বলা হবে যে, তাতে দুই কারণে যবর দেওয়া হরেছে। একটি হলো ৮ অব্যয়াট 
যেহেতু ৮2% -১ দ্বারা যবরেরর স্থলে অবাস্থত, আর ৪৮১৭ শব্ণাট তার 4-৮ সুতরাং তাকে 
অব্যয়াটর হরকতের সাথে হরকত দান করা হয়েছে। একারণেই এস্থলে সে, একই হরকত অনিবার্ধ 
হয়েছে৷ যেমন কাব হাসসান ইবনে ছাবিত (রা) বলেছেন_- 
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২৬২ তাফসীরে তাবারধ 
“ ৫ «0 £3 A OAL Ar Ie dard ww {Tea 
Lilt টি wid en =~ Ut on ghee Rid Ga চাও 
“অন্যদের উপর আমাদের শ্রেষ্ডরের অন্য এতটুকুই যথেচ্ট যে, আমাদের নবখ হযরত মুহাম্মাদ 
(স) আমাদের ভালোবাসেন)" 
এখানে ১ শব্দাটিতে 5* অব্যয়টির হরকত দান করা হয়েছে। আরবগণ বিশেষতঃ 0 
ও (+-এর মধ্যে এর্‌প করে থাকে এবং তাদের 41৮-কে তাদের অনুরূপ হরকত দেওয়া হয়। 
কেননা এগুলো কখনো +-/১-৭ (নদিন্টি) হয়ে থাকে, কখনো ৯০৪ অনাদছ্ট) হয়ে থাকে॥ 
আর শ্বিতীয় কারণটি হলো বক্তব্যের অর্থ এরূপ করা হবেযে, ০24-3 01 উপ ও ০1 
(৬578 sl Ley2-1 5-০! ৮ ১.২১4 আল্লাহ তা'আলা মশামাছ হতে আরপ্ত করে তদহদ্ধ' পর্যন্ত 
উপমা দানে সত্কোচ বোধ করেন না।” অতঃপর ৬০ ও ৬)২এর উল্লেখ করা পরিত্যাগ বরা 
হয়েছে। যেহেতু ২৮১৮কে যবর দান ও দ্বিতীয় ("এর মধ্যে ৮ প্রথ্ণ্ট করণে এতদ্দভয়ের প্রমাণ 
রয়েছে। যেমন আরবগণ বলে থাকে, 


ডে ঠিপাঞপা A HD Leder border AS A টিপা ঠিক AD AGB 
EE ER) 4) (5 13১4 


পি 


৮৩ তা পা Arr 
dl তল! ৬৯ ১০ 2-$ 53 ৫0. 7-45 4) 25 
a’ লি শা 

রা শর্তে রগ রিশা লো 


হর Uji 
আর এর দ্বারা তারা ($44.5 50 16১ ৩-০-॥ ৮ তার শিং হতে পা পর্যন্ত অথ উদ্দেশ্য করে। 
তদ্রুপ যেখানে (৭ প্রাবজ্ট করণে বক্তব্যের মধো সোন্দয" সএষ্টি হয়ে থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে তারা বলে 
থাকে, 13-5111)50-- 05 আর তারা প্রথম ও দ্বিতশয়াটকে যবর দান করে, যাতে এ দহুশটর মধ্যাচ্থিত 
যবর বক্তবোর মধ্য হতে উহ্য অংশের প্রতি নিদেশি করে? তদ্রুপ এখানে আল্লাহ তা'আলার বাণ? 
&-79-81৯-$ 2-৮১৭-৮। মধ্যেও অনযরূপ। 
আর কোন কোন আরব’ ভাষাবিদ এ ধারণা করেছেন যে 1১ শবে (২ অবায়টি সদবন্ধবোধক 
অবায়-ঘা বন্তবোরু মধ্যে ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ত।'আলা মশামাছির এবং 
তদ;দ্ধ* কোন বিষয়ের উপমা দেওয়ায় সণ্কোচ বোধ করেন না। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুসারে ২৯১৯৭ 
শব্দাট' আরবী ব্যাকরণের ধারানৃলারে যবরের অবস্থায় থাকবে। আর (-5-$ 1-/-এর মধ্যে যে 
দ্বিতীয় ৮-টি হয়েছে, তা 5১ এর উপর আতংফ হবে, (4.এর প্রত নহে। 


ইমাম তাবারণ প্রেহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণ ।$-)৪-/ -॥-এর ব্যাখ্যা হলো যা তদপেক্ষা 
বৃহৎ এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে কাতাদা ও ইবনে জুয়াইজের কথার উদ্ধত দিয়ে বর্ণনা করেছি। 
নিশ্চয় মশামাছি আল্লাহ তা'আলার দহব্লতম সংষ্টি। বখন তা' আল্লাহ তা'আলার দৃব‘লতম স:চ্ট, 
তখন ত স্বল্পতা ও দবলতার শেষ সীমা৷ আর ব্যাপারাট যখন এমনই, তখন এতে সন্দেহ 
নাই যে, দুবর্লতম বস্তুর উদ্ধেৎ যা থাকবে, তা তদ্পেক্ষা শক্তিশালী বন্ধু ভিন্ন অন্য কিছ 
হবে না। সুতরাং তাঁদের উভয়ের দেওয়া [বরণের প্রোক্ষতে ৪-৪১ 1*$এর অথ অনিবাধ'রংপে 
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/2৫-015 pla)l 48 -32-5 15-5 শ্রেচ্চত্বে ও বৃহদায়তনে তদ:দ্ধেণ। যেহেতু মশামাছি দুর্বলতা ও 
ক্ষুদূতার সর্বশেষ সগমা। 

কেউ কেউ 16-8১-$ "এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 2.05] ১১৪] ৪5-85-81৮8 (ক্ষুদ্রতা ও স্বজপতার 
যা তদহদ্ধে')। যেমন কোন ব্যাজ বার আলোচনাকারী-তাকে নিকষ্টতা ও কাপণণ্যের সাথে বিশেধষিত 
করছে, আয় তা শ্রবণকারধ বাজ বলল, হা তারও উদ্দে। অথণাং তার নিকৃন্টতা ও কাপণণা সম্পকে 
যা বর্ণনা করা হয়েছে, সে তদপেক্ষা উদ্বে। কিন্তু তা এমন এক বক্তবা যা জ্ঞানী ব্যাখ্যাকারগণের 
ব্যাথ্যার বিপরীত, যাঁরা পবিত্র কুরআনের মুফাস-নির হিসেবে সুপরিচিত । 

অতএব এখানে আমাদের প্রদত্ত বিবরণের প্রোক্ষতে আয়াতাংশের অথ এ হবে যে, আল্লাহ তা'আলা 
মশামাছি হতে তদহদ্ধেকর বন্ধুর উপমা দিতে সত্কোচ বোধ করেন না। 

আর যদি ৪-$-।-কে ' পেশ বিশিন্ট করা হয়, তবে এর মধ্যে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বৈধ হবে না, 
হাঁ, আমরা যে বলোছি 1১ আবায়াট 5৮5 অর্থে ইসম হবে, «1৮ নয়, শহধুমাত্র সে হিসাবেই এ 
ব্যাখ্যা শুদ্ধ হবে। 


adage করল পা Ge Aes A 


০)5-) 58578 Vd ৩-৫১-) তেও ৬) ৬৭ উ-স্দা এ ১১-৯চ-৭২-/19-41 odd) bald 
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deel 3 পারা পাতা 

2+15-84 41 ১1} WU-এর ব্যাধ্য! 

ইমাম আবু জাফর তাধারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী 1-২6] 53-1 Ll 
দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রস (সম) কে সতা জেনেছে। আর আল্লাহ 
তা'আলার বাণ ৮$-2) ৩৭ | 5701 0৯০৯-৪-এর অর্থ হচ্ছে, তারা চিনতে পারে যে, আঙগলাহ 
তা'আলাষে উপমা প্রদান করেছেন. তা যে বস্তুর জন্য তান উপমা দিয়েছেন তার জন্য যথার্থ 
উপমা। যেমন - 

রবী ইবনে আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 43) ০১-০1৯০ ৪1575510580 LL 
৪৭7০৭ তষ্টা-এর ব্যাথার বলেন, তারা-উপলদ্ধি করে যে, এ উপমাটি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে সত্যর্‌পে অবতণণ” আর তা আল্লাহ তা'আলার বাণ? ও তাঁরই পঞ্চ হতে ॥। আর যেমন. 

হযরত কাতাদা (রহ) হতে বাঁণত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী 1-২4! 533-3) 178 
09-1) ৩৭০৯1 401 0১-৮*-৮৪-এর ব্যাখ্যার বলেন, অথবি তারা জানে যে, তা দয়াময় -আঞ্লাহন: 
তা'আলার বাগী এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তা সত্যর:পে অবতখণ*। 


ইমাম আব; জাফর তাবারখ (রহ) বলেন, আর আল্লাহ তা'আলার বাণী 1১১85" ১-১-) (7 ১"এর 
অথ“ হলো যারা আজ্লাহ তা'আলার নিদশনাধলণ অস্বগকার করেছে, তারা ঘা উপলব্ধ ফরেছে, 
তাও অস্বীকার করেছে, আর তারা যা আনতে পেরেছে ত গোপন করেছে। আর তা মুনাফিকদের 
পারচয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বিশেষতঃ তাদেরকে এবং আহলে ভাব (মুশরিকদের) মধ্য 
হতে যায়া তাদের সমগোশ্রয় ও অংশ'দার ছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন। অনন্তর তারা বলে যে, . 
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২৬৪ তাফস'রে তাবার' 


উপমা হিসাবে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ক উদ্দেশ্য করেছেন 2 যেমন ইতিপূর্বে আমরা এ মমে* 
মুঙ্জাহদ (রহ) হতে বর্ণ‘ত হাদীস উল্লেখ করোঁছ। আর তা হলো, 

হযরত মবজ্জাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তান 0%-)) 4 0১-০1-৮-০৪15251 033 Ll 
1.3) ৪1) ৩*"এর ব্যাখ্যায় বলেন, মু’মনগণ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর তারা জ্গানে যে, 
তা তাদের প্রাতপালকের পক্ষ হতে সতার্‌পে অবতাণ‘। আল্লাহ তা'অলা ভার মাধ্যমে তাদেরকে 
সুপথগীাম করেন এবং তার মাধ্যমে পাপাচারখদেরকে বিপথগামী করেন। তিন বলেন, মহশমনগণ 
তা চিনতে পারে, সুতরাং তারা তার প্রত ঈমান আনয়ন করে। আর ফাঁদকরা চিনতে পেরেও 


আবশ্বাস করে। 

আল্লাহ্‌ তা*আলার বাণী ১27 159 এ) ১1)1 1১04-এর ব্যাখ্যা হলো, কি উদ্দেশ্যে আল্লাহ 
এ উপমা ব্যবহার করেছেন? « অব্য়াটির সাথে ব্যবহৃত 13 শব্দটি 53-1 অর্থে ব্যব্হত হয়েছে। 
কার ১1)] শব্দাট তার 7-/৮ আর 1১-১ ইসমে ইশারা দ্বারা }-:=-এর প্রাত ইশারা করা হয়েছে। 


৮5 পা A Ar da t 3 


0-235 47 59১৩-8 3 11-35 4-3 এশতএর ব্যাখ্যা! 
Lcd [| ভাটি শি 


পপি [Ed নি 


ইমাম আব: জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী 1১555 57) ০৮787র দ্বারা 


উদ্দেশ্য হলো, আহ্লাহ তা'আলা তদ্ধারা তাঁর সংঘ্টির মধ্য হতে অনেককে বিভ্রান্ত করেন। আর «4 
এর মধ্যশ্ছিত « সর্বনামাট 3-১-"এর সাথে সম্বন্ধবুক্ত। আর তা আঙফ্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত 
একটি চবতম্ত সংবাদ ৷ বক্তব্যাটর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত উপমা দ্বারা মুুনাফক ও 
কাফিরদের অনেককে বিভ্রান্ত করেন। যেমন- 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসলক্লাহ (স) এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বণতি আছে যে, তাঁরা বলেছেন 1১5-১$ 4-$ ১০ দ্বারা মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। আর. 
1)5-247 4-1 54৫-6 দ্বারা মুশধনগণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে উপমা 
দান করেছেন, তা সত্যরপেজানা সত্বেও তারা তাকে মথ্যা জ্ঞান করেছে৷ তা তাদেরকে আরও আধক 
বিপথগামী করেছে। উপমা যে জন্য দেওয়া হয়েছে, তা তার সাথে সঙ্গীতপূ্ণ। অতএব তাই 
আল্লাহ তা'আলা কতৃক তাদেরকে িপথগ্রামশ করা। আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা অথবি সে উপমা 
দ্বারা মঃ'মিনদের অনেককে সংপথগাম' করেন ফলে তাদের মধ্যে উত্তরোত্তর হিদায়াত বান্ধ হতে 
থাকে, তাদের ঈমানও বৃদ্ধ হতে থাকে । যেহেতু তারা যা সতারপে জানতে পেরেছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা যার উদ্দেশ্য উপমাটি দান করেছেন, তা তার দাথে সঙ্গাতপুর্ণ, তারা তা সত্যরুপে বিশ্বাস 
করেছে এবং তারা তার ষ্বকারোক্তি করেছে। আর তাই আল্লহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের জন্য 
হঙ্গায়াত। 

তাঁদের কেউ' কেউ ধারণা করেছেন যে, তা মুনাফিকদের সম্পকে খবর। যেন তারা বলেছে যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এমন উপমা দ্বারা কি উদ্দেশ্য করেছেন, যা সকলে চিনতে পারে না? তার দ্বারা 
একজনকে বিপথগামী করেন. আর অন্যজনকে পুপথগামগ করেন। অতঃপর বক্তব্য ও সংবাদকে 
আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পুনবরি সৃচনা করা হয়েছে ॥। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 
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সূরা বাকারা ২৩৪ 


৩২-8৮৪- J a) 0454 দ৩ কোঁফরদের ব্যতীত তদ্বারা কাউকে তিনি বিপথগামধ ধরেন না)। 
সরা মহদ্দাসীসর-এর মধ্যে উল্লোখত আল্লাহ তা'আলার বাণী 


শি তি feos +) 9] পাপা পর ead + al ঠা এ এড A AA ডে জট পাল 
দে দে ক « 4 5 ' চুদে = + ন 
AIS 3১০ 13652001251 Dla Og Ss 2° ৪-১8-$ ৬ util Joo) 9. 
add শি রা & Cad শা a” পি 
পা 
কটি তে এল A Are JF ad 5) চি 


০8175 ৩১ ০৪৮৩-8 51478 ut “Ad 07৯8 


(আয়াত নং ৩১, শুরা নং ৭৪) 

"(যাদের অন্তরে ব্যাধ আছে তারা ও কাঁফররা বলবে, এ উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ক উদ্দেশ্য 
করেছেন? এভাবে আল্লাহ তা'অ'লা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথগামশ 
করেন) এর মধ্যে একথার প্রতি হীঙ্গত রয়েছে যে, সরা বাকারার মধ্যেও তাই একথাই বাক্ত হয়েছে। 
অথ আল্লাহ তাআলার বাণী । 2-5 43 549-13 ১৭-35 এ 0৫ তার দ্বারা তিনি অনেককে 
[বপথগামণ করেন, আর তার দ্বারা তান অনেককে সংপর্থগমখ করেন।” 


পা 
AA Ia 9 LAE Midd 


0 a-ind Jl ৩ ৮ এ ৮এএর ব্যাখ্য! 


তত পট লী 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও রসুলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন সাহাব 
থেকে বা্ণ‘ত আছে যে, তাঁরা 05411 Ja) ৭৯3 ৮৬-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হলো মৃনাফক। 


হযরত কাতাদা (রঃ) হতে স্ষাণণত আছে বে, তানি 5২-৪ 5)! ১} ৮8 }৭৯-১ ০১-এর ব্যাথার 
বলেন, যারা পাপাচার করেছে, ফলে আল্লাহ তা’ মালা তাদের পাপাচারের কারণে তাদেরকে বিপথগামণ 
করেছেন । 

রবী ইবনে আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তান ০০-০৪1 31 52 0৯২ এ১৪-এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, তারা হচ্ছে মুনাফিক ॥ 

ইমাম আবু জাফর তাবার+ (রহ) বলেন, আরবদের ভাষার মূলতঃ (5৫ (েফস:ক) এর তাৎপর্য“ 
হলো কোন বন্ধু হতে বের হওয়া, সে অর্থেই বলা হর 5-2220 ০২ পাকা খেজুর বোঁরয়েছে” যখন 
তা তার ছাল হতে বের হয়েছে । এজন্যই ইপ্দুরকে ৯2০2৮ নামে আখ্যায়িত করা হয়! যেহেতু তা 
স্বায্ন গত" হতে বের হয়) তদ্রুপ মুনাফিক ও কাফৈরকে এজন্য ফাঁসক নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু 
তারা তাদের প্রাতপালকের আনুগত্য হতে বোরুয়ে গিয়েছে? আর এন্রন্যই আল্লাহ তা'আলা ইবলশসের;' 
বিশ্লেষণ উল্লেখ পুবক ইরশাদ করেছেন 


এ রা কতা শিক কাকি চা লা শা HA এ x 


Ll 
471) ১৭) ৩৪ tnt (2৮21 0১৭ ০৮ ১৪073) 1 


i 
(পি পর পি পট 


*“ইবলণস ব্যতশত, সে দিন সম্প্রদায়ভূক্ত 'িল। সে তার প্রাতপালকের আদেশ হতে বোরয়ে 
গিয়েছে ।” আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই যে, সে তাঁর আনুগত্য ও তাঁর আদেশ পালন করা 
হতে বোঁরয়ে পড়েছে॥ যেমন. | 
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২৬৬ তাফসখরে তাবার্ধ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণী ১১০১-২ 153 15 
-এর ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, অথ যেহেতু তারা আমার আদেশ হতে দূরে সরে গিয়েছে। 

অতএব আল্লাহ তা'আলার বাণশী ০০ ৪-5-01 3) 548 0990 ৮5 এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা 
£বপথগামশ ও মুনাফিকদের জন্য যে উপমা দান করেন, তার দ্বারা তাঁর আনুগত্য হতে বের হওয়া 
ও তাঁর আদেশ অমান্যকারী আহলে ঁকতাবের কাফির ও বিপথগামী মুনাফিক ব্যতীত অপর 
কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। 


টা লে 3) শার্ট তা পাঠিঠিরন পারা AA A 


23 ul oe dl ১৭ 15 ০)৯৯৮53-8 5 ০: 2৮5) ut Al শ৫-৪ )১৮52-5-2 ০১১৭ (০) 


A Lda ada dA জিত 


AF la 320 ৩125 Arn AAS ade 
Pad লা লতা oe Pd 


(২৭) বার! আল্লাহর সাথে দৃঢ় সংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভংশা বরে-_ যে সম্পর্ক 
অক্ষুদ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন-ত! ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে 
বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রন্ত। 

ইমাম আবু জাফর তাবারণ (রহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সেই ফাঁসকদের বর্ণনা" 
ধাদের সম্পকে [তানি সংবাদ দিয়েছেন যে, মুনাফিকদের উদ্দেশ প্রদত্ত উপমা দ্বারা তাদের ব্যতশত 
অপর কাউকে বিপথগামী করেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, পৃব্বিতাঁ আয়াতসমূহে 
বিবৃত উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সে সকল ফাঁসক ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না, যারা 
দৃঢ় অঙ্গনঈকার করার পর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গৰকার ভঙ্গ করে) 

অতঃপর জ্ঞানাগণ এ$৮ (অঙ্গীকার) শব্দের অথ প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন, যা আল্লাহ পাক এ 
ফাপিকদের ওয়াদা ভঙ্গের সম্পরকে ইতশাদ করেছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, তা হলো আল্লাহ তা”আলা 
তাঁর কিতাব ও তাঁর রসুল (স)-এর মুবারক যবানে তাঁর বান্দাগণের প্রতি যে উপদেশ দান করেছেন 
এবং তাদের প্রাঁত তান যা আদেশ করেছেন ও নিষেধ করেছেন সে আদেশ ও নষেধকে অমান্য করেছে 
এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক যারা আমল করেনি। 

আর অন্যরা বলেছেন যে, এ আয়াত আহলে কিতাব ফাঁফর মুনাফিকদের সম্পকে" অবতধণ“হয়েছে। 
আর তাদের সম্পরকেই আল্লাহ তা আলা বলেছেন £ +$-5)3-)11$5-15 51১41958-504)-) 01 
ও তাঁর বাণী ০২১] 550071940৩2 চৈ 4১58 ৩৭ ০৮৭1 ৩৭9 সুতরাং এ সকল আয়াতে যা 
কিছু রয়েছে, তা সবই তাদের প্রাত তিরদকার এবং তাদের প্রতি বর্ণনার শেষ পযস্ত ভাত প্রদর্শন। 
তাঁরা বলেন, দ:ঢ় অগ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত যে অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করেছে, তা হলো সে অঙ্গীকার যা তানি তাওরাতের প্রত আমল করার ব্যাপারে ও হযরত মুহাম্মাদ 
(স)-এর আবিভণরের পারপূণণ অনঃসরণ করা এবং তান তাদের প্রাতপালকের নিকট হতে 
যা আনয়ন করবেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রসঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তাদের তা ভঙ্গ করা, সাত্যকার. 
পাঁরচয় পাওয়ার পরও তা অমান্য করা এবং লোকদের থেকে হযরত নবী করখম (স)-এর পাঁরচয় 
গোপন না কল্সা, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে এতদ সম্পর্কে ওয়াদা আদায় কয্েছেন যে, তারা 
মানুষের নিকট তা প্রকাশ করবে, গোপন করবে না। ফলে, আল্লাহ: তা'আলা সংবাদ ধদয়েছেন যে, 
তারা সে অঙ্গীকার তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে এবং তার বিনিময়ে নগন্য মূল্য গ্রহণ করেছে। 
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সূরা বাকারা ২৬৭ 


আর তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌ তণআলা এ আয়াত দ্বারা সকল মুশরিক, 
কাফির ও মনাফককে উদ্দেশ্য করেছেন। আর তাদের সকলের প্রত তাঁর অঙ্গীকার হলো, 
তাঁর তাওহখদের স্বীকৃতি, তান তাঁর রুবাবয়াত প্রমাণ করার জন্য দলগলসমূহ সঘণ্টি করে 
রেখেছেন? তাদের প্রতি আল্লাহ্‌ তা'আলার অঙ্গীকার হলো, তাঁর আদেশ ও নিষেধের আনহগতয 
করা। যে কারণে তান তাঁর রস.লের জন্য এমন গৃশজধা বা অলোঁকিক ঘটনা দ্বারা দলণল 
পেশ করেছেন, যা তখরা ব্তখত অন্য কোন মানুষ তদ্রুপ মহপীজযা আনয়নে অক্ষম এবং যা তাঁদের 
সত্যবাদশতার পক্ষে সাক্ষাদানকারখ। তারা বলেন, তাদের ওয়াদা ভঙ্গের অথ“ হলো, দলগল-প্রমাণের 
মাধ্যমে যার সত্যতা স্বপ্রমাঁণত হয়েছে, তাদের তা অদ্বশকার করা, রসূলগ্রণ ও কিতাব সমূহের প্রাত 
তাদের অসত্যারোপ করা, তাদের এ বিষয়ে সাঁঠক অবগাঁতি থাকা সত্বেও যে, নবাঁগ্ণ আ) বা 
আনয়ন করেছেন, তা সত্য ও সাঁঠক। 


অন্য কয়েকজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে অন্গগকারের কথা এখানে উল্লেখ 
করেছেন, তা হলো অঙ্গীকার যা, আল্লাহ তা'আলা তাদেয় থেকে গ্রহণ করেছেন, যখন তিনি তাদেরকে 
আদম (আ.)-এর পিঠ থেকে বের করেছেন--যার [বিবরণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মধ্যে প্রদান 
করেছেন! 


_ ১ 
A নর লি ওঠ রাহ পপ AF Teal A চে ০ পর্ণ art a পাটের পাপা পা 
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“স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদম সম্তানের প্ভদেশ্র হতে তার বংশধরকে ধের করেন, এবং 
তাদের নিজেদের সদবঙ্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন |” (সরা নং ৭, আয়াত সংখ্যা ১৭২) 


তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করার অথ" হলো, ওয়াদা পন্রণে অবাধ্য হওয়া ! . 


আমার নিকট এ ক্ষেত্রে উত্তম মত হলো, যখরা বলেছেন-তারা সেই ধর্মযাজক কাফিয় যারা 
রসুল:ল্লাহ সে) এবং মুহািরগণের সমসামায়ক ফালে বিদ্যমান ছিল বনগ ইলরাঈলের অবশিষ্ঠদের 
মধ্যে যারা তার নিকট বত ছিল এবং মুনাফিকরা শিক আচরণের উপর প্রাতাঙ্গিত ছিল যাদের 
বিষয়ে আমরা আমাদের এ [কিতাবে হীতপবে আলোচনা করোছ, এ আয়াতগুলো তাদের প্রসঙ্গে 
অবত*ণ* হয়েছে । আমরা দলখল-প্রমাণ পেশ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার বাণশ | ১১৪ ০১১৮) 91 
₹$২-০ চাও" এবং তর বাণী ১৯১) 2১-541073 Bly bal 0388 05 ৷ ৩৪ তাদের 
এবং যায়া আল্লাহ্‌র সাথে অংশ স্থির করণে তাদের অনুরূপ ছিল, তাদের উভয়ের প্রসঙ্গে অবতশণ* 
হয়েছে। অবশ্য আমার মতে যদিও এ আয়াতগুলো তাদের প্রদঙ্গে অবতাঁণ' হয়েছে, তথাপি তার 
দ্বারা সেই সকল লোকও উদ্দেশা যারা বিপথগামণতায় তাদের অনুরুপ ছিল। আর তার দ্বারা তারাও 
উদ্দেশা ছিল, যারা মুনাফিকদের সম-ক্যভাবের ছিল, বিশেষতঃ সমস্ত মহনাফিকই বণণনার উদ্দেশ্য 
দছল। আয় তারাও উদ্দেশ্য ছিল যারা ইহুদী ধর্মযাজক কাফিরদের ন্যায় হিল এবং সে সকল লোক 


ধায়া কুফর মধ্যে তাদের সমগোত্রীয় ছিল, তারা সবাহ্‌ তার দ্বারা উদ্দেশ্য ॥ আর তা এক্জন্য যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কখনো তাদের সকলকে সাধারণ ভাবে গুণাবল? সহকারে তার উল্লেখ করেন। পূবে‘ প্রথমোক্ত 
আয়াতসমূহ যাতে তাদের কথা আলোচিত হয়েছে, তাতে তাদের সকলের আলোচনা সাবকভাবে 
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২৬৮ তাফসখরে তাবারন 


বিদ্যমান থাকার কারণে এরুপ করেছেন। আর কখনো তাদের কয়েক জনের সিফাত গুণাবলধ বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করেন। প্রথমোক্ত আগ্াতসমূহে তদের উভয় দল সম্পকে বিস্তারত অংলোচনা করার 
প্রোক্ষতে এরূপ করেছেন। আর উভয় দল বলতে মতি প্‌জ্জক, আল্লাহর সাথে অংশ! সাব্যপ্তকারণ 
মুনাফিক দল ও ইহদদ? পুরোহিত কাফিরুদল উদ্দেশ;। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, 
তারা হলো, সে সকল লোক যারা আল্লাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে পরিত্যাগ করেছে। আর 
অঙ্গধীকার হলো-_হব্রত মৃহাদ্মাদ (স)-এর নবহওয়াতকে স্বাঁকার করা,.আর তান যা কিছ নিয়ে 
এসেছেন (অর্থাৎ পবিত্র কুরআন) তার সত্যতা মেনে নেওয়া, তাঁর নবহওয়াতের কথা মানৃষের নিকট প্রচার 
করা এ বিযয়ে অবগত হবার পর ও যারা তা গোপনে রাখে। আর এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা তাদের 
থেকে ধে অঙ্গণক।র গ্রহণ করেছেন, তারা তা বঙ্জন করে। যেগন, আল্লাহ তায়ালা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ 
করেছেন- 
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“আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে কিতাব 
প্রদত্ত হয়েছে, এমর্মে“ যে, তারা তা লোকদের নিকট প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। অথচ তারা 
তা তাদের পম্চাতে নিক্ষেপ করেছে।”' সেরা নং, আয়াত নং ১৭৬) 

পশ্চাতে নিক্ষেপ করার তাংপরধ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে তাদের থেকে যে অঙ্গীকার 
গ্রহণ করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করোছ, তা ভঙ্গ করা এবং তার আমল বর্জন করা। 
আর আনি যে বলোছি, এ সকল আয়াত ছারা তাদের উদ্দেশ্য করেছেন, তা এজন্য বলেছি যে, সরা 
বাকারার প্রথম পঁচ-ছয় আয়াতে তাদের কাহনন পণ" হওয়া অবাধ তাদের প্রসঙ্গে অবতগণ* হয়েছে? 


আর আদম (আট) ও তাঁর সম্তানগণের সৃতি সংন্রান্ত সংবাদের পর উল্লোখিত আয়াত 
rr 


৬ গাজর 
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“হে বনী ইসরাঈল ! তোমার আমার সে সকল নিয়ামত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের প্রাঁত দান 
করেছি এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার প্‌রণ কর, আম তোমাদের অঙ্গধকার পূরণ করব।” 


এর মধ্যে আল্লাহ পাক বন! ইসরাঈলের প্রাত বিশেষ ভাবে সশ্বোধন করেছেন সকল মানব সন্তানের 
প্রতি নয়। এ অঙ্গীকার পুরণ সম্পর্কে সম্বোধন করার একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার 
বাণী ২-52-24 ০৬৭৩১ Al 5৫-203558-2-2945-11 দারা আহলে িতাবদের মধ্যে যারা 
কফির ও মুনাফিক এবং মৃতি“পৃজক মুশরিক ও তাদের সমগোঘখয় তারাই উদ্দ্শ্য। যদিও 
সম্বোধনাট উভয় দল যাদের প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, তাদের সাথে সম্পকিতি॥ তথাপি তাদের 
পাথে সংশ্লিষ্ট বিধান এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন যে দতক'বাণশ, [নন্দাবাদ ও ভগ্ন প্রদর্শন 
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সর! বাকারা ২৬৯ 


অপারহায* করেছেন, তা সমগ্র স:ছ্টি জগতের জন্য, তথা যাদের প্রাত আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ নাঁযল 
হয়েছে, তারা সকলেই এ সম্বোধনের অন্তভুক্ত। সুতরাং এক্ষণে আয়াতের অথ হলো, আক্লাহ্‌র 
আনুগত্য বজ'নকারণ, তাঁর আদেশ নিষেধ পালন থেকে বাঁহগণ্ত ও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারশ 
ব্যতগত কেউ তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না। আর তাদের থেকে গৃহিত অঙ্গীকার হলো যা তান তাঁর 
রসৃলগণের উপর অবতরণ কিতাবস্গমৃহ ও তাঁর নবপগণের যবানে এমমে তাদের থেকে গ্রহণ 
করেছেন যে, তারা তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদেশ এবং তিনি যা আনয়ন করেছেন, তা 
মান্য করবে, তাওরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাঁর বিষয়াট লোকদের নিকট প্রকাশ করা এবং 
তাদেরকে এ সংবাদ দান করা যে, তারা তাদের নিকট তা লিখিত আকারে' পেয়েছে, তানি আল্লাহ 
তা'আলা কতৃক প্রেরিত রসুল এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করা ও তাদের জন্য তাগোপন না 
করা ফরয, এতদ সব্রান্ত যে বিধান ফরয করেছেন, তারা তা যথাযথ পালন করবে! আর তারা তা 
ভঙ্ৰ করা হলো, তারা জান্পাহ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ না করা যা আমরা হাতপূবে 
উল্লেখ করেছ যে, তিন তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেহেন। আল্লাহ তা'আলা কতৃক তাদেরকে 
তাপূরণ করা প্রসঙ্গে দ:ঢ় অঙ্গীকার প্রদান করার পর তারা এ আচরণ করেছে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে এ অভিযোগে অভিবহক্ত করে ইরশাদ করেছেন 


AAJA 1 4০5 | dA Aad Iu পপ“ aA 3 0 Gad A ad A PLS 
০) ৯-)55-59 ৬১ খ। 11-2 ০৯০৪ Lgl 3 whl 19-3 5 13 AL (৯ Fl ০ ili 
গে Ed ad 
“aA EMEA Aart acral adr Saar CHA তলত a AA পারা তলা ০০ 


৬১৪) Sls si EEE ! ES alia 0৯১-৪ ral 0195 150 ১৪724 


কা 


GA 2 পালা রিটা এত 


টী ESL খু al 518 19-)58-8 3 ul 


লা শা 


“অতঃপর তাদের পরে একদল অধোগা উত্তরস:রী স্থল।ভাবক্ত হয়েছে. যারা কিতাবের উত্তরাধি- 
কারণ হয়েছে, তারা এ তুস্থ পাথিব সম্পদ গ্রহণ করে! আর তারা বলে, আঁচরেই আমাদের ক্ষমা 
করা হবে। _আর.যাঁদ তাদের নিকট. অন:রুপ্র সম্পদ পেশ করা হয়, তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের 
[নিকট হতে ক কিতাবের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়ান যে, তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে সত্য ভিন্ন 


বলবে না?” সেরা নং ৭, আয়াত নং ১৬৯)! 


আর আল্লাহ তা'আলার বাণী *-৪3-০7 4২-3 ০১এর অথ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে 
কাফির, মুশারক ও মুনাফিকদের থেকে অঙ্গীকার পূরণের প্রশ্নে নিশ্চয়তা বিধায়ক স্বীকৃতি 
আদায় করার পর। অবশ্য 5-13-7 শব্দটি আরব বাগধারা অনুসারে শব্দের মল উৎস ৷ যেমন 
12)5-80১ 54 2745-3 আনি অমুক হতে দঢ় অঙ্গীকার আদায় করোছি। আর ০১:-% 
‘অঙ্গঁকার' হলো তা থেকে নিস্পন্ন ইসংম বা বিশেষ্য। আর *-81:5*এর মধ্যেকার  সবননামাঁট 
আল্লাহ তাআলার নামের প্রত সম্পাকতি॥ উপরোজ্পিখিত মুনাফিক, কাঁফির-পাপাদ্তদেরকে আঞ্লাহ 
তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল্ন করা এবং পৃথিবীতে বিশঙ্খলা পুষ্টি. করা, 
ইত্যাদি যে সকল বণণনায় জড়িত করেছেন, তারা সকলেই এ আয়াতের অন্তভূক্ত 1 যেমন_ 
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২৭০ তাফসঈরে তাবারণ 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে.বাণিতি আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাশ 034.8. ৩-৪১-)। 
Als 5৯৫05 Bl এ৬-5এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সুতরাং তোমরা এ অঙ্গণকার ভঙ্গ করা 
থেকে বেচে থাক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তা ভঙ্গ করা অপছন্দ করেছেন এবং সে বিষয়ে 
দতক'বাণশ উচ্চারণ করেছেন। তিনি এ সম্পকে" কুরআনের আয়াতসমহের মধ্যে দলখল-প্রমাণ, 
উপদেশ ও নসখ্হত পেশ করেছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ব্যাপারে যের্‌প. সত 
ৰাণ! উচ্চারণ করেছেন অন্য কোন গুনাহের জন্য তদ্রুপ সতর্কবাণী করেছেন বলে আমাদের জানা 
নেই৷ সংতরাং যে বাক্ত আন্তরিক ভাবে আল্লাহ ত।”আলার সাথে ওয়াদা-অঙ্গণকারা বদ্ধ হয়েছে, সে 
যেন তা আল্লাহ তা'আলার জন্য পূণ" বরে। 


হধরত রবাঁ ইবনে আনাস (রা) হতে বাঁণত আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণ! 
ead Ar 1 পারা লী PAJAMA পাত ‘A Arf a [| AAS AASII AL Ae 


de gf a1 Sf ১১1০0528735 Alf Ja ৩০ Bl Ag Ogi 080৭1 


Ed পা শি শা শি শে 


পাঠে ea এত 15 ALA “AS ad’ 


1 


9 ০১১১০৮)। (১ ৩৪1১ | 05) ১ st ৫) ১5578 5 


এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, মখনযাফিকদের মধ্যে ছয়টি মন্দ স্বভাব রয়েছে! যখন তাদের প্রয়োজন দেখা 
দেম্প, তখন তারা এ ছয়টি মন্দ স্বভাব একত্রে প্রকাশ করে। যখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন 
তারা ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তারা তাতে খেয়ানত 
করে, আর তারা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সুদ:ঢ়. করার পর ভঙ্গ করে, আর আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে ষে সম্পক" অক্ষুন্ন রাখার আদেশ করেছেন, তারা তা ছিন্ন করে, তারা পাঁথবগীতে 
অশাস্তর সৃষ্টিকরে। যখন তাদের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তারা তিনটি স্বভাব প্রকাশ করে, 
যখন তারা কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন তারা ওয়াদ। করে, তা ভঙ্গ করে, যখন তাদের নিকট আমানত 
ন্লাখ্য হয়, তখন তারা তাতে খেয়ান্ত করে। 
পাপন বণ 51 পরা পি পাঠকরা 
00৮5-80-৯১ A ১51 le ০১৭০-৪-১১এর ব্যাথ। 
ie 

ইমাম আব: জাফর তাবার+ (রহ) বলেন, এ আয়াতে আচ্লাহ তা'আলা যে সম্পর্ক অক্ষ রাখার 
জন্য আদেশ করেছেন এবং তা ছন করার নন্দা করেছেন-তা হলো আত্মীয়তার স«্পকণ। আল্লাহ 
তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে এ বিষয়পট বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা আলা এ প্রসঙ্গে 


ইরশাদ করেছেন, 
ASIA Aad | পেটে ALA 


৮) 13583 05) ও) এপ OF দেহ 25801 phat Soi 


a3 AS ad Madre & &3 ক পা Ale 


ক্ষমতায় আধন্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবখতে বিপধণ্ সুষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন 
করবে।” সেরা ৪৭, আয়াত ২২) | 


রেহেম দ্বারা রেহেমের অধিকার উদ্দেশ । একই মায়ের বাচ্চদানশ যাদেরকে এবং তাকে একান্ত 
করেছে! আর্‌ তা ছিন্ন করা হন্তোণ আল্লাহ তা'আলা তার হক আদায় সম্পকে যা আনিবার্ধ করেছেন 
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সূরা বাকারা ২৭১ 


এবং তার জাথে সদাচার করা অপরিহায* করেছেন তা আদায় না করে তার প্রতি আঁবচার কয়।। আর 
পে সম্পর্ক* বহাল রাখা হলো ওয়াজিব, যা আল্লাহ তামালা তার প্রত আবশ্যক করে দিয়েছেন। তার 
সাথে ধেয়নপ অনঃগ্রহপৃণ? আচরণ করা সমীচীন, সেরূপ আচরণ করা। আর ০৮১৭ ০-এর 
সঙ্গে যে ৩। অব্যম্নট রয়েছে তা আরবখ ব্যাকরণের নিয়মে যার-এর স্থলে অবস্থিত--এমমে যে, তাকে 
4.।-এর * সর্বনামটির স্থলে আরোপ করা হবে। এমতাবস্থায় বক্তব্যের অর্থ এ হবে-তারা ছিন্ন করে 
সেই সম্পর্ক যা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। আর *--এর ০ সবনামাঁট 
$০3 ০) বক্তব্যাট উল্লেখের প্রাত ইঙ্গিত দ্বরূপ। আর আমরা 43 DL ০১৮524) 
0৮১-। 01-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলোছ এবং তা যে রেহেম বা আত্মীয়তার সম্বন্ধ কাতাদা 
(রহ) এর ব্যাখ্যায় এরুপই ধলেছেন। 


কাতাদা (রঃ) হতে বণি'ত আছে যে, তিনি ০৮১২ 01 4) 5১) ১:10 ০3২৮১১ 9"এর ব্যাখ্যায় বলেন - 
পরে তারা তা ছন করল। আক্লাহত্র শপথ ! অংজ্লাহ তা'আলা যে সম্পকৎ আঁবাচ্ছিন্ন রাখার আদেশ 
করেছেন, তা ছচ্ছে রেহেম বা জন্মগত সম্পর্ক ও আত্মীর়তার সম্পক। 


আর ব্যাথ্যাকারগণের কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, রস্‌ল:ল্লাহ সে) ও মুমিনদের 
সাথে এবং নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যারা সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আল্লাহ্‌ পাক তাদের নন্দা 
করেছেন। তাঁরা এর উপর বাহ্যক আয়াতের সাধারণ অর্থ হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করেছেন্‌। 
আর এখানে একথার প্রাত কোন ইঙ্গিত নাই যে, আঞ্লাহ তা'আলা মা আঁবাচ্ছয রাখার আদেশ 
করেছেন, তাতে কতেক লোক উদ্দেশ্য এবং কতেক লোক উদ্দেশ্য নয়। 


ইমাম আবু জাফর ভাবার (রঃ) বলেন, এ আয়?তের ব্যাখ্যায় এই আঁভমতাঁটই মঠিক বললে অত্যুক্তি 
হয় নাং কন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মজগদের একাধিক আয়াতে মুনাফিকদের 
প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন এবং তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার সাথে বিশোষত করেছেন। 
আর এ আয়াতাটিও তারই অনুরপ। হাঁ, যদিও প্রকৃত ব্যাপার এর্‌পই, তথাপি তা নিদে'শক হল 
আল্লাহ তা'আলার নিম্দাবাদের প্রত এইসব লোকদের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ পাকের নিদেশাশত সম্পর্ক 
চ্ছিন্ন করে, সে সম্পর্ক আত্মীয়তার হোক বা না হোক! 

4৫» 27 28২১০০৮৪১০০ 
১৯১১ ৬ ০১০৪-১-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আব জাফর তাবারখ (রঃ) বলেন, আর তাদের অশ্াম্তও সহ্ট করার কথা যা আমরা ইতি- 
পূর্বে‘ বলোছি, তার তাংপর্য হলো- মুনাফিকদের আল্লাহ পাকের নাফরমানী করা, তাঁর অবাধ্য হওয়া, 
তাঁর রসুলকে মিথ্যা জ্ঞান করা, তাঁর ন্ব;ওতকে অস্বধকায় করা, তিনি আল্লাহ পাকের তরফ হতে যা 
কছৃ এনেছেন তাও অদ্বাকার করা । 
ag পন তি 135 
০১১৯) ৯ ৫1509 -এর ব্যাখা! 


ইমাম আবু অফ তাবারা (রঃ) বলেন, 0১১15)) শব্দাঁট 7১০-এর বহুবচন। আর ০3১-৮ বা 
ক্ষাতিগ্রন্ত হলো তারা ধারা আল্লাহ তা'আলার অবাধাযচরণের কারণে তাঁর রহমত থেকে নিজেদের 
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২৭২ তাফসীরে তাবারণ 


বাঁ€ত বরেছে। ধেমন ধ্চোন ব্যাক্ত তার ব্যবসায়ে তার মূলধন অপেক্ষা কম ম:ল্যে বিক্রম করে ক্ষতি- 
গ্রস্ত হয়। তদ্রুপ কাফির ও মঃনাফিকদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও রহমত হতে 
'বাণ্চত কয়ার ফলে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা [তান তাঁর বান্দাগণের জন্য স্‌চ্টি করেছেন এবং 
যার প্রতি তারা সোদন সবাধিক মুখাপেক্ষী থাকবে) এ অথে“ই বলা হয়, I dol ous 
lug 171১০৯১1০০৯ “লোকটি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে? আর ১. শব্দটি 7৮৪ 
14175 ও 1) শব্দ মূল হতে এসেছে । যেমন, কি জারখর ইবন আতিয়্যা বলেছেন 
ডে তা ৪5 «রণ রতি 4৫ ও রহ ২8:48 
4251 1১-77-8১১1 2 মাহা ls sh ila of 
ad পা £ পা পাশা পা শা শি 
“নিশ্চয় সালাত ক্ষাতিগ্রন্ত। কেননা সে ন্রীতদাস সম্প্রদায়ের সন্তান।” এখানে ১4৯10 দ্বারা উদ্দেশ 
হলো, তারা এমন অবস্থায় আছে, যা সম্মান-ময্দা ও সম্দ্রমে, তাদের অংশে ঘাটাত সংগ্টি করে, তাদের 
মধা্দাহান ঘটায়। 
আর কেউ কেউ বলেছেন যে, ০১১০) 1১:4451-এর অর্থ হলো, এরাই ধহংস প্রাপ্ত । আমরা 
যে বলেছি তার অবাধ্যতা ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তাকে রহমত হতে বণ্চিত করেছেন, আর তাই 
তার ধংস প্রাপ্তর কারণ_আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। আর এ হলো 
বক্তব্যকে হুবহু শাব্দিক ব্যাখ্যা না করে, উহাকে ভাবাথে‘র সহিত ব্যাখ্যা করা! কেননা ব্যাখ্যাকারগণ 
বাভিন্ন অপাঁরহায* কারণে এ ধরনের ব্যবস্থা করে থাকেন। আর কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় নিচ্নর্‌প 
আভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বাণত আছে যে, তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুসলমানগণ 
ব্যতীত অন্য যে কারো প্রাত 1৬ (ক্ষতিগ্রস্ত) শব্দাট বাবহত হয়েছে সে ক্ষেত্রে ১ (কুফর) উদ্দেশ 
করা হয়েছে মুসলমানের প্রতি প্রয়োগ হলে তাঁর দ্বারা ১ (পাপ) উদ্দেশ্য হবে। ্‌ 


Ad BJ aja J BJ এভন 9 DBI 5 পনর ভি পত্র নিত তির 1 ওটি তল পান 
4 a নে লি নি PEE সত চি ৪ . 

»৩-]। *’ পিল সঃ ০-১ [১ aS lls ৮11541 559 ly 09১5-58 oS (vA) 
লগ রা ad Laud পালা 

“AJ 23 

০ 0১৯*১)-৪ 

রা পিস 

AAT অপর্ণা TI Oe 1 


শে ৩৯১৪$ pli) ul 24841 ঃ 0 asa ১৯১) yi ৪) sx ০১ ৯৯ (৫৭) 


“A 5 ea a/A ডে ar পা পালা পি 


Ia Ped 3 পা 114 
০ pect (৭ dt ১১৪ ৮ ৮০৪৬০ 
পা শা রা 
(২৮) €তোমর! কিরূপে আল্লাহকে ভম্বীকাঁর করে]? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন ভিনি 
তোমাদের জীবন দীন'করেছে ন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন, 


পরিণামে তোমর! তর দিকেই ফিরে যাবে! 
(২৯) তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সষ্টি করেছেন তৎপর তিনি আকাশের 


দিকে মলদ যোগ করেন এবং তাকে সাতটি আকাশে বিন্যস্ত করেন । তিনি সকল বিষয়ে 
বিশেষভাবে অবহিত। 
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সরা বাকারা ২৭৩ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) ও রসুলুল্লাহ (স'-এর কয়েকজন সাহাবী হতে 
বাঁণ'ত আছে যে, ভারা আল্লাহ তাআলার বাণী ৮5০৮২513551 GRAS আত ৪১১৪৩ আআ 
০২ পা গেিহতত পেটএর ব্যাথায় হলেন, তোমরা কোন বন্ধু ছিলে না, স্বহ্ঃশর আল্লাহ 
তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, পুনরায় তান তোমাদেরকে মৃত্য দান করবেন এবং বিয়ামতের 
দিন তান তোমাদেরকে পুনরায় জগাবত করবেন। 
25২2-57-01 12-221 


৩৪-*- 


হধরত আবদনল্গাহ (রা) হতে বাণত আহে যে, তান আল্লাহ তাআলার বাণ 
0১-52-182৮ 5এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা ওদ্রপ যেমন সরা বাকারার আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেছেন (হস ও 2০-১ 85 পাতি 8 65521 42-35 “তোমরা মৃত ছিলে, অতঃপর 
[তানি তোমাদের অঈবন দান করেছেন, পুনরায় হান তোমাদেরকে মৃক্যুদান করবেন এবং পা ৮১ 
জগাবত করবেন।” 


হযরত আব: মালেক (রহ) হতে বাঁণতত আছে বে [তান আল্লাহ তাআলার বাণী ০২-:-২-1 ৮7৪৭1 
us-£-8-31 U:,:.১-০= |-এব ব্যাথার বলেন, অথবি আপাঁন আমাদের সল্ট করেছেন, অথচ আমরা 
কোন বন্তুই [ছিলাম না, অতঃপর আপনি আমাদের মৃত্যু দান করেছেন, তংপর আবার পুনজর্গীবত 
করেছেন? 

হধরত আব: মালেক (রহ? হতে (অপর সনদে) বাণত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণী 
টে 34.5 (8৮৯15 05-8-261 9841-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মৃত ছিল, অতঃপর আল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে জশবন দান করেছেন, তংপর তিনি তাদেরকে মৃত দান করেছেন, আবার তিনি 
তাদেরকে জীবিত করেছেন। 


হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে, তান ৮0১১ ১ ₹৮ 335৩ AS 
পতি এপ 8 0-০-১ ০ 5৮৯-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা কোন বস্তু ছিলে না যখন তিনি 
তোমাদের সণঙ্ট করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে সাঁতাকার মৃতহ় দান করবেন, তৎপর তান 


তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। আর আজ্নাহ তা"আলার বাণী 12:-০-৯1 0৪ 


১-১-0-এর ব্যাখ্যাও একইরপে। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বাঁণতি আছে বে, তান এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 


বলেন, অ:ললাহ তা'আলার বাণণী 05-2251 2৯-০২ !1১ ০5-751 ভিজ “আপনি আমাদের 


দহবার মৃতঃ! দান করেছেন, এবং দুবার জীবিত করেছেন। 

ছযরত আবুল আলিয়া হতে বাঁণণ্ভ আছে যে, [তান আল্লাহ তা আলার বাণী 09545 iS 
(1541 ০5:5, এ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তারা ফোন বস্তু ছিল না,'অতঃশর তান তাদেরকে 
জ'বন দান করেছেন, যখন ভান তাদেরকে স্টি করেছেন, তারপর তান তাদেরকে মৃত্যু দান 
করেছেন, প;নরায় [তিনি তাদেরকে কিয়ামতের [রন জধাবত করবেন তারপব তারা জীবন লাভ করে 
আল্লাহ্‌র দিকে প্রতাঝতন করেছে। 
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২৭৪ তাফসণরে তাবার” 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে (অপর সনদে) বণি'ত আছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার বাণণ 
02220) 2865৮130585 উ]1-এক ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টির পে ফাটি 
ছলে, সুতরাং এ হলো একটি জঙ্গবনহ*ন অবস্থা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জণবন দান করেছেন 
এবং সৃণ্টি করেছেন। সঃতরাং এ হলো একটি জখবন্ত অবচ্ছা, তারপর তান তোমাদেরকে মৃতু 
দান ঝরবেন, তখন তোমরা কবরে গমন করবে, সৃতরাং এ হলো আরেকাট মৃত্য । তৎপর তিনি 
তোমাদেরকে কিম্ামতের দিন পুনরুথিত করবেন, সুতরাং এ হলো আরেকটি জগাবতাবস্থা। এই হলো 
দুইবার মতা ও দুইবার জ'ন পাভা আর এই হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী 


পাঞ্টীণা ও ar 59 594 বড CIID 5 3 55 25 পরণাা ভা তরুণ এঠিন্ঠিকা tf পা এত হা পাতা 
Bly 05 8-25 aS 


মা শা 


0 £)০৯০-$ 4৩০) | ঁ তির ৫ (৯৩০০০-২, ~~ [*$ 1০175 1-715751 ও 
“এর মমর্থ'। আর অন্যানাগণ বলেছেন, যেমন: 


হযরত আব: ছালেহ (রহ) হতে বণতি আছে যে, তান আল্লাহ তা'আলার বাণ? 


পি সটপন ওঠ a7 CF ১০৭53039505 5 020 এটি oare 4 Az ৪৩ বটি পা? A AISI তা Aw 
0১৭১১ aod] pt pfo-sms সি পিডি৭২ ০815 5৯৮ 51551 ১২255 LY 95১2 ৮০০ 


শা 


-এর ব্যাখ্যার বলেন, অথ তোমাদেরকে কবরে জখীবত করবেন, আবার মৃতয্যদান করবেন। 
অপর কয়েকজন বলেছেন, যেমন - 


হযরত কাতাদা রহ) হতে বাঁণত আছে যে, তানি আল্লাহ তা'আলার বাণ! ০ 0328-3 5:5 
0155) *£-১5১'এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা তাদের পিতার পিঠে প্রাণহগন ছিল, তারপর জাল্লাহ 
তা'আলা তাদেরকে জীবন দান করেন এবং সৃণ্টি করেন। অতঃপর তিন তাদেরকে আনবাধ মৃত্যুর 
মাধামে মৃতু। দান করেন। তৎপর পুনরায় [তান তাদেরকে কিয়ামতের দিন পনরহথানের জন্য 
জীবিত করেন। সুতরাং তারা দুইবার জখবন ও মৃত্যু লাভ করে। 


তাঁদের মধ্য হতে কেউ কেউ বলেন, যেমন- হযরত ইবনে য'য়েদ (রহ) হতে বাণত আছে যে, 
[তিন আল্লাহ তা'আলার বাণশ ১5-2-5-01 (২-০-১19 ৩৪ ৩২01 ৪.741 1:4১ )-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আদম (আ,-এর পৃঞ্ঠ থেকে স্‌া্ট করেন, যখন তিনি তাদের থেকে 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আর তিনি (ইবনে যায়েদ) আয়াত 


AJ পর্ণান পর্ণ ৪$প 05 5553 4 পপ arta প্র পল AT 


a 9৩০ (৮ 
Ered) ডিশ (৮৯ ১৪১1$ ৬১ ) ১ ৫৯) 8৬৮ 0৭ ১) yt ০৭ ৬4?) =! 28. 
ৰ ক 
পা এপ 55 পাবা এ পানা AIS ar Aa 4 a3” এটি জল নিপাত 
hos ৩5 15৮51 Ll ০১৭15958501 উ মনত Ful td Loft cel 
L ও তি 


পা পতি ৰ 
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সুরা বাকারা ২৭৫ 


D3 ওঠা a তত এ 5555552254৪ পাঠা) তি oad 5 5 এরটিলনিত টি ॥ 
০০ ক৯৬৯-) ৩+ ৯৪33 UT Grd 95 IGT ৮551 07013715591 ০ ০৮১ 
পলিশ শা শি চে রর 


এপি ও 


13 এট err তা 


০9 ১১1-০০। Jai lect 


“মরণ করো, যখন তোমার প্রাতপানক আদম সন্তানের পিঠ থেকে তাঁর বংশরধরকে বের করেন 
এবং তাদের ঈনঞ্জেদের সম্বন্ধে সবীকারোক্ত গ্রহণ করেন এবং বলেন, আম কি তোমাদের গ্রাতপালক 
নই? তারা বলে" নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষ্য রইলাঘ। এ স্বপকীত গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন 
কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে গাকেল ছিলাম? কিম্বা তোমরা যেনো না বলো, 
আমাদের পুর্ব পুরুষগণই তো আমানের পৰে [শিরক কষোছিলো, আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশটি; 
তবে কি পথছ্রষ্টদের কৃতকমের জন্য তুমি আমাদেরকে ধবংস করবে” সেরা-৭, আয়াত ৯৭২-১৭৩) 
পর্যস্ত তিলাওয়াত করেন? তান বলেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে আকল, বাজ্ঞান-বয্ধ দান করেন 
এবং তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তিন বলেন, আদম (আ1)-এর বাম পাঁগ্ররের ক্ষুদ্র হাঁড়টি 
খুলে ফেলেন এবং তা থেকে হ' ওনা (আ)-কে সাঞ্ট করেন! তিনি তা রসলংল্লাহ (স থকে বর্ণনা 
করেন! [তান বলেন, আর এ হলো আল্লাহ তা'আলার বান? = 


Arar পা 4 পশু রহ AEG as নিল পাপ aE Jar AJ GS 35 পঠন 
(ges) 4 0817552১৯13 2০0) ASL SI Ray LEK ১৮01 all 
৮ ৬) টি ৯৮1) 1527 ৮ ৬-81১-8 
শা কটি পা রে শা শা 
£ পা এ চি তি পলা পাঠিত তত 
রর Eland 1255 ১1৯) ১৫25 ৬০] 5 
এ লগ কল ৬ 


জগ 


(“হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রাতিপালককে ভয্ন কর, ধান তোমাদেরকে এক ব্যক্ত 
থেকে সংষ্ট করেছেন। আর তার থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাঁদের উভয় হতে 
অনেক পুর্‌য ও নারীর বিস্তার ঘাঁটয়েছেন”_ (সূরা নিসা--৪, আয়াত নং ১)-এর মমণথ+। তিনি 
বলেন, অতঃপর তাঁদের উভয়ের গোত্রে অগণিত সম্তানাদ সাণ্টি করেন। আর তিনি আগ্লাত_ 

Sls ১৯৩5 Ul পতিত 0352 5} LG “তিনি তোমাদেরকে মাতে পরণয়্মে 
সৃষ্টি করেন”-(সংরা যুমার, আয়াত সংখা ৬)-তিলাওয়াত ফরেন! তাঁন বলেন, আল্লাহ পাক 
তাদের হতে অঙগখকার গ্রহণ করার পর তাদেরকে মৃত্যু দান ধরেছেন। অতঃপর তানি তাদেরকে 
মায়ের গর্ভে সংষ্টি করেন। তারপর তিনি তাদেরকে মুত্যু দান করেন। আবার তিনি তাদেরকে 
কিরামের দিন পুনক্রীবত করেন। সংহকাং এ হলো আল্লাহ তাআনার বাণী ৬.৪০ ৮71) 
bagi CO ald জিত Uts-ir!s 5-84-71 (“হে আমাদের প্রাতপালক ! আপান আমাদেরকে 
প্রাণহীন অবস্থায় দুবার রেখেছেন এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। আমরা আমাদের 
অপরাধ স্বীকার করতোছি"-_গাঁফির ৪ /১১)-এর মমর্থি। আর তান আল্লাহ তাআলার বাণ. 
15-18 (08-55 084 ১শাও ৮০৮০ (এবং আম তাদের কাছ থেকে দড় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম 
নিসা; ৪/১৫৪; আহযাব; ৩৩/৭) তলাওয়াত করেন। 
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২৭৬ তাফস'রে তাবারী 


[তান বলেন, অথাং সেদিন। বর্ণনাকারণ বলেন, আর তানি আল্লাহ তা'আলার বাণ+-- 


বি aS গ্ি Sonar বডি ade 1 AeA aD 
৮455 G3 508৮১ pale এ0 and 1955319 
এ লগ চি জগ 


Goats 2০৬০৪ nl 4A} 
Ed লগ [| খাটি 


wd Ade JA তা 


‘(আর স্মরণ কর, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনংগ্রহ এবং তাঁর সে অঙ্গীকার যা তিনি তোমাদের 
থেকে গ্রহণ করেছেন। যখন তোমরা বলোছলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয্লেছি”--মায়েদা ৪ 


৫/৭)-!তলাওয়াত করেন। 
ইম:ম আব জ্ঞাফর তাবারণ (রহ) বলেন, এ সকল বক্তব্য ও মতামতের মধ! হতে যা আমরা উদ্ধৃত 
বরোছি এবং যাদের থেকে তা উদ্ধত করেছ এর প্রতোকাট মতের জন্য ব্যাখ্যাগত কারণ রয়েছে। বস্তুতঃ 
যাঁরা অল্লাহ তা'আলার বাণী ৮51215 01১০ 35) ক 03০৭5 ৮5-এর এ ব্যাখ্যা 
করেছেন তোমরা কোন বস্ুই ছিলে না--তাদের এ ব্যাথ্য।র কারণ, তাঁরা আরবদের এর্‌প উক্তির প্রতি 
মনোনিবেশ করেছেন। যেমন আরবগণ অবল:প্ত বন্ধু ও বিস্মৃত বিষয় সম্পকে” বলে থাকে, ০ 02:310-5 
(এ একাট মৃত বস্তু), এ+ ১১1 15৯ (তা একটি মৃত ব্যাপার)। তারা একে মৃত বলে বণনা করার 
দ্বরা তার আলোচনা বিস্মৃত হওয়া ও লোকঙ্গন থেকে তার চিহ্ন বিলযপ্ত হয়ে যাওয়া উদ্দেশ করেন। 
অনুযূপ ভাবে তারা তার [বিপরীতও বলে থাকেনঃ (৪৯ ১119৯ (এ একাঁট জখীবত ব্যাপার ) 


০৯ ১5১ 1১৯ (এ একাটি প্রাণবন্ত আলোচনা)। 


তায়া এরুপ বর্ণনার দ্বারা এ উদ্দেশ্য করে থাকে যে, তা মানুষের মাঝে স:প্রসিন্ধ ও সাবাদত। 


যেমন, কাব আবু নৃখায়লা, সাদী বলেছেন, 


% শপ Jad পর্ণ Aa A Far 


সপ ৮412 AS Lay S555 ৬ ৬০৩-৩৯$$ 


শি ৪ শি 


Ar a Far aa Aad 0 Ar 


90571 (04 4:71] 75851 ua! ৩5719 


“অবশ্য আমি. আমার স্মরণকে সঞ্জীব রেখোছ। কিন্তু আম বদ্ম:ত ছিপাম না। হাঁ, কোন কোন্‌ 
স্মরণ কোন কোন স্মরণ অপেক্ষা আধক প্রাসদ্ধ।” 

উল্লেখিত কবিতা দ্বারা কাব য! উদ্দেশ্য করেছেন তা হলো £ আমার স্মরণকে আমি জীবন্ত 
করে রেখোছি। তথা মানুষের মধ্যে আমার খ্।াতিকে আম অব্যাহত রেখোছি। এভাবে আমি হয়োঁহ 
আলোচিত, রপ্লোছ জশবস্ত, বস্নত ও মৃতপ্রায় হওয়ার পর! 

10511 07-859 (আর তোমরা মৃত্য ও নজৰ ছিলে) এমনি ভাবে যাঁরা (31১1 55 
-এর অথ“ করেছেন, তোমরা কিছুই ছিলে না, তাঁদের উক্তিয় উদ্দেশ্যও অর্থাৎ তোমরা ছলে 1বস্মৃত, 
ও-অননল্লেখ্য। কোথাও তোমাদের কোন আলোচনা ছিল না। আর এটাই ছিল তোমাদের মৃতন্যর অবস্থা । 
এ অবস্থাই ছিল তোমাদের মৃত । খন তিন্‌ তোমাদের জখীবন দিগেন-অথধি তোমাদের এমন 
ভাবে জীবন্ত মানুষ র্‌পে গড়ে তুললেন যাতে তোমরা আলোচিত ও পরিচিত হতে লাগলে । অতঃপর 
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তোমাদেরকে মৃত্যমখে পতিত করবেন- তোমাদের রুহ কবয করার মাধ্যমে এবং জগবন লাভের 
প্‌ব্বিতশ অবস্থায় তোমাদের ফিরিয়ে লিবার মাধ্যমে । অথাৎ তোমাদের জখীবত করবেন তোমাদের 
দেহগুলিকে পুবাকাত ফারয়ে দিয়ে, সেগুলিতে আত্মা প্রাবষ্ট করে এবং মেরে ফেলার আগে 
তোমরা যেমন ছিলে, তেমন পুণধ্গ মানব রূপে রুপান্তারত করে! যার ফলে তোমরা হাশর 
ও পুনর্,থান কালে পারস্পারিক পার5য় সূত্র খুজে পাবে। 

আর উজ্নোখিত আয়াতে মৃত্যার ব্যাখ্যায় যারা বলেছেন, দেহ হতে আত্মার 'বাচ্ছম্নতা প্রয়োগ 
করেছেন তাদের বক্তব্যের ব্যাখ্যা এমন হওয়াই সমীচীন যে, তারা 1-541 (8-55 আয়াতাংশ্রকে 
কবরে মৃতদের জীবিত করার পরে কবরবাসখদের প্রতি সম্বোধন সাবান্ত করেছেন। কিস্তৃএ ব্যাখ্যা 
আঁতশয় দুর্বল । কেননা এখানে ভংস'না হলো পূব্কত অন্যায়ের কারণে আর কবর জগতে পেশছার 
পর তিরস্কার করার অর্থ দাঁড়ায় বিগত অবহেলা-অবজ্ঞা ও অপকর্মে হুমকধ প্রদান করা। কারণ 
মৃতযর পরে তওবার সুযোগ থাকে না। | ০১-৪-৩-১৪-২৮ কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র 
নাফরমানী করো, অথচ তোমাদের কোন আন্তত্বই ছিলো না। এ আয়াত নাযল করার উদ্দেশ্য বান্দাদের 
অনৃতাপে উদ্ববদ্ধকার) তিরদ্কার এবং পাপ ও অবাধ্যতা হতে পুণ্য ও আনুগত্যের দিকে, ভ্রান্ত ও 
[িমহখশীতা হতে হদায়াত ও আজ্লাহম,খশ হওয়ার প্রতি প্রত্যাবতণনকারগ সত“কবাণশ উচ্চারণ করা। 
মৃত্যার পরে কবরে অবস্থান কালে ইনাবাত ও আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়ার অবকাশ নাই মৃতদ্যর পর 


« 


তওবা করার সুযোগ থাকে লা। 
আর আয়াতের তাফমীরে হযরত কাতাদা (রঃ) উক্ত ‘তারা তাদের পিতৃওরসে মৃত ছিল'--এর 


অথ পিতৃওঁরসে তারা ছিল প্রাণাবহীীন বীষ*। সুতরাং তারা ছিল অন্যান্য প্রাণাব্হধন জড় জগতের 
যাবতাঁয় বন্ধুর সমপ্রকীত সম্পন্ন । অতএব, মহান আল্লাহ কতক প্েগযালকে জাখবন দেয়ার অর্থ 
হল, সেগহীলতে রুহ প্রাবন্ট করা এবং জখবন দানের পরে তাঁর মৃত;্য দানের অর্থ হল রূহ কবয করে 
নেওয়া। আবার পরবতণতে তাদেরকে জীবন দানের অর্থ হল আল্লাহ্‌ঘ্ পক্ষ থেকে তাদের দেহে 
পুনরায় রূহ ও আত্মা প্রাবণ্ট করানো। আর তা হবে প্রাতশ্রহত (কিয়ামত) দিবসে-_সদ্ট জগতের 
পুনরুখান ও শিংগায় ধান দেওয়ার দিন। 

ইবনে যায়দ (রঃ) এর তাফসীর প্রসংগ £ এ আয়াতের তাফসখরে প্রদত্ত ইবনে যায়দে (রঃ) উক্তির 
(আঃ) গুরস হতে বান্দাদের নিত্কাশণ ও উৎপাদনের পরে প্রাতাট বান্দাকে তার পিতার ওরসেটুপনস্থাপন্‌ 
করা। আর এর পরবতশ জীবন দান হল মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে বাগদাদের দেহে রূহ ফ'হকে দেওয়া) 
দ্বিতীয় বারের মৃতহাদান হল কবরের মাটিতে ফিরে ধাওয়া এবং পুনরুখান পুবকাল পয স্ত বারবাথে 
অবস্থানের উদ্দেশ্যে তাদের রুহ কবৃষ্‌ করে নেওয়া। আর তৃতশর় ও শেষ বারের জখবন দানের অথ” 
কিয়ামতের পহনরুখান ও হাশর-ন্শরের উদ্দেশো তাদের মাঝে পুনরায় রূহ ফু*কে দেওয়া। কিন্তু চিস্তা- 
শখল'পঘলোচনাকারণ গভশর চিন্তার পরে এই ব্যাখ্যার ধথাধতা মেনে নিতে পারে না। কারণ এই 
ব্যাখ্যা প্রদানে ইবনে যায়দ £র$) যে আয়াতের উদ্ধণীতর আশ্রয় নিয়েছেন, সে আয়াতের বাহ্যক ভাষ্য 
এর বিপরীত ৷ সে আয়াত খানি হল কিয়ামতের ভয়াবহ আধাব দর্শনে ভাঁত-বহবল্স বান্দাদের পক্ষ থেকে 
আল্লাহ্‌ পাক সমগপে পেশকৃত আরঙ্রণর [বরণ যা পাঁবত্র কুরআানে তানি ইরশাদ করেছেল--৬-/) 


১০-৯-১- Lal 02-74-31 তিক “হে আমাদের প্রাতপালক ! আপাঁন আমাদের দু'বার জীবন 
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২৭৮ তাফঙ্পরে তাবারধ 


দিয়েছেন, আর দৃ'বার মৃতহ/ দিয়েছেন"-+(৪০:১১)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ইবনে যামদ রঃ) 
অ্ভমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ প.ক তাদের তিনবার জীবন দিয়েছেন এবং তিনবার মরণ 
দিয়েছেন। ও 

আমাদের মতে আদম (আ)-এরু উরস হতে তার সন্তানদের আহরণ, উৎপাদন এবং তাদের নিকট 
হতে অংগগকার-প্রাতজ্ঞা গ্রহণ বিষয়ক ইবনে ঘায়দ (রঃ)-এর বর্ণনা গ্বদ্থানে স্বীকৃত ও যথাথএ1কন্তু তাই 
বলে [বিষয়টি এ আয়াতবয় (48 5১560 59553 (৯৭ ১১ )"এর ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত 
হতে পারে না। বরং বিষঙ্নদ্ধ পরস্পর সংগাঁতাবহঈীন। কারণ মৃফাসীসর ও দাশশীনকবগের মাঝে 
কেউ এমন দাবী করেনাঁন যে, আল্লাহ পাক অংগগকার গ্রহণের দিন যাদের সৃ্ট করেছিলেন, তাদেরকে 
কবর গমন ও বারধাখে অবস্থানের পৃকে" প্রদত্ত প্রচলিত মৃত্য ব্যতীত আর কোন মৃতব্য দিয়েছেন। 
তেমন.কোন দাবীর প্রমাণ থাকলে না হয় আয়াতে ইবনে যায়দ (রঃ)-এর তিনবার জীবনদান সম্পাঁকতি 
ব্যাধ্যা যেনে নেয়া যেত কিন্তু প্রচালত অর্থে মৃত্যুর পূবে‘ উল্লেখিত রূপ কোন মৃতত্যর কথা প্রামাণ! 


দাবশরুপে স্বখকৃত হয়ানি। 


কোন কোন মনীষণ বলেছেন, প্রথম মৃত্য হলো পুরুষের বাধ ভার দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে 
নারী গর্ভে আপণ্ত হওয়া । পুরু দেহ থেকে বাচ্ছন্র হওয়ার পর হতে মাতৃগভে তাতে গুহ ফু'কে 
দেওয়ার পূর্বপষণন্ত হল এ বীষে'র মৃত্যুকালীন অবস্থা। অতঃপর আল্লাহ পাক এ বকে বিভন্ন 
পধয়ি ও স্তর অতিক্রম করাবার পর মাতৃগভে তাতে রূহ প্রবিষ্ট করে দিয়ে তাকে একাটি পর্ণ অবয়ব 
মানবে পাঁরণত করবেন। এ হলো তাকে জীবন দেওয়া। অতঃপর তার র্‌হ কব্‌য করে তাকে পুনঃ 
মৃত্য দিবেন এবং তখন তার অবস্থান হবে কবরে-বারযাখে-শিংগার ফঃ-দেয়ার পুর্ব প্যস্ত এ বার্যাথে 
অবস্থান তার মতহ্যকালখন অবস্থা । শিংগায় ফু দেয়ার পর তার দেহে আত্মার প্রত্যাবত‘ন ও 'ঁকয়া- 
মতের পনর থান কালে তার পৃণিগ শানবাকতিতে উপাগ্থাত হলো তাকে পুনঃ জীবন দান। সংতরাং 
এখানেও রয়েছে দহদুবারের আজীবন ও মর্ণ। প্রাণ বাচকের মৃতহ্য সম্পকিতি ধ্যানধারণাই সম্ভবতঃ 
এ আভমতের প্রবন্তাদের এ অভিপ্নত পোবণে উদ্বৃদ্ধ করেছে! কেননা তাদের মতে রূহধারণ ও 
প্রাণী বাচকের মৃত্য হলো দেহ হতে রৃহ ও প্রাণের বিচ্ছিন্ন হওয়া। সুতরাং তারা দাঝশ করেছে 
যে, মান্ব দেহের প্রাতাট অংশ প্রাণ সম্পন্ন ও জীবস্ত;) যতক্ষণ না তা তার প্রাণধারাী মুল জীবস্ত, . 
দেহ থেকে বছর হয়। অর্তএব কোনও অংগ তার প্রাণধারখ ও জাশবন্ত মূল দেহ থেকে 'বাচ্ছ্ন হওয়া 
মাত এ অংগ্ের হায়াত ও প্রাণ সংযোগ নিঃশেষ হয়ে সে মতে পারণত হবে। যেমন মানব দেহের 
যাবতীয় অংগ প্রতংগ তথা দু'হাত কিংবা দুপায়ের একখানি হাত বা পা কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে যে 
মূল দেহ হতে কত"ন ও বিচ্ছিন্ন করা হলো তা জ'বনযুক্ত হওয়া সত্তেও কতিত ও বিচ্ছিন্ন অংগ 
মৃত সাব্যস্ত হবে। কারণ রূহ সম্পন্ন অবশিষ্ট পূণ দেহের সংযোগ বাচ্ছিঘ হয়ে এ অংগ 
র্‌হবিহ!ন হয়ে পড়েছে। এ আভমতের সার কথা, বর্ষ মানবদেহের একটি অংগ; যেমন হাত-পা 
মানবদেহের অংগ হাত-পা মল দেহ থেকে কাঁতত বা বিচ্ছিন্ন হলে যেমন রূহহারা মতে সবব্যন্ত 
হয়) অনুরূপ প্রাণধারণ প্রাণখর জাবস্ত দেহে অবাশ্থীত পর্যন্ত বীষকে মূল দেহের জখবনে জশবন্‌ 
পৎ্পন্ন বলা হবে॥ কিন্তু প্রাণধারখ দেহ হতে বিছিন্ন ও পূথক হওয়া মা সে মত হয়েযাবে। এই 
উক্ত ও ব্যাখ্যাও আয়াতের অনাতম গ্রহণযোগ্য তাফসণর রূপে স্বীকৃত হতে পারে। যাঁদ তা আঁল- 
কুরআন্র স্বীকৃত ও পসন্দনীর ব্যাথ্যাবান্কারশ তাফসীর বিশেষজ্ঞ বের কারো আন্তমত ও উক্তি 
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সাব্যস্ত হয় । (51১৯! [2555 এ) 0924-3০555 আয়াতের ব্যাখ্যা বিষয়ে এ যাবৎ উল্লেখিত উক্তি - 
সমূহের মধ্যে সহজতর ও সবেত্তিম উক্ত হলো হযরত ইবনে মাদ্উদ (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস 
রো) থেকে উদ্ধত বক্তত্য। তাদের আঁভমতের সঃরকথা হলো ৮1১4! 7-5 অথ তোমরা অপাঁরাঁচত 
ও অনুল্লেখয রূপ মৃত এবং পিতৃ উরসে বষ্র্‌পে [াীজর্ীব নি্পৃহ ছিলে । ফলে কেউ তোমাদের উল্লেখ 
করত না। কারণ কয়ামত ময়দানে সমকেত করার আগেই আং্লাহ পাক কবরে তাদের জীবিত 
করে তুলবেন। তারপর হিসাব নিকাশের প্রয়োজনে তাদের সমবেত করবেন। এর প্রমাণ রয়েছে 
মহান আলাহর অন্য কালাম Ugg লি ডো) ৮4৮ ble ভি 89 0০ 03১০৯ 0328 
‘যে দন তারা কার থেকে বের হবে দ্রতবেগে যেন তারা একটি লক্ষ্যপ্হলের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে” (৭০/3৩)। এ তাফসশর ও ব্যাখা গ্রহণের যুক্তি আমরা ইাঁতপুবে” এ আভমত ₹পাষণৎ 
ফারণদের বক্তবা উন্ধতিকালে উল্লেখ করেছ, সে সাথে এর বিপরীত আঁভমতগহালর অসারতাও 
নেখানে আমরা ঢ্পচ্ট ভাবে প্রমাণিত করেছি। 
এই আয়াত হল সে সব লোকের জন্য ভংস‘না ও প্রচ্ছম হুমকি, যারা মুখে আল্লাহর প্রত ঈমান 
ও আখিরাতে বিস্বাস স্থাপনের ঘোষণা দিয়ে থাকে, অথচ জদের বিষয়ে আল্লাহ পাক খবর দিয়েছেন 
বে, তাদের এ মৌখিক দাবী সত্বেও বাস্তবে তারা ঈমানদার নয্ন। বরং তাদের এ ঘোষণার অস্তার্নহত 
উনঠেদশ্য হল আল্লাহ পাক ও ঈমানদারদের সাথে প্রতারনা করা। তাই আঙ্লাহ তাদের তিরস্কার 
করলেন এ কথা বলে যে, আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করতে তোগয়া লঙ্জাকোধ করনা, অথচ এক সমর 
তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তান তোমাদের জীবন দান করলেন। আর সংাশ্রহট বিষয়ে তাদেয় 
ব্যাধগ্রস্ত মনের অদ্ষীকাতি ও প্রত্যাখযানকে লক্ষ্য করে প্রচ্ছন্ন হযমাক দিলেন যে, তোমাদের কেন এত 
দুঃসাহস যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অসম কুদরতে বিশ্বাস কর না, এবং তোমাদের মৃত্যু দানের পর আবার 
জখবন দান, বিলগন করে দেয়ার পর পুনঃ আন্তত্ববান করা এবং তোমাদের আমলের বনিময় দানের 
উদ্দেশ্য তাঁর দরবারে তোমাদের সমবেত করা যে তাঁর ফতৃ'ত্বাধীন রয়েছে-তা তোমরা স্বাঁকার 
করতে চাও না। 
এই ভংসনার পরপরই আল্লাহ রব্বুল আলামপন তাদের জন্য এবং তাদের পঃবসিংণ ইয়াহদী 
ধর্মঘাকদের দেওয়া নিমাত ও প্রাচুধের বিবরণ দিয়েছেন, যে সব নি'মাত ও প্রাচুর্য তাদের 
ও তাদের পুব পুরুষদের দেওয়া হয়েছিল পরিধি ও পরিমাণের বিশালতার সাথে। কিন্তু পরে 
তাদের পাপাচার, অপরাধ সংঘটন ও আন:গত্য বন করে অবাধ্যতার পারণাঁততে বহু জনের 
ভাগ্য হতে অনেক লিমত ছিনিয়ে নেয়া হয়োছিল। এই বিবরণের যোগসূত্র হল এই যে, এ 
ধরা (বাকারা)-র অনেক আয়াতে আল্লাহ পাকই ম্লাহূদখ ও মুনাফিকদের সবা্লান্ট বিষয় ও ঘটনা 
বিবৃত করেছেন এবং ত্ষিক্লাটর শুরুও নাল করেছেন_ 
dap adr ada টে Adar Arar Aare Ber aI পালি Ee [. 
- 03334 edn! 8-5) ১4৮1 ৩৪ Ely 15১55 ০-৪১-] 01 
এ বিবরণ দ্বারা অন্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হল অবিলম্বে তাদের উপরে শাস্তি নেমে আদার বাপারে 
সতক" করা-ধেষন তাদের পৃব্সূরশী -অপবাধ প্রবণ লোকদের উপরে আঁবলম্ব আযাব নেমে 
এসেছিল! এবং তাদের বাসস্থুনে দণ্টোস্ত হ্থাপনকারণ দৃযেগি দুরবস্থা জে'কে বসার ব্যাপারে ভীতি 
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২৮০ তায সরে তাবারখ 


প্রদর্শন করা-যেমন তাদের পৃব্গামখদের উপরে জে'কে বসোঁছল। সেই সঙ্গে এ বিধানের সাথে তাদের 
পরিচিত করে তোলা যে, আল্লাহ্‌র পানে ধাবিত হওয়ার মাঝেই নিহিত রয়েছে নাজাত ও 
ম্‌ক্ত এবং আবলম্বে তওবা করার মধ্যেই মিহিত রয়েছে কিয়'মতের আযাব থেকে নাঙ্রাত ও 


পারতাণ। 


এ পর্যন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে বিদামান লিমাতের ষা তারা ভোগ করছিল। পরবতর্গ আপ্লাতে 
আল্লাহ পাক আলোচনা আরম্ভ করেছেন _কে) আমাদের সকলের আদি পিতা হযরত আদম 
আলাইহিস সালামের (জন্ম) বৃত্তান্ত, খে) তাঁকে প্রদত্ত অফুরন্ত ইযযত-মযা্দা ও অফুরন্ত জামাতা 
নি'মাত ভাণ্ডার, (গ) প্রাতপালকের দেশ অমান্য করান এবং তাঁর সাথে অবাধ্যতার আচরণ যথা” 
ক্রমে হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর চিরশতু ইবলশসের উপরে আপাতত আশ: বিপদ ও শাস্তির বৃত্তাস্ত; 
(ঘ) তওবা ও ইনাবাত এবং আলজ্লাহগামশ হওয়ার ফলে হযরত আদম (অঃ)-কে রহমাতে আচ্ছাদত 
করার ব্ত্তাস্ত এবং (উ) তওবার অস্বঁকৃতি ও প্রত্যাথানের ফলে ইবলাসের প্রতি বাঁধত আশ: 
লা'নাত ও অভিশাপ বাত এবং চিরুকালণন স্থায়ী আযাব রুপে শ্থিরকৃত শান্তর বিবরণ। এ 
বিবরণের উদ্দেশ্য হল তওবার মাধ্যমে আল্লাহর পানে ধাবিত লোকদের বিধান ও তওবা- 
ইনাবাডে অনীহা অহংকারণদের বিষয়ে ফয়সালার ঘোষণা দেওয়া-ষাতে সতককরণ বিজ্ঞাপ্ত প্রচার 
হয়ে বার এবং আইন প্রয়োগের অবকাশ সূষ্টি হয়। আর একটি উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের দাবীদার 
বাচ্ধিবাত্তর চচকারখ বিশেষত আহে কিতাবকে হযরত আদমের আঃ) ঘটনাবলী এবং পরবতাঁ 
সংগ্রিষ্ট ঘটনাপঞ্জী উল্লেখের মাধ্যমে গভশর চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা! করণ 
এ ঘটনাগুলো আহলে কিতাবের জ্বান বিষয় অথচ মত পুভারপ নিরক্ষর উচ্মী মুশরিকরা এ 
বিষয়ে ছিল নিরেট মৃ্। তাই বিষয়টি দ্বারা চাপ সৃষ্টি করা যায় অন্যান্য উদ্মাতকে বাদ 


দিয়ে শুধু কিতাবদের উপরেই । 


মোটকথা এসব ঘটনা সম্বন্ধে আল্লাহ পাক তাঁর নবধ হযরত মুহ.*মাদ সাল্লাজ্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে অবগত করালেন এবং তাঁর মুথে কিতাবধারখ বিদ্বানদের সামনে তিলাওয়াত করালেন। 
উদ্দেশ্য, উদ্মী নবীর মুখে এসব ঘটনা ও সংবাদ শুনে তারা অবগতি লাভ করব যা তান 
আল্লাহর-ই প্রে'রত রসূল এবং তাঁর আনখত যাবতীয় বিষয় আল্লাহ্‌রই তরফ থেকে শ্রাপ্ত। 
কারণ নবী আলাইহিস সালামের পাঁবপ্র মুখে বিবৃত এ সব বিবয় ছিল তাদের গোপন বিদ্যা 
ভাণ্ডার ও সংরাক্ষত গ্রন্ছমালা এবং লুকায়ত গুপ্ত বিষয়াদর অন্তভূণ্ত -যেগঠালর অবগতিয় 
দ(বণ তারা কিংবা তাদের 'কতাব অধায়নকারপ শিষ্যশাগিরদ ব্যতিরেকে অন্য কেউ করতে পারোনি। 
আর হযরত মুহা্মাদ সাল্লাজ্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে একথা সব্জজন বৈদিত ছিল 
যে, তিনি কখনো অক্ষর জ্ঞানের অধিকার ছিলেন লা, কখনো তাদের পঠীথ-পতৃস্তক পাঠ করেননি 
এবং এমন1ক তাদের মধ্য হতে কারো সশ্রে-সানিধ্যে উপবেশন্কারঈ বা সহচরও ছিলেন না! 
তেমন হলে অবশ্য তাদের কতাবপতরহ 5 কিংবা তাদের কারো শিষ্যত্ব বরণের মাধামে আহরণের 


দাবী উত্থাপন করার সম্ভাবনা সছ্টি হত। 


কাঁফর-মুনাফিক-ফিতাবগদেল কুফরী এবং আল্লাহ পাকের নষীপে তাদের অপারহাষ" আন, 
গ্রত্যর্প শুকরিয়া ও কৃতজ্রতা বজন সত্বেও অল্লাহ পাক তাদের প্রীত নি'মাত বর্ষণ অব্যাহত 
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সরা বাকারা ২৮১ 


রেখেছেন। হ্ার'রংপে বিরাজমান এই নিমাত ধারার বর্ণনা প্রদানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 
oad 3 আলী Pd" ad Ifa 53 ৮, Ed Ara Ld adr পর্ণ aA তে পি 
৮৫৮ ০৯ 18 ০০০ ৩৫1 S| rn! ৫ ০2১ si *-1 হিলিতে ৩4-)১৯ 
IA ad জন oft 11 
০ (+2-৮5 ৪-৪ 057 5531 bos 
পা র্ঠ পল 4 
[তান পৃথিবপর সবাবি্ছ; তোমাদের জন্য সংণ্টি করেছেন তৎপর তিনি আকাশের দিকে 
মনোসংযোগ করেন এবং তাকে ঈপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তানি সব বিষয়ে সবশেষ অবহিত" 
[তিনিই তাদেরই নিমিত্তে ঘমগীনে যাবতীয় সংপদ সাৎ্ট করেছেন। কারণ ভূমণ্ডল ও তার বুকে 
সব কিছুই মানব জাতির জন্য উপকারী ও কল্যাণ কর! এ সবের দান কল্যাণ হল, এই যে 
এগহল তাদের সৃন্টকত প্রতিপালকের একত্ববাদের প্রমাণ স্বরুপ। জাগীতক কল্যাণ, হল এট 
যে, সব ময় জখীবকা নিবাহের উপায় এবং প্রতিপালকের আনুগত্য ও তাঁর গনদেশশত ফরয 
[বিষষগঠল সাব্ান্ত করার মাধ্যম! এ মহান উদ্দেশ্য সাধনেই তিনি ইরশাদ করেছেন--"ণতানই 
সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরই কলাাণের জন্যে সহন্ট করেছেন পীথবশর সব িকছহ। আয়াতের 
5৯ শব্দটি একটি সব'নাহ। এ তৃতীয় পুরুষ একবচন সবনাম দ্বারা নির্দেশিত বিশেষ্য হল 
003 0১১৫১ ০০০5 আল্লাতে মহান সৃণ্টিকতরি নাম জ্ঞাপক আলাহ শব্দীট, আর মহশরান্ন 
ঈন্তার কোন সংজনঘোগ্যকে সংজংনর তথ“ হল আঁ্ুদ্হখনতার অবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিষয়টিকে 
আন্তত্বঝবান করে তোলা । ৬ মো) শব্দাট ১-]। (ইসমে মাওসল) অর্থে বাবহত। সুতরাং এ 
[বিশ্লেষণ অনুসারে উল্লেখিত কালামের তাফসীর হবে- কিভাবে তোমরা আল্লাহর নাফরমান* করছ। 
অথচ অবস্থা এই যে, ইীতিপ্‌বে তোমরা ছিলে তোমাদের পিতৃ ওরসে (প্রাণহীন) বীযরিপে, 
অতঃপর তিন তোমাদের জখবন্ত মানব আকুতি দান করলেন, অতঃপর [তান তোমাদের মৃতহা- 
মুখে পতিত ষরলেন। অতঃপর কয়ামতের িসাবনকাশ এবং হাশরের দিনের বিচার-আচ।র 
ও ছাওয়াব-আযাবের জন্য তন তোমাদের জখবন দানকারশ ও পুনরুখানকার হবেন। [তিনিই 
পৃথিবগর বুকে তোমাদের ছখবকার উপকরণ দান করেন এবং তাতে তাঁর একত্ববাদের পরিচয় 
পারপ্ফুট হয়ে উঠে। 
বাক) বিন্যাস: 5 শব্দটি প্রধানত অবস্থা সচ্বদ্ধীয় প্ৰশ্নবোধক অৰ্থে‘ ব্যবহৃত হয়, (বস্তু এখানে 
সে অর্থে ব্যবহত না হয়ে 'বদ্ময় ও ভংস‘না অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেন তান ইরশাদ 
করছেন--আফসোস! কডাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো? যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে 
ইরশাদ করেছেন ০.-১৯১-7 ৬১ (নন তরাং তোমরা কোথার যাবে" সুরা তাকভীর ৮১, 
আয়াত সংখ্যা ২৬)। 5৬-2৬ ৮0151 হও বাক্য J ক্ষেত্রে প্ৰযুক্ত হয়েছে। তবে 
এর শুরুতে এ.; শব্দটি উহ্য রয়েছে। দলীল ও দেশক থাকায় এ-৪ শব্দটিকে উহ্য 
রাধা হয়েছে। ইতিবাচক অতখটউকালখন প্রিয়া দ্বারা গাঠিত বাক্য ১ রপে ব্যবহৃত হলে তার 
পুবে একট এ; (মাধখতে হাল"এর 'নকটবতর্শ সাব্াচ্তকারী অব্যয়)-এর ঢাঁহদা যুক্ত হবে। 
যেমন আল্লাহ পাকের কালাম (৯) ১১-৮ ০০৯৬ 15 ওঠ 51 (“অথবা যারা তোমাদের নিকট 
এমন অবচ্ছায় আসে যে, যখন তাদের মন সংকোচত হয়ে যায়”- সরা নিসা--৪* আয়াত-৯০৯ 
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২৮২ তাফসীরে তাবারণ 
আয়াতে মন্লতঃ (১৯) 34০৮ ৯) 4-3 হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনুরুপ, পশহপালের মালিককে 
আরব প্রচালত বাক্যে তুমি বলতে পার 45-52-255০ যার মলে জপ ছিল... রিনি 


তেহাম আজ্রকাল বেশ পশুর মালিক হয়ে গিয়েছো)। 
০৯০৯ ০৪১ ১1 এত শিং 0৯ 341 ১৯ আয়াতে আমি যে তাফসণর পেশ করেছি, হযরত 


কাতাদা (রহ) ও অনুরূপ অভিমত পেশ করেছেন। 
কাতাদা (রহ) হতে *** ৮৪ 5.১ 53-0) ১৯-এর তাফসীরে বাঁণত আছে যে, হাঁ, আলাহ' 


পাক তোমাদের বশীভৃত করে দিয়েছেন পাঁথবধূর সবাকছৃ। 


Lied al G3 ডলার লে 1 Fea 59 


০৪৯৮ Cw ০৯ 1১৭৯ ৪911 3-341 এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু জাফর তাবারুৰ (রহ) বলেন, 2৮৯৮৮) 11 95541 4 আয়্াতাংশের তাফস'রে মত 
পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, ৮১৮৮3) 01 5২এ "এর অর্থ (৫5 0:51 ততপ্রতি মনোযোগ 
করলেন। যেমন আরবা ব্যবহারে বলা হয় - ২৯-৮4-২৪1৯ 395৮ nf ORS le উন ০১০৪ OH 
১৫৯ ই ও ৪৭ 22 অমুক অমুকের প্রতি মনোষোগস ছিল, অতঃপর আমার দিকে মুখ 
করে আমাকে গালাগালি করতে লাগল। এ বাক্যের 15 ১২-1 বা ৬] 65%! অর্থ 0৯51 
মনোযোগ দিল ॥ 2155৮ শব্দটি ০৮৮ ও মনোযোগ দেয়ার অর্থে ব্যবহারের দাবগদারগণ তাদের 


আভমতের অনুকহলে কাব্যিক প্রমাণ পেশ করেছেন। 


পাপা lade ৪ Lad Arde Jad 


হট টি পা পানির তা কি 


€ ১৯৮০) টি ১১১১৮ dala —- $$) 9১৭১ ks ৯৮০৪ এ 9 ৮5751 
|| রর পা - 

“আমি বলাঁছলাম, যখন আমার বাহনগহলো টেট, ঘোড়া) বিপদাপদ আঁতক্রথ করেছিল 
দীবনখত ভাবে আর. তারা সোঙ্জা বোরয়ে এসোহল ঘযাজ (চারন ভাম) থেকে।” এর দারা 
প্রমাণ পেশকারদের দাবী হল এ পংজর ৮১2-1) ৩০ ০১৪০ অংশ ৮১২৮7] ০০ ওই ষাজ 
প্রান্তর হতে বোরয়ে পড়েছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ আর আরবী ভাষাভাযখদের দহাত্টতে ০৯১৯ 
ও ০-1৫-$ অভিন্ন অথ'বোধক। 

তবে আমার মতে এ চরনের উল্লেখিত ব্যাখ্যা ব্রযাউধক্ত আমার ধারণায় £2.01 ৩ ১২১2 
এর অর্থ হবে যাজ:' চারণভংি বারাঘ্িবাস ক্ষেত্র থেকে বাহগণমনকারণ বেশে রাস্তায় উঠে দ্র 
দাঁড়ানো? সৃতরাং ০-3:=! অথ হবে ০১৪৪০ (দ্থির দাড়ানো)। 

কোন কোন তাফসারকার বলেছেন, মহান আল্লাহ পাকের জন্য 5১২41 শব্দ ,)১৯. স্থান বা 
অবস্থান পরিবরত‘ন অর্থে“ প্রযোজ্য নয়। বরং তা কাজ শর: করা অর্থে প্রযোজ্য । যেমন, খল'ঁফ। 
ইরাকের বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, (1211 11 ০১৯-১ ৮৫ ‘অতঃপর সিরিয়ার দিকে ফিরলেন। 


এখানে সরয়ার দিকে ফেরার অর্থ সেখানকার সরকারী কর্মকাণ্ডে মনোযোগ দেয়া। 
কারো কারো মতে ৯২৯৮ এ! ৪১] অর্থ (৪.০!) ০০৪ ) স্থির হলঃ যথাযথ রূপ পেল। 


যেমন, কবর ভাষায় = 
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সুরা বাকারা ২৮৩ 


টির্ণাকটে পাও পাড়ে পা a EEA Ld পাঠে 175 পণ Se ঠেহওতা 
aes ১10 ওল 985 Glas ও Syl Ld add 9521 
ক তে লা 1 পাটি 


“আম তাকে জিজ্ঞেস করলাম.যখন সে মাটির উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তা হলে কোন ধম"নগাতির 
[ভাসতে মুসআব মাথায় চুমু খেলেন?” কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ৪!!! 1 532০1 
অথ £১০)! ও) ১০৪ অথ আসমানের কমসিম্পাদনের সংকল্প করলেন এ আঁভমতের A 
দাবা করেছেন যে, (অর্থণটি এতই ব্যাপক ব্যাবহার স্মদ্ধ যে,) যেকোন কাজের নিমগ্রতা বন 
করে অন্য কোন কাজ শুর করলে নতুন কাজটি সম্পকে এ! ১4-৪ (৮) 5৭ বা এন 4.9৪ (০) ১৯ 

£ শুরু করার 


হলা যাবে। অথার্থ ৮15:৮। শ্ৰব্দমল ‘লাম’ (৪) বা ইলা" (1) অবায় সংযোগে কং 


সংকল্প বূঝায়। 
কেউ কেউ বলেন্‌ £1১:- খা ব্যবহৃত হয়েছে ১৮৭1 অথে। আর 171) অথ হল £৬.53) 3 উধগিমন, 
উধণীরোহণ। এ আ'ভমত গোষণকারীদের মাঝে উল্লেখযোগ্য বাক্তিত্ব রয়েছেন। রবী ইবনে আনাস রো 
থেকে বাত ৮০ 91 ৪3%! তি অথ 51.০০] (110-7531 আকাশ মুখে উধগিমন করলেন 
বা আকাশের উপরে উঠলেন। তবে ১৮ ও €৬-১)1 দ্বারা 41):41-এর ব্যাখ্যা প্রদানকারীগণ এর কত 
অথণৎ আসমানের উপরে কৈ গমন করলেন--এ ববয় একাধিক বক্তব্য রেখেছেন! কেউ কেউ বলেছেন, 
যান আসমানের উপর অধিণ্ঠিত হয়েছেন ও অবস্থান গ্রহণ করেছেন, তিনিই আসমানের সংন্টিকত। 
আর কারো কারে! মতেত বরং উধণরোহণকারী হল সেই বাংপায় শুর ও ধঃয়া-যাকে আলাহ্‌ 
পাক যমীনের জন্য আসমান ও চাঁদোয়ারপ্ ছাদ নিএ করেছেন! 
হত্যে 21525 31 বহীব্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
হওয়া ও পরিণত রুপ লাভ করা। এর প 
(২) আবন্যন্ত 


ইমাম আবু জার তার" (রহ) বলেন, জারুব জা 
যেমন (১) পূরহদের পৌরব-ও যৌবন শাক্ত পরপর 
ক্ষেত্রে বলা হর 2১০) 5৪ নৈ এখন পুণশংর্গ পুরুষ ও পারিপৃপত সক্ষম যুবক! 
ও কঠিন বিষয় উপকরণের গরন্যন্ত ও সহঙ্-সাবজগল রুপ লাভ করা। এরূপ ক্ষেত্রে বলা হয় 
০১৭১০১০5271 সে তার আইবনযস্ত ও ছড়ানো কাজগযীল গিয়ে নিরেছে এ অর্থেই কাব তিরমাহ 
ইবনে-হাকিম বলেছেন j - 
ies তা ওপর ১০০৪৯ se) ৪ jb 


Sdn 402 US sil 3 3 


€(বিধহস্ক £ঘৃতিভিটার তার ?5র1 
(তখন) তার বসতনগর যথার্থ বিন্যস্ত হ 
(৩) কোন কিছ; করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যাক্তি বা বিবরন আভথ;খ হওয়।। যেমন বলা হয়-- 
০, ০১১৮৪ 53:০1 ( অমহক অমুকের লাখে 


Fc বসলে হাত দশ হল, আংক্স তা মুছে গবলসন হল; আর 
ন)? আশ্থানে ৪৪৪54) অৰ্থ হবে এ০৮ pia! 


4০01 ১৮৯ Ja 48989 ৯৯১৯ lacs CNS 
সদাচর্ণ করার পর এমন আচরণ শুর করেছে ধা ভার কাছে অপসন্দনধূর ও প'ঁড়াদায়ক)। 
(5) নিয়স্হণ ও প্রতিপত্তি প্রতিণ্ঠা কর! যেমন আরব ব্যবহারে 8/৯1 le 0১8 ৪৮০) 
সে রাজক্ষমতা দখল করেছে -- অর্ধ" ৭ রাজোর বাবতার ব্যাপার স্বাঁয় আায়ত্বে ও নয়ন্বণে নিরে এসেছে। 
(৫) উন্নত হওয়া ও উপরে উঠাঃ ঘেমন, $২১০ 5৮ ১১-৪ ১৪শ সে তার পালংবে 
চড়েছে। অর্থাৎ স্বীয় উচ্চাসনে জে'কে বসেছে ও কতৃত্ব প্রতিজ্ঞা করেছে। 
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২৮৪ তাফসীরে তাবারখ, 


আল্লাহ্‌ পাকের কালাম 5৮৮)) 09) উপ পো আয়াতে প্রযোক্গা সবণধিক লিখংত অথ" হল 
“তানি আসমান্সঘহের উপরে উঠলেন এবং উন্নত হরে স্বীয় কুণরতে সেগুলির সংজন, বিন্যাস, 
পারচালনা ও তর্্াবধান করে সেগুলিকে সাত আসমানরহপে সৃদ্টি করলেন। আল্লাহ পাকের কালাম 
৮১৮10) ওএস ৮ আয়াতের উালাখত অথ উর্ধারোহণ আরবশ ভাষার পর্ণ অনুকল॥ 
কভু কেউ কেউ এ অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ উধ‘গমনের পর্বে আল্লাহ পাকের জনা নদ্ন অবস্থান্‌' 
অপাঁরহায সাব্যস্ত হওয়ার আশংকায় ভাত-সন্ন্ত হয়ে এ ব্যাখা থেকে দংরে পলায়নে তৎপর 
হয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তান পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারেনান। বরং তাঁর এ অপসন্দনশয় 
ব্যাখ্যার তুলনায় অখ্যাত এক ব্যাখ্যার অ'!শ্রম্ন নিয়ে তিনি বৃছ্টি থেকে পালিয়ে নালায় পাতত হয়েছেন। 
কারণ, তান এ ক্ষেত্রে অর্থ করেছেন ১7৮ আভনুখন ও অগ্রবতর্ী হলেন। এধন স্বভাবতঃই 
প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে কি তিনি ইতিপর্বে আদমানের প্রতি প্রাতমখশ বা পচ্চার্মখণ ছিলেন, 
আর তার পরে আভিমুখী হলেন? সেক্ষেত্রে যদ জবাব দেয়া হয় যে, এ অগ্রগমন ও আভম্‌থ 
যাত্রা দৃশ্যতঃ ও দেহজ নয়, বরং তা ততুগতও রূপক অথ্ণাৎ পাঁরচালন ও তত্রাবধানরপে হয়েছে। 
তাহলে আমরা বলব যে, 'উধর্গমন ও উন্নত হওয়া” অর্ধ গ্রহণের ক্ষেত্রে ও আপান প্রভাব সাঞ্ডি 
ও প্রাতপান্ত বিবস্তার' বা রাজক্ষমতা প্রতিষ্ঠার রূপক অর্থ অনায়াসে নিতে গারেন। স্থান ত্যাগ ও 
ক্যানান্তররপে উর্ধগমনের অর্থ নেয়া জরুরী নয় এ ছাড়া, [ভিম্ঘমত পোষণকারীরা যে কোন বক্তব্য 
মন্তব্য পেশ করবেন, আম সপাসাঁর তা-ই তাদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিব, অপ্রাদংংগক আলোচনায় 
দিতাবের কলেবর বাদ্ধির আশংকা না থাকলে এ অনুচ্ছেদে আঁয হকপ=্হাঁদের প্রতিকূল মত পোষণ- 
কারপ যে কোন বাক্তর টীক্ত-আভমতের অসারতা প্রমাণে সচেন্ট হতাম। তবে আমার বিবৃত উল্লেখিত 
খন্ডনমূলক দ:ণ্টান্তে রুচিশীল ও সুবোধ পাঠকের জন্য শিক্ষণীয় নমুনা রয়েছে। এবং ইলশা 
আল্লাহ এ নমুনাকে এ বিষয়ে যথেছ্ট মনে কাঁর। 

ইমাম আবহ জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, কেউ যাঁদ আমাকে এ প্রশ্ন করে যে, ৰল, ন তো মহাযান 
আল্লাহ্‌র আসমানে উধগমন আসমান স্‌ত্টর আগে হয়ে ছিল না পরে? তাহলে জবাব হবে 
আসমান স্‌াৎ্টর পরে; তবে তাকে সাত আসমান রুপে পণগিতা দান ও সাবনান্ত করার আগে। 
যেমন আল্লাহ তামালা অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন 


£ রা এণা ভীম এ Ma পি পাপা পালা তাপ পাপ শপ ৬ 14 চ$ 


(১১5 91 15১৮ (5271 ১০১ ১২) এ i! 0085 uss us ৯1৯০] 1 Syl ~~ 


*'অতঃপর তন আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন তখন তা ছিল ধোঁরার কুণ্ডল বিশেষ, 
অত্রঃপর তিন তাকে ও যমানকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় কিংবা আনিচ্ছায় আন্ত 
(ও আজ্ঞাধীন) হও... 1৮ এ 29541 ( অধিণ্ঠান) ছিল আসমানকে বাধ্ল ও ধোঁয়ার আকাততে স:্ট 
করার পরে এবং তাকে সাত আসমান রূপে ন্যস্ত করার আগে? 

কেউ কেউ বলেছেন, বাঁদও তখন আসমান সান্ট হয় নি, এতদসত্তেগ ৪) | ৮1১2৭ বলা 
হয়েছে রূপক অর্থে যেমন কেউ কাউকে বলল, “এ কাপড়াঁট বুনে দাও’ অথচ লোকটির কাছে তো 
আর কাপড় নেই, আছে কতকগুলো সূতা । যেমন ০১1১০ এ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পারে॥ 
যেমন প্রস্তুত করলেন, স্্ট করলেন, সংবিন্যন্ত ও সপারচালিত করলেন এবং সংগঠিত করলেন 
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সরা বাকারা ২৮৫ 


আরবণী ভাষায় 2,১! শব্দমুল সংঠাম ও সুগঠিত করণ (1434531), সংগ্কার স।ধন. স শৃংখল 
ও মাত করণ (0১৬০ 3) এবং বহনিয়াদ রচনা ও ভিত্তি স্থাপন (4-৮55!) অর্থে ব্যবহত হয়। 
যেমন, কেউ কারো কোন কাজ গাছকে সুবিন্যস্ত ও স:চার রূপে সম্পন্ন করে দিলে বলা হয়' 
১০) ১০৯0১৬০০১৬১ অমুক অমুকের এ কাজটি সঞ্চার রূপে সথাধা করে দিয়েছে)॥ 
অনুরূপ ভাবে মহান আল্লাহ পাকের আসমানকে সংসামঞ্জস করার অথ হল তাঁর পাঁরকদ্পনা 
অন:সারে সেগহালকে সুগঠিত রুপ প্রদান; তাঁর সংকপ অন:সারে সেগুলির স্বাবন্যন্ত পারচালন 
এবং তাকে মন্ডক়্পঙ্ জমাট অবস্থা থেকে বিদগিণ” করে বিকশিত করে তোলা। 

রাবী ইবনে-আনাস রো) থেকে বর্ণিত ৬০১৯৮ ৫৩২০ ০৪1345 অর্থ সেগুলির গঠন ও সংসামঞ্জস 
করলেন। আর তিনি তো সব বিষয়ে সুবিজ্ঞ { 


০৯ ১১তে আসমানের অথ নিদেশিবা সর্বনাম (১৯) বহুবচন বাবহার করা হয়েছে। কেননা 
5৯৮ শব্দটি সমণ্টিবাচক। এর এক বচনে হল ১১৮১ সুতরাং বলা যায় যে, শব্দাটর একবচন্‌ 
ও বহুবচনে আকৃতিগত ব্যবধান 7-7 ও 5 ১৯১ এবং ১৯-১ ও ই} ধরনের গোল ‘ত!’ (5) সংযুক্ত 
একবচন ও ‘তা!’ বিষুৃক্ত বহহ্বচনের ব্যবধানতুল্য! আরব ব্যাকরণ বিধি অন:সারে ষে সব সমঞ্টিবাচক 
(0) শব্দ ও তাদের একবচনের মাঝে গোল তা (5) যুক্ত হওয়া না হওয়ার মাধ্যমে 
ব্যবধান 'নর্াপত হয়, গে শব্দগ, [লিতে পুং ও স্তর লিংগ সমভাবে প্রযোজ্য । যেমন, 388) ১-১ ও 
১২০১০ — ৭৯ 13-১ ও 0=- ০১.৯ ইত্যাঁদ। সুতরাং ॥৪৬]| শব্দটিও কখনো স্তখ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়েছে! যেমন ৪৮৮৮ 5০৯ ০০৪ ৪৮] আবার কখনো পুং লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
যেমন »১১৪-০ £৪১"! কোন কোন আরবী ভাষাবিদ আভমত পোষণ করতেন যে, 5১৮০) 
শব্দটি মূলতঃ একবগন হলেও তা বহ বচন (০৯) বুঝায় । তবে শব্দটি ঘলতঃ স্বশীলঙ্গের 
এবং কোথাও পুংলঙ্গ রুপে ব্যবহৃত হলে তা গ্রী লিঙ্গ শব্দকে পাপ রুপে ব্যবহারের পন্ধীতিতে 
হবে৷ লুৃতরাং ২7 ১৮৯২০ পতি আয়াতংশে শব্দটি প্যধালঙ্গ রুপে ব্যবহার করা আরুব? 
ব্যাকরণ 1বাধর অনুকলে এবং তা আরবী কাব্য সাহিত্য দ্বারা স্ম্ধত॥ যেমন £ 


Lg) JT 053) 02 ৮ Gs চাঃ১ Ly DS 


{কোন মেঘ বারিধারা ব্য না ;..আর কোন ভীম তার ফসল ফলাল না)! এই পধাঁজতে st 
স্তর দিলঙ্ের শব্দ ছারা 03) প:ংলঙ্গের হিয়া ব্যবহার করা হয়েছে? যেমন সা'জাবা গোত্রের আশা 
নামক কবিও বলেছেন £ 

(৫-১ 55)31 ৬,১৯৯ 0018 ০3৩71 (৬২৭১ 5১7 ৮8, 


(মদ দেখতে পাও-আমার বাবর! চুলের রং বৰল হেয়ে সাদা) হয়েছে। ভবে তা বসের বোঝা 
নয়; বরং) কালের ফাটল চক্র ও উপয€পুরি আঘাত সে (চুল}-গুলিকে বিবর্ণ কনেছে)। এখানে ০০৯১৯ 
শব্দ (বহুবচন হওয়ায়) ন্তরসীলঙ্গ হওয়া সত্তেও তার জলা 553) পৃংলিঙ্গের কিয়া ব্যবহৃত হয়েছে॥ 
আবার কোল কোন ধনাঁধী বলেছেন, একাধিক আসমান এবং যমগনের বিন্যাস একের উপরে আর 
একাটির অবস্থান পূপে হলেও তাকে এক রূপে আখ্যাত্িত করা যাক এবং পহনরার সে 
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২৮৬ তাফস'রে তাবারশ 


'এক'কে তার খন্ড ও অংশ বিস্ত:তির দৃত্টিতে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা যায়? যেমন 
Jill o!l5-} 3D! এ১-$ (অনেক ছেক়া-ফাঁড়া একটি কাপড়) ১4৪1 ৪7৮১7 দেশ খন্ড হয়ে 
যাওয়া ডেক'চখ) ১1০51 ও-৯১- (টুকরো টুকরো ডেকচা) এবং 2০১-২ ০১৯১ জোড়াতালি দেয়া 
ডেকচন ইত্যাঁদ। এ সব ক্ষেত্রে একবচন হওয়া সত্তেও তার জন্য বহুবচনের িবশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে 
এবং তা করা হয়েছে কাপড় ও পারের চারপাশ ও 'বাভন্ন অংশের প্রাত লক্ষ্য করে। 


কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, মহীয়ান আল্লাহ্‌র আসমানে আঁধণ্ঠান হয়োছিল তখন, 
যখন তা ছিল বাচ্পরুপে_ অথ তাকে সাত আসমানরপে সুগঠিত করার আগে৷ আঁধচ্ঠানের 
পরে তিনি তাকে সাত আসমানের আকৃতিতে প্রাতিত্ঠিত করেছেন। তা হলে আঁধঘ্ঠানের আগেই) 
আপনি কোন যুক্তিতে তার বহুবচন রূপ দাবা করেন? জবাবে বলা যেতে পারে যে, বাৎপরূপে 
থাকাকালেও তা সাত আসগান-ই ছিল; তবে তখন তা সুগাঠত ও বিন্দ্ত ছিল না৷ এ কারণে 
আল্াহপাক ইরশাদ করেছেন-ণতাকে সাতাঁটর রূগে *সঃগ্রািত করলেন), 


মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়দ আমাকে বণনা শুলিরেছেন, তান বলেন, সালামা ইবনুল ফধল 
আমাদের বণনা শহানয়েছেদ, {তান বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলছেন, আফ্লাহ পাক সব 
কিছুর আগে "নুর ও জুলমাত আলো ও জাঁধার বা জ্যোতি গু ভমশ1) সংষ্টি করে এ 
দুয়ের মাঝে ব্যবধান রচনা করলেন। [তান আধারকে তিঁগরাছনর কাল রাতে এবং নূর বা 
জ্যোতিকে উত্জন আলে ঝলষযল দিনে পাঁরণত্ত সির অতঃপর ‘দুখান’ (মল) হতে একের 
উপরে এক্স করে সাত আসমান সাত্ট কত্রলেব লাহ-ই সমাধক অবগত- তবে, প্রবল ধারণা 
এই যে, এ দুখান ছিল পান থেকে উাখত 'বাহ্পীয় স্তর” যা ক্রযান্বষে স্বকশঁয় অবস্থানে স্থির 
কঠিন গদাখের রূপলাভ করে। কমু তখন পযন্ত তান সেগীলকে পরিকল্পিত ব্যবধান 
যত উপযুশ্পার রুপ (কিংবা কপথ.যুক্ত র পে) দান ঝরেনাঁন। তবে দ:নিয়ার নিকটবতর্দ (প্রথম) 
আসমানে তিনি আঁধারপণহ রাত বস্তুত করলেন এবং রাতের অবগানে উজ্জল ভোর ও 
দিবসের ব্যবস্থা, করে রাখলেন! ফলে তখন চাঁদ-স:র:জ ও তারকা বিহীন আকাশ তলে 
পালাক্রমে দিন রাত হতে থাকল: তখন তনি ভূগিকে বিস্তুত করে দিয়ে তার দেহে পাহাড় 
-পব্তির পেরেক গেথে দিলেন এবং তার বুকে পারিগিত খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা করে তাঁর, 
সৃজন সংকল্পিত সূঘ্টি কুল ছডিয়ে দলেন। এ ভাবে তানি চার দিনের পরিমাণ সময়ে যমখন 
এবং তাতে বিদ্যমান খাদ্য পানীয় ও প্রাণীকুল পষ্টর পযয়ি সমাপ্ত করলেন। তখন তিনি 
আসমানে আধঃঠান নিলেন, আর তা তখন পধন্ত ছিল 'বান্পর্প31 এবং তাদের পাঁরকাজ্পত 
সুগঠিত আকুতি প্রদান করে '{নকটবওণ প্রথম আসমানকে চাঁদ, সয* এবং তারকামালায় 
সাজিয়ে দিকে প্রাতীটি আসমানের কাছে তোর দায়ত্বে আঁ্প'ত বিষয়ে) এশ! দেশ পাঠালেন। 
এ ভাবে দানে আসমান সথঞ্টর পুণধিগতা িধান করলেন। ফলে মোট ছর দিনের পাঁরমাণ 
সময়ে সব আসমান যমঈন স:ণ্টি সমাপ্ত হল) সপ্তম দিনেক্স স্বরাঁচত সাত আসমানের দিকে 
উর্ধে মনোনিবেশ করে আঁধচ্ঠান নিয়ে আকাশ ও পখিধশকে লক্ষ্য করে বললেন--তোম্যদের 
দু'জনের দ্বারা আমার উদ্দীচ্ট বিষয়গুলি পালনে ইচ্ছায় কিংবা আনচ্ছায় অন:গঁত হও, লস্তপ্ট চিত্তে 
শ্থিরতা অবলম্বন কর। উভয়েই স্বতস্ফুত' জবাব দিল-আমরা অনুগত হয়ে হাজির হলাম! 


Wwww.almodina.com 


সুরা বাকারা ২৮৭ 


ইবনে ইসহাকের এ বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মহাঁয়ান আল্লাহ যমীন ও তাতে বিদ্যমান 
বন্তুসমাণ্ট সণ্টর পরে যখন আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন তখনও আসমান বাধ্পণয় 
স্তর ব্‌পে সাতাঁট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল। তারপরে আল্লাহ পাক আসমানের প:ণহিগ রূপ 
শ্দলেনা। যার বর্ণনা ইবনে ইসহাক দিয়েছেন । 

আমার বক্তব্য প্রমাণে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃত পেশ করার উদ্দেশ্য দুটি । প্রথমত আল্লাহ 
পাকের আসমানের দিকে মনোনিবেশ করার ও আধচ্ঠানের আগেও আসমান যে বাৎপরূপে সাত 
সংখ্যায় ‘বিদ্যমান ছিল--এ বিষয়টি ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আধকতর স্প্ট ও পারচ্ছন্ন॥ 
গ্বতায়ত ৮1) শব্দাট আমাদের দাবীকৃত সঘাঁছ্ট বাচক বহ বচন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া এবং 
শব্দাটতে বহুবচনের অর্থ থাকার কারণেই যে-আলাহ পাক ০১১৪-তে সবননামাটি বহুবচন 
উল্লেখ করেছেন-:এ বিষয়াঁট প্রমাণে ও ইবনে ইসহাকের' বিবরণ অধিকতর স্পত্ট। 


এ ক্ষেত্রে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন যে, আসমানের সংগঠিত রূপ বিধানের আগেই 
যহেত্‌ তা সাত সংখ্যায় সষ্ট হয়েছিল তা হলে যমীন সূষ্টির পরে পুনরায় আসমান 
স্টি করার কথা বিবৃত করার কারণ কিঃ এ অবস্থায় আসমানের তাসাবয়া বা সুসামঞস্য 
করার প্রকাত-ই বাকি ছিল ? অথাৎ তা কি "যমীনের আগেই আসমাদের সংশ্টি হয়োছল ৯ 
শুধু এতটুকু অবগত করার উদ্দেশ্য না এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহত রয়েছে? 

জবাবে আমরা বলব যে, ইবনে ইসহাক থেকে গৃহীত রওয়ায়াতে এ প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব 
দবদ্যমান। তদুপার পুবসুরশ মনীষখবৃন্দের আরও কাঁতপর বাণ[বিবূতি পেশ করে আম 
[বিষগ্রাটিকে দৃঢ় ও সমৃদ্ধ করঃছ। 

হযরত ইবনে ‘আব্বাস (রা) থেকে এবং হধর্ত ইবনে মাসাউদ 12) ও নব করগম সালল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরও) কয়েকজন সাহাবী থেকে উল্লেখ রয়েছে বে, 


01৮ তর 53 ছপপ পাদ প 1০5 GJ ৮১৩ Ada ডে তিতা LAA ডে পাটি 


৬15৮5 লিপি sf] ওলা - 1২৫-+২ ১5১31 sh pO) ০1৯0-01-5৯ 


4 bE 
এ১ ৯৩ স্লশি 0 
১ 

শি 


£ 

মহান বরকতময় আল্লাহ পাকের আরশ পানর উপরে অবস্থিত হিল! পানি সতঙ্টর আগে [তান 
তাঁর ইলমে সজত বিষয় ব্যাতরেকে আমাদের জ্ঞানা মতে) আর কোন কিছ: সৃষ্টি করেন ন। 
তান তাঁর পারকাজ্পত সহন্টকুল সুজনের সংকল্প করলে পানি থেকে বাম্প উত্থিত করলেন বাহ্প 
পানির উপরে একটি গুররূপে -অবস্থান-নিল! এ ধরনের উপরে অবস্থান প্রকাশের জন্য আরবখভাবার 
অন্যতম শব্দ হুল- (যা বাহে ১ ৩৭৮ ধাতুমল থেকে লিগত্রে) তখন থেকে সে বাদ্পের 
নাম দেয়া হল 1৪-4 ধা উপরে অবস্থান করে। অতঃপর পানির অংশ বিশেব শুকিরে ভা দিয়ে একি 
ভৃম-মণ্ডল তৈরী. করলেন? পরে এ একাঁটিকে িদবণ* ও বিভক্ত করে সাতটি ভি বা প্যথিব? 
বানিয়ে ফেললেন। এ কর্মকাণ্ড হয়েছিল রুবি ও পোববার-এ দুই দিনে । ভাগ সং্ট করলেন 
‘হৃত 0০ মাছ )-এর উপরে! হত হল আল-কুরআনের সুরা কলমে উল্লেখিত নূন? 
(৮15 - 5) তথা বিশাল মাছ। এ মাছের অধস্থান্‌ পানিতে আর সমহদয়, পান রয়েছে একাট কঠিন 
ও পুর) শিলাথশ্ডের উপরে। শিলাখণ্ড রয়েছে একজন ফেরেশতার পিঠে । আর ' ফেরেশতার 
অবস্থান এক বিশাল বস্ত;ত নিরেট পাথরের উপরে? আর সে পাথর রয়েছে হাওয়াগ়_ মেহাশহনে 
ভাসমান)। হাকীম লুকমান সে পাথরের কথাই এ ভাবে উল্লেখ করেছেন বে, ‘তা আসমানও নয়, 


Wwww.almodina.com 


২৮৮ তাফসীরে তাবারস 


যমখনও নয়'-অথটি মহাশূনে। এক সঃয় মাছ নড়েচড়ে উঠলে যমখন থরথারয়ে কাঁপতে লাগল 
এবং ভূমিকম্প দেখা দল। তখন্‌ পাহাড় পরত দয়ে যমণনের নোংগর বেধে দিলে তা শ্মিরত। 
লাভ করল। এতে পাহাড় যমীনের কাছে গর্ব করতে লাগল। আল্লাহ্‌ পাকও এর বিবরণ দিয়েছেন 
শেন 5-3 01 5০530 ৩) ১৭-3 পিিথবসুর জন্য অনেক লোংগরের ব্যবস্থা করলেন, যা 
তোমাদেরকে দ:ঢ় করে রাখে ।” তাই পুথিবতে আল্লাহ পাক পাহাড় পর্বত, পাঁথবণবাসশীর বাপ্পা, 
দের খোরাক, তার গাছপালা তরুলগ্ভা এবং আনহসধাগ্রক বিষয়াদি সৃষ্টি করসেন। এ সব ফাজ 
সমাধা হল-মঙ্গল ও বুধবার দুদিনে! এব্ষয় সম্বালত বণ"নায় ইরশাদ করেছেন 
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“তোমরাই কি কুফর করে চলছো সে মহান সত্তার সাথে, ষাঁন ভাঁম স্‌ণ্টি করেছেন দশদনে। 
আর তোমরাই তাঁর শরীক ও প্রাতদ্বন্দী স্থির করে চলছো ? এ সত্তাই রব্যুল আলামধন- [বিশ্বজগতের 
ন্র্টা-প্রতিপালক। তোমাদের কল্যাণে তান সে প্‌থিবার উপরে পব্তরূপীণ নোংগর স্থাপন 
করেছেন এবং তাতে বরকত ছড়িয়েছেন" সেরা হান্মধম সাজদা £ ৯*১০)। অথ গাছপালা তরৃলতঃ 
উৎপাদন করেছেন৷ আর তাতে থোরাক - অথ তার বাসিন্দাদের প্রয়োনশর থাদা-পানখয়-" 
পারামিতর্‌পে প্রদান করেছেন) এ সব করেছেন চারাদনে, (আর এাঁববরণ) প্রশনকার*দের প্রশ্নের 
সরাসরি ও সোজা জবাব! অথশৎ আপনার কাছে প্রশ্নকারয ব্যাক্তকে বলে দিন যে, এ ব্যাপারটি 
হুবহু এমনই ঘটেছে। অতঃপর তান আসমানের প্রতি মনোযোগ দিলেন। তখন তা ছিল বাষ্প। 
আর সেবাধ্প ছিল পানর উংক্ষেপন প্রাক্রয়ার ফল! এ বাম্পণয় শ্তরকে একাঁটি উপায় আচ্ছাদন’ 
(আসমান) বান্যলেন! পরে তাকে বিদীণ ও বিভক্ত করে সাতটি আসমান বানালেন। এ কাজ 
ছল দু'দিনে-বৃহস্পাতি ও জুমআর 'ঁদনে, িনাটর নাম 'জুমু'অ!' -'সমণ্টি ক্ষেত হওয়ার 
কারণও এখানে নিহত! কারণ আসমান-যমশীনের জাঞ্ট প্রক্রিয়ার সাম্মলিত সমাপ্তি হয়োছিল এ 
শদনে। তখন আল্লাহ প্রতি আসমানে তাঁর দেশের ওহ পাঠালেন, অথাৎ প্রাতিটি আসমানে 
বসবাস ও অবস্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতা দল সষ্টি করলেন এবং সাগর্-নদখ, পাহাঁড়-পবত 
ও অজ্ঞাত কত কিছু-যা সছ্ট করার ছিল, তা সংাণ্ট করলেন। এ সময় দখানয়ার নকবা 
আগঙ্গানকে সাজিয়ে দিলেন গ্রহনক্ষত্রমালা দিয়ে। ফলে সে আসমান হল সংশোভিত এবং শয়তানের 
কবল হতে সুরক্ষিত মাহাফিভখানা। পাঁরকাজ্পিত বিষয়াদর স:গ্টি সমাপনাত্তে তিনি মনোযোগ 
দিলেন আহশে। 

এ উদ্ধীততে উল্লোথত একটি বিষয়ে ছয় দিনে সণ্টি করা-র প্রমাণ রয়েছে। অন্য এক আয়াতে 


rd পানে পা পারা (নল পাপা 


রয়েছে-৮১/৮) 8 51540) Le UE: 0) 5706 “আলমান ও যমন ছিল অমাটবদ্ধ।--ছয় দিলে 
আসমান যমখন (ইত্যাদ) স্টি বরার সয় এ দিকে বদ‘ ও বিভক্ত করে (সাত সাতাটি করে 
বানিয়ে দিলাম)" আল্লাহ পাকের বাণী ৮০ ১৯) 1 ৮) ঠাত 93-)1 ১৯-এর ব্যাথা। 
sll 90) 9১৭1 6} প্রসংগে মুজাহিদ (রহ) বলেন, আসমানের আগে যমন সং্টি করলেন, 
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পুরা বাকারা ২৮৯ 


যমণন সৃণ্টি হলে তা থেফে বাম্প-ধোঁক্া উঠতে লাগল। এ বিষয়ের বিবরণে আয়াতে ইরশাদ হয়েছে 
21১৯৭ Crh ০৯ ঠাক ৪৬01 ৬ SI! =} “শিতঃপর তিনি আসমানের দিকে ননোযোগ দিয়ে 
সেগুলিকে সাতাঁট আসমানর্‌পে সংগঠিত ও সীবন্যস্ত করলেন” অর্থাৎ এক আসমান অন্য এক 
আসমানের উপরে এবং এক যমন অপর যমীনের নাচে! 

কাতাদা (রহ) ০১৮ ৫০ ০১1১৪ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন £ একটি আকাশ অন্য একটির উপর 
এবং প্রতি দই আকাশের মাঝে দুরদ্ধের ব্যবধান হল পাঁচশত বছরের ভ্রমণ পথ! 

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আসমানের আগে যমন আবার যমীনের আগে আসমান সংন্টর 
উল্লেখ ষুক্ত আলোচনা প্রসংগে । তান বলেছেন-_“তা হল এ ভাবে যে, আল্লাহ পাক যমীনকে তার 
অভ্যন্তরধণ ভান্ডার সহ আসমানের আগে সৃণ্টি করেন। তবে তখন তাকে বিস্ততি দেন নি। তারপর 
আসমানে আঁধজ্ঞান গ্রহণ করে তাকে সাতাঁটি আসমান রূপে স্বাবন্যন্ত করেন! এরপর যমশনের 
বিস্তৃত দান করেন। এ ীববরণ িববৃত হয়েছে আল্লাহ পাকের ১১ 4) ২৭ ০১১ 2 
(৮০15৭ £০৮ 5) (তারপর যমধন-কে বিস্তৃত করে দিলেন) বাণীতে । | 

আবদল্প।হ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তান বলৈন, “আল্লাহ পাক রাঁববারে তাঁর 
সজন কম* আরম্ভ করে রাঁব ও সোমবার সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল স্ট করলেন; ভাটমতে বিদ্যমান খাদ্য 
সামগ্রগ ও. পব‘তমালা সংষ্টি করলেন মংগল-বৃধবারে। আদমানসমুহ তৈরী করলেন বৃহস্পাত" 
শচবারে। এ ভাবে জুম:আ বারের শেষ অংশে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল_সৌরজগত- সং্টর কাজ 

সমাপ্ত করে ওঁ সময় 'ব্যস্ততার' সাথে আদম (অ!)-কে সূঘটি করলেন। এ মহহূতটিই কিয়ামত 
নংঘঁটিত হওয়ার প্রকৃত সময়। 

ইমাম আবহ জাফর তাবারণ বলেন, উল্লাখত আয়াতাটর মণ“ এই দাঁড়ান যে, মহান আল্লাহই 
সে সত্তা, যান তোমাদের [ন 'মাত-প্রাচুযে পারিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। নি'মাত স্বরূপ তিনি তোমাদের 
জন্য স:চ্টি করেছেন পৃাথবশতে যা আছে সব এবং অনুগ্রহের পর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে কৃপা করে 
সব কিছু তোমাদের বশখভ্‌ত ও নিয়ন্চণাধখীন করে দিয়েছেন যেন এগুলি দুনিয়ার বকে তোমাদের 
কাছে আল্লাহ্‌র অন্গ্রহ স্বরূপ হয়। নধািরিত সময় ফুরিয়ে যাওয়া পযন্ত সেগুল তোমাদের 
উপভোগ-উপকরণ হয় এবং তোমাদের স্ন্টকতা প্রাতপালকের তাওহাঁদ-এর প্রমাণবাহনী হয়। 
তারপর তান নাত আসমানের উপরে মনোযোগ দেন? তখনও তা ছিল বাম্পীয় স্তর রুপে 
তিন ত.ন.সেগহালর গঠন-রিন্যার. সমাধা. করলেন এবং স্তর ও কক্ষপথাবাশষ্ট এবং সুদ রুপে তৈরী 
করে সেগুলির কোনটিকে চন্দ্রসূ্-তারকা খচিত করলেন আর প্রাতটিতে তাঁর সজন পাঁরকল্পনা 
অনুসারে বা নিদ্ধণরণ করার তা নদ্ধণরণ করে রাখলেন। 

Ia তা সর্প eds পাট তা 
red Gr 552 *১এর ব্যাখা! 

১৯ (সে) সৰ্ব‘নাম দ্বারা মহণয়ান আল্লাহ পাক স্বাঁয় সত্তাকে [নদেশ করেছেন। ৮5০৪ (2 শান 
সেবাবিষয়ে তান সম্যক অবগত) দ্বারা ইতিপ্‌বে উল্লেখিত মানব সণ্ট এবং মানব জাতির জন্য 
যাবতখয় বিষয় ও বস্তুর সঠান্ট, পান থেকে উখিত বাত্ণ য়ে মধবৃভ সাত আসমান সং্ট, প্রতিটি 
আসমানে বিদ্যমান বস্তুশীনচয়ের সৃজন এবং আসমান সুজনের অভিনব প্রকৌশল প্রজ্ঞা এ 
সবই আল্লাহর ইলমের বাহঃপ্রকাশ। আর মুনাফিক ও আহলে কতাবভুক্ত নাস্তকের দল 
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তোমরা যা কিছ প্রকাশ কর, কিংবা যা গোপন কর; তোমাদের মুনাফিক শ্রেণঙ্গ অন্তরে মিথ্যা 
কুফরীীর ঘণবিতে আবতাঁত হয়ে ও মুখে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমানের 
দাবশ করছ তোমাদের বিদ্বান শ্রেণী আমার রাসূলের আনীত নূর ও [হিদায়াতের সত্যতা- 
যথার্থতা উপলান্ধ করেও যে মিথ্যার বেসাত চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়ত 
[রসালত পরব্তাঁদের কাছে প্রকাশ করা সম্পকাঁ় যে অংগণীকার চুঁক্ত-নবংয়তের যথার্থতা ও 
চুঁক্তর বাস্তবতার অবগতি সত্বেও-অদ্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছে এ সবের কোন 
হই অল্লাহ্‌র ইলম হতে গোপন নয়! এগাল তারা যেমন জানে, আলাহও জানেন। 
বরং আমি তো এ সব বাপার সহ অন্যানা সব বিষয়ে তোমাদের ও অন্যান্য সকলের সব 
বিষয়ে আবাহজ। কারণ আমি সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। = শব্দটি (৮ (ভ্ঞানবান, বিদ্বান) অর্থে 
ব্যবহৃত? ইবনে আববাস (রা) থেকে বাঁণতি আছে, তিনি বলতেন, তিনিই সেই সত্তা ধার জ্ঞান 


পাঁরপৃণত। 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বাঁণতি অছে, তিনি বলেন, ৮১1৯ (আলম) সেই সত্তা যিনি 


তাঁর জ্ঞানে পারূপর্ণতার তাঁধকারখ। 
আল্লাহ পাকের বাণ! £ 


97 এজ পাপন SEA তে ar 


CELLS dl) JU 2150.) 


লা 


টিন পাতি তারা * ০5০ ঠা Ar AA 


15.) 0৯25-5115-163 Fils ০৮১১ জো চে i 


পল Is 3d পা ou চিপ Idd পাক চি পাপা পা Fad এশা 


০৮৪ fled) এ 3 1035-$ ০০৪২ ue) 


pri পপ শপ শা 


টিপান পা তেজ রা 


Ed 
lel ৬1 0178 ৮৮70 ৬০৪ allows চৈ 
পা পট রা রা পা শপ 
পি ওএঠলাজ তা তি তি 


০ ০১১৯৭.) VL 
(৩০) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন £ আমি পুথিবীতে প্রতিনিধি স্থপতি 
করছি, তখন তাঁর! বলল £ আপনি সেখানে এমন কাউকেও স্ুঠি করছেন যে অশান্তি ঘট।বে ও 
রক্তপাত করবে? আর তারাই তে! আপনার সপ্রশংস স্ু্তিগান ও পবিজ্রতা বর্ণন। করি । 
তিনি বললেনঃ আমি জানি তোমরা যা জান না) 
ইমাম আব: জাফর তাবারপ রেহ) বলেন, বসরার জৈনক আরবঈ ভাষাবিদ ধারণা করেন যে, আল্লাহ 
পাকের কালাম $2400 ১১-র অর্থ এ) 0৬১ তাঁর এ দাবীর সারঘম হল 3! অব্যয়াট অত রক্ত . 


এবং অব্যয়টিকে উহ্য রেখেই বিশুদ্ধ অথ“ পাওয়া ষাবে। 
তথাকথিত এ বিশেষজ্ঞ তাঁর এ দাব! প্রমাণে দহ'জন্‌ কবির দহশট পংক্ত পেশ করেছেন। প্রথমত 


আসওয়াদ ইবনে ইয়া'ফার-এর কবিতা £ 
লালা টি পি নী a3 Jiao তা 
Slain) nil শা ১৯ ৮০015 — 


লি শা চে 


পলা শর্ত Cad Ld CAE 


a 350) ০0৪5২ ELS s BLU 


1” লগ কাট a 


(সে-ও ছিল জণবন, আর এ-ও জখবন; সে মীবনের আলোচনায় কোন উপকার নেই। কারণ 
যৃগধর্ম হাল কল্যাণের িনগ্টতা নিয়ে আপা)। উক্ত বিশেষজ্ঞের মতে এ পংক্তির 1১1 অবায় অতিরিক্ত 
এবং পংক্তির অথ হল “এ বিষয়টির উল্লেখে কোন কল্যাণ নেই।' 
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'দ্বিতগয় পংক্তি হল কাব আবদে মানাফ ইবনে রাব আবদ হুধালশর 
4936 Jr ara Fear পারা Be পা পাঠিত asada by 


1১১2) Dll ১০৪ তত 9৩ IASIUS Bf pg-hal BU ভস 
AE পা লা 
(অবশেষে তারা যখন ওদের কুতাইদা-য্ন প্রবেশ করাল ওরা লেন্দ উচিয়ে দৌড়াল, যেমন 
উটের রাখাল পালহারা, ছন্নছাড়া উটকে তাড়া করে)। এ দাবশদারের মতে এখানেও 1১1 শব্দ 


অতিরিক্ত এবং মল বক্তব্য ॥৯3814) ১2! 


ইমাম আব: জাফর তাবারধ (রহ) বলেন, প্রন্কৃত ব্যাপার এ দাবার বিপরীত? কারণ ১। একাঁট 
অব্য বা কর্মফল নদেশক এবং আনাদণ্ট কাল বুঝায়। সুতরাং বক্তব্যের অস্তান্হত কোন ভাব- 
বিষয়ের নির্দেশক হতে পারে এমন কোন হরফকে বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করা বিশুদ্ধ হতে 
পারে না। কারণ, শব্দটি ₹)%5-8 ও অনুগ্রহ প্রকাশ অথে ব্যবহৃত হওয়ার যে খ্যাতি রয়েছে-তা 
(াঁনকটবত) বক্তব্য হতে বোধগম্য বিষয়ের দলগলর্পে হোক, কিংবা বিবৃতি সমুদয় বক্তব্যের 
দলগলরূপেই হোক--এ উভয় প্রকার প্রয়োগ ক্ষেত্রে শব্দটির অথথ অভিন্ন ই থেকে বামন-তাতে কোন 
হের-ফের হয় না। অথচ কবি আসওয়াদ ইবেন ইয়াফার-এর কবিতা সম্পর্কে যে তথাকথিত বশেষদ্দ্রের 
বক্তব্য আম উদ্ধত করেছি--তাতে “অনগ্রহ প্রকাশ’ অর্থে ব্যবহত হওয়ার কোন্‌ বোধগম্য দিক 
নেই। বরং আম তো বলেছ যে, বক্তব্য হতে শব্দাটকে উহ্য সাব্যস্ত করলে কাব আসওয়াদের 
উদ্দ৭হট অর্থই ব্যহত হয়ে পড়বে! কারণ, 1১1 দ্বারা কবর উদ্দেশ্যে হল--“জীবনের যে পারিস্থাতিতে 
বর্তমানে আমরা রয়েছি এবং যা অতিবাহিত হয়েছে আর এ1-)১ দ্বারা কাব ইংগিত করেছেন 
তার জীবন সম্পকে প্রদত্ত পৃববিতর্ঁ বিবরণের প্রাত। সে আলোচনায় কোন ফায়দা নেই-অথার্থ 
তাতে কোন স্বাদ বৈচিত্র নেই এবং নেই কোন শ্ররেছ্ঠত্ব-মহত্ব। ফলে তার কলাণধয় অংশের স্থলে 
'অকল্যাণের কারণ ঘচায়। আর অনুরপ অথেই বিবৃত হয়েছে 'আবদে গানাফ ইবনে রাব্‌-এর পংক্ত 
XE FAI কে জিলা 19 এেশিএ এক্ষেত্রে ও 19 শব্দটি তুলে দিলে অৰ্থ‘ বিকাতি ঘটতে 
বাধা॥ কারণ, পংক্তিটির অর্থ হল-কুতাইদাঃ চারন ক্ষেত্রের কোথাও তাদের প্রবেশ কাঁরয়ে দিলে 
তারা অবাধ্য দর্বনীত পালের নাক হয়ে পথ চলতে শুর; করে। তবে যেহেতু ১৩ _ 238-১4! 
বাক্যাংশ উহা শব্দ (15৮৮ )-র অথ? প্রকাশে সক্ষম এবং 101 সে অথের নিদেশকরুপে বিদ্যমান 
রয়েছে, তাই তা উল্লেখ করা অপরিহার্য থাকে নি এবং তাকে উহাযই রাখা হয়েছে। 


এ ধরনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আরবদের বিলুপ্ত করণে অভ্যন্ত হওয়ার কথা আমার এ গ্রচ্হে ইীতি- 
পৃবেও আনি উল্লেখ করোছ (এখানে দু'একাট নযগর পেশ করাছ)। যেমন, নযর ইবনে ত9ওয়ার 


এর কাঁবতায় 
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লা শা 


€মরন তাকেই ধরে, যে তার ভয়ে ভাত, পেয়েই বসবে তাকে, যেখায়ই হোক সে)-অথতি ৯১1০5) 
যে দিকেই সে যাক নাকেন। এখানে ০০১ শব্দ বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অন:রপ, আরবদের 
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২৯২ তাফসীরে তাবারখ . 


বহুল ব্যবহৃত ভীর্ত ১৭-১ ০৪ 0802 45581 আগে ও পরে তোমার কাছে এসৌছ।) মূল 
বক্তব্য ছিল /-)15 78 ৮ এবং ৩11) ০০৮৪ ০১ অথতি ‘এর’ আগে এবং ‘এর’ পরে। এখানে 
21.113 শব্দ [িলযপ্ত করা হয়েছে। 1১1-র ক্ষেত্রেও অনুরূপ হয়ে থাকে? যেমন কেউ বলল, 
১3155 525৮ এ১শ% 44০) 07তোমার ভাই-বন্ধ: তোমাকে 'ইযধত দিলে তুমিও তাকে 
'ইয্‌ঘত দিবে £ অন্যথায় নয়) এ ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য 4428.3 5 ৬৩০,5২ ০1105 সে তোমাকে 
ইয-যত না দিলে তুমিও তাকে ইয্‌ষত দিও না৷) এখানেও এ দীর্ঘ বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে। অনুরূপ-ই 
অবস্থা হয়েছে অন্য এক কাঁবর পংক্ততে ১৮5০ 531 034 ৪8 5১৯ Elna) Ly IL 
1511 51 (এ হেন পাঁরাশ্থাত আর টাল্লাখত অবস্থায় তার অনিষ্ট সাধন তোমাকে স্পর্শ করবে না॥ 
দিনটি কোন বড় দান-দাঁক্ষনা বা অঢেল সম্পদ প্রাপ্তর দিন হোক, কিংবা নিঃদ্বতা চরম দুরবস্থার দিন 
হোক) এ পধীক্তর 1১1-ও প্‌বোল্লাখত কাব আসওয়াদের পংজির দ্টান্ত এবং তদনুর্‌প অর্থবহ ৷ 
বস্তুতঃ মহান আল্লাহ পাকের কালাম 25-১৮-04০3 0৮8 51$-এর অথের অবস্থাও অনুরপ। 
এখানে 2 শব্দাটকে অপ্রয়োজনীয় এবং আয়াত হতে বল:প্ত সাব্যস্ত করলে আয়াতের অর্থ-ই বিকৃত 
হয়ে পড়বে এবং 21 অব্য় দ্বারা নির্দেশিত বয় খ্‌'জে পাওয়া যাবে না। 


যদ কেউ প্রশ্ন করে ধে, তাহলে এখানে ১ অবায়-এর অথ কি এবং সে অথ" গ্রহণকারশ 
কে? পূুব্বতর্ব কালামে এমন কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি যার নাথে ১1 অব্যয় সম্পর্কিত করা 
যায়। জবাবে বলা বাবে ষে, ইতিপংবে' আমরা বলোঁছ আল্লাহ্‌ পাক এ 0378-85 ০25 হতে 
পরবতর্ধ আয়াতসমূহ দ্বারা এক দল লোককে সম্বোধন করে তাদের ভর্বসনা করেছেন এবং তাদের 
দনজেদের ও পূর্ব পুরুষদের, প্রতি আল্লাহ পাক যে নিয়ামত দান করেছেন তা সত্বেও তাদের অপ- 
কণার্ত ও গোমরাহশতে দ:ঢ় অবাস্থাতর নিন্দা করেছন এবং পৃব্পবরুষ সহ তাদের প্রতি প্রদন্ত 
দনয়ামতের ফি।রান্ত দিয়ে তাঁর কাঁঠন শর।ন্তির কথা এভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর প্রতি 
অবাধ্য আচরণের পাঁরণাঘে ধবংনে পাতত তাপের পর পুরুষদের অনুসরণ করলে পুব পর্ষদের 
ন্যায় তাদেরকেও ধবংস করে দিবেন। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তু গট বিধানে সচেত্ট হয়ে তওবা করনে 
তাঁর অনঃগ্রহ বর্ষণ করবেন, আল্লাহ পাক যে সব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হলো যমখনে যা 
গকছ? আছে তা তান মানুষের উপকারাথে সৃণ্টি করেছেন। 


আসমানে যা কিছু রয়েছে সবগহলোকে মানুষের অনুগত করে দিয়েছেন, যথা স:যৎ চন্দ্র, নক্ষত্র" 
পৃঞ্জ এবং এতদ্যতাঁত যা কিছন তাদের দ্রনেয, তথা সমগ্র মান্বঙ্গাতর উপকারাথে তান সাদ্ট করেছেন 
অতএব আলোচ্য আয়াত ০১৯৪ &হ)] দিত তত 490030১১8৩8 ০455 এর অথ হলো- তোমরা 
আমার সেই নয়ামতসমূহ স্মরণ করো যা তোমাদের দান করোছ। কেননা, আম তোমাদের 
এমতাবস্থায় সৃষ্ট করেছি যখন তোমাদের কোনো আস্তত্বই ছিলো না এবং পৃথিবশর সব কিছুই 
তোমাদের উপকারার্ে সৃত্টি করোছি। আর আসমানে যাক আছে তা তোমাদের জন্যই বিনাস্ত করে 
রেখেছি? এ পারিপ্রোক্ষতে তিনি ইরশাদ করেছেন 441) ০ 319 সৃতরাং 05১5-58-৮6 
আয়াতের মম" এখানেও বিদ্যমান! পূবণবতী আয়াত যেমন _*প্মরণ কর আমার *নয়ামত” ধধন 
তোমাদের জন্য করলাম এত কিছ অথে'র চাহদা সন্ট করে। এ আমাতও স্মরণ কর আমার 
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সূরা বাকারা ২৯৩ 


অনুগ্রহ অবদান তোমাদের আদ পিতা আদমের প্রত, যখন আম ফেরেশতাদের বললাম যে, প্‌াঁথবার 
বুকে আম প্রাতানাধ নিয়োগ করবো এখন কেউ যাঁদ প্রশ্ন করে যে, তুমি যা বলেছো, তার সমর্থনে 


আরবী ভাষায় কোনো দ.ষ্টান্ত মাছে কি? জবাবে বলা হবে, হশ, এর অসংখ্য দৃত্টান্ত রয়েছে। যেমন 
কাঁবর ভাষায় 
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১৬০৮ 99101 8183 ০5-১08৮ ১) 9৭৪০১ 
রি টি চা 
(দোহাই লাগে, ছুআ'য়লাবাতে ভুমি কোন দ্রুতগামণ কোমল বাহন উত্ট্রট দেখতে পাবে না বাইদানে 
ও নয়; আর তহীম সাক্ষাত পাবে না উষা কালে উপত্যকার কোন নালার কাছে কোন হাওদাবাহখর)। 
এখানে 4))1৯৪০৯ ১৪কে পূৃব্বতাঁ বাক্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, অথচ তার আগে তাকে 
সংযনক্তফারী কোন শব্দ ক্রিয়া নেই এবং এমন কোন জক্ষরও নেই বা অনূরূপ ‘ইরাব’ প্রদান করতে 
পারে; তেমন হলে না হয় সহজেই এ))৬-৭ শ্ন্দাটকে সে হরুফের হরকতের অধীন করে দেয়া যেত, 
যেহেতু পূর্বে একাঁটি 5-4! যুক্ত নোতধাচক তিয়া রয়েছে, যা বক্তব্যের মযণথ প্রকাশ করে। 
সুতরাং প্রকাশ্য শব্দের 1ভাত্ততে উহ্য উক্তিকে উহ্যই রাখা হয়েছে এবং অর্থ প্রদান ও ইরাবের 
ক্ষেত্রে বাক্যাটর সাথে উহ্য উক্ত উল্লেখ থাকায় এরূপ বণনা করা হয়েছে। কারণ ০৪ ০) এস) 
১০০৭১ বাক্যটি 552 ৩] ১৩1 অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে? তাই এ) শব্বাট বিশেষ্য 
হওয়া সত্বেও তাকে এ১-৪ কিয় অধীনে সংযুক্ত করা হয়েছে? অথ ধরে নেয়া হয়েছে যে, 
এখানেও যেন --) ক্রিয়া এবং ৮ অব্যয় বর্তমান রয়েছে, আর বাক্যাঁট এ} 4০ ৩১ পুর্ব‘বর্তা 
আয়াতের সাথে এ-১) চট 515 আয়াতের অবস্থা উপরোক্ত পংচটক্তচটির অনুরূপ অথাৎ এ আয়াতে 
যাদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের প্রতি এবং তাদের পরপুরুষের প্রীত প্রদত্ত আল্লাহ পাকের 
নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার অথ রয়েছে! সংতগাং 45 0৮8 2১ এবং পরবতাঁ আয়াত 
সমূহে বাত নিয়ানাত ও সে সবের ক্ষেত সমূহের বিবরণ পৃরবতঁ pS lt 15340 পাও 
আয়াতের গূঢ় অথের সাথে সংযুক্ত রয়েছে! কাবণ, অল মর্ম হলো আনার উদ্েখিত নিয়ামত- 
গ্রুল স্মরণ-করও | 


আর ফেরেশতাদের সামনে তোমাদের আদ পিতার সাতটি ঘোষণার এ নিযামতাটর কথাও স্মরণ 
কত। সুতরাং এ কথা বলা যায় বে, যেহেতু আগের আয়াত একাটি 31-এর চাহিদা প্রকাশ করে 
তাই পরবতর্থ কে পুববতর্ণ উহ্য 2-এর সাথে সংযুক্ত রুপে উল্লেখ করা হয়েছে যেন! 
করা হয়েছে আরব কবিতার! 
9 পালি 
95204412-এর ব্যাথা 

ইমাম আবু জাফর তাবারখ (রহ) বলেন, 35-$4 শব্দাটি 4-৮৮এর বহুবচন, আরবদের বাবহারে 
একবচনের ক্ষেত্রে হামযা বিহীন (41০) হামযা যুক্ত (0-1-)-এর চাইতে অধিক পরিচিত ও বহুল 
বাধহত। কারণ তারা একবচন বাবহারের ক্ষেত্রে $553.14! ৩4 4৫৮ বলে থাকে, অথধি হামযা বিলহপ্ত 
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২৯৪ তাফসখরে তাবারণী 


করে দিয়ে গ্ুববতর্শ ‘লাম’ হরফকে হরকত দেয়, যা শব্দাট হামযাযুক্ত থাকাকালে সানক ছল। 
লাগের হরকত বর হ.ওয়ার কারণ হল এই যে, এটি মূলতঃ বিল:প্ত হামযার হরকত! কারণ আরবাঁ- 
ভাষীরা কোথাও হামযা বিলহপ্ত করলে তার হরকতাঁট সরাসার পূৃববতর্ষ সাকন হরফে স্থানাস্তারত 
করে থাকে, এরুপ শব্দেরই বহুবচন তৈরশ কালে তারা আবার হামযাটি ফিরিয়ে এনে অরিন 
ইত্যাদি উচ্চারণ করে। এ হামযা িলুপ্তকরণ আরব ভাষার একটি সাধারণ রতি আরব. 
ভাষীরা অনেক শব্দেই এমন করে থাকে । তাই তারা অনেক হামযা যুক্ত শব্দে কখনো হামা বিলুপ্ত 
করে দেয়, আবার কখনো হামযা সহ উচ্চারণ করে। যেমন ০21) এ শব্দের অতশত প্রিরা হামযা বৃত্ত 
০১1) - ০2) ইত্যাদি । আর বর্তমান ক্রিগায় তারা বলে ১-3 - ৪১৩ - $7৭ ইত্যাদ। সুতরাং 
দেখা যায় যে, ০)৬--5 মেষার) ও তার সদশ্র ওযন ক্ষেত্রে হামযা বল;প্ত হয়ে শব্দ উচ্চারিত ছয়। 
এমনাঁক এ সব শব্দে একটি মুল হরফ হওয়া সত্তেও হামযা থাকাটাই এখন বিরল ও পাঁরত্যক্ত উচ্চারণ 
হয়ে গিয়েছে। এ ও 757০০ এর ক্ষেত্রে ও অবস্থা সেরপই একবচনে হামযা বিলোপ করা আর 
বহহবচনে তা 'ঁবদ্যমান রাখাই এখন নিয়মে পাঁরণত হয়ে [গয়েছে। তবে একবচন কোথাও কোথাও 
হামযাসহও পারদ্ট হয়, যেমন কবি বপ্েছেন £-- 


রত 5 পাল পা পাদপাক্। ০ fr a A ade 


টি তা শা 


ঠি এ ৩০৩ 
২9৮০-8 claw) ১৯ তেন 9 গত শট 
খর 


Pd Cad 2 _ 


(মানুষের তরে নহ' তৃমি বরং কোন পুত ফেরেশতার তরে নেমে আসে যে মহাকাশ থেকে 
ধরে ধারে)!” কেউ কেউ শব্গাটর একবচনশয় রূপ &1-1+ বলেছেন, তা হবে আরবী ভাষার 
বাবহত ১৫-২ ও ০১-> এবং 9০05 ও ০01৫ সদ্‌শ শব্দের তুলনগষ অথাৎ যে সব শব্দে 
ছরফের পাারবতন হয়, সেখানে লক্ষ্যনীয় । একবচন ৬৮ হলে তার বহুবচন ৬]. হওয়া 
বাঞ্ছনীয়, কস্তু' আরবদের কাছ থেকে এ ধরনের বহুবচন আম শুনেছি বল মনে হয়না। তবে 
পূৰ্ববত বহুবচন হের ক্ষেত্রে ১০৮ শেষে তা" (8) বিহীন! শ্রুত হয়েছে? যেমন 
৩ এা-এর বহুবচন লগা ও 5:০ এবং ॥-১০।এর বহুবচন (৮+ ও ০৯ ননহয়ে থাকে, 
কব উমায়্যাতু ইবনহস-নালত-এর কাবতায় এ দ্বিতীয় বহ:বচনাট ব্যবহৃত হয়েছে। যেষন_ 

০ ৯৪ A425 পপ sarc Ed & পাক তি 
lace pg 1-35 ELL 0 গা le 05৮55 

(সে নগরীতে রয়েছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের এযন একাট চুগাচ্ঠী, যারা কোমলতায় ফেরেশতা তুলা, 
তথচ শাক্ত সাহসে তারা দ্ধ‘) 4017৮ শব্দের মল অথ রিসালাত ও পয়গাম, যেমন ‘আদ' 
ইবনে যায়দ আল-উ্বাদশর কাঁবতায় রয়েছে। 


Sra ad oe a এশা ক পাতা 


১0৮20 oe 905 আর এ — lu gi Oba gla 


জা পা পালন AS 


ad 


(ন্‌যানকে আমার পক্ষ হতে পয়গাম পেশা ছে দাও-আমার প্রতণক্ষার দিন দ৭ীঘ" হয়ে য়েছে) । 
এ পংক্ততে শব্দাট (ভিন্ন উচ্চারণ) 15710, রুপে ও উদ্ধত হয়েছে, যারা ৮61৮ পড়েছেন, তাদের 
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সুরা বাকারা ২১৫ 


মতে শব্দাট ০1, 4a)! ৮5৮১ ব্যবহার রখাতি হতে $৯44 ওষনে গৃহশত এবং ইস: মে মাফউল - 
(কর্ম. বিশেষ)) অর্থে ব্যবহৃত, অথ একি ‘মাল্‌’আক।’ পত্র পাঠিয়েছে, আর এ), হলে শব্দাট 
৮১-)) - ASL 70 adl 251 ব্যবহারের ০৭-৪০ ওষনে ‘মা'লাকাহ’ পর পাঠানো অর্থে ব্যবহৃত, 
(অর্থবি 55 Ob - এ) +}! এসব শব্দ পত্র অথে* সমার্থক) লাবীদ ইবনে আব: রাবীআর 
কাঁবতার় 


শাক লী তাজ তাল তর adr IJ 29 25 পি এত পঠিত 


JL 0 5248 এ Fb al anda! rile 
রা A 


(কোন কিশোরকে তার মা পাঠালো একটি ‘চিরকুট’ দিয়ে; আমি তাকে' প্রার্থাঁত সম্পদ দিয়ে বিদায় 
করলাম)! এপংাক্তর এ$-)1 শব্দ উপরে বাণ'ত এ) ব্যবহার থেকে গ্‌হীত। বন যুবইরান 
গোৰের কাঁধ নাবগাহ তার কাঁবতায় 

aad পান্তা Ic aA Gar oar এপি পাও 2 


৬5৪ Sill 21550 aa ৮055 ০) ০০০০ a জেসন 
(হে উয়ারনা! আমার পক্ষ হতে একটি পয়গাম গ্রহণ কর; বর্ণনাকারগরা তা তোমার নিকটে 
নিয়ে যাবে) । আর হাস হাল: গোত্রের কাব আবদ তার কবিতায় বলেছেন, 


Cor tf পাতাল পাপা a Ar 


— ga Aly des gall ডে) 


১ 
শা লা রে শর পালা 


এটি পি পচ A ATP 


(-3১০৪-$ (2201 ০৪১১৬ 


পে 


! 
4১178 


এ 
Ee 


“হে যুবক' ! আমার পক্ষ থেকে তাকে পয়গাম পেশীছে দাও এসে আরাত ও নিদর্শনের যা এসেছে 
আমাদের পাঁরচালনা করতে '' কবির উদ্দেশো-তাঁকে আমার পয়গ*ন পৌছে দাও। যেহেতু,শব্দাটতে 
শরসালাত' ও পয়গাম পেশছাবার অথ রয়েছে, তাই গয়গাসনাহঁ ফেরেশতাদের মালার কহ 
নাম দেয়া হয়েছে। 


PTA তি ALA ঠা an 
Hel ০০১১ ও ১৩ জর ব্যাখ্যা 


_প্রআয়াতের ১51১ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফ সবরকারগণ বিভিন্ন নত পোষণ করেছেন কারে কারো 
মতে 0০৮ শব্দ 0০5 অথে" ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এ মত (পোষণ করেন, তাদের বক্তব্য - 


হুধরত হাসান (রহ) ও কাতারাহ্‌ থেকে বাঁণতি, আল্লাহপাক ফেরেশতাদের বললেন ৬ 028 1 
4. 2১) অথাৎ [তান তাদের বললেন 4০৩ 5} আমি একাজ করতে যাচ্ছি?" অন্য তাকসখরকার- 
গণের মতে 1৮৮১ ঠোঁ বাক্য 01 ৬1 ‘আমি সৃশ্টি করবে? অথে॥ হযরত আবু রিওক (র) থেকে 
বাণত, তিনি বলেছেন, পাত্র কুরআনে }*: শব্দটি 95 সেঙ্টি করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম 
আবূ ন্রা'ফর তাবারদি (রহ) বলেন. ও! আল্লাতের ব্যাখ্যায় সাঁঠক বক্তব্য হলো পৃথিবীর বুকে 
প্রতিনিধিকে প্রেরণ করবো। এবং এ বাখ্যা হাসান ও কাতাদার আঁভমতের সাথে অধিক সামঞ্জ স্য- 
পূর্ণ। কারো কারো মতে, এ আয়াতে উল্লেখিত ১১)31-এর উদ্দেশ্য ‘মক্কা শরীফ’! ইবনে সাবিত 
থেকে বার্ণত, নব! সাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরেছেন--মন্ধাকে কেন্দ্র করে পৃথিবদর 
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২৯৬ তাফসশরে তাবারখ 


বস্তার ঘটানো হয়েছে, ফেরেশতাগণ তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতেন! কাজেই ফেরেশতা গণইং 
বাইত-প্রাহ্‌র প্রথম তাওয়াফকারশ? আর মকাই সে ভূমি যার বিষয়ে আল্লাহ পাক ঘোষণা 1দয়েছেনঃ 
inl 0৯391 ৪ এট 5! আমি প্‌থিবাঁতে প্ৰতিনিধি প্রেরণ করতে যাঁচ্ছি)। আর (পৃথিবীর শুর 
থেকে নিয়ম চলে আনছে) কোন নবখর কাম ধৰংসপ্রাপ্ত হলে নবশ ও তাঁর পৃশ্যবান অন্গ্ামীগণ 
নাজাত পেয়ে যেতেন । তখন নব এবং তাঁর সংগ্রথগণ মন্ধায় চলে আসতেন এবং মতা পযন্ত এখানে 
ই'বাদতে লিপ্ত থাকতেন । এ কারণেই (হযরত) নূহ, হুদ, সালিহ ও শ:আয়ব (আ)-এর কবর রচিত 
হয়েছে যামযাম, রঃকনে ইয়।মানী ও মাকামে ইবরাহশীম-এর মধ্যবতরী স্থানে । 


72-০-)5 (স্থল৷ভিযিন্ত প্রাঁতানাধ) শৃব্ৰটি 2.1. ওযুন ব্যবহৃত হয়। কেউ অন্য কাউকে কোন 


ব্যয়ে তার স্থলাগভাযক্ত বানালে বলা হয় ১+১1 13 si 07170 GULLS ৮৯ অমুক অমুককে একাজে 
তার স্থলাভিষিক্ত মনোনগত করেছে। যেমন অন্য এক আরাতে আল্লাহ পাকের ইরশাদ রয়েছে 


adhe Lal 3 রে তা ALA A Ar AJ পাপা Ae DY 


৩১-১১৭০ iS ১৮247099031 এট SFLU LT আট পে “তৎপর আম তাদের পরে 


তোমাদেরকে পৃখিবতে প্রতিনিধি মনোনগত করোছি যেনো আমি দেখ তোমরা কেমন কাজ কর” 
(ইউন স-_১০/১৪)। এ আয়াতের অর্থ হল--তোমাদেরকে তাদের প্রতিনিধি করলেন এবং তাদের 
পরে তোমাদেরকে প্রতিনিধি করলেন! এ অথেই সলতানে আঘমকে খলণফা নামে আঁভাঁহত 
করাহয়। কারণ তিনি তার প্‌ববত সুলতানের স্থলাভাবস্ত ও উত্তরসহরধ্ হয়ে থাকেন এবং তাঁর 
স্থানে কার্য সম্পাদন করে থাকেন তাই তিন উত্তরসংরণ। আর এ অথে'ই আরবী ভাষায় ব্যবহৃত 
হয় Ul এ-9-15 le ii] ০85 (উত্তরসুরশকে স্থলাভিষিক্ত করে গিয়েছেন, তাই 
প্র তানাধদ্বের দায়িত্ব বথাযথভাবে পালন করেন)। অক্লাহ পাকের বাণী 3. ০৮) খা। ও sk a! 
"এর ব্যাথায় ইবনে ইসহাক বলেন, বসবাসকারী ও আবাদকারী যারা সেখানে বসবাস করবে 
এবং তা আবাদ করবে; তাঁরা এমন মাখল.ক যা তোমাদের (ফেরেশতা জাতির) অন্তভূক্তি নয়, 
তবে 45:5 শব্দের অর্থ সম্পকে" ইবনে ইসহাক বলেছেন, তা শব্দটির প্রকৃত বিশ্লেষণ নয়। যাঁদও 
অল্লাহ পাক তার ঘোষণায় ফেরেশতাদের এ নংবাদই পারিবেশন করেছিলেন দয, পৃথিবীতে 
বসবাসকারী এমন একজন খলাফা তিনি প্রেরণ করবেন। বরং শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তা-ই 
যা ইতিপৃবে 'ববৃত হয়েছে। | 

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে বনগ আদমের আগে পাঁথরশকে আবাদ করার কাজে কোন আত 
[নিয়োজিত ছিল, যাদের জায্নগায় বনী আদমকে স্থলবতর্ষ করা হল? জবাবে বলা যায় যে, তাফসঈীর- 
কারগণ এ ব্যাপারে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। 

ইবনে অ ব্বাস রো) বলেন, পৃথবীর প্রথম বাসিন্দা হিল [জন জাতি। তারা এখানে বিশংংখলা 
সংঘহ্ট করল, খুন খ রাবী করল এবং পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হল। তখন আল্লাহ পাক তাদের শান্ত 
বিধানের জন্য ফেরেশতাদের একাটি বাহন সহ ইবলীসকে পাঠালেন। ইবলগপ ও তার সংগখরা তাদের 
হত্যা করতে থাকল এবং সাগর মাঝের দ্বীপসমূহে ও পাহাড় পর্বতে তাদের তাড়িয়ে দিল, অতঃপর 
আল্লাহ পাক আদমকে স:ষ্ট করে তাঁকে প্াীথবীর বাঁসন্দ। বানালেন এ প্রোক্ষতেই আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেছেনঃ আমি পৃথিবীতে খলশফা প্রেরণ করবো। এ বণনা মতে আয়াতের অথ" হবে, 
আমি পৃথিবগতে জিন জাতির স্থলাভিষিক্ত সাচ্টি করবো যারা তাদের স্থলা?ভীষক্ত হয়ে পাঁথিবণিতে 


ব্সবাদ করবে এবং তা আবাদ করবে। 
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পুরা বাকারা ৯৯৭ 

বশ ইবনে আনাস (রহ) ১১-৮১১ ১! এ 05 1-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতা" 
গণকে বৃধবারে, জন জাতিকে বৃহস্পতিবারে, হযরত আদম (আ)-কে শহবারে সূষ্টি করেন। জিনদের 
একটি দল কাফির হয়ে গেলে ফেরেশতারা তাদের শাস্তির জন্য পৃথিবগতে অবতরণ করতে লাগল, এবং 
তাদের সাথে যুদ্ধ করল, তখন খুন-খারাবখ হল এবং প:থিবাঁর শৃংখলা [বিনষ্ট হল! 

29০71 05১) ৬ JU এর ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফদীরকারগণ বলেন, বনী আদম অন্য 
কারো স্থগবত' নয়, বরং তারা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হবে। অথ হযরত আদম (আ)-এর সম্তানেরা 
তাদের পিতার স্থলবতর্ণ এবং হযরত আদম (আ)"এর সন্তানের প্রাঁতাঁট যুগের লোকেরা তাদের 
পঝ্বতর্ীদের স্থল!ভিষিক্ত হবে। এ অভিমত হাসান বসব্রশ (রহ) থেকে উদ্ধত হয়েছে! এর ন্যখর ইবনে 
সাবিত (রহ)-এর বর্ণনায় বিদ্যমান রয়েছে । যেমন তান আল্লাহ পাকের বাণী 
শালা টি দিলারা পান টি নত রত 
slat elias land Leds ow 0858 এল51179-008 Ail ১৪১১ ৪ ছাই ৩1 

এর প্রসঙ্গে বলেন, ফেরেশতারা এখানে হষরত আদম (আ)-এর সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন।॥ 
আর ইউনৃস (রহ) আমাকে বর্ণনা শুনিয়েছেন তন বলেন, ইবনে ওয়াহব (রহ) আমাদের থবর 


দিয়েছেন 
ইউনুস (রহ) ইবনে যায়েদ (রহ).এর সৃত্রে বণনা করেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে বললেনঃ 


আম ইচ্ছা করছি যে, পৃথবশতে একটি নেভন) জাতি সু্টি করব এবং তাদেরকে আমার প্রতিনিধি 
বানাব, খলীফা নিয়েশ করব। ওঁ সময় ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহ পাকের আর কোন মাখলন্ক 
ছিল না এবং পৃথিবধর বুকেও কোন সৃষ্ট দ্বছল না। এ [িবরণাট হাসানের (রহ) নামে উদ্ধৃত 
আভিসতের অনুকূল হতে পারে, আবার ইবনে যায়েদের (রহ) বক্তব্যের সদৃশও হতে পারে। আল্লাহ পাক 
ফেরেশতাদের এ খবর দিয়েছিলেন যে, তিনি পৃঁথবঈতে তাঁর খলীফা স্টি করবেন? তারা সেখানে 
তাঁর সাহটকুলের মাঝে আল্লাহ পাকের বিধান কায'কর করবে। 
ইবনে মাসউদ (রা) ও নব দে)-এর অন্য কয়েক জন সাহাবা থেকে বার্ণত আছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, আম পুথিবগতে আমার খলাঁফা সাচ্ট করব। তখন ফেরেশতারা 
বলল, হে আমাদের প্রাতপালক 1 ওঁ খলখফা ক (প্রকুতির) হবে? ইরশাদ করলেন, তার কতক 
এমন সন্তান সম্তাত হবে, যারা পাত্বখতে ফাসাদ সংট্টি করবে। পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হবে 
এবং একে অপরকে হত্যা করবে। 
ইবনে মাসউদ ও ইবনে 'আধ্বাস (রা) হতে উদ্ধত এ রিওয়ায়াত মতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আম 
পৃথিবগতে আমার মাখল;কের মাঝে আইন পরিচালনায় আমার খলীফা নিয়োগ করব। সে খলাঁফ। 
হবে আদম এবং এ নব বনগ আদম যারা আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করবে ও মাথলংকের নাঝে 
ইনসাফ কায়েম করবে! তবে ফাসাদ সুণ্টি ও অন্যার কাজ সংঘাঁটত হবে খল'ফ! ভিন্ন অন্দে 
দ্বারা এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ) হতে যারা আদথের স্থলাভিক্ত হবে, এদের ব্যতীত অন্যদের দ্বারা! 
কারণ সাহাবদয় আবদুললাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আন্বাস রো) খবর দিয়েছেন, খলগফার 
সম্পকে ফেরেশতাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন যে, খলসফার বংশধরদের 
একটি অংশ ফাসাদ ও হানাহানতে লিপ্ত হবে একে অপরকে হত্যা করবে। এর জবাবে তিনি ফাসাদ 
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সৃষ্টি ও অন্যায় খবনাখংলির বিষ্টি খলীফার বংশধরদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং খোদ খল- 
ফাকে এ অপবাদ থেকে দূরে রেখেছেন। এই ব্যাখ্যাট একটি দাত্টকোণ থেকে খলখফার অথেণ হাসান 
(রহ) হতে উদ্ধত আভমতের প্রাতকূল! অন:ক্‌লের দিকাটি হল এই যে. ব্যাখ্যাকারশরা প:থবগতে 
ফাসাদ সঙ্টি ও খুনাথহানর ব্যাপারটিও খলশফার সাথে সম্পঁকতত করেছেন। আর প্রাতক্‌ল দিক 
হুল এই বে,তারা আদমের (আ) সাথে খেলাফতের সম্বন্ধ সাবান্ত করেছেন আল্লাহ পাক তাকে তাঁর 
€নিজের) খলখফা মনোনীত করেছেন এ অথে“। অথচ হাসানের (রহ) অভিনতে আদমের (আআ) সন্তানের 
সাথে খিলাফতের সম্পর্ক স্থাপনের অথ“ ছিল তাদের একে অপরের খলাীকা হওয়া এবং পরবতখু যুগের 
ক্যাক্তগণ পৃববিতশ্দের চ্ুলাভাঁষক্ত হওয়া। এ ছাড়া হাসানের (রহ) অভিমত অন্যায়? পৃথিবতে 
দ সল্ট ও খুন খারাবখর সম্বন্ধ খলীফার সাথে করা হয়েছে। 


আর 5.5.5 05১81 এ ৫৪৯ ০৪! আয়াতের তাফসঈরকারগণ হাসান হতে রঃ রা 
যে উল্লেখিত ব্যাখ্যায় পর্যবসিত করেছেন, তার কারণ এই যে, আলাহ পাকের :..* 5539 ও JHE 
ঘোষণায় জবারে ফেরেশতারা মে: ৪:4}! * এ (আপনি কি এমন নদ ক স:গ্টি 
করবেন যারা সেখানে অশাত্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত করবে ?) কলোছিলেন ; তা হিল শুধুমাত্র আল্লাহ 
পাকের ঘোষণা প্রদত্ত খলীফার বিষয়ে নিজেদের প্রাততিয়ার খবর দেওয়া, অন্য কিছু লয় । কেননা 
ফেরেশতা ও তাদের প্রাতপালকের মাঝে কথ!বাতা চলেছিল সে খলখফার বিবয়ই, তাই তাফগণরকারগণ 
বলেছেন যে, যেহেতু ব্যাপার এমনই ছিল এবং আল্লাহ পাক হযরত আছ (অ!!-কে পাথবাতে 
অশান্ত সাঁষ্ট ও রক্তপাত করা থেকে নুভ্ভ ও পৰিত রেখোঁহলেন। এর দ্বারা জানা গেল ধে, এতদ্বারা 
হযরত আদম (আট) ব্যতীত তার বংশধরদের কিছ: লোককে বুঝ'নো হয়েছে । এতদ্বারা আরও প্রগাণিত 
হলো যে, যে খলদফা পাথবীতে অশান্ত সাঁহ্ট করবে এবং রক্তপাত করবে সে আদম নয়। 
আর তারা হলো তাঁর সেই সব সন্তান যারা এই সর্ব করছে। জার এ হি প্রনাণিত হল যে, 


আল্লাহ পাকের বাঁণ‘ত খিলাফতের অথ হলো--এক যুগের আদম সন্তান পৃববতীঁদের স্থলাভিষিক্ত 


হওয়া, যেমন আনি বর্ণনা করেছহিলাম। 

কিন্তু এ আয়০হর ব্যাখ্যায় ভিন্নমত শোষণকারাী মনশীঘগণ তাদের ব্যাখ্যাকালে সঠিক ব্যাখ্যা 
পদ্ধাতর প্রতি মনযোগ দেননি! কারণ আল্লাহ পাক যখন ফেরেশতাদের বললেন, ৮ ৭০৬ 01 

)3। তখন ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের এ কথার প্রাঁতউন্তরে তরি প্রাতানাধর প্রতি রক্তপাত ও 
অশান্ত স্‌ণ্টির কথা আরোপ করেনি! বরং তারা বলেছে আপাঁনকি পুথবগতে এমন প্রতিনিধি 
প্রেরণ করবেন-ষে পাথবাঁতে অশান্ত সংত্টি করবে? আর এ কথা অস্বীকার করা যায় নাষে, 
হয়ত আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতিনিধির কিছ বংশধর অশান্তি 
সংখ্টি এবং রক্তপাতে লিপ্ত হবে? তাই তারা বলেছে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপাঁন কি 
পতীথবগতে এমন প্রাতানাধ প্রেরণ করবেন যারা সেখানে অশান্তি সষ্টি করবে ও রক্তপাতে লিপ্ত হবে 2 
যেমন এই কথাটি বলেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উস এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রা), যা আমরা ইতিপুবে বণনা করোছি। 
ল কাজ 3 adr পান 3 5৫ ar a 


205৭ ৩৮৪১ (8548 Moda 0 (6558 Sa] 1-/1-5-এরব্যাথ্য। 


পা শা 


তাজ পাী 3 
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সয়া বাকারা ২১৯ 


ইমাম আব জাফর তাধারী (রহ) বলেন, এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আল্লাহ পাক যখন 
পৃথিবীতে প্রাতীনিধি প্রেরণের খবর দিলেন, তখন ফেরেশতারা এ কথা কিভাবে বললেন 


শার্শা 2 FAT a! SF At ad Ha 


4451 এ ৪৮৪ কতা Jem 07 lac Jan] 29 


El 


ঠি পাল তা 


পা লা শনি শি 


অথচ হযরত আদম (আ)-কে তখনও সংত্ট করা হয়'ন যা থেকে তারা জানতে পারতো যে, হযরত 
তাদম (আ) ও তাঁর বংশধরগণ কি করে? তবে ক ফেরেশতারা গারেব জানতো ষার ভিত্তিতে এ কথা 
বলল ? অথবা তারা ক শুধু ধারণার বশখভৃত হয়েই এই কথা বলল ? দ্বিতীয় অবস্থায় তো ধারণার 
ভিণন্ততে সাক্ষ্য প্রদান ও অজ্ঞাত বিষয়ে কথা বলা সাব্যস্ত হবে, অথচ তা তাদের প্রকৃতি বাঁহ ভুত 


কাজ। ভা হলে প্রতিপালক সমীপে তাদের এ বক্তব্য পেশ করার উৎস ক ? 


ভ্ঞবাবে বলা যার যে, তাফসখরকারগণ এ বিষয়ে বাভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। আম এখানে 
তাঁদের উক্তগুলি উল্লেখ করার পর সেগুলির মধ্য হতে যুক্ত প্রমাণের নাক্ততে বিশহদ্ধতন ও 


পত্টতম উাজ্জর প্রতি দিক নির্দেশ করব? এ িধর হযরত ইবনে “আব্বাস রো) হতে বার্ণত 
আছে, তান বলেছেন যে, ফেরেশতাদের (ও ভিবিন্ন গোত্র রয়েছে এবং সে) গোত্রগ্ীলির মাঝে 
আঁভাহত হত, ইবলখস ছিল এ বিশেষ গোত্র অস্তভূতক্ত, ফেরেশতাকুলের 
মাঝে এ গোত্রাট সত্ট করা হয়েছিল আগ্রর তাপ থেকে তখন ইবলীসের নাম ছিল “জাল-হারছ'। 
সে তখন জান্নাতের অন্যতম এুহাফিয ছিল। তান (আরও) বলেন, এ বিষ গোতাটি ব্যতঈত 
অনা ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সংংচ্ট করা হয়েছে। আর পাবন কুরআনে যে জন জাতির উল্লেখ 
রয়েছে, তাদের স:ট্ট করা হয়েছে নিধনে অগ্সিশখা থেকে | উ০ক অর্থ ভ্িহব বা শিবা_আগুন 


ডু 
যখন প্র্জনালত হয় তখন আগুনের যে লেলীহান শিখা হয় তাকেই ০/14 বলা হয়! 


একটি গো জন নামে 


তাঁন (আরও) বলেন, মানব জাতকে সংণ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা। জার প.থিবীর প্রথম বাঁসন্দা 
হয়োছল জিন জ্ঞাত তারা পৃথিবীতে অশান্ত সর্ট করে এবং রক্তপাত করে এবং একে অপরকে 
হত্যা করে! (তান বলেন,) তখন আল্লাহ পাক তাদের শান্ত [বিধানের জন্য ইবলগসের পাঁরহালনায় 
ফেরেশতাদের একাটি দল প্রেরণ করলেন। ভারা এ দলই যাদেরকে জন বলা হয় । 

ইবলশীস ও তার সহযোগীরা পৃথিবীর জিনদের মেরে কেটে সাগর মাঝের থশপগহলোতে এবং 
পাহাড়ে পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। যখন ইবল+স একাজ করল তখন তার অন্তরে অহমিকা 
স্‌চ্টি হল। সে বললও যে, আম এমন কাজ করেছি যা আর কেউ করতে পারোন। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ‘আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ পাক তার অন্তরের একথা সম্পকে অবগত হলেন £ কস্তু ফেরেশতা- 
গণ যারা তার সঙ্গে হ্‌ তারা এ বিষয় জানতে পারল না। তখন আল্লাহ পাক তার সাথ ফেরেশতা- 
দেরকে বললেনঃ 5-55-১5. 5০৯০ চা ৬$ ০5১ 5 তখন কেরেশতারা আলাহ পাকের কথার জবাবে 
আর্য করল £ Lat elias lead এত টেক lard একা "অথ ইতিপবে শজনেরা 
যেভাবে অশান্ত সৃশ্ট করেছে এবং রক্তপাত করেছে এবং আমাদেরকে তাদের শান্তি বিধানের 


জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে; তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন-- রি ১০1৮1 তো 
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৩০০ তাফসপরে তাবারাঁ 


(আমি যা জান তোমরা তা জান না)? এর তাংপর্ হচ্ছে এই--আল্লাহ পাক ইরখাদ করেন, ইবলখসের 
অন্তরের অবস্থা সম্পকে" আমি জানি। তোমরা জান না যে, তার অন্তরে রয়েছে অহংকারদণ্ত। অতঃপর 
আল্লাহ পাক আদম তৈরীর (উপকরণ) মাটি নিয়ে আসার হুকুম দিলে তা তুলে আনা হল। তখন 
আল্লাহ পাক আঠাল মাটি দিয়ে আদমকে সৃণ্ট করলেন। (সরা ছাফ্‌ফাতঃ ৩৭/১১)। এখানে ০,)3 
অথ শক্ত এটেল। দে মাট ছিল দ:গ'ন্ধযুক্ত ও কাল বর্ণের কাদা জাতীয়। অথ প্রথমে ছিল 
ধুলি মাটি। পরে তাকে দুগ‘ন্ধযুক্ত কাল কাদায় পরিণত করা হয়েছিল। আল্লাহ পাক তা দিয়ে 
আপন কেদরত৭) হাতে হযরত আদম (আ)-কে স্ান্ট করলেন। তৈরণ প্রাতিকাতটি চল্লিশ রাত পোঁতিত 
অবস্থায়) পড়ে থাকল। ইবলীস এ আকৃতিটির কাছে এসে তাকে পা দিয়ে আঘাত করত ফলে তা 
ঠনঠন আওয়ার্জে বেজে উঠত॥ (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহ পাকের কালাম )৮০8-/৮ Jal ০০ 
(পোড়া মাটির মত শহকনা মাটির) দ্বারা এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। অথংংৎ বায় ভাত" fছদ- 
যুক্ত বস্তু যাতে আঘাত করলে [নিঃশব্দ থাকে না! ইবলীস এ প্রাতকাতর মুখ দিয়ে ঢুকে গৃহা- 
দ্বার দিয়ে খোরয়ে যেত, আবার গবহ্যহ্কার দিয়ে চুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত আর বলতে থাকত = 
তুম কিছুই হান, ঝন্‌ ঝন্‌ শো শো আওয়াজ সাঁন্টির কাজেও তুমি যঝোপযোগী হওান, আর 
যে উদ্দেশ্যে তোমার স:ষ্টি, সে কাজেরও উপযোগী তম হওান। আন যদি তোমাকে বাগে গেয়ে 


যাই, তা হলে অবশ্যই তোমাকে হালাক করে দিব! আর আমার উপরে তোমাকে ক্ষমতা দেয়া 
হলে অবশাই তোমার অবাধ্য হব। 


অতঃপর যখন আল্লাহ পাক তাতে রূহ ফাকে দিলেন, তখন মাথার দিক হতে রূহের প্রতিক্রিয়া 


(প্রাণশাক্ত) সণ্ডারিত হতে লাগল রহ সে দেহাকাতির যে অংশে সপ্টারিত হত, পেঅংণে গোশত 
ও রক্তের ধারা বয়ে যেত! এভাবে রূহ তার নাভ পযন্ত পেৌহলে সে তার দেহের দিকে নজর 
তার সোন্দষণ তাকে বিমোহিত ও অভিভূত করল এবং সে উঠে দাঁড়াতে গেল। 'ঁকল্তু 


১97১ 


করল 
কারণ, দেহের নদ্নাংশে তখনও রহহের প্রতেক্রিয়া পেশছে 


দাঁড়ানো তার পক্ষে নগব হল না। 
গন। এ ইংগিত হয়েছে আল্লাহ পাকের কালাম ১5৯ ৩৪২ ০0৮5 (মানৰ তাড়াহুড়া 'প্রন)। 


অথ আছ্ছির প্রকৃতির এবং সংখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধৈর্য্য রাখতে পারে না৷ এভাবে রুহ (-এর 
ক্রুয়া) দারা দেহে ব্যাপ্ত হরে পূর্ণতা পেলে সে হাঁচি দিল এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ দেশে 
'আলহাখদ লল্াাহ রব্বিল আলামীন, বলংল॥ আল্লাহ বললেন, এ! ০৯৯১২ (হে আদম ! আল্লাহ 
তোমাকে রহম করুন)! অতঃপর আল্লাহ পাক ইবলীসকে ও তার সাথ+-_ফেরেশতাগণকে হযরত আদম 
€আ)-কে িজদহা করার ভ্রন্য আদেশ করেম। বিভন্ন আমমানে অবস্থানরত ফৈরেশতাকুলকে নয় & 
তোমরা আদমকে সিজদা কর।” তখন সে ফেরেশতারা সকলেই [সঙ্জদাবনত হল; 'কন্তু ইবলাস 
তাতে অগ্বীকাতি জানাল এবং অহংকারের শিকার হল। কারণ তার মনে আত্মন্তারতা মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছিল! সে বলেই ফেলল, 'ওকে' আম সিজদা করতে পার না, আম যে ওর চেয়ে উত্তম, 
হগিতে সবল, কারণ আমাকে আগুন দমে সৃন্টি*কয়েছেন। আয় তাকে স:াদ্ট 


অথংং, মাটির তুলনায় আগুন শক্ত-সবল। ইবলীস সিজদায় অস্বগকাত 
যাবতীয় শংভ ও কল্যাণ থেকে নিরাশ করে, 


বয়সে বড় এবং স 
করেছেন মাটি দিয়ে। 
জানালে আল্লাহ্‌ তাফে অকল্যাণকর বানিয়ে দিলেন এবং 
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সরা বাকারা ৩০১ 


দিয়ে তাকে দূঙ্কমের হোতা ও “শয়তান' বানালেন এবং [বতাঁড়ত করে দলেন। এটা ছিল তার 
অবাধ্যতার শান্ত । 


অতঃপর আদম (আ)-কে- সব ঘীবষয়-বস্তুর) নাম শিখিয়ে দিলেন--যে সব নাম দিয়ে মানুষ 
সব বিষয়-বন্তুর পারচয় লাভ করো! যেমন- মানুষ, পশু, ভূমি, স্থল, জল, পাহাড়, পর্বত, গরু, গাধা, 
বকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন জাত গ্োচ্ঠন প্রভাতির নাম! এর পরে সে নামগুিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে 
পেশ করেছেন অথাৎ সেই ফেদরশতা যারা ইবলীসের সঙ্গে ছিল-যাদেরকে সৃণ্টি করা হয়েছে 
আঁগ্র উত্তাপ দ্বারা সৃষ্ট করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক বলেছেন, ৪0১4-১ 3-731 
৪১5-৯ এতদ্বারা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমাকে এই সব বস্তুর নাম জানাও যাঁদ 
তোমরা সত্যবাদী হও (৩০৯০৮ *£-:5 01) নিশ্চয়ই তোমরা জান আমি পথবধতে প্রাতিনাধি প্রেরণ 
করব? যখন ফেরেশতারা জানতে পারল যে, ইলক্সে গায়েব সম্পকে তারা ছু জানে না সে সম্পকে 
তাদের মন্তব্যের উপর আল্লাহ পাক কৌফয়ত তলব করবেন। তখন তারা বলল, পবিত্র তুমি হে 
আল্লাহ ! আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গারেব জানতে পারে না। আমরা তোমার দরবারে তওবা কারি! 
(দাত 8 553-330 Lle LSI) LY (আপানু বৈ জ্ঞান আমাদের দান করেছেন তা ব্যতীত 
আমাদের কোন জ্ঞান নেই)। এতদ্বারা অথাৎ হযরত আদগ (আঃ) কে যেগন অদশ্য বিহয় 1শাখিয়ে 
দিয়েছেন, তেগনভাবে আমাদেরও যতটুকু শাথিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কোন ইলম থাকার দাধী হতে 
আমরা অব্যাহত চাই। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, ও আদম ! এদেরকে এ সবের নাম বলে দাও ।” 
যখন হযরত আদম (আট) ও নামগুলো বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে 
ফেরেশতাগণ! আম ক হাতপর্কে তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আসমান যমীনের 
সমস্ত শা়বী খবর সম্পকে সম্পূর্ণ অবগত, আম ব্যতীত সে সম্পকে আর কেউ অবগত নয়, 
আর. আমি জান যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গ্রোপন কর। আল্লাহ পাক এতদ্বারা একথা 
ঘোধণা করছেন যে, আম জান গোপন কথা যেমন জান প্রকাশ্য কথা, অথাৎ ইবলীসের অস্তরের 
গোপনপয় অহংকার এবং অহমিকা! সম্পর্কে আম পুরাপথীর ওয়াকেফহাল। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) বলেন, 5.44৯ ০৯১ ০ ৪ ও এ আয়াতে আল্লাহ পাক 
ফেরেশভাগণের মধ্য হতে. বিশেষ এক-জামাআতকে সম্বোধন করেছেন, সমস্ত ফেরেশতাদেরকে নয়! 
সধ্ধোধিত সে বিশেষ দলটি ইবলাঁসের নিজদ্ব গোত্র ছিল--যারা আদম সৃ্টর আগে ইবলীসের 
ঈ্হগামধ ছয়ে পহীথবীতে বসবাসরত জনদের দমনে যুদ্ধ করেছিবেন। আর এ বশেষ সম্বোধনে 
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে পরণক্ষা করা। যাতে তারা তাদের ইলমের সীমাবদ্ধতা বুঝতে 
পারে এবং এ জ্ঞান লাভ করতে পারে যে, আল্লাহ পাকের সং্টকুলের নধ্যে তাদের চাইতে দুবল 
কোন মাখল্‌ক তাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। সেই সাথে তাদের এ জ্ঞানও হাসল হয়ে যায় 
যে, দৈহিক সামৰ্থ ও সুঠাম দেহ দ্বারা আল্লাহ্‌র দেওয়া মযাদা হাসল করা যায় না-যেমন 
আল্লাহ পাকের দুশমন শয়তান ধারণা করোছিল। এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, আল্লাহ পাকের 
প্রাতি এ কথাও ফেরেশতাদের মন্তবা ৪০১-]) $y leah অপ ১৭ ০ এ*দৈঠ। (আপাঁন কি 
সেখানে এমন কাউকেও সাদ্টি করবেন যে অশান্ত ঘটাবে ও রক্তপাত করবে)! এল একাট 
অপ্রয়োজনীয় কথা এবং অন্ধকারে [ঢল ছোঁড়া। মহান আল্লাহ পাকই তাদের সে বক্তব্যের অপমল্দনগয় 
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৩০২ তাঃস'রে তাবার? 
তওবা ফরলে। এবং 


-D 


দক তোদেরে দিলেন এবং দেবিষয়ে তাদের অধগত করলেন? ফলে তারা. 
বক্তব্যের ব্যাপারে তার! অনুতপ্ত হলো। এবং গায়বাী ইলমের দাবন প্রত্যহ র #রে টান মুক্ত 
হলনা আর আল্লাহ পাক ইবল'সের মনের গোপনতদ প্রহোণ্যে লা 
[নিকট প্রকাশ করে দিলেন। 


কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকেও এর বিপরিত আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত 


ইবনে অব্বাস রো), হযরত ইবনে মালউন (রা) ও নব! করন লাল্লাঙগাহ্‌ আলাহীহ ওয়া সাল্লালের 
অন্যান্য কয়েকজন সাহাব থেকে বাণত আছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর পসন্দ মৃতাবিক সংচ্টি 


সমাপ্তির পর ‘আরশের [দিকে হা করলেন। ভখন তানি ইবলঈসকে দয়ার িকটবতা 


আসমানের রাজ্যে কৃ দিলেন। ইবলগস ছিল 
নানে অভিহিত হত। 'জান্াত'-এর বক্ষীদল রূপে নিয়োজিত হওয়ার কার 
করণ করা হয়েছিল। ইধলীস তার পরবতাঁ পন জামাতের “ 

তার মনে অহংকারের উদেক হল। সে ভাধল, আনার [বিশেষ 
এ বৈশিতউ দান করেছেন। মুসা ইবনে হারল (রেহ)-এর বানায় বাং 
মূসার ব্যতীত অনারা আগাকে যে বর্ণনা শৃনয়েছে ৃ 
যোগ্যতার কারণে শয়তানের মনে এ অহংকারের উদ্যেহ ঘটলে অনি 


ফেরেশতাদের সে গোতের অনুর, যারা জিন 
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তখন তানি ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বললেন, জহি 
হণ 
ক করলেন, তাঁর লন্তান'সম্ততি হবে, যার! 
হিংসা বিহ্বেষে লিপ্ত হবে এবং একে অপরকে হত্যা করবে) ফেরেশতারা বললুনিহে অ 
পালক! আপান কি সেখানে এমন জাতি প্রের কর্বের, বরা সেখানে অশ্যত্তির সং 
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করেছ সেরেশতারা আর্য করল, হে আমাদের প্রাতল লক | 





বশ 


৯] 
শখ 


ই 


আর রক্তপাত ঘটাবে ১ অথচ আনরাই তো আপনার হাঘদর তাসবীহ 
আপনার পবিব্লতঃ বর্ণনা করাহ। আলাঙু পাক ইরশাদ করলেন, আনি 
জান না, অর্থাং-ইকলশসের অবস্থা । এরপর আল্লহ পাক পাথবদর শুক থে। 
করে আনার হুনা হযরত জিবরীল (সা)কে সেখানে পাঠালেন। বমন কলে উঠলো, আজাহা 


তোমার হাত হতে নিৎ্কৃতি চাই তুমি আমার কোন অংশ ঘাটতি কর না, কিংবা আদার অধ্যে খত 


সংহ্ট কর না। হযরত ছিবরশল আ) নাউ না নিয়েই 
সনে আপনার নামে দোহাই দিয়েছে ie সাল তারুদে 
মপ্কাটককে আট) পাঠালে এ বারও যমন অনংঃপে দোহাই দিল। হযরত মাক 
মেনে নিয়ে ফিরে গেলেন এবং হযরত a (অআ৷-এর অনুরুপ আর্য করলে 
যন এবারও দোহাই দিল? হযরত আজরাঈল 


1ঈল (অ) তার দোহাই 
ন! 





মাল!কুল মাওত হযরত (আোজরাইল)- কে গাঠ়ালেন 
(আ) বললেন, আমিও এ ব্যাপারে তোমাকে আলাহ-র দোহাই দিচ্ছি। আম কি তাঁর হুকুম বান্তবারিত 
না করেই ফিরে যার 2 তাঁন পৃথিবীর বৃক থেকে মিশ্রিত করে মাটি তুলে নিলেন! অথধ্ি এক জায়গা 
থেকে নিলেন না। বরং এক্ান সেখান থেকে লাল-কাল-সাদা বিভিন্ন বণ“-প্রক্‌তের মাটি তুলে নিলেন। 


এ কারণেই হযরত আদম (আ.)-এর পন্তানগণ [বাড বণের হয়ে থাকে। তান মাটি নিয়ে উদ্ধে 
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সরা বাকারা 50S 


চলে গেলেন! সে মাটি ভেঙ্গানো হলে তালাযিব' এ'টেল্ (৮33) মাটিতে পরিণত হলঃ ১০১ আৰা 
চটচটে আঠাল, যা একাংশ আরেকাংশের সাথে মিলে থাকে? অতঃপর বিকৃত হয়ে দৃগন্ধযুক্ত হওয় 

পর্যন্ত তা কেনে রাখা হল। এ দিকেই ইংগিত রয়েছে ০3-5৯ ত৯ ৩+দেশদ্ধষৃক্ত কাল 
কাদা য়ে) আয়াতাংশে এখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করলেন, “আমি মাটি 
য়ে একাট মানুক সংষ্টি করাহ, তাকে আস গুন রুপ দিয়ে দিলে এবং তাতে আমার রূহ 
ফংকে দিলে তোমরা তার সম্মানে সিআ্জদ্বাবনত হবে। তখন আল্লাহ পাক তার কুদরত মুবারক 
হাত দিয়ে তাকে সৃত্টি করলেন, যাতে ইবলীস তার ব্যাপারে অহংকার হতে না পারে। অথাং 
যাতে তানি বলতে পারেন যে, আমার নিজ্র হাতে তাকে আদি তৈরী করেছি তুমি তার সাথ 
অহংকার করছ? অথড আদ তার ব্যাপারে অহংকার করাছি না। তানি তাকে মানৃষরূপে সহ 
করলেন! মাটির দেহর্‌পে তা চল্লিশ বছর আতিবাহত হলো। তা এক জুমুআর দিনের সমান । 
ফেরেশতারা তার পাশ দিরে চলাচলের সময় তাকে দেখে ভুত হত। ই আশ্থুরত 


দিলো সবধিক। তাই আলা যাওয়ার সময় সে পা য়ে তাকে আঘাত করত! এতে এ দেহ থেনে 
ভাংগা হার ন্যায় ঝনঝন আওয়াঙ্ম বের হতো এবং তা বানঝন করে উঠত এ বিযয়েই আল 
কুরআনে বাণতি রয়েছে ও 0৮54৮ ১০১০ এন (পোড়া মাটির মত শুকনা মাটি থেকে) । ইবলগস 
এনেহকে বলতো, ক কাজের জন্য তোমাকে পযাঙ্ট করা হয়েছে ? সেতার মুখ য়ে চুকে গগন 
দিযে বেরিয়ে পড়ত আর সংগ্ী কেরেশতাদেরকে অভগ্ন য়ে বলত--একে দেখে ঘাবড়ে যেও না। 
কেননা তোমাদের প্রাহিপালক কারো মহখাপেক্ষী নন ॥ আর এটি একাটি খোকলা জিনিস ॥ আনি 


তাকে বাগে পাওয়া মাত্রই তার সবণ্নাশ কার দিব। 


অতঃপর যখন আল্লাহ পাকের পারকল্ুপনা অনুযায়ী তাতে রৃহ ফইকে দেয়ার নিধণরিত সহয় 
উপাস্থত হয়ে গেলো তখন ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, আম তাতে আদার রহ’ 
ফুণকে দিলে তোমরা তাকে সিজদা করবে। যখন তাতে রূহ প্রযেশ করান হল তখন রূহ ও 
জশবায্মা তার মাথায় পেশাছলে সে হীচ দিল। তখন ফেরেশতারা তাকে বলল-বল আলহামদএ 
লিল্লাহ। সে বলে ফেলল, হরি 'ল্লাহ। আল্লাহ তখন তাকে বললেন, তোমার সংভ্টিকঙণ 
তোমাকে রহয করুন {- রুহ তার দহচোথে প্রবেশ করলে সে জান্নাতের ফল ফলাদির দিকে তাকিয়ে 
দেখল! রুহ ভার বকে-পেটে প্রবেশ করলে তায় খাবারের চাহিদা হল এবং তার দ্‌ পায়ে রূহ 
পেশছার আগেই সে তাড়াহুড়া করে জান্নাতের ফল আহরণের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতে গেল! এ অবস্থার 
দিবরণে আল কুরআনের ভাবা ০৯৮ ০+ ৩৬৩১) -0-৮৮ (মানুষের স্‌ণ্ট উৎসে ভাড়াহূড়ার 
বাজন সপ রয়েছে)। তখন ফেরেশতারা সকলেই এক যোগে সিজদা করল। কল্তু ইলা সিজদা 
কারীদের দলভুক্ত হতে অদ্বশকৃতি জানালো ॥ আর অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে 
গেল। আল্লাহ পাক তাকে ডেকে বললেন, আমার দেশ পাওয়ার পরও আমার নি হাতের 
সৃচ্টিফে সিজদা করতে কোন্‌ বিষয় তোমাকে বাধা দিল? ইবলস বলল, আগ তার থেকে উত্তম, 
আম এমন মান্্যকে সিঞ্রদা করতে প্রস্তুত নই যাকে আপানি মাটি দ্বারা সাঞ্ট করেছেন! 
তখন আল্লাহ পাক তাকে বললেন, তুমি এখান থেকে বোরয়ে যাও! এখানে তোমার অহংকার করা 
ফোনক্রমেই উচিত হয় নাই। তাই বেরিয়ে যা, তুই অপস্থদের অন্তভুর্ত। ১৮৮ শব্দের অর্থ“ 
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৩০৪ তাফস'রে তাবার! 


অপমান! (বর্ণনাকারী বলেন) আর আল্লাহু পাক তখন আদমকে সব (বিষয় বসুর) নাম [শাখয়ে দিলেন! 
তারপর সাং্টগীল ফেরেশতাদের সামনে রেখে বললেন, আমাকে এ সব 'জানিসের নাম বলে দাও 
তো দোঁখ-_যাঁদ তোগরা তোমাদের এ কথায় সত্যবাদী হও যে, আদম সন্তানরা পৃথবশতে দাংগা- 
ফাসাদ করবে আর রক্ত ঝরাবে। প্রতি উত্তরে ফেরেশতাগণ বললেন 13115 ০14) Slims 
বিএ) ০571৯1181০1 ৪৯৮০ তোরা বলল, আপান্‌ মহান, পবিন্ত॥ আপাঁন আমাদেরকে 
যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুতঃ আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়)। তখন 
আলাহ্‌ পাক ইরশাদ করলেন, হে আদম! তুমিই এদেরকে এসবের নাম ছানিয় দাও! যখন আদম 
(অ) তাদেরকে সে সবের নাম জানিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করলেন, 


a ada এরা টিপা তি পাতা 


পাদ AJ কও Arr rr A AAA ঠা তলের BAS A 


৮1 sl PET 60451 TLS eles ALA LlS reilly esi! cotta db 


Aad a তি a3 পালা PAI AIS Gar ada 112 পর্ণ 


০ 0১৯2 ১৪755 Ly 034-23 et ও ০০) ১ ৩০১৯০] পালি 

“তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম জানিয়ে দাও! যখন তান তাদেরকে এসবের 
নামসম্‌হ জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ পাক বললেন, আন কি তোমাদেরকে বাল নাই যে, আমমান ও 
যমীনের অদশ্য বনু সম্পকে আম নিশ্চিত ভাবে অবাহত। আর তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ” 
আমি তাও জানি ।"” ব্ণনাকার+রু মন্তব্য £ 
৯ 139-} 45-31 (আপনি ক এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন 


ফেরেশতাদের উক্তি ঃ 1858 4০4.3 ০ 
যারা সেখানে অশান্তি সান্ট করবে ? ) -এটাই সেই উক্ত ($+ ০5 ৮3-3514 0৮55 এর উদ্দেখা, 


যা তাঁরা প্রকাশ করছিলেন। আর ইবল'স তার মনে যে অহংকার লঃকৈয়ে রেখোঁছল। 


ইমাম আবু জাফর তাবারখ (রহ) বলেন, এ বগ'নার প্রথম অংশের ভাষ্য আমার পৃবেল্লেণখিত হযরত 
ইবনে আব্বাস্‌ রা) হতে গৃহত! দাহ্‌হাক (রহ)-এর বণনা ভাষ্যের বিপরীঁত। আর শেষ অংশের 
ভাষ্য পুর্ব‘ বর্ণনার অনুকল। কারণ, এ শেষোক্ত) বর্ণনার প্রথম অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
আল্লাহপাক যখন পাঁথবশতে তাঁর খলীফা নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা 
প্রতিপালক সমীপে এ খলসফার প্রকৃতি সম্পকে" অবগতি প্রার্থনা করেছিলো । আল্লাহ পাক জবাব 
[দয়োহলেন যে, খলীফার এমন কতক বংশধর হবে যারা পাঁথবীতে অশান্তি সাহ্ট ও রক্তপাত 
করবে। তখন ফেরেশতারা বলেছিলো, আপনি কি এমন কাউকে সেখানে নিয়োগ করবেন যারা 
অশান্তির সহস্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? খলীফার সন্তানদের মাধামে যারা পৃথিবতে অশান্তি 
সৃদ্ট করবে, তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক জানিয়ে দেওয়ার পরেই ফেরেশতাগণ এ মন্তব্য কয়োছলেন। 
সুতরাং প্রথম অংশে এ ভাষ)ট পুবেলোখিত দাহ্‌হাক (রহ) বার্ণত বর্ণনার প্রত হল। আর দ্বিতনয় 
বর্ণনার শেবাংশ প্রথম বর্ণনার অনুকুল হয়েছে ৩৮৪১৩ 8-45 চো ৪১5০ ৪০০১4 ও 52 7 অংশ এবং 
5) 1৮১ ৩১১৮০: অংশের ব্যাখ্যায় । তা এভাবে যে, (উভয় বর্ণ‘নায়) ৮, (557 1 অথ+-পথিবগতে 
আদম সন্তানের অশান্ত সূঘ্টি ও রক্তপাত স্পাকণত অবগাঁতির দাবীতে তোমরা সত্যবাদূণ হলে 
এ বিষয়ও বন্তুগীলর নাম আমাকে বলে দাও। আর এ অর্থ হল আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের 
জবাবাদীহ করতে বলছেন, তারা গায়বী ইলম-থাবর দাবার আঁভষোগ হতে মুক্ত লাভের 
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সরা বাকারা ৩০৫ 


উদ্দেশ্য বলল- “আপনি নি্কলহষ পাঁবতি। আপানি আমানের যতটুক্‌ ইল-ম দিয়েছেন তায় বাইয়ে 
আমাদের কোন ইলম নেই। নিশিচিতই আপাঁন মহান্রান' প্রজ্ঞাবান। এখন যে কোন বাাদ্ধএীববেক 
সম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করলে বৃঝতে পারবে যে, এ বর্ণনার প্রথম অংশ শেষ অংশকে অসার প্রতি 

করে, আর শেষাংশ প্রথমাংশকে বাতিল করে দেয়। কারণ, ধাঁদ ধরে নেওয়া হয় যে, আলাহ পাক 


ফেরেশতাদের খবর দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে প্রোরত খলশফার বংশধরেরা সেখানে অশান্তির 


স:ছ্টি করবে আর রক্তপাত করবে। আর এ খবরের পারপ্রোক্ষিতে ফেরেশতারা তাদের প্রাতিপালককে 


বলেছিল যে, আপনি কি সেখানে অশান্ত সষ্টিকার ও রক্তপাতকারী স্কাউকে লিষোগ দিবেন? 


তা হলে ভৎস'না করা ও হুমকী দেয়ার কোন যাাক্তবৃত্ত কারণ থাকে না! কারণ তারা তো 


অশান্তি সৃণ্টি ও রক্তপাতের বিবয় তেমনই খবর দিয়েছিলে, যেমন খবর আল্লাহ পাক তাদেরকে 


সে বিষয়ে দিয়েছিলেন? এটা যুক্তিযুক্ত হলে অবশা তাদের কাছে অনল্োথিত ইলমের 


[ব্যয়ে তাদেরকে এভাবে বলার বৈধতা পাওয়া যেত যে, কোন কোন সংঘাটিতব্য বিষয়ে আল্লাহ 
পাকের দেওয়া খবরের 'ভাত্ততে তোমরা যে ইলম হাসিল করেছো ৩ওবং সে মতে খবর দিয়েছ, 
তাতে যদি তোমরা সত্যবাদশী হও, তাহলে যে বিষয়ের ইলম আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন সে 
[ব্ষয় যেমন খবর 1দয়েছ তেমন ভাবে যে "ব্যয়ের ইলংম আল্লাহ পাক তোমাদের কাছে অনুলোখত 


রেখেছেন সে বিযরও খবর প্রদান কর! বরং এ বাখ্যা বিরুপ ও বিকৃত ব্যাখ্যা এবং এটা আঃ যাহ কৈ 


অসঞশ€শন গুণে গুণান্বিত করার অবৈধ দাবী । 

আমার আশংকা এই বে, এ বর্ণনার পর পরবতী বর্থনাকারগদের মধ্য হতে কেউ পর্বত 
লাহাব বর্ণনাকারীর নাগে এ ধবদ্রাম্ত আরোপ করেছে এবং সাহাবার দেওয়া প্রকৃত বাখ্যা ছিলো 
“আদম সভভানেরা পৃথিবীতে অশান্তি ও রক্তপাত করবে" আমার বেওয়া এ খবরের 


নিম্নরূপ যে, 
ভাত্তে তোমরা যে ইলম আহারিত হওয়ার ধারণা করেছ এবং তা বিশ্লেষণ করে এ কথা বলার 


সিদ্ধান্তে উপন*ত হয়েছ যে, আপান কি সেখনে অশান্তি স:স্টিও রর্তপাতকারী একটি জাত 
সৃণ্টি করবেন, এতে যাঁদ তোমরা বাস্তবানূগ সত্যবাদী হও, তাহলে আমাকে এ সবের নামধাম বলে 


দাও। এরপ ব্যাখ্যা করলে ভৎসনা ও হুমকির প্রাতিপাদ্য বিষয় হবে, ফেরেশতাদের এ ধারণা 


ো-আল্লাহ-পাকের কালাম থেকে-তারা-এ জ্ঞান আহরণ করেছে যে, এ খলখফার এমন বংশধর 


হবে যারা (সকলেই) পাথবশীতে অশান্ত সাত্ট ও রক্তপাত করবে। সংঘাঁটিতব্য বিষয়ে আল্লাহ 
পাকের দেওয়া খবরকে ভিত্তি করে তাদের খবর প্রদান ভংসনার 'িষর হবে না। জামার এ 
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যুক্তি এই যে, আল্লাহ পাক যদিও তাঁর খলটফার কতক বংশধরের মাধ্যমে 
পৃথিবীতে অশাতি সৃণ্টি ও রক্তপাতের খবর ফেরেশতাদের দিয়েছিলেন কদ্তু তার বিপুল সংখ্যক 
বংশধর যে তাদের প্রাতপালকের অল গত্য। পাঁথবীর ত্বক শংখলা বিধান ও রক্তের হেফাজতে 
তাদের সম্মানিত করবেন ও উচ্চ মাদার ভূ'যিত করবেন এ খবর 


আত্মনিয়োগ করবে এবং তান 
এ ব্যয় তাদের কোন আভায দেনান। 


আল্লাহ পাক তাদের কাছে অনুলোখত রেখোছলেশ এবং 
ওদিকে ফেরেশতারা ঢালাও মন্তব্য করে বসল যে, আপনি কি এমন জাতি সৃঙ্টি করবেন যারা 
পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে ? অথচ এ উত্তর ভীত্ত ছিলো শুধু ধারণ! মাত। প্রসংগতঃ 
এ বক্তব্য উল্লোখত বণ'নাঘয়ের সামঞ্জস্য বিধায়ক ব্যাখ্যা হতে পারে। কারণ বর্ণনাদয়ের বাহযভায্য 
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হল এই যে, পৃথিবীতে প্রোরতব্য খল+ফার বংশধররা সকলেই সেখানে অশান্ত দৃহ্টি ও রক্তপাত 


করবে। 

এ ঢালাও মন্তব্যে ভংসনা কর'র উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক আদম (আ)-কে সব কিছুর নাম পিচ 
শিখিয়ে দেওয়ার পর ফেরেশভাদের বলপেন, আমাকে এসব কিছুর নামধাম বলে দাও তোমানের যদি 
তোমরা 'আদম সন্তানদের সকলেই প্ণথবীতে অশান্তি স:ণ্টি করবে আর রক্ত ঝরাবে; তোমাদের 
এমন অবগতির দাবাঁতে সত্যবাদী হও-যেঘন তোমরা ধারণা পোষণ করেছ। এখন এ কালাম হবে 
ব্যাপকভাবে সকলকে জড়িয়ে ফেরেশতাদের মন্তব্যের জবাবে মহান আল্লাহ পাকের অস্বনকিত। কারণ 
এ মস্তব্যাঁটি সকলের জনা সমান প্রযোজ্য নয়! বরং উক্ত দোষ খলীফার কতক বংখধরের কেরে সণামত। 
তবে এখানে আমি যা কিছু উল্লেখ করলাম তা উদ্ধত বর্ণনার একটি সপ্তাব্য ব্যাব্যামান্র। এ বক্তব্য 
আয়াতের তাফস'র বিষয়ে আমার পছন্দনীয় ব্যাখ্যা নয়। অল্লাহ্‌:র প্রতিনিধির বংশধরদের দ্বারা 
পৃঁথবীতে অশান্ত স:চ্টি হবে এবং রক্তপাত ঘটবে ফেরেশতাদের এ খবরের যে ব্যাখ্যা আমরা 
ইতিপর্বে দিয়োঁছ, তা পৃববিতাঁ তত্বভ্রানীদের দ্বারা সমার্থত। আবদুর রহমান ইবনে সাবিত 
5045704৮829 ডি dois or তিতাস 1 আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-ফেরেশ তারা 
সমগ্র মানবজাাঁতর উদ্দেশ্যে একথা বলোছিলী। আর একদল তত্বজ্ঞানী আভমত পোষন করেছেন। 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের এই কালাম সন্বন্ধে তিনি বলেন J 31) 
22০15, ০৯১ st - si! ৫০0৮7) 4৮) এতে হযরত আদম (অ!) এর সান্টির ব্যাপারে 


আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মতামত জানতে চাইলেন। কেরেণতারা বলল - “আপনি কি সেখানে 


এমন জাত সূাঙ্ট করবেন, যারা সেখানে ফেতনা ফালাদ করবে আর রক্তপাত করবে 2৮ এবপ 


বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইল-ম, থেকে ফেরেশতাগণ অবগত হরে?ছল মৈ, পাঁথবীতে 
অশান্ত সৃছ্টি ও রক্তপাতের চেয়ে অধিকতর অপ্রিয় কোন কাঞ্ড আল্লাহ্‌র কাছে আর কিছু নেই। 
“অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তছবশহ পাঠ করছি ও আপনার পাবত্রতা বণনা করছি।'” তখন 
আল্লহ পাক ইরশাদ করলেন, “আম যা জান ভোমরা ভাজানো না” অধ্দত আল্লাহই পাকের ইলমে 
একথা হল থে, এ খলাফার বংশধরদের মাঝে অনেকে নবী রালংলের ম্যায় ভাবত হবেন 
এবং তাদের মাঝে জান্নাতে বসবাসের উপযোগণ অনেক »নাবান সম্প্রদায়ের জন্ম হবে। 
বর্ণনাকারঈ কোতাদা) বলেন যে, ইবনে “আব্বাস রো) বলতেন যে, আল্লাহ্‌ পাক যখন আদম (আ।-এব 
সৃন্টির সুচনা করেন তখন ফেরেশতারা বললো-_আল্লাহনি্চয় এমন কোন মাখলঞ সৃণ্টি করবেন 
না, যারা তাঁর কাছে আমাদের চাইতে মযাদাশশীল হবে কিংবা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞানের 
অধিকার হবে। ফলে আদম (আ) এর সৃষ্টির ব্যালারে তার পরধক্ষার সন্মুখঁন হল। মাখন:ক্ক 
মাতই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন, আকাশ ও পৃথিবীকে আনুগত্য বিষয় পরাক্ষঃ 
করা হয়োছল এভাবে যে আল্লাহ্‌ পাক (আপমান-যমীনকে) বলোঁছলেন (১75১) sb ৬51 
“ইচ্ছার কিংবা অনিচ্ছায় এগিয়ে আসো।” জবাবে তারা বলোছলো ১-৮ ৪121 8১/১১ 
“আমরা হাজির হয়েছি অনুগত হয়ে।”” হযরত কাতাদা (রহ) হাতে উদ্ধত এ ব্যাখ্যা একথা প্রমাণ করে 
যে, তিনি এ অভিমত পোষণ করতেন যে -ফেরেশারা তাদের 14৩-১ 0৯51 উাক্তটি এ বিষয়ে 
তাদের কোন প্রকার পূব্বতাঁ কোন প্রকার আন ব্যতখীতই পেশ করোছিল। এবং তা ছিলো নিছক 
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সূরা বাকারা 


অনুমান [ভান্তক অভিমত এবং আল্লাহ পাক তাদের অনুমান খণ্ডন ও তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান 
করে ইরশাদ করলেন ০১০৮২১১০151 ১3) “আমি যা জান তোমরা তাজান না৷” এ মর্মেযে 
অল্লাহ-র প্রতিনিধির বংশধরদের উরসজাত মধ্যে হবে অনেক নবী-রসূল এবং তজ্ঞানগ-সাধক 
1কতু স্বয়ং কাতাদ। (রহ) হতেই এ ব্যাখ্যার বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে। 


আলাহ পাকের কালাম 5৪৪ 5০5 0 (৪০-৪ Jax! সম্পকে অল্লাহ পাক তাদেরকে 


অবগত করেছেন যে, পৃথিবধতে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা সেখানে অণাস্ত সা করেছে, 
রক্তপাত করেছে। এজনেই ফেরেশতাগ্রণ বলেছেন 1৩২-৪ ১২৪ ০৮ ৪5 শী কাতাদার 
আঁভ্মতের অনুরূপ গ্রতি পোষণ করেছেন একদল তাফসীরাবদ মনীষণ, তাদের মধ্যে রয়েছেন 
হাসান বসরাঁর ন্যায় সংপাণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। 


হাসান (বসরা) ও কাতাদা (রহ) বলেছেন, ‘আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, আমি 
পৃথবখতে গ্রাতনাধ তৈরশ ধরতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা তাদের মতামত পেশ করল। সে 
ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের একটি বিষয়ের ইলমে দিলেন, আর একট [বিষয়ের ইলম সংরক্ষিত রাখলেন-- 
যা তারা জান্ত না। যে ইলম ফেরেশতাদের [তান শাখয়েছিলেন, তার ভাত্ততে তারা খলল-- 
‘আপনি ক সেখানে এমন জাতি তৈরশ করবেন, যারা সেখানে ফেতনা-ফাসাদ করবে আর রক্ত- 
পাত করবে? এক্থা বলার কারণ এই যে-ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র শ্রদত্ত ইলম দ্বারা অবগত 
হয়েছিলো যে, আল্লাহ্‌র নিকটে রক্তপাতের ঠেয়ে বড় কোন পাপ নেই। তোরা আরও বগল? 
অথচ আমরাই আপনার হামদের তসবশহ পাঠ করাহ এবং আপনার পবিভ্রতা বর্ণনা করাছ। 


আলাহ পাক ইরশাদ করলেন, নিশ্চয়ই আম জান যা ভোমরা জান না। এরপর মানব 


সংন্টির কাজ শুরু করলে ফেরেশতারা তাদের মাঝে সে বিবয়ে চুপে চুপে বলল যে, আমাদের 
প্রতিপালক যেমন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সূষ্টি করতে পারেন। তবে (আমাদের বিশ্বাস যে,) তিনি যা 
[িছুই সৃচ্টি করবেন, আমরা তাদের থেকে আধকওর জ্ঞান ও মযার্দার আধকারণ থাকক। 


আলাহ পাক আদম (আ)'কে সংচ্টি করলেন এবং তাতে রূহ ফ:কে দিলেন এবং ফেরেশতাদেরকে 
তাকে সিজদা দেওয়ার আদেশ ?দলেন। তখন তারা বলল, “আল্লাহ তাকে আমাদের উপর মযাা- 
সম্পন্ন করেছেন।'” তখন তারা উপলদ্ধ করল যে, মানব থেকে তারা উত্তম নয়। এ পথাঁয়ে তারা 
বলল যে, মানব থেকে আমরা যদি উত্তম নাও হই; তবে তার চেয়ে আঁধকতর জ্ঞানের আঁধ- 
কার)। কেননা, আগরা তার পৃবে ছিলাম এবং তার প্‌বে বহ: উদ্মত সৃষ্টি করা হয়েছে 
যখন তারা তাদের জ্ঞানের ব্যাপারে অহংকার বোধ করল। তখন তারা পরণক্ষার সম্মুখীন হল। 


শট 1 ead Aad ard oe A era ce Afr BS পিঠে HAA rel CdR 
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(৩১) “এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিখিয়ে দিলেন, তংপর সেসমূদয় ফেরেশতাদের 
সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, এসমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও-যর্দি ভোমরা 


সত্যবাদী হও ।* 
যাঁদ তোমরা এই দাবীতে সত্যবাদী হও যে, যেকোন মাখলহক সৃটণ্টি কার না কেন, তোমরাই 


থাকবে আধকতর জ্ঞানের অধিকার? তা হলে এসব বসুব নাম সমৃহ বল। তখন ফেরেশতারা 
ভগত সন্তন্ভ হল এবং তওবা করতে লাগল? আর মুঁমন মারই এমন অবস্থায় তওবা করতে 
বাকল হয়। এমান অবস্থায় তারা বললো, পাব তুমি হে আল্লাহ | তুমি যা কিছ; আমাদেরকে 
দশখিয়েছ তা ব্যতীত আমাদের কোন ইলম নেই। নিশ্চয়ই তায মহাজ্জানী ও বিজ্ঞানময়। তখন 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে আদম ! তম তাদেরকে এমব বন্তুর নান বল। যখন আদম 
(আ) সে সমৃদয়ের নামসমূহ বলে দিলেন, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন-নশ্চন্নই স্মাম 
আসমান যঘ়খনের অদ্থশ বিষয় সসৃহ জ্ান। আর য। কিছু তেকসের প্রকাশ কর এবং গোপন্- 
সে সমপকেও আচমন অধাহত তানের উক্তি “আমাদের প্রাতিপালক ঘা ইচ্ছা সর্ট করতে পারেন, তবে 
[তন নিশ্ডষ এমন মাখলক স:ঘ্টি করবেন না, যারা তাঁর কাছে অযাদের তুলনায় অধিক নধর্দাবান ও 
আঁপরকাতর বিদ্বান হবে! বর্ণনাকারী বলেন “আর হযরত আদম (আট) কে যে শিকফা দেওয়া হয়োছলে। 
ভা ছিলো প্রতি বস্তুর নাম যেঘন এই পাহাড় পববত, এই গরু গাধা খচ্চর ও বন্য প্রাণী, জিন 
ইতগাদি ইত্যাঁদ। হযরত মাদনের আ) সামনে প্রতিটি সন্ট জ্রাতিকেট্‌ পেশ করা হয়োছিল আর ভান 
সহজেই প্রাতটির নাম বলে যাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ পক বল:লেন_আঁম কি তোমাদের বালান 
যে, আমই অবগত রয়েছি আসমানসমহ ও যমীনের অনশ্য দিযয়াবলী এবং আমইক্বান-যা 
তোমরা প্রকাশ কর অ'র যা তোমরা গোপন করেছিলে? তারা যা প্রকাশ করেছিলো তাহলো তাদের 
উীক্ত--আংপাঁন কচ সেখানে এমন জাতি সণষ্ট করবেন, যার! অধ্যাস্তর সংত্রপাত করবে এবং র্ুক্রপত 
করবে? আর তারা বাগোপন করছিলো তা হলো তানের পারদ্পারক উাক্ত, “আমরা এর চেষ়ে 
উত্তয এবং আঁধক জ্রানী ৮ 

রবা ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাকের বাণ ১5:5 ১৯১31 9 del i! 
সম্পকে-- তিনি বলেন, আল্লহ ফেরেশতাদের প্যাস্ট' করেছেন বৃধবাব্র, বৃহস্পাতিবার স:ষ্টি করেছেন 
জনদের আর আদমকে সংষ্টি করেছেন শংক্রবার, তারপর 'ক্কনদের একাট দল কুফর করে অবাধ্য 
হলে ফেরেশতারা তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশে নেতঘে আসতেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত 
হতেন। এতে খনন খারাব হল এবং পাাথবীতে ীবশৃংথলা দেখা দিল! এ পাঁরান্থাতর প্রেক্ষিতে 
ফেরেশতারা মন্তব্য করেছিলো, “আপান কি নেখানে এমন জাত স্‌াণ্ট করবেন, যারা সেখানে অশান্ত 
স্‌চ্টি করবে ও রক্তপাত করবে৷” 

রাবশ' থেকে অনুরুপ বণনা রয়েছে £ “অতঃপর তিনি সে নামের বিষরগযীল ফেরেশ তাদের 
সামনে পেশ কনে বললেন- আমাকে এসবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদণ হয়েথাক। 
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সৃরা বাকারা ৩০৯ 


নিশ্চয়ই আপান মহাজ্ঞানগ, [বজ্ঞানময়” প্য‘ন্ত। বর্ণনাকারুশ হলেন, আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা 
নিয়েছিলেন তখন, যখন তারা বলেছিল -*আপ'ন কি সেখানে এমন কোন জাত প্রেরণ করবেন, 
যারা সেখানে অশান্তি স:ণ্টি করবে ও রক্তপাত করবে; অথচ আমরাই তো আপনার হামদের তাসবীহ 
পাঠ করছি আর আপনার পাঁবত্রতা বণনা করছ! অধা ফেরেশতারা যখন বুঝতে পারল যে, আল্লাহ 
পাক পৃথিবশতে প্রাতানাধ প্রেরণ করবেন-ই, তখন তারা পরুদ্পর বলাবাল করল- “আল্লাহ যে কোন 
মাখলহকই সংণ্টি করুন না কেন, আমরা তার চাইতে অধিক বিদ্বান ও মযাদাবান থাকবই।” তখন 
আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদের এ খবর দেয়ার ইচ্ছা করলেন যে, তিনি হযরত আদম (আ)-কে তাদের 
উপরে শ্রেণ্ঠত্ব দিয়েছেন তাই আদম (আ!)-কে সব বসুর নামগহাল শিখিয়ে দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, 
তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলো দেখি, যাঁদ তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক"? আমি অবগত রয়োছি 
তোমরা বা প্রকাশ করছ, আর তোগরা যা গোপন করছে?”'-পরযক্ত ।॥ তারা যা প্রকাশ করাছলো, 
তা তাদের ীন্ত-মাপাঁন কি সেখানে এজন সংঘ্টি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশান্তি সণম্টও রক্তপা 
করবে?” আর তারা যা গোপন করাছিল তা তাদের অভ্যন্তরীণ আলোচনা--''আল্লাহ যে কোন 
মাখলহকই লাছ্ট করন না কেল, আমরা অবশ্যই তার চাইতে অধিকতর বিদ্ধান ও আধক মযদি!বান 
থাকব।'* অবশেষে তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে ইলম ও মযণদায় তাদের 
উপরে শ্রেচ্ঠত্ব দান করেছেন। 


ইবন: যায়দ বলেছেন, 'আল্লাহ পাক আগুন সৃষ্টি করলে ফেরেশতারা তা দেখে অত্যাধক ভয় 
পেয়ে গেল এবং ভারা আরয করল-হে আমাদের প্রাতিপাল্ক, এ আগুনকে আপনি কি উদ্দেশ্যে 
লস্ট করেছেন? ক কাজে এর ব্যবহার হবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার বান্বাদের 
মধ্যে যারা অবাধ্য হবে, তাদের (শান্ত বিধানের) উদ্দেশো। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় ফেরেশতা- 
দের ব্যতশত আল্লাহ পাকের আর কোন সত্টজীীব ছিল না। আর্ত পাথিবণর বৃকেও তখন কোন 
মাখলুক ছিল না। আদম (আ -এর সংযত হয়েছে তার (অনেক) পরে। এর প্রমাণে তান আয়াত 
তিলাওয়াত করলেন--(৭ ৬/১) 
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*কাল"প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসোছলো যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।” 
বর্ণনাকারী বলেন, এ আল্লাত শুনে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রো) বলেছেন, হে আল্লাহর রাসংল 
(সা)। হায় যদ সেসঘয়টিই থেকে যেত (তাহলে হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হত না)। অতঃপর 
ফেরেশতারা বলংল-হে আমাদের প্রাতপালক ! আমাদের জখবনে কি এমন সময় আলবে, যখন আমরা 
আপনার অবাধ্য হব ?--এ প্রশ্নের কারণ, তখন তারা অপর কোন সঞ্টজখব দেখতে পায়নি । আল্লাহ 
পাক ইরশাদ করলেন, তেমন হবে না। তবে পশথবশতে এমন একট (নতুন) মাখলক সাটি এবং 
সেখানে প্রীতানাধ প্রেরণের ইরাদ! করাছ, যারা রক্তপাত করবে আর পুথবশতে অশান্ত সৃষ্টি 
করবে। তখন কেরেশতারা নিবেদন করল, আসান কি সেখানে এমন কোন সঙ্টকে প্রেরণ করবেন 
যারা সেখানে অশান্তি স্‌ণ্টি ও রক্তপাত করে বেড়াবে? অথচ আপানি আমাদের পসন্দ করেছেন, 
তাহলে আমাদেরই সেখানে প্রেরণ করুন? আমরা তো আপনার হাম:দের তাসবাঁহ পাঠে ও আপনার 
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৩১০ তাফসণরে তাবারশ 


পাঁবন্রতা বণনায় অভাস্ত রয়োছ, আর আমরা সেখানে আপনার অনুগত থেকে বন্দেগী করব। 
কারণ, আল্লাহ পাক পৃঁথবশতে এমন কোন সষ্টিকে প্রেরণ করবেন যারা তার অবাধ্য হবে-এব্যাপারাট 
ফেরেশতাদের দ:ণ্টিতে ভারশ ঠেকাঁছল( তখন তান ইরশাদ কয়লেন- আম ধাজান, তোমরা তা 
জানোনা। হে আদম | তাদেরকে এসবের নামগৃলি বলে দাও। আদম (আ) বলতে লাগলেন, অমুক 
অমুক, এটা এই, এটা এই» যখন ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের দেওয়া হযরত আদম (আ)-এরু জবান 
অনুভব করতে পারলো তখন তারা তার শ্রে'ঠস্ব. প্বীকার করে নিলো। কিন্তু খবাঁছ ইবলস এ 
স্বাকৃতিদানে অদ্বীকার করলো। সে বলে বসল-আমি তার চেয়ে শ্রে্ঠ। আপনি আমাকে সংচ্ট 
করেছেন আগ;ন দিয়ে, আর তাকে স.ৎ্ট করেছেন মাটি দিয়ে। আল্লাহ পাক হুক্খম করলেন, 
“তুই এখান থেকে নেমে যা, এখানে অহংকার দেখাবার ভোর কোন সংগত অধিকার নেই।” 


মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (বহ) বলেন, ফেরেশতারা প্রথম যে পরীক্ষার সম্মহখগন হয়েছিল, তা ছিল 
তাদের পসুন্দ-অপসধ্দের বিষয়ে? এ পরীক্ষা হয়োছিল এমন একটি বিষয় 1নবনের উদ্দেশে যে 
বিষয়ে তাদের পূর্বঅবগতি ছিল না। অথচ তা ছিল আল্লাহ পাকের ইলমের অন্তভূক্ত। আর 
আল্লাহ্‌ পাক যেহেতু ফেরেশতাদের এবং অন/সব মাখল.কের গতি প্রকৃতির ইলম রাখেন, তাই তান 
যখন আদম (আ)-কে এবং তার মাধামে অন্যদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশো স্বীয় কুদরত বলে 
হযরত আদম আ)-কে সভ্টির সংক্লপ করলেন, তখন আসমান যমীনে অবস্থানরত সকল ফেরেশতাকে 
সমবেত করে ঘোষণা করলেন, আম পাঁথবাতে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে প্‌খথিবাঁতে 
বসবাস করবে এবং সেটিকে আবাদ করবে এবং সে প্রাতানাধ তোমাদের অস্তভুক্ত নয়, এমন এক 
পাাচ্ট। অতঃপর তিনি এ নতুন নৃণ্টির ব্যাপায়ে তাঁর ইলমের খবর দিয়ে ফেরেশতাদের বললেন, 
তারা প্‌াঁথবাঁতে অশ্াত্তি স'ছট করবে, রক্তপাত করবে আর বহংনবিধ অবাধ্যতা প্রকাশ করবে! তখন 
ফেরেশতারা সকলেই আরব করলেন-আপনি ক সেখানে এমন কোন সং্টি প্রেরণ করবেন, যারা 
সেখানে অশান্তি সাঁত্ট ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরা তো আপনাপ হামদের তাসবীহ পাঠ ও 
আপনার পবিত্রতা বণণনায় বিরত ররেছি। আমরা নাফরমান কার না এবং আপনার অপসন্দনায় 
কোন আচরণ করি না।-াতিনি ইরশাদ করলেন, অবশ্যই. আনি অবগত রছ্বোছ এমন 'রযয়, ঘা 
তোমরা জান না। আম তোমাদের সম্বন্ধে এবং তোমাদের চেয়ে আঁধক জ্ঞান । কিন্তু বিষয়াট তিনি 
তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না? সে সব কথা যা মানবজাতি দ্বারা পৃথিবীতে সংঘাটত হবে, যেমন 
পাপাচার, অশান্ত রক্তপাত এবং যাবতখয় 'নন্দনগয় কাজ-যা আল্লাহ পাক হযরত মুহাধ্মাদ সালালাহহ 


আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন- 


পাচ ও ঢল Tad a পান্টি cour a 15 ৮5 পাত a a eee 
ll 31 1 ৪৯5৪ 01০ 055৮8785105 Ll pleco sd obbh 
Pd লা ad 


পা ad শে লা LG পে পা 


SIE পিতা A as ঠা লা I + As পা a পেত পাতি Id 54 পাতা 


৪৮-৪-৫১০ 1১158 0 সি (41) ০৪1৯ ৬ 31 5০৫০40০১517 টু ৪1 2 ১৪১ ্ ০ ০৯-৪৫ 2-২- 3 GH 


Ed Goer পা চির 
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- idle এ-) 1১775 3১ (০০ As ৮৮০৪-১5 


লালা চা 
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পুরা বাকারা ৩১১ 


“উধলোকে তাদের বাদান-বাদ সম্পকে: আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, আমার নিকট তো এ ওহ 
এসেছে যে, আমি একজন স্পম্ট সতক“কারশ। স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক ফের়েশতাদেরকে 
বলেছিলেন, আম মান য সহষ্টি করাছ কাদা থেকে॥ যখন আমি তাকে সংযম করবো এবং তাতে আমার 
রুহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তার প্রত সেজদাহ করবে” এ আয়াতসমহহে আল্লাহ পাক হযরত 
আদম (আ)-কে সংষ্টিকালশীন ঘটনাবলী, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত, ফেরেশতাদের সাথে এবিষয়ে আলোচনা 
এবং সে আলোচনার পারপ্রোক্ষতে ফেরেশতাদের জবাব ইতা'দি তাঁর নবশকে অবহিত করেছেন ॥ 


আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সং্টর ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতাদের লক্ষা করে 
বললেন, আম ছাঁচে ঢালা শুকনা ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানব সৃছ্টি করবো। তাকে সম্মান, মযা্দা 
দানের উদ্বেশো আমি আপন কুদরত হাতে সংঁন্ট করবো। তখন থেকে ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের 
এ নদেশ-ঘোষণা সংরক্ষণ করে রাখল এবং তাঁর বাণী মনে গেথে নিয়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে 
তার আনুগ্ত্যে নিমগ্ন হল। কিন্তু আল্লাহ্‌র দংশমন ইবলীস ছিল বাতক্রম।. সে তার মনের মাঝে 
সুপ্ত অবাধ্যতা, অংহকার ও বিদ্রোহ এবং হিংসাশীবদেষ নিয়ে চুপ মেরে গেল? ওদিকে আল্লাহ পাক 
ছচে ঢালা শুক্‌না ঠনঠনে মাটি যা আহরিত হয়োছুল পৃথিবীর উপাঁরভাগের আস্তরণ হতে--তা 
দিয়ে হযরত আদম আ)-কে সৃষ্টি করে ফেললেন? এবং তাঁর সব মাথল:কের উপর মযদা-নশ্মান ও 
মহত্ব দানের উদ্দেশো তাকে আপন কুদরত হাতে সংঘ্টি করলেন। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, 
আরও বলা হয়েছে-তবে আল্লাহ পাকই সমধিক অবগত যে, ভাল্লাহ পাক হযরত আদম (আ)-কে সএগ্টর 
পর তার দেহে রূহ প্রাবিষ্ট করাবার আগে চল্লিশ বছর তাকে রেখে দিয়ে-তার হাল অবস্থার ঠাতি 
নজল রাখলেন; অবশ্পেষে তা পোড়া মাটির মত শংকংনা মাটি হল; অথচ কোন আগুনের ছোঁর? 
তাতে লাগোন। বর্ণনাকারী বলেন এ বিষয়ে আরও কথা বলা হয়েছে,-তবে আল্লাহই সমধিক 
অবগত যে, রূহ আদমের মাথায় পৌঁছলে চস হাচি দল এবং বলল-আল হামদ: লিল্লাহ ! তখন 
তাঁর প্রতিপালক বল-লেন, 4১ ) 4/০৯১% “তোমার প্রতিপালক তোমাকে রহম করন 1” আর আদম 
(আআ) পনধিগ রুপ পরিগ্রহ করলে ফেরেশতারা তাদের প্রত জারণকৃত আল্লাহ্‌র 'নদেশের বাস্তবায়নে 
এবং তাদের প্রাত আরোপিত 'আন্দ্রা পালন ও আনহগতা প্রকাশে সিজদা করলো! কমু আল্লাহ'র 
দুশমন _ই লীগ. তাদের, মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলো এবং ঠংসাশবন্ধেষ ও আত্বন্তরতা-অহংকারের শিকার 
হয়ে সিঙ্গদা করল না। তখন আল্লাহ পাক তাকে বললেন, হে ইবলশস যাকে আম [নিজ হাতে 
তৈরী করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? *" "" অবশাই আম জাহান্নাম 
পূণ“ করব তোকে দিয়ে এবং এ আদমের সন্তানদের মাঝে যারা তোর অনগামশ হবে তাদেরকে 
দিয়ে। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ পাক যখন ইবলণসকে জবাবদিহি তলব করা ও তিরপ্কায় করা 
শেষ করলেন, আর ইবল+সও অবাধ্যত্রায় অনমনাীয়তা দেখাল, তখন আল্লাহ পাক তার উপর 
আঁভসৎ্পাত করেন এবং তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেনা 


অতঃপর আল্লাহ পাক আদমের প্রত দষ্টি দিলেন এবং তাকে সব (কছ:র) নাম পারচয় শিখিয়ে 
দিয়ে বললেন, হে আদম ! এদেরকে এ (সবের) নামগঠীল বলে দাও। যখন সে তাদেরকে সে (সবের) 
দামগ্ুলি বলে দিল, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আম কি তোমাদের বলিনি যে, আম আসমান 
যমীনের গায়েব বিষয় সমূহ সম্পকে অবগত আছ এবং আম জান যা তোমরা প্রকাশ কর ও য। 
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৩৯২ তাফসীরে তাবার* 


গোপন কর। ফেরেশতারা বলল, সৃবহানান্্াহ, আপান পবিত্র ! আপনি আমাদের যে ইলম দান করেছেন, 
তার অতিরিক্ত আমাদের কোনও ইল-ম নেই নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানণ প্রচ্ধাবান। অথ1ং-আপনি 
বে বিষয় আমাদের ইলম দান করেছেন আমাদের জবাব ছিল শংধৃ সে বিষয়ে; আর যে ব্যয়ের ইলম 
আপান আমাদের দেননি, সে বিষয়ে আপনিই সমধিক অবগত । উল্লেখ্য যে, হুবরত আদম (আ) সেদিন 
বে বনুর যে নামে নাধাকরণ করেছিলেন, [কিয়ামত পর্যন্ত তা সে নামেই থাকবে। 


ইবনে জারজ (রহ) বলেন, আদথ (আ)-এর সৃণ্টি সপে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে যা 
অবগত কারয়েছলেন সে বিষয়েই ফেরেশতারা কথা বলেছিল, এবং সে বিষয়েই তারা বলেছিল, 
shall ০1৮23 sed ids ৩০ ৩৮5 একা 1157৮ “আপান কি পৃথিবীতে এমন প্রাতীনাধ 


প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশাত্তি স:্টি ও রক্তপাত করবে?’ 


ফেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতারা যে ০০১-)1এ২০১১০৮০০(৪০৪ 0২৯০) বলেছিল, তার কারণ 
এই যে, মানবের দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটাবার সংবাদ দেয়ার পর অল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ বিষয়ে 
প্রথন করার অনুমতি দিয়েছিলেন? তখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করেছিল এবং বিস্মিত হয়ে বলেছিল-- 
হে আমাদের প্রতিপালক, কেমন করে তারা আপনার অবাধ্য হবে অথচ আপাঁন হলেন ত: 
সান্টত! তখন তাদের প্রাতপালক ত্রাদেলতত পালাভিলেন ১৭৬ দে সিল 8] শা যা 
জান £ 
তোগি১: অবগত না হও! আর শা তাদের দ্রাই লয়, ধাদের তোমরা এখন (বাহ্যতঃ) অনুগত দেখছ, 
এমন কারো কাছে না লি গান প্উবে। এ কথার দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর ইলমের তুলনায় তাদের 
ইল:ম:-এর স্বল্পতা বুঝিয়ে বদয়েছেন। "লাল লাল শালৰ জানাব বলেছেন, ফোবশতাদের উক্ত- 
'আপান কি সেখালে এমন জাতি ল্ট 
তাদের প্রাতপালকের 'নন্ধান্তের প্রতি তাদের অপান্ত প্রত্যাখন্মূলক ০ ॥ বরং ভাদের তথ 
[ছল জালার উণ্দেশ্যে। সেই সাথে তারা নিজেদের সম্পকে এ খব দেয়ার প্রয়ান পেয়েছিল যে, তারা 
নিজেরাই সর্বদা পাঁবততা ও প্রশংসা বণনার নিয়োক্রিত" তাসবশহ-তাহমীদে এ আভমত পোষণ- 
কারীর মতে ফেরেশতাদের এরংপ বলার কারণ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করা হবে এ বিষয়াট তারা না 
করতো। কারণ, হাতিপ = নীতিকে আদেশ করা হয়েছিল এবং তারা অবাধ্য হয়োছিল। 

কেউ কেউ বলেছেন যে, ফেরেশতাদের উত্তর উদ্দেশ্য ছিল, এ সম্পর্কে তাদের অজানা বিবয়ে 
সাঁঠক অবগাঁত লাভ করা! তাহলো ভারা যেন এ কথা বলোছল যে, হে আমাদের প্রতিপালক, 
অমাদেরকে এ বিষয়ে অবগত করুন । সুতরং প্রশ্নটি ছিল খবর ও অবগতি লাভের প্রার্থনা, প্রাতবাদ- 
মূলক প্রশ্ন নর । - 

ইমাম আবু জ।'ফর তাবারী (রহ) বলেন, ফেরেশতাদের উক্ত বণনা করে লাখযিলকৃত আল্লাহ্‌ পাকের 
আয়াত 
পাকি edd পি ওত 3443 Hn এ ve 3 ae cae $ ul ar ea dad 


a 1৫5-$ টি 


টি 


&1-] 9 ৩৬৯১ ৪০ ৩৯7 50০4-31 হ1-5৮-8 $ EAE সনি ৮ 


“আপনি কি সেখানে এমন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যারা সেখানে অশ্াত্ত সৃষ্টি ও রক্তপাত করবে?” 
এর উল্লেঃখত ব্যাখ্যাসমূহের মাঝে সবেত্তিম ব্যাখ্যা সেটি যাতে বলা হয়েছে যে, এ উক্তি ছ্বিল ফেরেশতা 
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সরা বাকারা ০১০৩ 


দের পক্ষ থেকে তাদের প্রাতপালকের সমখপে খবর ও অবগতি লাভের আবেদন! অথাং হে আমাদের 
প্রতিপালক, আপন আমাদের অবগত করুন যে, আপনি কি এমন স্বভাবের প্রতানাধি পৃঘথিবখতে 
প্রেরণ করবেন আমাদের মধ্য হতে কাউকে আপনার প্রাতানাধনা করে? অথচ আপনার হামদের 
তাসবখহ আমরাই ধরন, এবং আমরাই আপনার পবিত্রতা বণণনা করে থাঁক। তাদেরকে তাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর পাঁরকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়ে জ্ঞান দানের পর তাদের বক্তব্য আপত্তি- 
কর নয়। যাঁদও ‘আল্লাহ পাকের কোন মাধলুক তাঁর অবাধ্য হবে’'-_বিযয়ক খবর প্রাপ্তির পর বষয়টি 
তাদের কাছে অত্যন্ত মারাত্মক বোধ হয়োঁছল। আর যারা দাবী করেছেন যে, মহান আল্লাহ পাক 
ফেরেশতাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদানের প্রোক্ষতে তারা এ প্রশ্ন তুলোছল--তাদের এ 
দাবখর সমর্থনে আল-কুরআনের বাহি]ক বর্ণনায় কোন দলীল নেই এবং বিনা আপাত্ততে মেনে নেয়ার 
মত কোন অকাট্য যৃক্তি-প্রমাণও নেই। এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণও নেই। 


আর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রাতপাল্কের দরবারে জানতে চাওয়ার স্থলে মানব জাতির 
পথ বসতে অশ্বাতির সট ও রক্তপাত করার ব্যাপারটি অসম্ভব কিছ: নয়। 


হযরত ইবনে ‘আব্বাস ও ইবনে মাল'উদ (রা) থেকে সংদ্দী বর্ণিভ ও কাতাদা সমাথত ব্যাখ্যা- 
ধণ“না এর অনুকুলে রয়েছে। যার সারকথা ছল এইযে, মহান আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশতাদেরকে এ মর্মে 
খবর {দয়ে ছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর বুকে এমন গ্রাতানাঘ প্রেরণ করবেন, যার বংশ্ধররা এ ধরনের 
আচরণ করবে! ভঙন্‌ ফেরেশতারা বলোছিল, আপন !ক এমন প্রাতনিধি প্রেরণ করতে চান? যারা 
অশাাশ স্‌ত্টি করবে? এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ব্যাপার যদি এমনই হয় যে, তাদেরকে 
ব্ষয়াটর খবর পৃবেই দেয়া হয়েছিল, তাহলে পুনরায় জানতে চাওয়ার যুক্তি কি 2 উত্তরে. বলা 
যেতে পারে যে, মংল'তঃ তাদের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়টির নিতান্ত বাস্তবতা এবং তার বান্তুব 
সংঘটনকালে তাদের হাল-অবস্থার অবগত প্রার্থনা করা আর দেই সাথে তাদেরকে পাথবঈতে শ্রাতানাধি 
রুপে প্রেরণের প্রার্থনা করা যাতে প্রতিনিধিরা অবাধ্য না হয়। 


আর ইবনে ‘আব্বাস (রা) থেকে দাহংহাক যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন -যার অনগমন করেছেন 
রব!’ ইবনে আনাস, সে বণনাও অসার বা অযৌক্তিক নয়! যার সারকথা ছিল, এই যে, ফেরেশতারা 
আদম (আ)-এর পৃবণ্বতী যুগে-পাথরধর বাসিন্দা জিনদের কম'কাণ্ড সম্পকে অবগত ছল, তাই 
তারা প্রাতিপালকের সমীপে 'নবেদন করেছিল, “আপনি ক বেখানে জিনদের ন্যায় কোন সৃহ্টিকে 
প্রেরণ করবেন_যারা তেমনই কর্ণকান্ড ঘটাবে--যেমন ওরা ঘাটয়েছিল 2 এ প্রশ্ন ছিল তাদের 
প্র?তপালক সমীপে জ্ঞানাজ‘নের উদ্দেশ্যে। এ সব দুঘণ্টনা সংঘটিত হওয়া সাব্যস্ত করনের ভংগঈতে 
নয়। তেমন ছলে অবশ্য ফেরেশতাদেরকে অদৃশ্য জগতের অজানা বিষয়ে খবর দেয়ার আভযোগে 


অগভযংুক্ত করা যেত। 


অনুরুপ ইবনে যায়দ এর অ1ভমতও ভ্রান্ত ও ব্রযাটপ'ণ* নয়, যাতে তিন বলেছেন যে, ফেরেশতাদের 
এ উক্ত ছিল বিস্ময় প্রকাশের ভংগাঁতে। কারণ আল্লাহ্‌র কোন মাখলঃক তাঁর অবাধ্য হবে-_এটা 
ছিল তাদের কাছে বলপনাতগত ও চরম বিস্ময়ের ব্যাপার 


তৰে ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে দাহহাকের উদ্ধত ও রবী' ইবনে আনাস সমাথণত বর্ণনা-বার 
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৩১৪ তাফসগরে তাবারশ 


একট ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন ইবনে বায়দ-তা আধ সম্পনে' বজ্ন করোছ। কারণ, তাদের 
বক্তব্যের সমর্থনে আমি এমন কোন য্যাজ-্প্রমাণ খংর্জে পাইনি যা সব প্রন, আপাতত ও সন্দেহ 
[বিদূরখত করে শ্রোতাকে তা প্রমাণরূপে গ্রহণে বাধ্য করতে পারে। নার বিগত যুগ ও পৃববতাঁদের 
ঘবষয় সম্পকে কোন খবরের বিশহদ্ধতার ইলম তখনই সাব্যস্ত হতে পারে, যখন তা হঠক্যারতা ও পক্ষ" 
পাত বিমক্ত হয় এবং তা মিথ্যা, ভ্রান্ত ও ভুল হওয়া অসম্ভব প্রমাণিত হয়, অ্বচ ইবনে ‘আব্বাস রো) 
হতে দাহহাকের উদ্ধত ও রবী ইবনে আনাসের সমাথণত বর্ণনা কিংবা ইবনে যায়দ প্রদত্ত ব্যাখ্যা 
উল্লেখিত দোবমুক্ত ও গুণযুক্ত নয়! 

উপরের বিশদ আলোচনার আলোকে আঁম বলতে পারি যে, সেই ব্যাখ্যাটিই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা- 
রূপে গৃহত হবে, যা বাস্তব যুক্ত নিভরন এবং যার অন:কুলে পাব কুরআনের আয়াতে থাকবে 
সপচ্ট প্রমাণ । যাঁদ কেউ প্রশ্ন করে যে আপনার চুড়ান্ত সিন্ধান্ত মনতাবিক আয়াতের সবেত্রিম ঝাথ্যা 
হলো-যেসন আপাঁন উল্লেখ করেছেন-যে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের এ মমে খবর দিয়েছিলেন যে, 
পাঁথবশর বকে নিয়োগ পাণরকন্পিত তার খলীফার গুরষজাতেরা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে এবং 
সেখানে হানাহাঁনতে লিপ্ত হবে। এ খবরের প্রোক্ষতে ফেরেশতারা বলেছিল 'মআপাঁন কি সেখানে 
এমন সংঘ্টি নিয়োগ করবেন যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ করবে? এখন জিজ্ঞাস্য হল এই যে, এ 
' কথাটির উল্লেখ আল্লাহ পাকের 'কত্বাবে কোথায় আছে 2 এ প্রশ্নের জবাব হল এই যে, আল্লাহ পাকের 
প্রকাশ কালামে যে ইঙ্গিত রয়েছে, তাই যথেষ্ট 1 যেমন কাবিতীয় 

A < ডেড a LT লি মিতা তি হে পাপা পা Aas Aad নল 


৫১০5 rl ৫১2 ০53৪ eke — pote (২৪৯ 0! si 5 ১.$ 


“তোমরা আমাকে মাউর তলায় দাফন কর না, আমাকে দাফন করা তোমাদের প্রতি হারাম: তবে 
তোমরা আমাকে ফেলে রাখবে এ প্রাণগাঁটির জন্য, যাকে শকারকালঈন বলা হয় উদ্মে আমর” ওহে 
হান্ডার! আত্মগোপন করে থাক, বেরিয়ে গড় না ধরা পরে যাবে। এ পরাক্ততে ০] ৯] 3৯82 
৪১৭৪ el! Sole ৮১০৪৮ ০৫7৯ U-} আমাকে ভার জন্য ফেলে রাখ, যাকে শিকার কাল! ন বলা 
হণ) বাক্যাংশ উহা রয়েছে, কারণ, যতট:কু উল্লেখ করা হয়েছে তাতে অগ্রকাশা অংশের বক্তব্য প্রকাশ 


পেয়েছে। 

অনুরূপ আল্লাহ পাকের কালাম (৪:4 44-৯ ৩১ 35-1 সই আয়াতাংশের ও হয়েছে। কেননা 
১১ ২০০ 16৮3 011 আয়াত যেহেতু 1.1, 15 ৩৪)১। এই ৫৪৮৯ ও আয়াতের শেবাংশ। পহাথবশতে 
প্রোরতব্য প্রাতানাধ বংশধরদেয় অশান্ত সৃষ্ট (বিষয়ক উহা খবরের প্রাতি ইর্সিত রয়েছে। তাই এ 
ইাঙ্গতকে যথেন্ট মনে করে অন:ল্লেখ্য অংশকে অপ্রকাশ রাখা হয়েছে--যেমন উল্লেখিত পংক্তিতে আমি 
বণনা করোছি। পাঁবর কুরআন ও আরবী কাব্য-সাহত্যে এ ধরনের উহ রাখার অসংখ্য নাজর রয়েছে £ 
সুতরাং উল্লেখিত যুক্ত প্রমান ও বাক-বাধর আলোকে 4.১9 08278 ৮8205 5 সহ 
5০-) আয়াত।ংশের ব্যাখ্যায় আমার মতে যা গ্রহণীয় তাই বণনা করোছ। 


পাত চিল্লা পা Ar তি জজ পাঠি Hue 


A} (১০853 iden} হৈ ০%-০-এর ব্যাখ্যা 
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সংরা বাকারা 9২ 


ইমাম আবু জা'ফর তাবার? (রহ) বলেন, «১৭৯৯-১ দেল-া অর্থ আমরা আপনার হামদ ও শুকর 


আদায়ের মাধ্যমে আপনার মাহাত্ম বণনা করি! যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 
453) ২০৯৪ শত (অতএব, হাম্দ সহযোগে তোমার প্রাতিপালকেক্র তাসবঈহ পাঠ কর)। আর 
এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন ($১ ) ০৬৯২ ০3১ 2590) আর ফেরেশতারা হাম্‌দ সহযোগে 


তাদের প্রতিপালকের তাসবাঁহ পাঠ করে থাকে) (আল-শরো ৪২/৫)। আরববঃসপীরা যে কোন পন্ছায় 
আল্লাহ্‌র যিক্‌র করাকে তামবগহ ও সালাত মনে করে। যেমন তারা বলে, ০5১30 ৩৭ ৯ এ 
5১০)5 আমার যিকর ও সালাতের তাসবীহ ও ওজশফা আদায় করোছি। 


কোন কোন মনশষধরর মতে 'তাসবপহ*ই ফেরেশতাদের সালাত। সাঈদ ইবনে দুবায়র (রো) বলেনঃ 
(একদিন) নব’ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন (এবং একাঁট লোক পাশে বস। 
£ছল।) তখন একজন মুসলমান ব্যক্তি সেই উপাবঘ্ট) এক মুনাফিক ব্যক্তির পাশ দিয়ে পথ 
আতক্রম কালে তাকে বললেন, নব সাল্লাল্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছেন, আর তুমি 
বসে রয়েছ ? লোকটি জবাব দিল, কোন কাজ থাকে তো আপন কাজে যাও! মুসলমান ব্যক্ত বললেন, 
আম নিশ্চিত আশা রাখি যে, আবলম্বে তোমার এখান থেকে এমন কেউ যাবেন, বানি তোমার 
আচরণের যথাযোগ্য প্রতিবাদ করতে পারবেন॥ একটু পরেই হযরত “উমার ইবনুল খাত্তাব রো) সে পথে 
যাঁচ্ছলেন। তিনি লোকটিকে বললেন, ও মিয়া! নবাঁ সাল্লাল্লাহহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় 
এবারও লোকটি পবেরি ন্যায় জবাব দিল হযরত “উমার 
(রা) লোকাটর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মার লাগালেন? অতঃপর এগিয়ে গিয়ে মসাঁজদে প্রবেশ 


করে নব! সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দালাত আদায় করলেন । নবগ ছাল্লাল্লাহ? আলাইহ 


ওয়া সাল্লাম সালাত সমাপ্ত করলে হযরত “উমার (রা) তর ?খদমতে "আরজ করলেন, হে আলাহ:র 
'আপান সালাত আদায় করাছিলেন। আম 


নব! ! এই যান আমি অনুকের পাশ কেটে যাঁজ্ছলাম তখন 
তাকে বলল'ম, নবা সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়! সালাহ সালাত আনায় করছেন, আর তুম দিব্য বসে 
তোমার কোন কাম-কাজ থাকে তো আপন কাজে বাও! নবী 


করছেন, আবু তুমি বসে রয়েছ! 


রয়েছ? লোকটি আমাকে বলল, 
সাল্লাল্লাহ আলাইহ খয়া সাল্লাম বললেন, তি! হলে তুমি তার গদি উাঁড়য়ে দিলে না কেন? তখন 
উম/র (রা) ুত সে দিকে যেতে উদ্যাত হলে বতাঁন বললেন, উমার 1 ফিরে এন । কেননা, তোর ক্রোধ 
হল প্রভাব-প্রাভপাত্ত; আর তোমার সর্ভষ্টি ও শান অন্স্থা হল যথার্থ ফয়সালা । (অথাৎ ক্রোধের 
অবস্থার ন্যায় ফয়সল করা দৃকর)। সাত আসমানে আঙ্গাহ পাকের [অগতিত) ফেরেশতা রয়েছে যারা 
তাঁর সালাত আদায় করে থাকে, অন্কের সালাতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তখন উমার রা) 
তাদের সালাত কি রেপ) 2 তিনি তখনই কোন জবাব দিলেন 


জিগ্াসা করলেন, হে আল্লাহ: র নবী! ত 
না। হইাতিমধ্যে জিবরীল জো) উপাস্থত হয়ে বললেন, উমার আপনাকে আসমান বাসগদের সালাত 
ভঁমারকে সালাম জানিয়ে 


সম্পকে জিজ্ঞাস! করেছৈলেন £ তান বললেন, হাঁ। জগধরপল আট বললেন, “উ 
এ খবর দিবেন যে, দ্ানয়ার (প্রথম) আসমানের আঁধবালগ ফেরেশতার। কয়ামত পয‘স্ত [সিজদারত 
অবস্থায় থাকবে এবং বলতে থাকবে? ৩5344১13 16৮01 05 ১৮:৯ পোবত্র সে আল্লাহ পাক যানি 
ইহলোক ও পরলোকের একছ্ছত্র মালিক)। দ্বিতীয় ভাসমান বাসণুরা কিরামত পযন্ত রুকু অবস্থায় থাকবে 
তাদের তাসবাঁহ হল, ০4১০১ 5 3৭41 ১ ০৮৫৭ পোঁবনন সে আল্লাহ যিনি মহায়ান এবং পরান্রম- 
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৩১৬ তাফসাঁরে তাবার' 


শঙগল)। আর তৃতীয় আসমানের ফেরেশতারা কিয়ামত পযন্ত দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে এবং বলতে 
থাকবে ০৯৯১3 ০৪১7) এস) Ox (পাঁবর সেই আল্লাহ যান চিরঞ্জখর যার মৃত্যু নেই)। 


ইমাম আ'বু জাফার তাবারী (রহ) বলেন, আব যার রো) থেকে বাঁণ‘ত আছে যে, রসপৃলাহ 
সাল্লাল্লাহু? আলাইহ ওয়া সালাম আব. যার (র।)-কৈ তরি অসুন্থ অবস্থায় দেখতে তাশরণফ আনলেন, 
দকংবা নবাঁ সাল্লাল্লাহু? আলাইহি ওয়া সালামের অস-স্থ অবস্থায় আবু যার (রা) দেখতে গেলেন। 
তখন ‘তান বললেন, ইয়া রস-লাল্লাহ ! আমার পিতা অংপনার জন্য কুরবান | উংসগখত ! আল্লাহ 
পাকের নিকটে সুবিক পছন্দনখর কথা কোনটি? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তাঁর 
ফেরেশতাদের জন্য যে কালাম পছন্দ করেন ০০৯৯-9 3 =: পোঁবত্র আমার প্রতিপালক আর 
তাঁর হামদ)। 

আলোচ্য বিষয়ে আরো অনেক বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রন্হের কলেবর বৃদ্ধ হতে পারে 
মনে করে আর আঁধক বর্ণনা করতে চাই না। শুধ; নম্‌না স্বরুপ বংসামানা বণনা করেছি। 

আরবদের কাছে আল্লাহ্‌র তাসবাহ্‌-এর প্রকৃত অথ: হল আল্লাহ পাকের জন্য সমণচগন নয়, 
ণাণুণের সম্বন্ধ তাঁর সাথে স্থাপন হতে তাঁকে পবিত্র ও নিকলয় ঘোষণা করা এবং ও সবের 


এমন গং ‘ 
সাথে তাঁর স্পকহীনতা প্রকাশ করা। যেমন, ছা'লাবা গোত্রের কাব আশা বলেছেন, 
পেন পাপা রা এ Sang Cz Az Ge 9৬3৪০ 
AUN Atle ৩5 Ose ০০৯৪৪ dels Ll ০১1 


2 

(আন তার গবেরি কথা শংনে বলছি, গব'কার 'আলকাবার গর্ব হতে আল্লাহর পাঁবততা)। 
অের্থাং আল্লাহই পত্র দনিচ্কলৃয, 'আশমি-কানার মত লোকের গর্ব করার ক অধিকার আছে?) 
এ পংক্তের প্রকৃত রূপ হল, 5১-৮ ০৯8 ৩০ এ! উক্ত অথাৎ 'আলুকামা যে গর্ব করেছে, তা 
অস্বীকার ও প্রত/।খ্যান করে কাব আল্লাহ্‌র জন্য পবিবতা বর্ণনা করেছেন! এ আয়াতের তাসবীহ 
ও তাকদধবস-পাহত্রতা-নিত্কলুষতা প্রকাশ-এর ব্যাখ্যার বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 

কারো কারো মতে ৬১৭৯ তেই অর্থ এন 5৮০! আমরা আপনার উদ্দেশো সালাত আদায় 
কার। হযরত ইবনে 'আব্ঠাস রো), হযরত ইবনে মাস'উদ রে?) ও নবাঁ করন সাল্লাল্লাহ; আলাইহ 
ওয়া সাল্লামের অন্যান্য করেকদ্দন সাহাবী এ) ০৮4৪7 এঃ শেপ ৬৪ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 
এ! ৬) (আমরা আপনার উন্দেশ্যে সালাত আদায় কাঁর)। 


অন্যান্য বশেষজ্ঞগণ বলেছেন, তাস বীহ এখানে প্রচালত তাসবীহ অথেই ॥ 
কাতাদা (রহ) থেকেও ৬০৯- চপ ০৯১ তাসাবহ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 


]-) ৮১-1৪ (আর আমরা আপনার পাঁবত্রতা বণনা কার)। ইমাম আব জাফর তাবারণ 
(রহ) বলেন, ৯5৭৪১ হল পাঁবন্রতা ও মাহাত্ম বর্ণনা করা। এ অথেই আরবদের ০১৭৪ 0১১৮ 
এ ভীক্ততে (5৮ অথ আল্লাহর জন্য পাবতা আর 3 4-3 অথ তাঁর পাবততা ত্ত মধাদা-মাহাত্ম। 
এ অথেশই বশে ভৃখণ্ড (যেমন বারতুল-মংকাদ্দাস, মক্কা-মদখনা) কে ৮৪-১]! 5/3! অথণাং পাঁবনু 
ভীম বলা হয়? অতএব, উল্লোখত বিশ্লেষণের আলোকে ফেরেশতাদের উক্তির অথ" হবে 
(৩০০৯০ তেই ৩৯5) মংশারকন্া আপনার প্রাতযে সব কথা আরোপ করে আমরা সেসব থেকে 
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সুরা বাকারা ৩১৭ 


আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করাছ; এ-] ৮৭-১ -আর কাফিরদের আরোপিত গুণাগণে ও াবতণয় 
পংকিলতা হতে পাব হওয়ার গৃণাবল আপনার সাথে সম্পৃক্ত করাছ। 


কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাদের ইবাদত হলো তাদের প্রতিপালকের পাবন্রতা বণ*না করা । 
হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাতি এ) ৮-4১-১৪ আয়াতাংশ সম্পকে তিনি বলেছেন ৮৯4-55 


হল সালাত। 

কোন কোন তত্তৃঙ্জানী বলেছেন, ৬1 ১৭৪7 অথ আপনার মাহাত্ব ও আপনার মযাদা বণ*না 
করছি! হযরত আবু সালিহ থেকে এ) ৮৩-৪১-১১ 215০স্ই শেলীনি ০স্সট$-আয়াত সম্পকে বাশিতি 
যে,তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল আমরা আপনার মাহাত্ম প্রকাশ করি এবং আপনার মযণাদা 
বণনা করি। 

হযরত মুজাহদ (রহ) থেকে বাঁণণত এ) ১4৪৪ আয়াতাংশ সম্পকে তানি বলেছেণ এর অথ*, 
আমরা অ পনার মাহাত্ম প্রকাশ কার এবং আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কার। 

হযরত ইবনে ইছহাক থেকে বাণত 4) ১১8709৫৭০৯১ সঃ ০৯১ আমরা আপনার 
নাফরগানগ কার না. এবং এমন কোন কাজ কাঁর না, যা আপাঁন অপছন্দ করেন। হযরত দাহ-হাক 
(রহ) থেকে বাণত এ] ৮553 আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ১১৩- হলো পাঁবরতা বর্ণনা 
করা। 

যারা ১-4-5 অর্থ সালাত ও মষণদা বর্ণনা হওয়ার আভমত পেশ করেছেন, তাদের বাত 
অথ" আমার বাঁণতি অথের সমপর্ঘণয়ের। কারণ, বিশ্বপালকের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের ছালাত । 
তাঁর ময্যাদ। প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি কাফিরদের আরোপিত গুণাগুণ হতে পবিত্রতা বর্ণনারই শামিল 
২71 ১০৪৫৩এর স্থলে 45583 বলা হলে তাও শুন্ধ হত? কারণ, আরবরা এ শব্দাটকে দহ ভাবে 
ব্যবহার করে থাকে। যেমন ২-১১১ 401 =% ০১১ আবার 4) ০৭388 এ! লে" উভয় বাক্যের 
অর্থ আঁভশ্ন। পাবত্র কুরআনেও দু রকমের ব্যবহার পারিদৃত্ট হয়! যেমন আল্লাহ পাকের ইরশা৭ - 


dad তা পা এপ Ct তারা ফাটি ar এপার ৩ lB পা { ENS] 


5 JS 38 12 চি] হী এবং অনান ৪) 31) oly! ৬ Lo) লৈই 


el Lr Sar su EE E 
5৯:৭৪ ১৮০51 ও, ০৮7-এর ব্যাখ্য। 

ইমাম আব জাফর ভাবারশ (রহ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা ও তার: উদ্দশৃণ্ট বিষয়ে তাফসশর 
বশারদগণের বিভন্ন মত রয়েছে । কেই কেউ বলেছেন, আম জানি যা তোমরা জান না” দ্বারা উঠ দশ 
হল ইবলীসের মলে লুকায়িত অবাধ্যতা (-র সংকল্প) এবং সপ্ত অহংকার, যা মহান আল্লাহ পাক 
অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর ফেরেশতাগণের কাছে তা গোপন ছিল 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত ০৯৭৩ ১৮০51 417 অথ আমি ইবলগসের 
অন্তরে এমন বিষয়ের সন্ধান পেয়েছি, যা তোমরা অবগত হতে পারানি-অধর্থ তার অহংকার ও আত্ম 
প্রতারনা। 
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৩১৮ তাফসীরে তাবারপ 


হধরত ইবনে আববাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্য কয়েকজন সাহাবী থেকে মংর্‌রার 
অথথাং ইবলখসের (মনের) অবস্থা । 


আরও দুটি সতে একই অর্থ বাঁণত হয়েছে। 
1০1 1-এর অর্থ আদম (আ)-কেনজ্দ। 


সুরে বাণত ০৯০৮৭ 3৮ ০0511 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বার্ণত 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বাণত ০১১৭7 Nb ee 


না করার ব্যাপারে ইবলশসের অন্তরে ল:কানে( অহংকার তিনি জানতেন। 
&)1 সম্পকে বলেছেন, 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম ১৯১৭ JL lel 
স্মাল্রাহ পাক “ইবলখসের অবাধ্যতা ('র সংকল্প) অবগত হলেন।' 

হযরত মুজ্জাহদ (রো) থেকে বাঁণতি ১5১৭-37-05 ও আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় 
বলেছেন, ইবলগদের অবাধাতা (-র সংকল্প) তান জানেন আর তাকে সে লক্ষে) ই সঞ্টি করেছেন। 
তান এ বণনায় কখনো (ইবলগসের স্থলে) আদম (আ) (এর নাম) বলেছেন। মুজাহদ (রহ)-কে আগ 
তার পিতা থেকে বণনা করতে শুনোছ, আল্লাহ পাকের কালাম ০৮:০৩ ১০ ০১৪) 511! সম্পকে 
[তান (মৃজাহদ) বলেন, 'ইবলনসের অবাধ্যতার [বিষয়ে অবগত এবং সে লক্ষ্যেই তাকে সংত্ট করেছেন 
আর আদমের (অ!) আনুগত্য অবগত ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যেই তাকে স:ন্ট করেছেন। 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বাণত ০৯০৭৪ ১০২০ 51 ৬1 আয়াতাংশের অথ* তান বলেন, 
ইবলশমের ব্যাপারে অবাধ্যতা অবগত ছিলেন এবং পে লক্ষ্যে তাকে সি করেছেন। হযরত ইবনে 


ইসহাক (রহ) থেকে বাণ ত যে, ১১৯২৪ ৮ পেতো 33! অথৎ তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের 


থেকে, তবে তা তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। অথণং অবাধ্যতা, অশান্তি সংষ্টি, ও রক্তপাতের 


কথা! 
অপরাপর মংফ৷স্‌পসিরাীন বলেছেন, ০৯4৭-3 31১ ০/০! ৩31 অর্থ, এ প্রাতানাধর (বংশধরদের) 


মধ্য হতে আন;গত্যাপ্রিয় ও আল্লাহর বন্ধবত্বপ্রাপ্ত লোক তৈরঈ হবে। 

হযরত কাতাদ (রহ) থেকে বর্ণেত ০১০০০ উকি pil ও) অথ: আল্লাহ্‌র ইলমে এ কথা ছিল 
যে, এ প্রাতীনাধর (বংশধরদের) মধ্যে অনেক নবগ রসূল এবং সংকর্ণশখল ও জান্নাতের অধিবাস! 
জন্ম নিবে। আল্লাহ পাকের এ কালাম ইংগিত বহন করে যে, ফেরেশতারা ৩ $$ ই 
slo) 41788525০০৪ উক্ত করোছল এ কারণে যে, . আল্লাহরই কোন স্াষ্ট তাঁর 
নাফরমানখ করবে'»এ তথ্য অবগত হয়ে তারা ভশঘণ ঘাবড়ে গিয়েছিল এবং আশ্চযণন্বিত হয়ে 
পড়োছিল। দে কারণেই আল্লাহ পাক তাদের বলোছলেন, ১১২ সন 51 ৬:। এ কালামের অর্থ 
ও উদ্দেশ্য) আল্লাহই সমধিক অবগত ৷ তোমরা আল্লাহ'র কাজে 'বাদ্মিত হয়েছো, এবং ঘাবড়ে গিয়েছো, 
অথচ আমি জানি যে, এ (অবাধ্যতা) [িধরটি তোমাদের কতেকের মাঝে€ও) বিদ/মান রয়েছে। 
আর তোমরা নিজেদের এমন ভাবে প্রকাশ করছো যে, তোমাদের কারো কারো মাঝেও তার বিপরীত 
কর্মকাণ্ডের কথা আমি জানি; আরো তোমরা এমন একাঁট বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছো, যা আম 
তোমাদের ভিন্ন অন্য কারো জন্য স্থির করে রেখেছি । এ কথা বলার কারণ, আল্লাহ পাক যখন 
তার প্রাতানধির বংশধরদের দ্বারা ভাবযাতে অশ্যাস্ত স্‌াচ্ট ও রন্তগাত হওয়ার খবর তাঁর ফেরেশ- 
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সূরা বাকারা ৩১৯ 


তাদের দিলেন, তখন তারা তাঁদের প্রতিপালক সমশপে নবেদন করল, হে আমাদের প্রতিপালক, 
আপনি ক পৃথিবশতে আমাদের ব্যতখত অন্য কোন জাতি থেকে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন, যার 
বংশধরদের মাঝে আপনার অবাধ্যতাও জন্ম নিবে, কিংবা আমাদের মধ্য হতে কাউকে প্রেরণ করবেন? 
আমরা তো আপনাকে তাণ্যম কার, এবং আপনার ইবাদত করি, আপনার হুকুম মেনে চাল, এবং 
আপনার নাফয়মানী কাঁরনা। ফেরেশতারা তো শয়তানের অন্তরে লংকা'ঁয়ত তার প্রতিপালকের প্রাত 
আত্মন্তারতার কথা জানতে পারোন। তাই তাদের প্রাতিপালক তাদের বললেন, তোমরা বা কিছু 
বলছ, তার ব্যাতক্রুম তোমাদেরই কারো কারো মাঝে আম অবগত রয়েছি। আর তা হল ইবলাীসের 
মনে লুকানো অহংকার, যা ছিল ফেরেশতাদের জ্রন্য গোপন ব্যয়? সুতরাং তাদের এ উক্তি এবং 
তাতে ব্যাপক ও সমদ্টিগত ভাবে নিজেদের গুণাবলী উল্লেখ করায় তাদের ভৎনা করা হয়েছিল? 


কপি পাত পা তা পা 
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(৩১) এবং তিমি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষ1 দিলেন; তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের 
সামনে প্রকাশ করলেন এবং বল্লেন, এগুলোর নাম আমাকে বলে দাও-যদি তোমর! 
সত্যবাদী হও। 

ইমাম আব জাফর তাবার (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণত। তিনি 
বলেন, মহান আল্লাহ মালাকুল মওত (আযরাঈল আলাইহিস-সালাম)কে পাঠালেন, তিনি পাঁথবীর 
মাঁট সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন যা পৃথিবীর উব'র ও উত্বর অংশে উপারভাগে ছিল । তা দদয়ে 
শ্রাদমকে সংম্ট করা হল! আর এখান থেকেই আদন নামে আভাহত করা হল এ কারণেই যে, 
তাকে মাটির ‘আদ'ম’ (1১1) (উপরের আন্তরণ) ?দয়ে তৈরী করা হয়েছিল! 

হযরত আলশ (রো) থেকে বাত । [তান বলেন, আদম আ)-কে সন্টি কর! হয়োছল ‘আদম’ 
€মাটর-উপারভগ্গেক আন্তরণ) হতে ।._ তাতে. উত্তম ও কল্যাণকর এবং নিকৃণ্ট ও অকলাযাণকর অংশ 
ছিল। এ জনাই তুমি তার সন্তানদের মাঝে এ সবই দেখতে পাও ।-কেউ পুণ্াবান কল॥ণকর ॥ 


কেউ অকল্যাণকর নিকৃষ্ট । 
সা'ঈদ ইবনে জহ্বায়র থেকে বাঁণত তানি বলেন, আদম আঠ-কে পাঁথবসর ‘আদম’ (পার 


আস্তরণ) দিয়ে সাত্ট করা হয়েছিল। একারণেই তার নাম আদম রাথা হয়েছে ॥ 
সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (রহ) থেকে বাণতি॥। তিন বলেন, আদমকে 'আদ'ম’ নাম দেওয়া হয়েছে 
এ কারণে যে, তাকে পথিবগর 'আদ'ম'উেপারি-আন্তরন) দিয়ে স:ঙ্ট করা হয়েছে ॥ 


মুররা (রহ) হযরত ইবনে “অব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (র।) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর 
সুরে (উল্লেখ করেছেন, এ মর্মে যে, মালাকুল মওতকে পতথিবী থেকে আদম তৈরণর মাটি 
নিয়ে আসার জনা পাঠানে। হলে তান প্‌খিবাঁর উপরিডাগ থেকে মিশ্রিত করে মাটি নিলেন ॥ 
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৩২০ তাফসশরে তাবারগ 


তান এক চ্ছান থেকে [নিলেন না, বরং লাল, সাদা, কাল-সব বর্ণের ধুলা নিপেন। এ কারণেই 
আদম সম্ভানরা বিভন্ন বর্ণের জম্ম নেয়, আর যেহেতু পুথিবগর 'আদশম' আন্তরণ) দিয়ে তাকে 
সত্টি করা হয়েছিল, সে কারণে তার ন!ম ‘আদম’ রাখা হয়েছে। 


আদম শব্দের অথ“ বর্ণনায় আম যাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছি, তাদের সে সব উঁক্তর সত্যতা 
প্রমাণ করে, এমন একখানি হাদী হযরত র্লসলহল্লাহ সাল্লাল্লাহং আলাহীহ ওয়া সাল্লাম থেকে 
বার্ণত হয়েছে। 

হুষরত আব মূসা আশ'আরণ (রা) থেকে বাঁণত্ত। তিনি বলেন, রস্‌ল-ল্লহ সাল্লাল্লাহহ আলাইহি 
ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক আদম (আট) কে এক মুণ্ডি (মাটি) দিয়ে স:দ্টি করেছেন 
যা তিনি সমগ্র পাথবণ থেকে তুলে নয়েছিলেন। ফলে আদম সম্তানেরাও পৃথিবীর অনুপাত. 
লাড করেছে! তাদের মাঝে কেউ লাল, কেউ কালএবং কেউবা গোরা বর্ণের; আবার কেউ বা মাঝা* 
মাঝি-শ্যামল আবার কেউ কোমল, কেউ কঠোর, কেউ ইতর এবং কেউ ভদ্র! 


সুতরাং আদমকে আদম নামকরণে যারা এরপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তাকে পাঁথবার “আদশম* 
থেকে তৈরী করা হয়েছে_তাদের অভিমত অননসারে শব্দটি (১1 নিয়ার ওষনে হবে। ত্রিয়্াকে 
বশেষ্যর্পে ব্যবহার করে প্রথম মানবের নাম 'আদম' রাখা হয়েছে। যেমন ১৮ ও ১৮০ জিনা" 
গল থেকে নগৰত ১৯৯ ও ১.==! দিয়া ছারা নাম রাখা হয়েছে। এবং এজন্যই শেষ অক্ষরটি 
“ষের” বিশিণ্ট হয়ান। 


এ বিশ্লেষণের আলোকে শব্দটির প:ণহিগ রুপ হবে ০৪১১1 Ll) (51 _ অথ ফেরেশতা 


পৃথিবীর 2০১1 পযন্ত পেঁছে গেল। আর ৮১ হল পাাাথবীর ভ.মির উপরস্থ বাহ্য-আবরণ। চামড়া 
ও ঝোলসধনুক্ত যে কোন প্রাণ বাবুর উপরের আররণটিকে যেমন 57১) বলা হয়, ভূমির আবরণ 
বা উপরের আন্তরণকে ও 3১1 বলা হর! একারণণই গোশত ও তরকারশীর ঝোলকে ₹১) বলা 
হয়।। কেননা, তা এ বন্তুর উপরের চাবড়ার ন্যায়। মলকথা হল-্রিয়া শব্দটিকে অবশেষে 


বিশেষ্য রূপে ব)ক্তি বিশেষের নামে ব্যবহার করা হয়েছে। 
ASS তালাক পান্তা 
181 5 law 91-এর ব্যাথ।! 

ইমাম আবু জাফর তাথারণী (রহ) বলেন, আদম (আ)-কে যে নামগুলো শেখানো হয়োছিল, 
এবং অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, সে বিষয়ে মুফাসীসরগন ভিন্ন 
ভন মত প্রকাশ করেছেন? 


ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণি'তি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক আদম (আ)-কে সব নাম শিখিয়ে 
দদলেন! সেগৃল হল সাধারণ মানুষের মাঝে পাঁরাঁচত ও প্রচলিত এ সব নাম। যেমন, মানুষ, 


পশু পাথর, স্থল ভাগ ও সমহুদ্রভাগ, পাহাড়, গাধা, গরু ইতাাদি ইত্যাদি । 
হযরত মুঞ্যাঁহদ (রহ) থেকে আল্লাহ পাকের কালাম (৬5 ৪৯১ rl 24-9 সম্পকে বণিত। 
তান বলেন, তাকে সব কিছুর নাম শাখিয়োছিলেন ” 
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সরা বাকারা ৩২১ 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বাঁণত। তান বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে কাক, 
কবুতর এবং প্রতিটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। 


হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহ) থেকে বাঁণ‘ত। আদম (আ)-কে সব কিছু এমন ক উট-গর;- 
বকরদর নাম পর্যন্ত শিখিয়ে দিলেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত, হযরত আদম (আ1)-কে সব কিছ? এমন ক বাসন-পেপ্পালা 
ইত্যাদির নামও শিখিয়ে দিলেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণতত, তান বলেছেন, হযরত আদম (আ)-কে সব কিছুর 
নাম শেখালেন, এবন ক বাসন-পেয়ালা ইত্যাদি ছোট বড় নব কিছুর নামও । 


হযরত ইবনে আব্বাস (র)) থেকে বাঁণত। আল্লাহ পাকের কালাম 1815 ৪৮)। (১1 1৮5১ -র 
ব্যাখ্যা প্রসংগে তান বলেন, ‘তাকে সব কিছুর, নাম শিখিয়ে দলেন-যত ক্ষ;দ্রাতক্ষ[্র বিষয়ের 
নামও শাথয়ে দলেন। 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত ৪5৮৮৮ ০২৭) তত জাত এ ১1৮2১ প্রসংগে 
আল্লাহ পাক আদম”ক বলেন, এসবের নাম তুম বলো, তখন আদম (আট) আল্লাহ পাকের সব প্রকার 
সক্টির নাম বলে দিলেন। প্রত্যেক স্াষ্টর শ্রেণী বিদেশ করে দিলেন। 


হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাণত 1৫15 ৮৮১৯১ (১) প5১-এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম 
(আ)-কে আল্লাহ তাআলা প্রাতীট জিনসের নাম শাঁখরে দিলেন। যেমন, এটি পবণত, এটি সাগর, এট 
অমুক, ওটি তমুক-- এভাবে প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর নাম, অতঃপর হস বিষয় ও বুগুি ফেরেশতাদের 
সামনে উপস্থাপিত করে বললেন, ০১৮ ০245 06 53575. slabs d-dh JU. 
“আমাকে এ সবের নাঘগযাল বনে দাও-বাঁদ ভোমরা (তোমাদের দাবণতে) সতাবাদশ হও ।'" হযরত 
হ।সান (রহ) ও কাতাদা (রহ) থেকে বাঁণণত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ পাক হযরত অদম (আট) কে সব 
{কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন_এই ঘোড়া, এই খচ্চর, উট, জিন, বন্য পশু ইত্যদি! তিনি প্রাতাটি 
জিনিসকে তার নাম ধরে উল্লেখ করতে লগলেন। 


_ হযরত রবী (রহ) থেকে বগি, তাঁন-বলেন, “প্রতিটি {বিবর ও বস্তুর নায় কেউ কেউ বলেছেন 
UAT sla Sl pS} ৮৮০5 অথাং সকল ফেরেশতার নাম শিখিয়ে লেন? রব থেকে 
lal ০1০০১ ০! "এর ব্যাখ্যায় অন:রুপ একটে বণনা রয়েছে । 

অন্যান্য মৃকালীসরগণর মতে, তাঁকে তাঁর নকল বংশধরদের নাম শিখৈয়োছিলেন ॥ হষরহ ইবনে 
যায়েদ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, ২815 =!) ৫955 আরাভাংশের ব্যাখ্যা ভিনি 
বলেছেন, তার বংশধরদের সকলের নাম! 

(৬15 2৮791 ৮১1৮ আয়াতে যারা হযরত আদম আ)-এক সফল বংশধর ও সকল ফেরেশুতার নাম 
হওয়ার আঁভমত পোষণ করেছেন, তাদের আভিমতই উপরে বাঁণত্ত জভিমতসমহের মধ্যে আঁধকতর 
সংগত, আল-কুরআনের প্রকাশ্য বণ'নার আলোকে অধিকতর শুদ্ধ ব্যাখ্যা। কারণ আয়াতের পরবতী 
অংশে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, ৫০১] ৬০ ৪৯১৮ ০ এর দ্বারা আদম (আ)-কে শেখানো 
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৩২২ তাফসগরে তাবারণ 


নামগুলির প্রকৃত সত্তা উদ্দেশ্য। কেননা আরববাস'রা “হা-মশম' অক্ষর দিয়ে সচয়াচর মানব জাতি ও 
ফেরেশতাদের উপননামকরণ করে থাকে । আর মান্য ও ফেরেশতা ব্যতীত অন্যান্য পর্ণ; পাথণী এবং 
সবশীবধ স্ীষ্টকে বুঝাবার জন্য তারা 'হা-আলফ' (৬-সেগ্লি, সেগুলির) কিংবা 'হা-নুন' ৬*-সেগুললি 
সে সবের) অক্ষর ব্যবহার করে থাকে। তখন তারা বলে ০৪৯১০ না (6১০ অনুরূপ ভাবে সব ধরনের 
সাষ্ট পশু পাখী ও অন্যান্য জাতিকুল এবং মানব ও ফেরেশতাদের এক “সাথে বুঝাতে হলে তখনও 
‘হা-ন্‌নঃ (৬৪) বা ‘হা-আঁলফ’ ৫৯) অক্ষর বাবহার করে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময় 'হানখম' (-*) 
অক্ষরের ব্যবহারও পাঁরলাঁক্ষত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্‌র কালাম 


ie 
<0 ad AFA ar Ld a AG ad aA er 2 Ka se ভিউ ০০ 5৩৮ 
0১৯ ৭ দিনও 21578 ৬৪ কেশ ৩৭ 3-5 EL ats 0 হি 
- “1৭ - - AE. 
পন lz a AS as চা ara [Ed 


০ ০-:) 505 ৬০০৭২ GU প8-23 ২৯) ste 
পা লগ 


2 রি 2 
“আল্লাহ পাক প্রতিটি বচরণণাল প্রাণীকে (এক প্রকার) পানি দ্বারা সষ্টি করেছেন, তাদের মাঝে 
কেউ পেটে ভর দিয়ে চলে, কেউ দহ পায়ে চলে আর কেউ চার পায়ে চলে” সেরা নূর, আয়াত 
সংখ্যা ৪৫)। এখানে 'হা-ীষ” ( তথা (৯) দ্বারা সব প্রকার সৃঘ্টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে, 
যাদের মধ্যে মানয় এবং অন্যান্য সাষ্টও রয়েছে। 


এ বাহার পদ্ধাত আরবশ ভাষায় বাকরণগত দিক থেকে বৈধ হলেও বাভিন্্র ক্ষত গোত্তণর মম্মি- 
লল ক্ষেতে তাদের নাম ও বিশেষ্যের পরিবতে সব্নাম ব্যবহার কালে ‘হা-আলিফ' 1) অথবা ‘হা নন, 
(১৯) ব্যবহার করাই আরবী ভাষায় ব্যাপক ভাবে প্রচালত। এ কারণেই আম এই [সিহ্ান্তে উপনীত 
হয়েছ যে, আদম (আ).কে যে সব নাম শিখানো হয়েছিল সেগুলি আদম সন্তানদের লাম এবং কফেরেশ- 
তাদের নান হওয়াই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আধকতর সংগত ও বিশুদ্ধ ॥ যাঁদও এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর আভমতের পক্ষে আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ 
করেছেন, 2১১ - 4.২২.১ ৫৮ ৩০-২ ০৮ "6-:*-} (তাদের মধ্যে কেউ পেটের উপর ভর দিয়ে চলে) 
তদুপাঁর এমন কথার উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ রে)-র সংকালত সহীফায় এ আয়াতে 
০৪৮০৪ ৮ রয়েছে এবং হযরত উবাই (রা)-এর সহাঁফায় রয়েছে (৪৮,৭ ভাই এমনও হতে পারে যে, 
ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উবাই (রা)-র করাআতের অনুসরণে আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রতিটি ক্ষুদ্বাতি ক্ষুদ্র 
বস্তুর নাম শেখার কথা বলেছেন। কারণ আমাদের অবগতি মর্মে হযরত ইবনে আব্বাস রো) হযরত 
উবাই (রা)-র কিরাআাত অনহসরণে তিলাওয়াত করতেন। হযরত উবাই (রা) থেকে উধৃত কিরাআতকে 
?ভাঁত্ত সাব্যস্ত করলে ইবনে আব্বাস (রা)-এর বাখ্যা প্রত্াখ্যান করা যায় মা। বরং তা-ও আরব 
ভাষার ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত ব্যবহার [হসাবে স্বীকৃত--যে কথা আম ইতিপূর্বে বর্ণনা বরোছ। 


পা লালা পাতি adree 525 


LRT DA sb *৫৯১-০ শিশির ব্যাখ্যা 


পা Cad 


ইমাম আবু জাফর তাবারূশ (রহ) বলেন, আমাদের করাআতের আলোকে এ আয়াতের 
অধিকতর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইাঁতপ্‌বে আম উল্লেখ করোঁছ। সেখানে আম একথাও বলোঁছ যে, 
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সূরা বাকারা ৩২৩ 
৮৪৯১০ ৮৮ এর ৮৯ সর্বনাম দ্বারা সব ধরনের স:ছ্টকে শামিল করার তুলনায় শুধু মানব জাতি ও 
ফেরেশতাদের দেশ করা উত্তম, যদিও সব ধরনের সংষ্টি ও জাতি গোষ্ঠীকে শাল করা বৈধ! 
জমার এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তিগুলোও আম একই সাথে উল্লেখ করোছ॥। ০৫৯১-৯ টি 
আগ্লাতাংশে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য--'অতঃপর তিন সব নামধারীদের ফেরেশতাদের সামনে 
৮1৮5 আয়াতাংশে তাফসশরবিদগণের যেমন বিভিন্ন মত ছিল, 


উপদ্থাঁপত করলেন) 251 ol 
এ বিষয় আমার জানা মনখধীদের 


৮6৯১০ *-এর ব্যাখ্যায় তাদের তেমাঁন বিভিন্ন মত রয়েছে। 
সব অভিমতই এখানে উল্লেখ করাছ। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণত। তিনি বলেন ৯.8.১৭ ০ ০৫৮% পি অতঃপর 


এ লামগঞ্জলা অঘর্তি যাবতীয় সৃণ্টির বিডি গোত্র গে] ও সমুদর বিষয় বস্তুর যে নামগুলো 


আদমকে শিখয়েছিলেন-মে সমুদয় ফেরেশতাদের সাধনে প্রকাশ করলেন। 


হযয়ত ইবনে অ'ব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ রো) ও নব+ পল্লালাহ; আলাইহি এয়া সাল্লামের আরও 


কয়েকজন সাহাবগ বলেন যে, ৯৩৯০ ৮১-এর জর হল অত:পর তিনি সৃণ্টি জগতকে ফেরেশতাদের 


সামনে প্রকাশ করলেন। 

ইবনে যায়দ (রহ) থেকে বাঁদত, তান আদম (আ)-এর বংশধরদের সকলের নান, যাদেরকে আহ 
পাক তাঁর পৃঙ্ঞদেশ থেকে গ্রহণ বরেছিলেন--“অতঃপর তিন তাদেরকে ফেরেশতাদের সামনে প্রধান 
করলেন” 


কাতাদা (রহ) থেকে বাণত, ভান এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘তাকে প্রাতিট জিনিসের নান নাখয়ে 


দিয়ে নে নামগুলোকে চযেযেশতাদের সামনে প্রকাশ করালেন! 

মুজ্।হিদ (রহ) থেকে বাণ, তি ; এর ব্যাখ্যার বলেন-হাদের নামকরণ করা হয়েছে 
তাদেরকে ফেরেশভাদের সামনে প্রকাশ করলেন! মুজাহিদ থেকে অন্য নত বাতি, তিন ৮3৩০৯ ০-১ 
১১১৯) ৮০ আয়াভাংশর ক্যাদনী বলেন, সব নায় প্রকাশ করলেন, যেমন-কবৃতির, কাক ইত্যাদি । 
উভয়ে বলেন, তাঁকে প্রতিট জিনসের নাম শিখিয়ে 
। ভার সামনে এক একটি কৰে জাতি নিয়ে আসা 
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দিলেন- এই ঘোড়া, 
হল: আর তিনি প্রন্তাটিত 
অর্থ অতঃপর বললেন, এ সমদেয়ের নয় আমাকে নলে দাও। 


সণ করতে লাগলেন! 2১2 ৪৩৮০ ততটা ds 





ইমাম আবহ জাকর ভাবার) (রহ) বলেন, ৯ -৩র অথ 53২ আমাকে খবর দাও। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বানত । তিনি বলেন .১. ৫0581 অথ আলাকে এ নখের 


লানগ্লির খবর দাও। এ অথেই যুবয়ান গোত্র কাঁব নাবগা বলেন £ 
পাপা অপ পপ পে চিত Ge প্রিলি FAA 


rs! টি ০07০ ০১৮৬ টিন LA uo! ১-৭১ ৪৮7৫ 1 
| End - 


এচরনে [31 শব্দের অথ” +-১1০15 ০১21 তাকে খবর দিল ও অবহিত করল। ৮১১৯ steal 


অর্থ এ সমুদয়ের নাম। ইমান আব: জাফর তাবার (রহ) বলেন, মুজাহিদ রহ) থেকে বর্ণিত! তা 
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৩২৪ তাফসীরে তাবারখ 


আল্লাহ পাকের কালাম ১১ £4 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ এ সমংদয়ের নাম যা 
আমি আদমকে বাতলে দিয়োছি। 


মুজাহিদ (রহ) থেকে বাঁণণত, তানি আল্লাহ পাকের কালাম RAS 01 ৪১০ sll 1751 
৩৭-১2১৮ এই আয়াভাংশের ব্যাখ্যায় বলতেন--এ সমুদয়ের নাম যা আম আদমকে বাত-লে দয়োছ। 
আল্লাহ পাকের বাণী ০:-১১৮ 74:5 01 অথ যদ তোমরা সত্যবাদী হও। ইমাম আবু ভা তাবারখ 
(রহ) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসবরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণতি, তানি ১৯০১৫ +২485 01-এর ব্যাখ্যায় বলেন যদি 
তোমরা জানতে ক উদ্দেশ্যে আমি পাাথবীতে খলীফা নিয়োগ করছি। 


হযৱত মূলা ইবনে হারুন (রঃ) থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রো), হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ও 
হযরত নব’ করাম সাল্লাল্লহহ আলাইহ ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর সবে বাণ‘ত আছে যে, যাঁদ 
তোমরা এ কথাতে সত্য হয়ে থাক যে, মানুষ পৃথিবীতে দাঙ্গাহাঙ্গাঘা সৃষ্টি করবে আর রক্তপাত ঘটাবে। 
কাঁসম (রহ) থেকে হাসান রেহ) ও কাতাদা (রহ )-এর সংত্রে বাঁণত আছে যে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের 
ইরশাদ করেন, অ মাকে তোমরা এগহলোর নাম বলে দাও--যদি তোমরা এ দাবীতে সত্য হও যে, আমি যা 
স:্ট!করব তোমরা তার অপেক্ষা আঁধক জ্ঞানী । সংতরাং তোমরা (দ্বাঁয় দাবীতে) সত্য হয়ে থাকলে 


আমাকে এগুলোর নাম বলে দাও । 


ইমাম আবু জাফর তাধারী (রহ) বলেন, অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উন্লোখত াভনন আঁভথতের 
মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ও তদনুরূপ ব্যাখ্যাকারদের আভমষতই উত্তম$ আয়াতের মমঃ আল্লাহ পাক 
ইরশাদ করেন, হে ফেরেশতাগণ ! তোমরা তো বলোহলে -“আপান কি আমাদের ছাড়া পাথবধীতে এমন 
অন্য কাউকে প্রাভীনাঁধ বানাতে যাচ্ছেন যারা তথায় দার্গাহাঙ্গামা সাণ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে, না 
আমাদের থেকে-প্রতিনাধি নিযুক্ত করবেন? যেহেতু আমরা আপনার তাছবগহ ও আপনার পাবত্রতা 


বণনা করাছ”। 


এখন তোমাদের সামনে যাদেরকে আম হাধর করলাম, তোমরা আমাকে এগ্‌লোর নাম বলে দাও 
যদ তোমরা এ কথাতে সত্য হও যে, আমি তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে পৃথিবীতে প্রাতনাধ 
বানালে তার বংশধরগণ দাঙ্গাহাঙ্গাা সাান্ট করবে ও রক্তপাত ঘটাবে আর তোমাদেরকে তথায় 
প্রীতনিধি নিযুক্ত করলে তোমরা আমার অনুগত হবে এবং সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমার পাঁব্ঘতা 
বণ“নার মাধ্যমে আমার আদেশ পালন করবে৷ অতএব, আমার সল্ট থেকে যাদের তোমাদের সামনে 
হার করলাম, যদি তোমরা তাদের নাম অবগত না হও) অথচ তারা সূজ্ট, তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, 
তোমরা তাদের প্রত্যক্ষ করতে পারছ; তাহলে এখনও বা মওজ;দ নয়, যা ন্হান্ট করা হয় নাই, যা 
তোমাদের নয়নের আড়ালে রয়েছে যে সম্পকে: তোমরা অবগত না হওয়াটাই স্বাভাঁবক। সুতরাং 
যে বিষয় সম্পকে তোমাদের জ্ঞান নাই, সে সম্পকে আমাকে প্রশ্ন করো না! নিশ্চম্ন আমি অবগত 
আছ কোন, জানিস তোমাদের জন্য উপযোগ আর কোন: জানিস তাদের জন্য উপযোগন। যে সকল 
ফেরেশতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পকে আপাত্ত করোছিল--“তবে কি আপাঁন পৃীথবগতে 
দাঙ্গাহাগামা সংপ্টকারণ প্রাতানাধ স:ষ্টি করবেন ?" তাদের প্রাত আল্লাহ পাকের এ (ধমাকমুলক) 
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সূরা বাকারা ৩২ 


বাবহার, হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের উক্তির ন্যায়। ষখন নুহ আলাইহিস 
সালাম আল্লাহ পাককে বলোছপেন, “হে আমার প্রাতপালক। আমার পুত্র আমার পারবারের অন্তর্ভুক্ত । 
আর আপনার প্রাতশ্রহীতি সত্য। আপান সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বিচাব্রক।” প্রাতিউত্তরে 
আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন--“তুমি আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যে সম্পকে তোমার 
জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আম তোমাকে উপদেশ প্রদান করাঁছ যে, এর্‌প প্রশ্নের. ফলে তুমি মুখদের 
অন্তভূতত্ত হয়ে যাবে।'* অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণও স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আবেদন করেছে 
যেন তারা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়ে তথায় তাঁর তাছবশহ এবং তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা 
করতে পারে! কেননা তিন পৃথিবীতে যাকে প্রতিনিধি [নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন 
তার বংশ্রধররা তথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা ও রক্তপাত করবে। 


আল্লাহ পাক তাদের দাবী খণ্ডন করে বলেন_ I জানি যে, সর্বপ্রথম ও ফর্বশেষ গুনাহগার 
তোমাদের মধা থেকেই হবে! শে হল ইবল'স। 


অতঃপর তারা যা প্রত্যক্ষ করেছে সে ব্যাপারে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার প্রমাণ উপস্থাপন করার 
মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদের উক্ততে নিজেদের পদস্খলন সম্বন্ধে অবগত করেছেন। তারা বর্তমানে 
মওজুদ যে সকল স্‌চ্ট প্রত্যক্ষ করে নাই এবং এদেরকে সামনে উপস্থাপন করে এদের নাম সম্পর্কে 
তাদের অবহিত করা হর। কি ভাবে তারা এদের নাম বলতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ 
পাকের টাক্ত-ণিতোম্মরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, বাদ তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক যে, বাদ 
আমি তোমাদেরকে প্ণাথবনীতে প্রাভীনাধ নিয়োগ কারি তাহলে তোমরা আমার তসবগহা করবে, আমার 
প’বত্রতা বর্ণনা করবে। আর যাঁদ তোমাদের ব্যতীত অন? কাউকে প্রাতানাঁধ [নিয়োগ কার তাহলে 
তাদের বংশধররা আমার অবাধ্য হবে, দাসাহাজজাম। করবে ও রক্তপাত ঘটাবে-সম্পকেও তাদেরকে 
অবগত করার মাধ্যমেও তাদের বক্তব্যের ভুল দোঁখরেদেন! তাদের সামনে নিজেদের বক্তব্যের ভাট ও 
ভুল প্রাতভাত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তারা তগবা করে আল্লাহ্‌র প্রত বিনশিত হয়ে বায় এবং বলে 
“আপান পরিব্র! আমরা কোন কিছু জান না, তকে অপাঁন জআমাতদর যা শিক্ষণ প্রদান করেছেন (নেগুলি 
বাতীত)।” এ ভাবে তারা আত শী স্বীয় ভুল উপলাহ করে আলাহ প্রত বিনীত হয়ে যায় । যেমন 
আল্লাহ পার লূহ.আলাই[হস-লালামের আবেদন হু্পকেত এ বলে লুতক করার প্র-“যে [সপে 
তামার জ্ঞান নেই, সে বিবয়ে আবেদন করে না)” হযরত ছে আলাইহিস সালাম আরব করেছিলেন” 
“হে আমার প্রাতপালক 1 বে বিষয়ে জানার জ্ঞান রঃ সে নিধয়ে আগ আগনার কাছে আবেদন করেছি 
বলে আপনার আহয় প্রার্থনা করাছ; বাঁদ আপন । করেন এবং আমার গ্রাভি ভনহগ্রহ 
না করেন ভাহলে আদম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব” অসকপভাথে যাকে সত্য পথ ? ] 
এবং সত্য গ্রহণের তোঁফিক দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র প্রত নত ইয়ে অনতাঁবপজ্বে সত্য গ্রহণ করে 
যাবেন। 


বসরার জনৈক ব্যাকরণাবদ বলেন, “বদি ভোমরা (স্বীয় দাবখতে) সত্য হয়ে থাক তাহলে আমাকে 
এগুলোর নাম বলে দাও*'_ এই কথা ফেরেশতাগণ ফোন কিছ; দাবা করোছল বলে আল্লাহ পাক 
বলেনাঁন বরং আল্লাহ্‌ পাক এ আয়াতের মাধাযে অদ্শোর জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ 
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৩২৩ তাফসীরে তাবারণ 


ধরেছেন এবং স্বীয় জ্ঞান ও মযদার কথা ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন, “যাঁদ তোমরা 
সতা হয়ে থাক, তাহলে আমাকে বল।” যেমন কোন এক ব্যাস্ত অপর এক ব্যক্তির মুখতা প্রকাশ করার 
জন্য বলে--এ [বিষয় সম্পকে যাঁদ তুমি অবগত থাক তাহলে আমাকে বল অথচ সে জানে বে, দ্বিতীয় 
ব্যক্ত তা অবগত নয়। আরেকাঁটি আয়াতও উদাহরণাঁটির অনুরূপ । 


উক্ত ব্যাকরণাঁবদের এ আঁভমতের উপর কেউ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তার অভিমতেই রয়েছে 
বাবরোধিতা। যেহেতু তার ধারণা - আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে বস্তুসৃহ উপস্থাঁপত করে 
ইরশাদ করোছিলেন--“তোমরা এদের নাম বল" অথচ [তান জানেন যে-_তারা এ সদ্পকে অবগত 
নয় ! 'আধকন্তু এ বাক্য দ্বারা তাদের তিরস্কার করা যেতে পারে এমন কোন ব্যয়ের দাবীও তারা 
করে নাই। সে এ কথাও ধারণা করে যে (নিশ্নে উল্লোখত উদ্নাহরণ) ০০-১০০ ৮৪-১৫-এর অনুরূপ । 
যেমন এক ব্যাক্তি অপর ব্যক্তিকে বলল-এ বিষয় স্পকে" যদ তুমি অবগত থাক, তাহলে আমাকে 
বল-:অথচ সে জানে যে, দ্বিতখয় ব্যাক্ত এ সম্পরকে অবগত নয়। এ ধরনের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য 
হল দ্বিতীয় ব্যাক্তর মুখ্খতা প্রকাশ করা আয়াতাটও তদ্রুপ)। 


এতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই যে ০২-১১৮ প্রত ট0া-এর অর্থ ফাঁদ তোমব্রা স্বীয় উত্তিতে 
সত্য হও অথবা স্বীয় কর্মে সত্য হও। কেননা, আরবণ পাঁরভাষায় সত্য হওয়া বলতে মংবাদ 
প্রদানে সত্য হওয়া বুঝায়। জ্ঞানে সত্য হওয়া বুঝায় না। আর যে কোন ভাষায় 9৯১- 3৯০ 
সেদ্জানে এই অথ করাও যুক্তিসংগত নয়। 


5৭-৮ শব্দটির এই অথ গ্রহণ করা হলে অত্র আয়াত সদ্বন্ধে আমরা পরবে“ যার ব্যাখ্যা উল্লেখ 
করেছ তদন:সারে বিষয়াট এই দাঁড়ায় যে, ০৯০১০ লু 01 ৪১5৯ ৮৯৮৮ ও1$৮0। আল্লাহ: পাক 
ফেরেশতাদের একথা বলার সময়ই তান জানেন যে তারা সত্য নহে! ফলতঃ তান এই উক্তি ঘর! 
বুঝাচ্ছেন যে তার্য নিজ দাবশতে সত্য নয়। আর ব্যাকরণাঁবদ আয়াতের এ অর্থকে অস্বখকার 
করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁর ধারণা যে, ফেরেশতারা কোন কিছহর দাবশ করেন নাই। এমতাবস্থায়, 
তাদেরকে কিভাবে একথা বলা ঠিক হবে যে, “যদি তোমরা সত্য হও তাহলে আমাকে এগুলোর 
নাম বল ' (কেননা সত্য ও অসতোর অম্পক্ণ দাবার সাথে)। আঁধকত্তু তাঁর এ অভিমত পূবপির 
সমস্ত তাফসরকারগণের অভিমতসমূহের সাথেও সামঞ্জযপৃণ€ নয়। 


কোন কোন তাফসীরকার বলেন যে-এই আয়াতে Cele দেল Ol-এর অর্থ ৬1-৪১০০ ০.5 ও] 
_ষৃদি এক্কুলে 0) শব্দটি ১-এর অর্থে বাবহত হয় তাহলে ০1 শব্দের হামযাকে অবশ্যই ষবর যোগে 
পাঠ করতে হবে। কারণ ১-এর পরবে কোন ভাবষাতকালখন করিয়া ( ১১০ ০১) উল্লেখিত 
ছলে 5 পৃবে উল্লেখিত ক্লিয়ার বাণত হুকুমের কারণ হয়ে থাকে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 
কেউ ৯ 51 rs! বাক্যাট উচ্চারণ করল। এক্ষেত্রে বাক্যাটর অথ হল--তুমি দণ্ডায়মান হয়েছ 
বলে আমও দণ্ডায়মান হব? আদেশস্‌চক নিয়া ভাবষ্যতকাল'ন ক্রিয়ার অর্থে‘ ব্যবহৃত হয়। সৃভরাং 
0 শব্দটি ১) অর্থে ব্যবহৃত হলে আয়াতের অথ হবে -তোমরা সত্য, এই কারণে আমাকে 
এগুলোর নাম বল। তদ্ুপাঁর ৩1-কে এম্থলে 21-এর অর্থে ব্যবহার ফরলে আয়াতের শাব্দিকরূপ 
৩১৩ PEE ol 2১০৯ sll sir অর্থাৎ হামযা যবর 'বশিচ্ট হবে। অথচ এস্থলে 
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সূরা বাকারা ৩২৪ 


0-এর হামযাকে যের যোগে পাঠ করার ব্যাপারে কিরাত 'বিশেষজ্ঞগণ একমত তাদের এ 
ধক্যমতই 1-কে এস্থলে ১1এর অথে" ব্যবহার সঠিক না হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 


28 aA Sa পানি Aad শি ত্ শি পারে তাজ Aarne লী তি পাটি হি তি 


সি ঠা ও) এন আনন দিও এল elise IAG Ceo) 


Pd 


(৩২) ফেরেশতার! বললে! তুমি পৰিত্ৰ। তুমি আমাদেরকে দে রান দিয়েছেন তা ছাড়! 
আমাদের আর কোন জ্ঞান লাই । নিশ্চয় তুমিই মহাজ্ঞানী ও বিড্ঞানশয় | 


ইমাম আব জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাব।রখ (রহ) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ পাকের 
তরফ থেকে এ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাফের প্রাতানাধ হিসেবে হযরত 
আদম তো)-এর মাস্ট বিষয়ে যে ভিননঘত প্রকাশ করেছিলো, তা খেকে তারা ফিরে আসে এবং 
আল্লাহ পাকের প্াত পণ আতমসমপণ করে) তাদের অজানা কিষগ্রের জ্ঞাল একমাত্র মহান আল্লাহর 
আছে--সৈ বিষয়াট হ্যাকার করে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়ঃ সরান ছাড়া ভারা বা অন্য কেউ যে আর কোন 
উপায়ে দ্রানা্গ'ন করতে পারেন! সে দাবী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করে। 


এ তিনাঁটি আয়াতে শিক্ষা গ্রহ্ণকারীদের জন্য শিক্ষণ্গয় বিষয় এবং উপদেশ রয়েছে! এ আয়াত- 
গুলোতে আল্লাহ তাআলা এমন সব সংক্ষ্ বিষয় অন্তানাাহত রেখেছেন যার বৈশিংটাবলশী বর্ণনা করতে 
বাকশাক্ত অক্ষম। ঘলোযোগসহ শ্রবণকরশ কান এবং হৃদয় হলের জন্য এসব আয়াতে যথাষথ বিষয়ের 
[বিশদ আলোচনা আছে) এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবশ সাল্লাল্লাত আলাইহি ওয়া সাল্লাম, 
এর স্বপক্ষে বনঈ ইসরাঈলের ইহদশদের বিরদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আলাহ তাঁর নব! সাল্লালাহ 
আলাইহ ওয়া সালামকে ওহীর হাধাহমে গারের বা অদ:শোর খবর জানিয়েছেন? অথচ তাঁর সঘ্টর 
বিশেব কোন ব্যাক্তি ছাড়া আর কাউকেই তিন তা জানান নি! নবশগণও তার পক্ষ থেকো 
জানানো ছাড়া এ জ্ঞান লা করতে পারেন নি? নব! করম সাল্লল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ভাবে 
গাগেবের জ্ঞান দান করার উদ্দেশঃ হলে, ইহহদখীদের সামলে তার নব্ুওয়াতের সত্যত! প্রতিত্ঠিত 
হবে। তারা জানতে পারবে যে, তিনি ৰ! কহু তাদের সামনে পেশ করেছেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে, অতীতে বা ভবিবাতে কোন বিনয় সম্পকে কেউ যাঁদ কোন খবর 

দেয়, আর তা যাদ অতশতে না থে টিকে বা ভাঁবযাতেও সংঘটিত না হয এবং উত্ত বদর সম্পকে সে 
কোন প্রমাণও উপস্থাঁপত করতে সক্ষ্থ নঃ হত ভবে বুকতে হবে বে, বহয়! এ কাাক্কর ষনগড়া। তাই 
সে তার প্রভুর পক্ষ থেকে শান্ত লাভে লোগ্য। 





এ 


নং 


ফু ৩ 


তুমি রি দেখছো না আল্লাহ তাআলা (055৯5 ১০51 ৮01) “আমি যা জানি তোনরা 
তা জানো না” বলে ফেরেশতাদের 

পা Judd তা কা চি জট কী কালা wren PF পালা dE Dad ase লএ শপ পা 
fl) ০৫ sj সি ০৪) ০৮০88 এসি él, os Le 3 tes te ৩৭ ge শছস 1 


(তুম কি এমন মাখল;ক স:ষ্টি করে সেখানে পাঠাবে ধারা সেখানে অশান্ত সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত 
ঘটাবে? আমরাই তো প্রশংসাপহ তোমার তাসবণহ' করছি ও পবিত্রতা বর্ণনা করাছ) এই কথার 
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৩২৮ তাফসখগরে ভাবার 


জবাব দিলেন এবং তাদেরকে জানয়ে দিলেন যে, এরপ কথা বলা তাদের জন্য জায়েজ নয় সাথে 
সাথে তাদেরকে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পকে জানিয়ে দিলেন।॥ কারণ নাম পরিচয় সম্পন্ন কিছ; 
বস্তু পেশ করে তাদেরকে এঁ সব বস্তুর নাম পাঁরচয় বলতে আহবান জানানো হয়োছিল। তাদেরকে 
বলা হয়েছিল ০০৪১৮ ৬4501 23$৯ ৯৮৭) 5:81 কিন্তু তারা এ ব্যাপারে তাদের অক্ষমতা 
প্রকাশ করলো। আল্লাহ তাদেরকেযে জ্ঞান দিয়েছেন তাছাড়া আর কিছ তারা দ্রানে না বলেও 
স্পঙ্টভাষে বলে দল। তারা বললো :-:৯৮ (5 3) ৮৮০১ 4৭৮৮ আপাঁন আমাদেরকে যা 
শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন্‌ জ্ঞানই নেই)। এ ঘটনার মধ্যে হস্তরেখা বিশারদ, গণক ও জে!।ত- 
বাঁদের গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় জানার দাবী মিথা হওয়ার সুস্পষ্ট দলখল-প্রমাণ পাওয়া যায়। 
ইতিপহবে আমরা ধে সব আহলে কিতাবদের কথা উল্লেখ করোঁছ তাদের বাপ দাদা ও পুর পুরুষরা 
যখন আল্লাহর আনহগতা করার জন্য এগিয়ে এসেছিল তখন আল্লাহও তাদেরকে অগাঁণত নিয়ামত দান 
এবং করুণা বর্ষণ করোছলেন। তাদের কথা উল্লেখপূবক আহলে কিতাব থেকে ?বনশতভাবে হিদায়াতের 
দিকে ফিরে আনার আহবান জানানো হয়, তিরস্কার করে মুক্তির পথে চলতে বলা হয় এবং বিদ্রোহ, 
পথচ্রচ্টতা ও আযাব নাযিল হওয়া সম্পকে" সাবধান করা হয়! ঠিক যেমন তাদের শন; ইবলসস 
হ্রমাগত বিদ্রোহাত্মক আচরণ করার কারণে তার উপর অপমানকর শাস্তি হয়েছে। 


শত ক ee BG পরশ পন পা পলা 


sal A (Le রে 7) te ৮] el ,-এর ব্যাথ্য। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণত আছে যে, ফেরেশতারা বললো, (< ১৮-৫4) 
অথাৎ পাঁবন্ততা মহান আল্লাহ্‌র জন্য। কারণ, তিনি ব্যতীত আর কেউই অদংশ্য বিষয়ে জ্ঞানের 
অধিকারী নয়। হে আল্লাহ, আমরা আপনার হুযুরে তওবা করলাম আপনি আমাদেরকে যতটুকু 
জ্ঞান দান করেছেন তা ব্যতশত আমাদের কোন জ্ঞান নাই । গায়বখ ইলম: সম্বন্ধে তারা তাদের পূণ 
অজ্ঞতা প্রকাশ করলো । তবে আপাঁন আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন কেবল তাই আমরা জানি। 
যেমন আপনি (আদমকেও) জ্ঞান দান করেছেস। এখানে ৮৮৮৫৭ শব্দটি ১০৮০ | এর অথ* হলো, 
আমরা আপনার তাসবগহ বা পবিত্রতা বণনা কার। অর্থাৎ তারা যেন বললো, আমরা যথোপয7জ্ত ভাবে 
আপনার পবিব্রতা বর্ণনা কার । আর আপাঁন আমাদেরকে ধা শিখিয়েছেন তার বাইরে আমরা কিছ; 
ভান এরূপ অপবাদ থেকেও আমরা মুক্ত Oo 


IA পান Ja a Aad পাও 


৯ pala ৮০৮১) el; l-র বাখ্য! 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী (রহ) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, হে আমাদের প্রীতপালক! আপান 
মহাজ্ঞানন, যা? হয়েছে এবং যা কিছ হবে, সমস্ত বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ অবগত। আগাঁনি সমস্ত 
গায়বী বিষয়ে পাঁরজ্ঞাত ঘা আপনার সাঁষ্টর আর কেউ জ্ঞানে না। এভাবে তারা Unde ০ tue 
বলে তাদের প্রাতপালকের শেখানো জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকার জ্ঞান থাকার ব্যাপারে অদ্বীক়তি 
জালিয়েছে। আর যে জ্ঞান তাদের নাই বলে ভারা স্বীকার করেছে তা তাদের প্রাঁতপালকের আছে বলে 
ঘোষণ। করেছে! সুতরাং তারা বলেছে 1৭0 ০11 এ অথ তারা মহান আল্লাহকে এমন এক 
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সরা বাকারা ৩২৯ 
মহা জ্ঞানময় সত্তা মনে করেছে যান কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা ব্যতীতই জ্ঞানী । কারণ 
আল্লাহ পাক বাতীত আর সবাই শিক্ষা লাভ ছাড়া কিছ: জানতে পারে না। হাকণন অথ, গান হিকমত 
বা কোঁশলের আঁধকারধ। হযরত আবপল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিতত আছে যে, 'আলগম' যান 
তার ইলম ও জ্ঞানে পূর্ণ আর হাকণস যিনি হিকমত বা কৌশলের ক্ষেত্রে প্ণ। কেউ কেউ বলেছেন 
ক্ল অর্থ এখানে 151৯ যেমন ৯৮ অথ ॥]৮ এবং ১৩ অর্থ ১4৮ অথ বার কাছে সব 
খবর আছে! 


CE Ld AMP A A A Aad 9 Arar Bos A Aur Ads ale 2711 Edd 
21 11 ০01 rill ৯১31 Ll ৪ Ll si! (১1০ ০০ oS) 


শা ক রি 
পার্টি ন পা ১১৫ পা AIAG Soars ada {15 Aad Ira Ay AID 
ls} 211 ০) 


১১০৪-%-৪ oS by ০) 9৮১ te ple 13 ১১৭9 wy! na ৯? ঃ 


(৩৩) তিমি বললেন, ছে আনম! তুমি তাদেরকে এ সবের নাম বলে দাঁও। যখন সে 
তাঁদেরকে এ সবের নাম বলে দিল, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, 
আসমান-যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে আমি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাভ আর ভোমর। যা কিছু প্রকাশ 
কর এবং গোপন রাখ, আমি তাও জানি! ৃ | 


ইমাম আব জাফর তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ পাকের যেসব ফেরেশতা তাদেরকে পাঁথবীতে 
খলখফা কন নোর জনা শবাল্লাহ্‌র কাছে আবেদন করেছিল এবং যেখানে অন্যেরা পু [থবীতে অশান্তি ও 


রক্তপা করছিলো, সেখানে তারা আল্লাহ্‌র আনহগত্য করছে ও তার নদেশের সামনে মাথা নত 
করছে বলে দাবী করেছিল, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সব ফেরেশতাদের ব্ঁঝয়ে দিলেন যে, তিনি 
তাদেরকে অবতহত না করা পযন্ত তারা তাঁর ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। 
ত বন্তুদম্‌হের নাগ পরিচয় জানার ব্যাপারেও তারা অভ্ভঞ। কারণ 


যেমন তাদের গানে পেশ 
তাই তারা তা শিখতে সক্ষম হয়াঁন! 


ত 
আল্লাহ তাশ্রঃলা তাদেরকে এ সব বন্ধুর নান টা দেন নি। 
তাদের প্রাভপালক মহান আলাহ ভাদেরসহ অন্য ধান্দাদেরকে যতটুছু জ্ঞান দান করেন, তারা কের 
ততটুকুই জানতে পারে। তিনি তাঁর স্‌াণ্টর মধ্য থেকে যাকে যতটুকু জ্ঞান দান করতে চান, ততটুকুই, 
জান দিতে না চান, তাকে সে জ্ঞান দেন না। যেমন ফেরেশতাদের 


দান করেন। আকার, যাকে দে জান দু 
সামনে পেশকৃত বন্তুলন্‌হের নাম হযরত আদম আো)-কে শিখিরেছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদেরকে 


তা শিখান লি। তবে শেখানোর পরে তারা সে বিনরে জালতে পেয়োছল। 





৭35 পাঠা কাত 


৪251 rf > 2 00০28 বায 


“আলাহ তাআলা বলেন, হে আদম ! তুমি ফেছেশতাদের জানিয়ে দাও 1” এখানে ১5৪০ 1} শব্দের 
** সবনানাটি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ৮৬৫৮৫ অর্থাৎ এ নামসমূহ যা ফেরেশতা 
দের বলা হয়েছে। এখানে ০% শব্দের ৮৯ দর্বনামাউ দ্বারা nt) 45 ৪১১৯ ৪৯০১ 61581 
বাক্যাটির ৮১১-৯ শব্দাটতে যেসব বস্তুর প্রত ইংঁগত করা হয়েছে সেগুলোকে দেশি কর্য, 

৪২-- 
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৩৩০ তাফসীরে তাবারী 
হয়েছে। ফেরেশতাদের নিকট যেসব বন্ধু তুলে ধরা হয়েছিল, তখন্‌ হযরত আদম (আ) তাদেরকে 
ও সব বন্ধুর নাম বলে দিলেন! কিন্তু তারা এগুলোর নাম বলতে পারেনি । এভাবে তারা নিজেদের 


বক্তব্যের ব্রযাট বুঝতে পারে যাতে তারা বলোহল £ 


Judd Jad পাকা 2 AL তন Jad ar পন Ida 


০3 Ed) 41784531৫27 Ads ১6655 এছ | 


পা Fad 


পারি টিজার ad 


1) 05 এ] চা লোণ! fe 


পল 


রি Cd 


“(হে আল্লাহ) তুমি কি পৃথিবীতে এমন মাখল; ককে প্রাতানধি করে পাঠাবে, যারা পৃথিবীতে 
অশান্ত সং 1চ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে। অথচ! আমরাই তো আপনার হানংদের তাসবীহ পাঠ করাছ 
এবং আপনার পাঁবত্রতা বর্ণনা করছি” এবার ফেরেশতারা বাধতে সক্ষম হলো যে, তারা এ ব্যাপারে 
ভুল করে ফেলেছে এবং এমন্‌ কথা বলেছে যে বিষয়ে তারা কিছুই জানতো না।যে বিষয়ে তারা তাদের 

ক্তব্য বা মতামত পেশ করেছে সে বিষয়ে আল্লাহ পাকের সন্ধান্তের ধারা সম্পকে তারা কিছুই 


দল পা 11 5 Lad তপাজলা Ad AID AIS adr 


জানতো না। আল্লাহ পাক তাদেরকে বললেন 2 ০৯১) 937৮1-৮55715111781951 od 


“আম কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আম আদমান ও ষঙ্গগনের গায়েব দবযয়সনুহ' 


অথ 
বর্দত আছি 2” গায়ের হলো আন বস্তু যা মানবের দ্টির আড়ালে, যা তারা দেখতে 


অদপৃণ ত 
পায় না! পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌র প্রাতীনধি হওয়ার আবেদন করে অতীতে তারা থে ভূল ও বাড়া- 
ঘাড় করোহল এভাবে আলাহ তাদেরকে মে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন? বেদন্‌ এ প্রসঙ্গে হযরত 
1বদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। 
ছশ চিক 62১৯৪ 0০ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে 
এ সবের নাম পারিচয় জানিয়ে দাও। 


AD Gadd add পাপা ক Aad alert পন 


তি) 91 ৭৮, -8০৮৮ ৮৯172310৮75 


অঞ্চা হযরত আদম (অ!) যখন তাদেরকে এ সব বস্তুর নাম-পরিচয় জানিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ 
পাক বললেন, হে ফেরেশতারা ! আন কি তোমাদেরকে বিশ্যেভাবে বলিনি যে ০১০)! লে ce! ও 


১৯০31 আম আসমান ও মনের গায়বখ ধবিষ়সনূহ জানি? আম বাতাীত আর বে তা 


জানে না। 

হযরত ইবনে যায়েদ থেকে বাণত, তিনি ফেরেশতা ও আদম আলাইহ সালামের ঘটনা 
এভাবে বণনা করেছেনঃ ফেরেশতাদের যেহেতু ওঁ সব বস্তুর নাম পারচয্ন জানা ছিল না, তাই 
আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের বললেন, যে ভাবে এ বন্ধুদম্‌হের নাম ভোমরা আন না, ঠিক এ ভাবে 
এ বিষয়টিও তোমরা দান নাযে, আম আদম ও তার সন্তানকে এজন্য সংণ্টি করার ইচ্ছা করেছি; 
যেন তারা পৃথিবীতে অশাভ সীট করে। এ সম্পকে আমি অবগত আছ ‘আমি তোমাদের কাছে 
একটি বিষয় গোপন করে রেখোছল্যম, তা হল আমি প্‌ হাথবীতে এমন সম্প্রদায়কে সঠান্ট করতে; 
খাচ্ছি যাদের মধ্যে কিছু লোক অবাধ্য হবে, কিছু লোক অনঃগত হবে। 
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- সুরা বাকারা ৩৩১ 


হযরত ইমাম তাবারী (রহ) বলেন, আল্লাহ তাঅংলার পক্ষ থেকে প্রথমেই এ িদ্ধান্ত হয়ে আছে £ 
১৫৪ ০১৬টি টিআাম মানুষ ও জিন দিয়ে দোযখ পাঁরপুর্ণ‘ 


EPS Ste tencod ॥ ১12) 2: ot 
জ্ঞান ছিল না। আর 


করবো ।.. হযরত ইমাম তাবারধ (রহ) বলেন, এ বিষয়টি সম্পকে ফেরেশতাদের 
তারা এটা উপলান্ধও করতে পারেনঃ যখন তারা দেখলো, আল্লাহ তাআলা [আদমকে জ্ঞান দান 


করেছেন তখন আদম-আলাইহিস সালামের সম্নান ও মযদি স্বীকার করে নিল। 


প ৬95৩ এঠি কও রা পানি 5৩ পা এন পা 
Ose পে by Oss (৮ ০6 !9-এর ব্যাখ্য! 


ইমাম আবু জাফর তাবারখ (রহ) বলেছেন, মুফাসাসিরগণ এ আয়াতের ব্যথ্যায [ভিন্ন [ভিন্ন মত 


পোবণ করেছেন। এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রো) থেকে বাণণত আছে, তান আল্লাহ পাকের 
বাণী 039২-৭5 ৫ Ly 0--৮(915-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আম প্রকাশ্য বিষয়সমূহ যেমন 
জানি ডৈমান গোপন বিষয়সমহেও জ্বান। অথথ যে গর্বঅহংকার ও ধোঁকাবাঁজ ইবলখস তার মনে 


গোপন করে রেখোঁছল তাও আঁম জ।নি। 

আবদুললাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও রসম্লম্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহ ও সাল্লামের কিছ? সংখ্যক 
সাহাবা থেকে বাঁণত আছে, তাঁরা 035805 £45৮১ ৩3253 ০13 ঘর ব্যাথার বলেন 
তোগরা যা গুকাশ বরছো এবং ঘা গোপন করছো তা আম দানি । আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও 
সাহাবাগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন (55৪ 4.4১ 5+ (5 নানে! এই কথাটি ফেরেশতারা প্রকাশ করেছে, 
ইবলখসের অস্তরে বে অহংকায় [ছল তা গোপন করেছে। 


আহ্নাদ ইবনে ইসহাক আল-আহওয়াষশ আবু আহমাদ জাষ-যুবাইরশর মাধ্যমে সাঁফয়ান থেকে 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ০১৯ ৭45 ৮১ 052 ১ পেল5 আয়াতাংশের অর্থ“ 
হলো, ইবলখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার কারণ হলো-_গব” ও অহংকার 
সা সে গোপন রেখেছিল। - 
খু 
হাসান ইবনে দ'মার বলেছেন, আমরা হাসান বসরার বাড়াতে তাঁর মজলিসে বসা ছিলাম। এই সময় 


বলোঁছলেন £ 0944.3 ৪2-85 149 0345-3 ৬ ৮১০1১ অথতি তোমরা যা প্রকাশ করে থাকো এবং যা 
গোপন করে থাকো তা জামিজানি। আপনান্র তে ফেরেশতারা ক ব্যয় গোপন করোছল ? জওয়াবে 
হযরত হাসান বসরা (রহ) বললেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদমকে সৃণ্টি করলেন তখন তাকে কেরেশ-, 
তাদের কাছে এক বিস্ময়কর স্যান্ট বলে মনে হলো। এতে তাদের মনে একটি নতুন {চন্তার উদর 
হলো। তারাংএ বিষয়ে একে অপরের প্রাত মনোনিবেশ করলো এবং বিবয়াটি নিজেদের মধ্যে 
গোপন রাখলো। তোমরা এই মাখলুককে এত গুরু প্রদান করছো কেন? আল্লাহ্‌ পাক এমন 
কোন মাখল;ক স:ণ্টি করেননি অ:নরা যার তুপনায় আঁধক সম্মানিত নই। ৮. ূ 


va সি | ps সঃ গন ৃ & ্ 

৮১৯ কাত ৮9034৩01723 -এর ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেনঃ ফেরেশতারা 
নিজেদের টা এ কথাটি গোপন রেখেছিল আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা সৃষ্ট করবেন। তকে 
আমাদের চেয়ে হম্মানত আরু কাউকে, সহ্ট করবেন না! ৮, 
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৩৩২ তাফসণরে তাবারা 


রবখ ইবনে. আনাস থেকে..বার্ণত। তিনি ষলেনহ ০343405 পিঠা U3 0১৪৯ be খেলাও 
ফেরেশতারা যা প্রকাশ করেছিল তা হলো এ আয়াতাংশ: (4-54 ১০. ০৩ ৪-2-5 0৯-৯0) 
গার তারা, যা গোপন করোঁছল.তা হলো তাদের, মধ্যেকার এই কথোপকথন যে, আমদের প্র. 
কখনো এমন. কোন মাখলুক সংঘ্টি করবৈন না যাদের তুলনায় আমরা অধিক জ্ঞানবান 'ও সম্মানিত 
হবো না। কিন্তু পরে তারা উপলান্ধ করলো যে, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে জ্ঞান: 
ও সঙ্নানের দিক থেকে তাদের চেয়ে আধিকতর গ্যণদা দান করেছেন। 


ইমাম আবূ জাকৰ তাবারণ (রহ) বলেন, পেশকৃত এসব বক্তব্যের মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস 
'রা)-র বন্তব্যই এ আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়ার আক উপযুক্ত । তাঁর বক্তব্য অনুসারে ০১47-ট,4 (1৮19 
শ্রায়াতাংশের অর্থ হলো আসমান ও ঘষশনের রি রি জানার সাথে সাথে. তোমরা 
যেসব ব্যয় মুখে প্রকাশ করো তাও আগ জান। ৩৯5 2455 ০৯ আর যা তোমরা'ননের 
ধ্যে গোপন রাখো তাও জানা তাই আমার কাছে কিছুই? গোপন থাকে না। তোগাদের 
গাপন ও গ্রকাশ্া সব ফিহুই আমার কাহে সমান। এ ক্ষেত্রে তারা যা মুখে প্রকাশ 
হণোছিল আল্লাহ তাআলা তা জানিয়ে দিয়েছেন। তারা বলে'ছলঃ 


শত Jedd Od a Fad) ঠিক পাপা পাজি 3 add পা FAD হল Aa টিপা জলা 


৩ less ০2; 31 


ui) 43785 ৬ 


সি 
টি ন পল পা রা শা লা _ 


সহ হৈ ০৯৪ FLAS একিট Used delay 
প(তহে আল্লাহ ! আপনি কি প্যাথবদতে এমন মাখন হককে প্রভনধি করে পাঠাবেন, যারা সেখানে 
তারা যা গোপন করাহল ত হলো ইপল'দের আল্লাহ পাকের 
নানৃগতা না করে গণ ও অহংকার করা এবং তাঁর আদেশ পালনে অবাধ্য হওয়া । কারণ উল্লেখত দঃ 
চারণের একটির এ আরাতের ব্যাখ্যা হওয়া সংপকে ব্যাখ্যা্কানদের মধ্যে কোন প্বিগ্ত নেই। অপর 
হারণাঁট হলো আমাদের বাঁণতি হযরত হাসান (রহ) ও হযরত কাতাদা (রহ)-এর উক্র। 


212 


এশা ও অক্ষপাত ঘটাবে """ 


আর বারা বলেন, ফেরেশতারা গোপনে যে কথোপকথন করোছিল তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা কারণ 
তারা তা গোপনে রাখার প্রম্নাম পেয়োৌছল ॥ কথাটা ছিল আল্লাহ পাক যে কোন মাখল কই স্টি 
করুন না কেন, আমরা সব সময় তার ছেরে অধিক সন্মান ও এযদিার অধিকারী থাকব। কারণ. 
উল্লোখত দুটি উাক্তর যে কোন একাঁঢ ছাড়া যখন এ আয়াতের আর কোন ব্যাখ্যাই নাই এবং তারও 
একটির আবার অপরটির তুলনায় বিশযন্ধতার প্রমাথ অনুপস্থিত, তখন অপর ব্যাখাটিই নঠিক। 


হযরত হাদান (রহ), হযরত কাতাদাহ (রহ) ও তাঁদের সাথে একানত পোষণকারণগণ্ণ এ আয়া” 
হাংশের ব্যাখ্যায় যা বলেন তার সপক্ষে কিতাবুলাহ্‌র কৈংবা হাদীসের কোন গ্রহণবোগ্য দলীল নাই।. 
এব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) যা বলেছেন, ইবলবস সম্পর্কে মহান আল্লাহর 
'বাণগ তার সত্যতা প্রতিপাদণ করে। কারণ আল্লাহ পাকের বাণীতে উল্লেখ আছে যে, যখন [তিন 
হযরত আদম (আো)-কে সিজদা করার অন্য ফেরেশতাদের আহবান জানয়েছিলেন তখন গে তা 
সনান্য ক:রাছল, অবাধ্য হঠোছল এবং অহংকার করোঁছল। সমস্ত ফেরেখভার সামনে তার এই 
অবাধ্যতা ও অহংকার প্রকাশ করা সূ্পকেও আলাহ তা'আলা জানিয়েছেন? অথচ ইাতপংবে সে তা 
গোপন করতো। | বি « ৪২ 
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এক্ষেত্রে কেউ যদি এ ধারণা শোষণ করে বে, ফেরেশতারা গোপন করেছিল বলে ধা বলা হয়েছে তা 
সবার জন্য প্রযোজয নয়। তাই হযরত ইবনে আববান রো) থেকে এ আয়াতাংশেয় বাখ্যা হিসাবে যা 
বলা হয়েছে তাজায়েয নর । আর যারা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এভাবে ইবলসের 
সুহংকার .ও গুনাহ গোপন করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাখ্যা নিভূ্ল। এ ধারণাঁটও 
ভৃল। কেননা আরবদের নতি হলো, যখন তারা একদল লোকের মধ্য থেকে নাম উল্লেখ না করে 
কোন ব্যক্ত সম্পকে কিছ: বলে তখন তারা সবাইকে অস্তভুক্ত করে কথাটি বলে? তবে উদ্দেশ্য 
সবাই হবে না [ যেমন, কেউ যাঁদ বলে সেনাবাহনশ পরাজিত ও নিহত হয়েছে? অথচ নিহত হয়েছে 
বাহিনীর একজন বা কিছু সংখাক অববা পরাঁজ্রত হয়েছে একজন বা কয়েকজন! এক্ষেত্রে কথাটি 
নিহত হা পরাজিত এ এক বাক্ত বা কয়েক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, সবার দন্যপ্রয়োখ্য হবে নাঃ 
এর উদাহরণ হলো, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 
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“হে নবগ! যারা আপনাকে ঘরের বাইরে থেকে উচ্ভগরে ডাকে ভাদের অধিকাংশই নিবেধি ।', 
(সেরা হুযুরাত 6৯/৪) 


যে ব্যক্তি হযরত রসল:দাহ সে)-কে ডেকেছিল এ আয়াতে তার কথ! উল্লে]খত হরেছে এবং আয়াতাট 
নাযলও হয়েছে তার সম্পকে। তামীম গোতের একদল লোক হযরত রসৃলংল্লাহ সাল্লাল্লাহ? আলাইহ 
ওয়া সাল্লামের দরবারে এসোছল। এ লোকাটও উক্ত দলে ছিল! তাই আয়াতে উল্লোখত 1ববস্নটি 
দলের সবার জন্য প্রযোজ্য নয়} অনুরূপ 034-3805 ০.9 03345 4 ₹155 আয়াতাঅংশের 
দবষয়বন্ু সবার জন] প্রযোজ্য নয়, বরং একজনের জন্যই তা প্রযোজ্য 
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লা পাশ 


(৩৪) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাঘ, আদমকে £সিজদ1 কর, তথন ইবলীস ব্যতীত 
সকলেই সিজদ! বরল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফেরদের 
অন্তর্ভু শু হল। 


ইমাম আব জাফর তাবারণ (রহ) বলেনঃ (5 315 আয়াতাংশ £524) ely JU 95 
আয়াতাংশের সাথে সংযোগ (৮১৪) করা হয়েছে। আমরা পূর্বে যেমন:আলোচনা 'করোঁছ রসুল:লাহ 
সাল্লাল্ল।হ? আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বনপ ইসরাঈল বংশশয় 
ইহ্‌দশদেরকে তাদের প্রতি দেওয়া তার নিয়ামতের কথা গ্ণে গ্রহণে স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন। 
খে, তিনি তাদেরকে বলেছেন তে!মাদের প্রতি আমার 'নয়ামত দানের কথাটি স্মরণ করো। 
পৃশ্িবীতে যা কিছ: আছে তা সবই আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য স:ষ্টি করোছ। 
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৩৩৪ তাফসখরে তারার! 


আর যখন আম ফেরেশতাদের বললাম, আমি পযাঁথবাঁতে আমার প্রতিনাধ পাঠাতে যাঁচ্ছ। আমি 
আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান, মযদি।. ও সম্মান দিয়ে তোমাদের পিতা আদমকে ইচ্ঞজ্ত দান করোছিলাম। 
সে সময়াটও দ্মরণ করো, যখন আম সমন্ত ফেরেশতাকে দিয়ে আদম (আ)-এর' উদ্দেশ্যে সিজদা, 
কারিয়েছিলাঘ। এখানে ইবলখসকে ফেরেশতাদের অস্তরভূক্ত বলার পর তাদের দল হতে পৃথক 
করা হয়েছে, এর দ্বারা বুঝা যায় ইবলণস ফেরেশতাদের সন্প্রদারভুক্ত ছিল! কারণ ফেরেশতাদের: 
সাথে সিজদা করার জন্য তাকেও আদেশ করা হরেছিল। যেমন আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেনঃ 


শে পঞ্চ Soar Aa A ডে 


ও ৮০ ৮০৮৭) 3) 


শি জি শি 


পা ডিও a পাকা তিক পিলার পা পা লাক 


- ৫13১০ 51 একট | alas la JUS ০ ১৪৪-১০৬০ ৩০ 


“তবে ইবলখস ছাড়া। সে িজদাকার$বের মধ্যে শামিল হয়ান। আল্লাহ বললেন, আম তোমাকে 
গিঙ্রদা করার শনদেশ দলে কে তোমাকে তা করতে বাধা দিয়েছিল 2” এ আয়াতের মাধ্যনে আল্লাহ - 
জানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশ্যে পজদা করার জন্যে ফেরেশতাদেরকে দেশ দেয়ার সময় তিনি, 
ইবনখসকেও নিদে"শ পিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা এ কথাও জানিয়েছেন যে, আদমের উদ্দেশে সিজদা, 
করার এই নদেশ যারা পালন করেছিল তাদের মধ্য থেকে ইবলগস বিরত ছিল। আলাহ্‌র নিদে“শ.' 
পালন করার যে গুণ ও বৈতিঞ্ট) ফেরেশতাদের মধ্যে আছে তা ইবলপসের মধ্যে নাই? 


ইবলগদ ফেরেশতা ছিল না জন এ ব্যয়ে মুফাসাসরগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন ॥' আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস রো) বলেছেন, ইবলাঁপ জন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের অন্তভজ্ঞ ছিল। 
তাদেরকে বোঁয়বহশীন আগহন হ্বারা স:ণ্টি করা হর । তার নাম হিল হাগরস); সে ছিল জান্নাতের 
একজ্রন খাদেম ঝা কোবাধ্যক্ষ । এই দূলাট ছাড়া অন্য সব ফেরেশতাদেরকে নর বা জ্যোতি দ্বারা সষ্টি 
করা হয়েছে । আর কর গান পাকে উল্লোখত জিননেরকে ধোঁরাবহধন আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়, . 


প্র্জীলত আগুনের শিবা দিয়ে! - 

অন্য এক সন্ধে আবদুললাহ ইবনে অন্বান (রা) থেকে বাঁণত। তান বলেছেন, অবাধা হওয়ার 
পুষে ইবলধন ফেরেশতাদের অন্তভ্ন্ত [হল তার নান ছিল আঘাষগল। সেছিল পথিবাঁর ' 
আধবাপী এবং কঠোর পারশ্রনী। সে ফেরেশতারের মধ্যে সবধিধক জ্ঞানী ছিল। এই জ্ঞা:নর কারণেই ' 
সে অহকারে লিপ্ত হর । সে জিন নামে ফেরেশতাদের একাটি সম্প্রদায়ের সাথে সঙ্গ্ত ছল। 


ইবনৈ আব্বাস রো) থেকে অনান্রে অক্কুরুপ বর্ণনা রয়েছে? তবে তিনি বলেন যে, ইবলধস ছিল 
একজন ফেরেশতা । তার না হিল আযাযখল। সে ছিল পাঁথবীর 'আধবাসন। সেই সময় পথিবশতে 
ফেরেশতাদের একটি দল বান করতো । তারা রন নামে পাঁরাচত ছিল! 

আবদ:ল্লাহ ইবনে মাসউদ. রো) ও একদল সাহাবা থেকে বাতি আছে যে, ইবলঙসকে পাথবশতে 


নিয়োংজ্রুত ফেরেশতাদের তত্বাবধায়ক করা হয়োছল। সে জিন নানক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের 
'অস্তভূক্ত ছিল! তাদের জিন নামকরণের কারণ হলো তারা জ্ঞান্নাতের না ছিলু। আব ইবল?স 


ছিল ফেরেশতাদের খাজা । 
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সরা ধাফারা ৩৩৫ 


ইবনে আব্বাস রো) থেকে অপর এক সবে বাণত আছে, তিনি বলেছেন, ইবলগস ছিল 
“সম্মানিত ফেরেশতাদের মধ্যে একজন। তার গোত্রও ছিল সর্ধাধক সম্মানত। সে. ছিল জিনদের 
খাজা পাঁথবশ ও পৃথিবাঁর আ»খানের কতৃত্ত ছিল তার হাতে! ইবনে আব্বাস রো) আল্লাহ্‌ 
‘পাকের বাণী চু! ০ ৩৮ 9-এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ ইবলপসের নান দন রাখার কারণ হলো 
: সে ছান্নাতের এহাতি ছিল। ঠিক যেমন কোন মানুযকে মক্কা, মাদানখ, কুফখ ও বাসরণ বলা হয়ে 
থাকে! 
হযরত ইবনে জ:রাইদ (রহ) বলেন, কিছ: সংখ্যক লোকের মতে জিনরা ফেরেশতাদের একটি গোত্র 
সুতরাং ইবলীসের গোত্রের নাম ছিল জিন । 
হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বাঁণততি আছে যে,.তান বলেন-িনদের গোরও ফেরেশতাদের 
একটি গোত। ইবপঈীন ছিল সেই গোতেরই একজন! সে আননান-ঘমখনের মধ্যেকার সব কিছ; তত্তাবধান 
করতো। 
হযরত দাহহাক (রহ) ইবনে মযাোহিম (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন 1১০-৯৮৪ 
এই] ৩৩ 08 চে 31 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত. ইবনে আব্বাস রো) বলডেনঃ ইবলগস 
সবক সংনানিত কেরেশতাদের মধ্যে গণ্য হিল ভার গোত্রও ছিল সব্ধক নবাদাপম্পন্ন। এতটুকু 
বলার পর তিন হযরত ইবনে জরাইজ (রহ) বণত হাদশসের অনুরুপ হাবঈস বণনা কৰেন! 
সাঈদ ইবনুল মুলাইয়্যার বর্ণনা করেছেনঃ ইবল'স পাঁথবখীর আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের 


নেতা ছিল। 
হযরত কাতাদা (রহ) বাণ'ত 
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পাপা শি পা শি পা শা শন 


আক্লাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইবলঈন হিল দিন নামক ফেরেশতাদের একটি গোত্রের সদস্য! হযরত 
ইবনে আব্বাস রো) বলেন, ইবলসস ফেরেশতা না হলে তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। 
সে দহানয়ার আকাশের কোগাধ্যক্ষ ছিল। হযরত কাতাদা (রহ) বলেন, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে 
শিজেকে দুরে সারযে নিয়েছিল 177 
হযরত কাঙাদা (রহ) থেকে অন্য সত্রে ০0 05 উর ৮৭-4! সি আরাতাংশের উল্লেখিত 
“ইবলনীসের, ব্যাখ্যায় বলেন, সে জিন নামক ফেরেশতাদের একট গোর্রে সদস্য ছিল। 
মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রেহ) বলেন, আরবরা বলে থাকে-যারা নিজেদেরকে গোপন করে রাখে, 
: দেখা যায় না, তাদেরকে জিন বলে। আল্লাহ্‌র বাণী ০৯1) ৩4 ০৮ ০৮৭4131 আয়াতাংশে উল্লেখিত 
ইবলসস ছিল ফেরেশতাদের অস্তভুক্ত! কেননা ফেরেশতারা নিজেদেরকে গোপন করে রাখে । তাদেরকে 
দেখা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন - 
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চে চি ভাটি কি শা তি 
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৩৩৬ তাফস্খরে তাবারশ 


“তারা আল্লাহ ও জিনদের মাঝে বংশ ও রক্তের সম্পক€ স্থির করে রেখেছেন ॥ অথচ জনের! জানে যে, 
তাদেরকেও শান্তর জন্য উপস্থিত করা হবে--” সেরা ছাফংফাত ৩৭/১৫৮)! এর কারণ হলো কুরাইশরা 
বলতো, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ্‌র কন্যা। তাই আল্লাহ্‌ বলছেন, ফেরেশতারা যাঁদ আমার মেয়ে 
হয়ে থাকে তাহলে ইবলাসও আমার নেয়ে। আর তারা আমার এবং ইসলখস ও তার সস্তান-সম্তাতর 
মধ্যে বংশ ও রক্তের সম্পকণ স্থির করে রেখেছে। বনখ কায়েস ইবনে সালাবাতুল বিক্রী গোতের কাব 
আশা সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ) ও তাঁকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন £ | 


AS “Da Iu oe decir ঠা + তা পালা ae 
Hl 1১৯-৯ক 1 tas, 64২০ U8 9-19 
Cad লগ 


১৯৪) 04 7৮0 oleae 0৭) 


শি a 


A l ঢপ পালা তল তিতা CTS এ | 3 
Ja sl! Ls} ust als ইট & ১1৫-55 ০14-0৮15 ss’! ৯১7১ 
করি শি কটি চি ow বা 
AAA PASE LAI) Pd ৮: da ed AA DB au 


= 21 ১, 0১-1৯-5৮৭৭] LU Lael 25-62-1৯01 ৩৯ 0৭ ০৯৬৪ 


লা ৩ল পপ তা পা লি শা পট শিট 


অথাং “কোন জিনিস যদি চিরস্থায়ী বা পাহণয়ত হতো তা হলে সুলাইমান আলাইহিস সালান 
কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতেন! মহান প্রতিপালক তাঁকে স্‌তট করেছেন, তাঁর সনন্ত বান্দাদের মধ্যে 
থেকে তাঁকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং ছুরাইগ়া থেকে মিসর পযন্তি ভ্‌-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন? 
তারা সব সনয় তার দরবারে হার থাকে এবং বিনা পারশ্রামচক কাজ করে।” 


হযরত ইনাম আবহ জা'ফর তাবারী রহ) বলেনঃ আরবী ভাবা য় জন নামকরণ এজন্য করেছেন মে, 
আর হযরত আদম (আ)-এর সম্তানের নাম ইনসান 


তারা গোপনে থাকে এবং দূত্টিগোচর হয় না! 
তাই যা প্রকাশ পায় তা ইনসান 


বামানুয রাখার কারণ--তারা গোপন থাকে না বরং প্রকাশিত থাকে। 


বামানষ। আর যা প্রকাশ পায় না বা দেখা যায়না তাকেই জন বলা হয়। 


হযরত হাসান (রহ) বলেন, ইবলগস এক পলকের জন্যও ফেরেশতাদের অন্তভহক্ত, ছিলো না এবং 


ইব্লএস নদের আসল, যেমন হযরত আদন (জা) মানব জাতক আসল! 


হযরত হাসান (রহ) শু ০405 ৮4! ১ আদ্নাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে তার বংশধরদের 


প্রতি ইংগ্রত পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন 
“তোমরা ক আমাকে বাদ দিয়ে ইবলএস ও তার সম্তান-সম্ত 
এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম-সম্তানের মত তারা সম্তান জন্ম দের ॥ 


isn ০৬ ৪551 55 2) ১92 ১০-৯৪-2578 0, 
স্ততকে বন্ধ হিসাবে গ্রহণ করছো---।, 


হযরত শাহর ইবনে হাগুশাব রো) ১৯] ০৭ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইবলশস ছিল 
জিনদের অন্তভভ্ত। এ সব জিনদেরকেই ফেরেশতারা বিতাড়িত করেছিল । এই সময় কিছ? সংখ্যক 
ফেরেশতা ইবল+ ীসকে বন্দী করে আসমানে নিয়ে গিয়েছিল ॥ 


হযরত সা'দ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বাণ্ণত বে, ফেরেশতারা জিনদেক্ সাথে লড়াই করছিল ।, 
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সরা বাকারা ০, 
এক সনয়ে ইবলগসকে বন্দখ করা হপো। দে তখন ছোট ছিল। সে ফেরেশতাদের সাথে ছিল এবং 
তাদের সাথে ইবাদত-বন্দেগশ করতো । কিন্তু হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশো {সিজদা করার নদেশ দেয়া 
হলে ইবলখ+স তা করতে অস্বণকার করলো । তাই আলীাহ পাক ইরশাদ করেন, ০%}! ৩+ ০৮ ০৮৭) ১! 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাঁণতত যে, ফেরেশতাদের একটি দলের নাম জ্গিন। ইবল্গন 
তাদেরই একজন। সে আসমঘান-্যমখনের মর্ধঃবতর্ সব কিছুর উপর কাধণ্রত ছিল। এব্সপর সে 
নাফরমানী করে বসলো। তাই আল্লাহ তাকে বিতাড়িত শয়তামে পাঁরগাঁণত করলেন। 


হযরত ইবনে যায়েদ থেকে বাণত যে, ইবলখস হলো জিনদের আদ পিতা, যেমন হযরত আদম 
€আ) মানুঘদের আদ পিতা! এই বক্তব্য প্রনানকারণর ধংক্ত হলো, আল্লাহ পাক তাঁর কিতাবে বলেছেন 
যে, তিন ইবলগসকে প্রজ্জহাীলত আগুন থেকে এবং আগুনের শিখা থেকে স্টি করেছেন! কিন্তু 
ফেরেশতাদেরকে এর কোনা দিয়ে হান্ট করেছেন বলে কিছুই জানাননি । আর আল্লাহ পাক বলেছেন, 
ইবলশস নদের একজন । তাই আল্লাহ যে ভাবে তার সম্প.ক্ততা বণনা করেছেন, তাছাড়া অন্য কিছুর 
সাথে ইবল9সের সম্বন্ধ ও সম্পক্ততা দেখানো জায়েজ নয়। ইবল'সের বংশধারা ও সম্তভানাদ আছে, 


কিন্তু ফেরেশতাদের তা নেই। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বাঁণ‘ত যে, আলাহ তাআলা এক মাখল.ক স্ট করলেন এবং 
বললেন, আদমকে সিজদা করো% কস্ভু তারা বললো, আমরা আদমকে [স্জদা করবো মা। এতে 
আল্লাহ আগুন পাাঠয়ে তাদের পুড়িয়ে ফেলজেন। ' এরপর আর একটি মাথলক লৃত্টি করে বললেন, 
আম মাট থেকে মানুষ সাঁঘট করবো। তোমরা আদমের উদ্দেশ্যে সিজদা করো। তারা তা করতে 
অদ্ব্খকাতি ভানালে আল্লাহ আগুন পাঠিয়ে তাদেরকে পাড়িয়ে ফেললেন। হযরত ইবনে আব্বাস রো) 
বলেন, তারপর আল্লাহ এদেরকে সঙ্ট করে ধললেন, আদমের উদ্দেশ্যে {সিজদা কয়ো। তারা তাই 
করলো । ইবলাস্‌ তাদেরই (পর্ব বাণভদের) একজন যারা আদমকে [িজদ্ই করতে অস্বণকার 
করোছলো। 


ইমাম আব জাফর তাবারস (রহ) বলেনঃ এ কারণগুলো ই এর প্রবক্তাদের জ্ঞানের, দৈন্য প্রকাশ করে। 
কারণ একথা তো অন্্থ কায যে, মহান আলাহ বিভিন প্রকার ফেরেশতা গোত্ঠখকে ভিন্ন ভিন্ন 
উপাদানে স্‌াণ্ট করেছেন। [তান কাউকে নর থেকে, কাউকে আগুন থেকে এবং কাউকে এ দহ ন্ট 
ভিন্ন অনা উপ।দান দিয়ে সযাঘ্ট করেছেন। ফেরেশতাদের ক উপাদানে সাাম্ট করেছেন নাষিলকৃত 
আয়াতে আল্লাহ তাআলা তা জানাতে চানান। আর ইবলখসের সান্টর উপাবান)সম্পকে জানয়ে দেয়ার 
অর্থ এ নর যে, সে আর ফেরেশতাদের অস্ত ভুক্ত নয় ॥ বরং এর অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক 
একদল রি আগুন থেকে সংত্ট করেছেন এবং ইবল'স তাদেরই একজন। আবার ইবলগসকে 
্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করার কারণ হয়তো এই যে, তাকে আগমনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
ফেরেশতাদেরকে আগুনের শিখা দিয়ে সৃণ্টি করা হয় নাই। এ ছাড়াও তার বংশধারা ও সম্ভান-সস্তাঁত 
থকা, তার প্রক্কাততে যৌন আবেগ ও ভোগের আনন্ৰ থাকা এবং তার থেকে গুনাহ প্রকাশএপ ওয়া 
তাকে ফেরেশতাদের দল থেকে খারিজ করে না। যাঁদও ফেরেশতাদের মধ্যে এসব বৌশিষ্ট্য ছিল না। 


আর ইবলীস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন যে, সে ছিল জিন। এ কথাটিও 
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৩৮ তাফসশরে তাবারুণী 


বযাক্তসংগত। আর যে সব বস্তু মানযের দৃহ্টিগোচর হুন্ন না তা সসই জন নামে আভহত। কারণ 
০৯ শব্দের অর্থ পদ বা আড়াল করা। এ সম্পকে আমরা ইতিপুর্বে কবি আশার কবিতা উল্লেখ 
করোছ। সুতরাং মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য থাকার কারণে ইবলশীস ও ফেরেশতা উভর শরঙ্গাতই 


ধঞ্জন হিসেবে পারগাঁণত। 


ইবলগস শব্দের অথ" সম্পকে বাভল ব্যাখ্যা বা নত রয়েছে ॥। ইমাম আব: জাফয় ভাবারণ বলেন, 
£ কল্যাণ থেকে নিরাশ হওয়া, 


২.1 শব্দাট pr থেকে 0০*-51-এর ওজনে গাঠিত। এর আখ 
অনতাপ-অনুশোচনা ও দুঃখ-।হীশ্চভ্তা 


এই মদে আবদুজাহ ইবনে আব্ব'ন রো) থেকে বাণত যে, ইবলগস নামকরণ এঙ্গনো যে, আল্লাহ 
তাকে সব রকম অল্যাণ থেকে নিরাশ করে ছন এবং তাকে বিতাড়হ শন্তান বানিয়ে দিগ্নেহেন। তার 


গুনাহ শান্ত দেয়ার জন্য এসব করা হয়েছে। 


J. 
সংদ্দশ থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবলগসের প্রকৃত লান হারিস! তার নান ইবলইস 
ক নিরাশ হয়ে নিজেকে পারতাতিত করেছিল! শঃটিকে এ অথেখ 


রাখার কারণ হলো, সে সত্য থেকে 
*৯1১-8 অথ তারা কল্যাণ থেকে নিরাশ 


আল্লাহ তাআলাও ব্যবহার করে বলেছেন 23৮)৮ 
হয়ে গিয়েছে এবং দুঃখ ও দু হাশ্িজ্তায় অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে । বেখন কাব আঙ্রজাত বলেন-_- 


ear IIa wd পাপা 5 0৫৩ চে Pd ad রাতে 
এ (0০215 57355 1 চপ LES EEE Lei Ley S243 dn 1৮৮ 
বা ঞী 
আর কাঁব রু্বা বলেন, 
ঠিক কা Ie a3 a3 Ja পা ALA ৮ পাও পারা এ তাত তত 
১১৮2৪ শে ১০৪ ঢু 5৯373) ৬ 3 আস ৬৯ খু (৮০-৭স৭]1 (2 ২০ 
এটি শি লা শশী শি Cand 


এখন কেউ বাদ প্রশ্ন করে যে, ৪৮2 শব্দটি ৮০৪ ১! শন থেকে :=ঠ-এর ওকত্রনে গঠিত 
হালে শ্বব্দীটকে -১১০১০ টিসেবে গণ্য করে যের দেয়া হয়নি কেন ? এর জনাব হলো, এ শব্দটিকে 
বের দিযে পড়লে তার উচ্চারণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং এনন একা ৮-4! বা নান হয়ে যায়, 
আযব্খ ভাষায় যার কোন নজীর নেই। এমতাবস্থার আরবরা এই ৮৮1 বা নানাঁটিকে অনাগুবণী 
ভাবা নানের অনুরূপ মনে করে যের দিয়ে পড়তো! অথচ এ ধরনের অনারব শএর কেত্রে 
তারা ঘের দিয়ে পড়ে না। যেমন তারা বলে ৮৮৮ ০০০৯ এক্ষেত্রে তারা ষের দিয়ে পড়ে নাঃ 
এস্শাএর অথ হলো, ৯০) 1 4১৯৮4] ৩৯ অথবি যাকে আল্লাহ অনেক দূরে লারয়ে 
দিরেছেন। কারণ শব্দাটি আদ্রম' ভাযার *৮। [হিসেবে 15-৯ হয়েছে । আরবরা এ শব্দটিকে =! 
যা নাম হিনেবে গ্রহণ করেছেন এবং তা নাম হিসেবে চাল হয়ে [গেছে । আনন! শব্দের 
="! হিসেবে এতে ৮155) প্রযুক্ত হবে। তাই ভা ৮১০ হয়নি! যেমন ৮১১-১। শব্দটিও 
আঙমশ। এটি এ. ৮5325 থেকে £১৭-৪এর ওম্রনে ৮৯১-১) হয়েছে। 
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পৃ 


তত ব্যাখ্য। 


1 শব্দটির ৮১১ বায কভা হিসেবে হহান আল্লাহ ইঝলীসকে ব্যাঝয়েছেন। অথ ইবলগস 


yu: 
হযহই্ঞ আনৰ (অা)-এর উদ্দেশ্যে িজদা করা গেকে বিরত থ্াকলো। সে ধ্সদ্দা করলো না, 
£ হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে 


বরং অহংকার করুলো। সে শজ্েকে হড় মনে করলো এবং হব 
ধসভ্দা করার হ্যাপারে আল্লাহ্‌র আন:গত্য করলো না। এটি ইবলশীস সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ 


থেকে একট খবর স্টরপে হলে আল্লাহক্র বে সব মাখলকে ইব্লীতসর মত গর ও অহংকারের 


কারণে আলাহর আদেশ ও িনষেধের সামনে মাথা নত করে না এবং তার আনধ্গত্য করে না 
£ তিন পরদপহের যে অর্ধবার নির্ধারণ করে 'দয়েছেন তা মেনে নেয় না তাদের জন্য 
f তার আন:ুগ্রতা 


এব 
তর তিরুপকারও বটে। আর আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে মাথা নত করতে, 
করতে, তাঁর ফয়সালা মৈনে নিতে এবং অন্যের যেমন হক আদায় করা আলাহ তাদের জন্য 
করতে অদ্বীকার করে যারা অহংকার করেছিল তারা 
হলো ইয়াহ্‌দ। তারা রসূলুলাহ সালাল্রাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরতকারগ মুহাজিরদের 
সামনেই ছিল। তাদের ধর্মখালকগণ রদলুলাহ সন্রল্লাহ আলাইহ ওয়া সানাম ও তাঁর 
পরিচয় সূচক গুশারজদ সম্পকে অদগত ছিল। তিনি-যে সারা বিশ্বের জন্য আল্লহ্‌র রসল 
তাও তাদের জানা ছিল॥। কভু এসব জানা সত্বেও তারা অহংকার ও গবে'র কারণে তাঁর 
[িদ্োহ ও হহংসার কারণে তাঁর আনগ্রত্য করতো না। 
তাদের তীর ভংদনা ও [তিরঃকার ঝবরেছেন। 


আবশ্যকখর করে গদয়োছিলেন তা আদোয় 


নবুওয়াত হবংকার করতো না এহং 
ইহলখস সম্পর্কে অধহত করার হাধামে তালাহ 
কারণ 1হংসাশবাছষ ও বিছোহের বশবতর্ হয়েই সে হযরত আদম (অ।)-এর উদ্দেশা সিজদা করনে 
হপর অহা তাআলা ইবজশুসের এমন সব দেষ বণনা করেছেন 


ভস্বখকাতি জ্রালয়েছল। অত 

যাওঁ সব লোকের মধোও আছে যাদের সামনে ইবলাীসকে উদাহরণ হঙ্গেবে পেশ করা হয়েছে। 
কারণ অহ ও হং পোহণ এবং আল্লাহ্‌র হৃকুনের দমনে নত হতে ইবলশীস ও য়াহদ 
IEE ই ও য়ছল। এ কারণে আল্লাহ পাক জ্যানয়োছলেন, ৩১৯৪৪) ৩০ 0৪৫ 


সিজদা" করার হুকুম-তমানা করে-দেপ্রকারান্তরে এ -সব নিয়ামত ও অন:গ্রহ অস্বসকার করলো! 
ঠিক তেদানই য়াহদেয়াও তাদের ও তাদের পূর্ব পঃরুষদের আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মান্ন' ও সালওয়ার 
দারা খাদ্য পান, মাথার উপর মেঘমালা দিয়ে ছায়াদান এবং আরো অগাঁণত নিয়ামত অস্বগকার 
করোছল। বিশ্ব করে হারা হযরত রঙ্গুলহল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহণ ওয়া সাল্লামের 
সমদামাঁয়ক তাদের জন! রসল্র যুগে পাওয়া এক দলও নিয়ামত ছল! এভাবে তারা আল্লাহ'র 
“হন্তজত? ধা প্ৰয়াণানি স্বরক্ষে দেখোছল, অথচ রা (স)-এর নব্ওয়াত সু্পকে সঠিক পার5য় 
পাম পরও হিংদা-ত্বেষ ও বিছ্রোহ করে তা অন্বাঁকার করোছিল। তাই আল্লাহ পাক ইবলঈনকে 
কাত্েরদের সাথে ভাটি ত এবং একই ‘দান’ ও মল্লাতের মধ্যে শণ্য করেছেন, যাদও জাত ও 
পারদ্পরিক সংপকেরি ক্ষেয়ে তারা ভিন্ন। ঠিক যেমন মুনাফিকদের বংশ ও স্থান-কাল ভিন্ন ভিন্ন 
হও) সত্বেও তাদেরকে পরস্পরের সহযোগ ও বন্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। অল্লাহ পাক ঘোষণা 
করেছেন 


অর্থং আল্লাহ্‌র বে লি ও অনুগ্রহ তার উপরে হিল হযরত আদম ( আ )-এর উদ্দেশ্যে 
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“মুনাফিক পৃরুষ ও নারী একে অপরের অনরূপ-(তওবা”-১/৬৭)। একই ভাবে 
ইবল'স সম্পকে আল্লাহ্‌র বাণী ০-১১-৫-। 5৭ ০-এর তাংপর্যয হলো, ইবল+দ আল্লাহর 
সাথে কুফরী করা ও তাঁর হুকুমের অবাধ্য হওয়ার ব্যাপারে তাদের মতই কাফের । যাঁদণ্ড তাদের 
ংশ ও জাত সম্পূর্ণ‘ ভিন্ন ভিন্না সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণী 5২3-01 ০ ত্য চ-এর অথ হলো 
যখন সে সিজদা করতে অদ্বখকার করে বসলো তখনই সে কাফের [হিসেবে পারগাণত হলো। 
532531 ০৮৩৪০ আয়াতাংশের বযব্যার আবুল আলীয়া থেকে বাঁণতি যে, এছ্ছানে [তান 
০১১-5 শব্দের ব্যাখ্যা করতেন্‌- অবাধ্য, নাফরমান। 


হযরত আবুল আলারা (রহ) ৩-১১-১ 1৫-)* ৩৫১ আয়াতাংশের ব্যাখা করেছেন অবাধ্য 
বা নাফরমান বলে। 


হযরত রব! (রহ) পূব বর্ণনার অনুরূপ বণনা করেছেন! তা এ বিষয়ে আমার ব্যাখ্যার 
অনুরূপ । আর হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্য ফেরেশতাদের সিরসা করা হল হযরত আদম (আ)-কে 
সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং আল্লাহর আনুগত্য করার জনা, হযরত আদন আোো)-এর ইহারতের 
উদ্দেশো নয়! 
হযরত কাতাদা (রহ) 1১১ 13৯ হস 825 আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা 
করেছেন যে, আল্লাহ্‌র হকের আনৃগত্য করার জন্য হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশো টসিজদা করা 
হয়েছিল! ফেরেশতাদের ছারা হযরত আদন (আ)-কে সিজদা কারয়ে আল্লাহ তাঁকে সম্মানত 
করেছেন। ' 
পে পাছত পানি তি টি ও টি এত ভা তা শাক AGIA HA পাতি দে পাতা Aad sda pol] AI | 
5 88:18 1583. 1 AS হস] ৫১3 25 ৮৮11 Kat ১১ Ls CLE 151 
FA 4 e ajo sr 2 


= ০৪১1-5-1] ud (0১228 3১০০ ৪০৪৮ 
(৩৫) এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জানাতে বসবাদ কর 
এবং যথ1 ও যেখ! ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তা হও ন1। অন্যায় তে!মর! 


অনা য়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে । 


ইমাম আব: জাফর তাবারণী (রহ) বলেছেন, এ আয়াতে স্পঙ্ট ইংগিত রয়েছে যে, অহংকার 
বশতঃ হযরত আদম (আ)-এর উদ্দেশ্য পিজ্জদ্য করতে অস্বীকার করার পরই ইবল+সকে' জান্নাত 
থেকে বাহিত্কার করা হয়েছিল এবং ইবলাসকে পথবশতে পাঠানোর আগেই আদমকে বেহেশতে 
বাস, করতে গ্রেয়া হয়োছিল। আল্লাহ ক বলেন তা ক তোমরা শোন না? 
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এ আয়াত দ্বারা স্পণ্ট হয়ে উঠে বৈ, লানতপ্রার্তি ও অহংকার প্রকাশের পর ইবলখস তাদের 
“উভয়কে আল্লাহ্‌র হুকুমের আন;গত্য থেকে দুরে সরিয়ে দিয়োছল। কারণ হযরত আদম আ)-এর 
মধ্যে রহ ফুৎকার করে দেয়ার পবেই তাঁর উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের সিজদা করার ঘটনা ঘটোছল। 
এ সময় ইবলশস তাঁর উদ্দেশে; সিজদা করতে অদ্বশকৃতি জ্রানিয়োছল॥ আর এই অনস্বশকাতির 
কারণে তার প্রাত লা'ন্ত এসেছিল। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত মূররা (রা), হযরত আবদংল্লাহ ইবনে মাসউদ রো) 
ও হযরত নবশ করীম সাল্লাল্লাহ্‌ তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহ? ওয়া সালামের আরো কাতিপর 
সাহাব। থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলশীস আল্লাহ্‌র মযদীর শপথ করে 
বলেছিল যে, সে হযরত আদম (আ), তাঁর সন্তান-সম্তীত ও স্বীকে বিভ্রান্ত করে ছাড়বে! 
আল্লাহ্‌র লানতপ্রাপ্তি, জান্নাত থেকে বাঁহদ্কার, পাঁথবীতে আগমন ও হযরত আদমকে আল্লাহ 
তাআলা কতৃতকি বন্তুর নাম-পরিচয় শিখানোর আগে সে এ শপথ করেছিল ।॥ তবে আল্লাহ পাকের 


একানহঠ বাশ্দাদের সে বিদ্রাস্ত করতে সক্ষম হবে না।॥ 


হযরত ইবনে ইসহাক থেকে বাণ‘ত, তিনি বলেন, ইবলগসকে তিরস্কার করা এবং লা'ন্ত 
দিয়ে জামাত থেকে বাঁহত্কার করার পর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-এর প্রত 
মনোনিবেশ করলেন॥ তান ইতিপবেই হযরত আদম €(আ)-কে সব ব্ছুর নাম-পরিচয় শিক্ষা 
দয়েছিলেন। তাই তিনি হযরত আদম (আটকে বললেন 1৪-51-৪277 (১৮৭ থেকে 


cell চি ভা 4170, পযন্ত! 


যে সময় ও পারাস্থীতিতে হযরত আদম (আ)-এর প্রশাস্তর জন্য তাঁর স্ত্রীকে সংণ্টি করা হয় 
সে বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রো), ইবনে 
মাসউদ (রা) ও নবী করীম সালালাহ আলাইহ ওয়! সালামের কতিপয় সাহাবা থেকে বণিতি। 
তাঁরা বলেন, লা'নত দেওয়ার সময় ইবল'সকে জান্নাত থেকে বের করে নেয়া হয়োছিল এবং 
হযরত আদম (আ)কে জান্নাতে বাস করতে দেয়া হয়েছিল। তান সেখানে সংগগহীন 
অবস্থায় চলাফেরা করতেন। তাঁর-টকান -জোড়া বা স্তর ছিল না, যার সানলিধ্যে তিন প্রশান্তি 
লাভ করতে পারতেন। এই অবস্থায় এক সময় তান ধুম থেকে জেগে উঠে মাথার কাছে 
একজন স্তখীলোককে বসা অবন্থায় দেখলেন। তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁকে 
সৃষ্টি করোছলেন॥ হযরত আদম (আ) তাঁকে 'জিন্রেস করলেন, তুমি কে? [তান বললেন, 
আম. একজন স্মালোক! হুধরত আদম (আ) বললেন, তোমাকে সৃচ্টি করা হয়েছে কেন? 
তান বললেন, তুমি আমার কাছে প্রশান্তি লাভ করবে সেজন্য । এই সময় ফেরেশতারা হযরত 
আদম (আ.)-এর জ্ঞান যাচাই করার জন্য তাঁকে জগ্জেস করলো, হে আদম ! তার নাম কি? হযরত 
আদম আট) বঙ্গলেন, ভার নাম “হাওওয়া'। ফেরেশতারা আবার প্রশ্ন করলো, তুমি তার নাম 
‘হাওওয়া’ প্লাথলে কেন? তান বললেন, তাকে জাবস্ত বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তার 
নাম হাও্ওয়া রেখোছ। আল্লাহ ত।আলা হযরত আদম (আ)-কে বললেন 
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এ থেকে প্রদাণভ হয় যে, হবনত আদব (আ)-কে জানাতে প্রবেশ করানোর পর হা9ওয়াকে 
টি করা হয়েঁহিল এইং তাকে হযরত আদ (মা)-এর জন্য প্রশান্তর কারখ বানিয়ে দেয়া 


অপরাপর ব্যাখাতারগথ বলেন, হবরত আদ্য (আট ক্বাতাতে দেওয়ার পরেই বরং হযরত 
হাওয়া আো)কে সহিত করা হয়োছিল। এ মতের অনুসারীদের দলখল প্রযাণ £- 


হযরত ইবনে ইসহাক রেহ) থেকে বাঁণত। তিনি বলেন, আমার কাছে বণনা করা হয়েছে ফে আল্লাহ 
ইবলগনকে ভংস'না করার পর হযরত আদম (আ)-এর প্রতি মনোনিৱেশ করলেন। ইাতপবেই 
তান হবরত আদম আটকে সব হক্ব নাম শিক্ষা দিয়োছলেন। তিনি হযরত আদম (আ)-কে 
বললেন plant $2-:৮) £ > -4_ থেকে কস) ৮5৫৯0 ওঠ) el) পথণন্ত। ইবনে ইসহাক 
বলেনঃ তাওরাতের অনংসারশ আহলে কিতাব এবং আবদলাহী ইবনে আব্বাস রো) ও অন্যান্য 
আলেম ও ব্যাখ্যাকারুগণের যতে তারপর হযরত আদম (অ!) তন্দ্রাঙ্ছম্র হয়ে পড়লেন! তখন 
তাঁর বাঁ পার থেকে একখানা হাড় লিয়ে হ্থানাটি মাংস দ্বারা পণ করা হলো এবং তা রে 
ভাপ স্ত্রী হযরত হওওয়া (হা)-কে সংস্টি করা হলো। হবরত আদম (ভা) তখনো নিদ্রা থেকে 
জেগে উঠেননি। এ ভাবে হবরত হাওওয়া (আটকে এক পণেক্দি স্রীলোকে রুপাস্তারত করা হলো 
যাতে হবরত আদন (আট তাঁর কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। যখন হযরত আদম (আট)-এর 
নদা কেটে গেল এবং [তান ঘুম থেকে দেগে উঠলেন, তখন তাঁকে পাশেই দেখতে পেলেন, 
তান বললেনঃ এ যে আমার গোশত, আমার রক্ত, আবার স্তর! তিন তাঁর কাছে প্রশান্ত 
লাভ করলেন! অতঃপর বরকতমর মহান আল্লাহ তাদেরকে বিয়ের নাধ্যমে ছোড়া বেধে দিলেন 
বং তাঁর নিঙের প্রশ্যান্তর উপকরণ বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ পাক যেরত আদম (আ).কে বললেন 2 
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ইমাম আব পাকর তাবরী (সহ) বলেন, তকে আরবীতে 053 বা ২.29; বলা হয়। তবে 
আয়বরাক্ত্রী বুঝাতে 59) শহরের ঠেরে ২৮:১১ শব্দাটি অধিক বাণহার করে থাকে। স্ত্রী অর্থে‘ 
353 শব্দের ববহার আবু! গোত্র ত্বীতি। তবে স্বামী অর্থে £9) শব্দের ব্যবহারে আরব. 
ভাষাভাযখদের হধ্যে কোল ভিতমত নেই। 
পান্টী ॥ এপ কিপার a3 
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ইমাম আবূ জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, 42) শব্দের অথ" প্রচুর আনন্দদায়ক জগবনোপকরণ 
যা তার আধিকারণকে উদ্ধিগ্ন করে না। ০১৩৪ 58১) বলা হয় ঘখন কেউ আনন্দদায়ক প্রচুর 
জখবনোপকরণ লাভ করে। ইমর:উল কায়েস ইবনে হজর বলেছেন 
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“তুম মানবযষকে দেখতে পাবে সে নিরানতপ্রাপ্ত, এবং প্রচুর ছ্ীবনোপকণের মধ্যে বিপষয়ি 
থেকে নিরাপদ অ'ছে।”' - 


হযরত ইবনে আব্বাস রো), হযরত ইঙ্গনে মাসউদ (রা) এবং আরও কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম 
থেকৈ 128) 1৫-24 ৩১ আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্ফে' বণনা আছে। তারা বলেছেন ১৪) অর্থ 


আনন্দদায়ক । 


হযরত মুজাহিদ (রহ) থৈকে 152) 0555 ১৫5 আল্লাতাংশের ব্যাখা উদ্ধত করে বলেছেন 
যে. এর অথ-তাদের সেখানতার কোন জানসেক্স হিসাব দিতে হবে না। 


হযরত গ্জাহদ (রহ) থেকে অনুরূপ আরেকাট বণনা রয়েছে। 


হযরত হুৃভাহদ (রহ) থেলে অন্য সনে 148) 1065 555 আক্লাভাংশৈন ব্যাখ্যা বাত আছে 
যে, এর অর্থ হলো-তান্দর কোন হিসাব দিতে হবেনা। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে (১5-52-৫০15) 4-৮ 359 আল্লাতাংশের ব্যাথায় বাণত 
আছে যে, 35) শব্দের অথ জখবনোপন্থরণের প্রাচষ'। অতএব আয়াতের অৱ‘ হলো, আর আমি 
বললাম? হে আদম ! তুমি ও তোমার ত" জ্ঞাহাতে বসবাস করো এবং যেখান থেকে ইচ্ছা জামাতের 
প্রচৃর ভোগ লামগ্রস অনস্ত-অসখগম িয়াহতসম-হ এবং আনন্দদায়ক অখধলোপকরণ উপভোগ করো। 


হযরত কাতাদাহা (রহ) 6০৩ এ lay এক Ny হাহ) less S31 SO ps 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, সমগ্র স্কুলের জনা যে পরাক্ষা নিধারিত করা ছয়েছিল, তদন-যায়ী 
সমস্ত স:গ্টিকে ইতিপবেই পরশক্ষা করা হয়েছিল হযরত আদম (আ)-এর জন্যও ঠিক একই 
পরুপক্ষা িধগিরত ছিল মহান আল্লাহ জামাতের সব কিছ; হবয়ত আদম (আ)-এর জন্য হালাল 
করে দিয়োছলেন? তিনি যেমন ইচ্ছা প্রচুর পরিমাণে তা ভোগ করতে পারকতিন। তবে একটি 
গাছ সম্পকে" তাকে নিষেধ করা হয়েছিল ৷ এই গাছের মাধ্যমেই হধরত জাদম আ)-কে পরণক্ষা করা 
হয়েছিল ৷ 'নাষদ্ধ বিবন্নীটিকে পরীক্ষার জন্য অবশেষে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। 
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শালী 
ইমাম আবূ জাফর তাবার (রহ) বলেন, যে সব উদ ছিদ্র ফাণ্তের উপর দাঁড়াতে দম 
আরবদের ভ'ষায় পে সব উীন্তরকেই গাছ বলা হয়। মহান আল্লাহর ধাণীর 015৯2 সেল) জা, 
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গৃ্মলতা ও বৃক্ষ উভয়ই সিজদা করে। ও হলো যে সব উদ্ভিদ লাতিয়ে চলে। আর ০২৮৪, 
হলো যে সব উঠন্ভৰ তার কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে থাকে! 


যে ব্‌ক্ষের ফল খেতে হযরত আদম (আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল সেই বিশেষ বুক্ষাট, 
সম্পকে" তাফসখরকারগণ বিভন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন-তা ছিল শষ, 
ছেড়া)। এ মতের অনুসারসগণের বক্তব্য £- 

হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বর্ণিত, হযরত আদম (আ)-কে ষে গাছের ফল খেতে নিষেধ 
করা হয়োছিল তা ছিল গমের শীষ। 

হযরত আব: মালেক রো) থেকে বাণত 5১2] ৪১-৯ ১০7 33 আয়াতাংশে উল্লেখিত, 
2৯ বলতে গমের শীষ ব্ঝানো হয়েছে। 


হযরত আব মালেক (রা) থেকে পুব বলিত হারীসের অনরূপ বণনা রয়েছে। 
হযরত আতিয়া (রহ) থেকে 5১৯ ॥১-৯ 14,3-73 9, আয়াতাংশে উল্লেখিত 2১৩ শব্দের 


ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অথ গমের শষ । হযরত কাতাদা (রহ) থেকে বাণতি। যে গাছের নিকটে, 
যেতে হযরত আদম আ)-কে নিষেধ করা হয়েছিল তা হলো-_গমের শব 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণণ্ত। তিনি আবুল খুলদের কাছে 1ঢাঠ লিখে 
জানতে চেয়েছিলেন যে, হযরত আদম (অ!) কোন, গাছের ফল খেয়োছলেন এবং কোন, গাছের 
পাশে তাঁর তওবা কবুল হয়েছিল? জবাবে আবুল খ্‌লদ তাঁকে লিখে জানালেন, হযরত আদম 
আআ) কোন্‌ গাছের ফল খেয়োছলেন আপনি আমার নিকট তা জ্রানতে ছেয়েছেন॥। তা হলো 
গমের শীব। আপনি আরো জানতে চেয়েছেন যে, কোন গাহের নিকট হযরত আদম (আট) তওবা 
করেছিলেন! তা হলো যায়তুন বা জলপাই গাছ। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত! তিন বলতেন, হযরত আদম (আ)-কে যে গাছের ফল 
খেতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা হলো গবের শশব। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌ তালালা হযরত আদব 
আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীকে ঘে গাছের ব্যাপারে [নিষেধ করেছিলেন তা ছল গমের শব । 


হযরত ওয়াহ্‌বঝ ইবনে ম:ুনাব্বিহ আল-ইয়ামানণ (রহ) থেকে বাণতি। তিনি বলেছেন, তাহলে 
গমের শীষ তবে জান্নাতে তার ফল ছিল গরুর মৃত্প্রন্হে বা অন্ডকোষের ন্যার। তা হল 
মাখনের মত নরম ও মধুর চেরে মিন্টি। তাওরাতের অনুসাযশীরা তাকে গম বলে আভাহত 
করতো । 

হযরত ইয়াক্‌ব ইবনে উতবা (রহ) থেকে বাঁণত। তিনি বলেছেন, তাহলো এমন এক গাছ, 
ঘচরস্থায়শ হওয়ার জন্য ফেরেশতারাও যার দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। 

হযরত মুহারিব ইবন দিছ:র (রহ) থেকে বাঁণত। তিন বলেছেন-তা হলো গমের শীষ। 

হযরত হাসান (রহ) থেকে বাণণত, তান বলেছেন-_তা হলো গমের শষ! আল্লাহ তাআলা 
দুনিয়ায় এটিকে তাঁর সম্তান-সম্ততের জন্য রিযিক বা খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে দিয়েছেন। 
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সূরা বাকারা ০ 


ইমাম আব জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, আরো কয়েকজন তাফস'রফার বলেছেন, তা ছিল 


আংগুরের ছড়া ॥ এ মতের সমর্থকগুণের বক্তব্য 


হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে বাঁণত। তিনি বলেন, তা হলো আংগরের ছড়া! 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এবং নবী সাল্লালাহ? আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবী থেকে 2০২৮০ ০0০৮ 23 আয়াতাংশের * 2244/1 
শব্দের ব্যাখ্যা করতে গয়ে বললেন, এর অর্থ আংগুরের ছড়া। ইয়াহুদদের বর্ণনা মতে 


তাহলো গম। 


2১৮)। শব্দের অর্থ আংগুর গাছ বলে বর্ণনা করেছেন। 


হযরত লহংদ্দী (রহ) থেকে 


হযরত ইবলে হুবাইরা (রহ) থেকে বাঁণত যে, 2১৯০) ৪5৯ 0১৮7 33 আয়াতাংশের মধ্যে 
উল্লেখত 5,4)! শব্দের অথ আংগহরের গাছ। 


হযরত ইবনে হুবাইরা (রহ) থেকে অন্য সুত্রে বাণত, ১5 ০১-৪ ০88 ১৩ আয়াতাংশের 
2১৯০1 শব্দের অর্থ আংগুর। হযরত ইবনে হুধাইয়া (রহ) থেকে বাঁণতি 2১৮01 5৩১ ৮257 95 
আয়াতাংশের 2১৫০1 শব্দের অর্থ বণনা করেছেন আংগুর। 


হযরত ইবনে হুবাইরা (রহ) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আদম (আ)কে যে গাছের ব্যাপারে নিষেধ 
কয়া হয়োছল তা ছল শরাবের গাছ। 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রেহ) থেকে বর্ণিত ১০৯৬] ০4-২৯ ০153-3 39 আয়াতাংশে ১2%)! 
শব্দের অথ বর্ণনা করেছেন আঙুর । 


হযরত সংদ্দশ (রহ) থেকে বাঁণণত যে, তিনি বলেছেন--এর অথ আঙুর । 


মনহা*মাদ ইবনে কায়েস থেকে বাঁণত যে, তান বলেছেন, এর অথ“ আঙুর । অন্য কয়েকজন 
তাফস'রকারের মতে তা ছিল ডূম্‌র। এ মতের অনসারখগণের বক্তব্য ইবনে জংরাইজ (রহ) নবী 
সালললাহ আলাইহ ওয়া সালামের-কয়েকজন সাহাবা থেকে বাঁণণ্ত যে, তা হলো ডুমুর! 


ইমাম আবু জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আল্লাহ্‌ পাক তাঁর 
বান্দাদের জানয়ে দিয়েছেন যে, যে গাছের ফল খেতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্রণকে 
নিষেধ করোছিলেন তাঁরা সে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন! এ ভাবে তাঁরা উভয়ে এমন এক ভুল 
করে ফেললেন যা করতে আল্লাহ তাঁদের নিষেধ করোঁছলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের, সেই 
দনদচ্ট গাছটির কথা বলে তা খেতে নিষেধ করলেন এবং এভাধঘে নিদি‘চ্ট গাছটি দেয়ে’ 
দিলেন 2১) ০3-৯ ০%.5 3, “অথবি তোমরা উভয়ে এই গাছটির: 'নকটবতর্গ ও হবে না!” 
তবে কোন বিশেষ গাছটির নকটবতরী হতে নিষেধ করা হয়োছল আল্লাহ তাআলা কর আন 
মজখদে তার সস্পত্ট ভাষার বা ইশারা-ইংাগত দিয়ে কোন কিছু তাঁর বাদ্দাদের বলে 
দেনান। কোনটি সেই গাছ তা জানার মধ্যে যাঁদ আল্লাহর সঞ্জাষ্ট নিহত থাক তো তাহলে 
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৩৪৬ তাফসীরে তাবারখ 


আল্লাহ তাআলা বান্দাদের [নাঁদণ্ট সেই গাছটি সম্পকে" জ্ঞান দানের জন্য কুরআন মজীদে 
কোন না কোন ভাবে ইংগত দিতেন। যেমন যেসব বিষয় সম্পকে" জ্ঞান থাকলে তারু 
সন্তুষ্টি লাভ করা যায় সে সব বিষয়ে তিনি অবহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সাঁঠকভাবে যা 
বলা যায়, তা হলো বেহেশতের বক্ষেরাজর মধ্য থেকে একাট বৃক্ষ খাওয়ার ব্যাপারে 
আল্লাহ তাআলা আদম (অ!) ও তাঁর চ্রীঁকে নিষেধ করোহলেন। কিন্তু তাঁরা উভব্বে এ বিদেশ লংঘন 
করে তা খেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক এ সম্পকে” পাব কুরআনে ইরশাদ করেছেন। নিষিদ্ধ 
গাছ কোনটি সে সম্পকে আমাদের 'কোন জ্ঞান নাই! কারণ কুরআন য্জখদে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের 
জন্য এর কোন প্রমাণ বা ইংগিত রাখেনান। সহীহ কোন হাদীসেও তা উল্লেখ নেই। তাই আর 


'ধিকভাবে-এর দূল্খল পাওয়া যাবে? 


বলা হয়েছে, গাছাট ছিল গমের, আঙ্রের বা ভুমুরের। তবে এর মধ্যে কোন একটা 
তো হবে! এটি যদ কেউ জানতেও পারে তবে সে জানাটা তার কোন উপকারে আসবে নাঃ 


আবার কেউ না জ্রানলেও ততেত কোন ক্ষাতি হবে না! 


পাকে Ll El পা তালা ললে 1 শা পাস ত 
০ Sxl sda Lys ১১ "এর বাখ্য। 


৪22৮5, 


রা 


Ed লালা 


ইমাম ইবনে জারখীর তাবারশ (রহ) বলেন, আরবী ভাষাভাষীরা 5,24] ০4.8 1354.5), 
(3,0: আয়াতাঁটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কুফার 


০৪-৯)15)) ৩৭ 
ব্যাকরণাঁবর বলেন £ 5,4! ০5-৯ ১555.33  আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো, তোমরা 
এ গাছের নিকটবতর্ হও তাহলে জালেনদের মধ্যে গণ্য হবে! এখানে বাক্যের দ্বিতধ 


1১৯-এর স্থানে আছে। আর ৮1১স্যা ১৯ এর প্রথম অংশ এর উপরে আমল 
20 011 এখানে প্রথম অংশকে জষম ঘা স্যাকন করলে হাঁ 


কোন কোন 
দুজন যাঁদ 
অংশাঁউট ৮1১) = 


করে। যেমন বলা হয় ঠা « 
অংশকে জবম বা স্মীকন করতে হবে। আল্লাহ পাকের বাণী 5১:৪ শব্দটিও অনুরুপ ০9 


হুরফাঁট যেহেতু প্রথম শতের স্থানে বসেছে তাই তা দ্বারা খবর দেয়া হয়েছে। যেগন ,5 শব্দাট 
ভাবধ্যতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ভাঁবষ্যত নরেশক '্রিয়াপদকে বহর দেয়। কারণ 
৮1১২-এর মূল হলো ভাঁবষ্যত। তাই ১ হরফাঁটি এখানে 55 শব্দটির স্থলাভাষক্ত হয়েছে। 


বলরাবাসশ কোন কোন ব্যাকরণাবদ বলেন, এ আয়াতের ব্যাখা হলো, তোমাদের উভয়ের 
দ্বারা যাদ এ গাছটির [নিকটবতর্ঁ হওয়ার কাজও হয় তাহলে তোমরা উভয়েই আলেমদের 
তবে তাঁরা বলেছেন, ) শব্দের সাথে ০ শব্দটি প্রকাশিত থাকে না, বরং উহ্য 


মধ্যে গণ্য হবে। 
থাকে। এ ক্ষেত্রে বাক্যের বিশহদ্ধতার জন্য একটি ৮4! অথ 0 আরেকটি **া-এরু উপর ০৪০৪ 
AAS Ad 


A A ea পা পান তলা ॥ ০ 


! ০১৮15 এবং 


করার প্রয়োজন হয়।: এ কারণে )-=-£]) ডেল ২৯ 01 তপ nse 


পপ রা 


পাক তে Ar পপ পট 


0৮2 ০১0৮ ৮ বলা শুদ্ধ নয্ন।, 
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পরা বাকারা 88৭ 


আর কেউ যাঁদ ৬:১১; ৪: অথতি তোমার দাঁড়ানোতে আমি খুশখ হয়োছি বুঝানোর 
জন্য 1১-১1-879৮) 0৪১০ বলে তাহলে তা সমস্ত আরব ব্যাকরণাঁবদের মতে অশুদ্ধ হবে? 
অনুরূপ কেউ যাঁদ ০২১ তুমি দাঁড়াবে না। বুঝানোর অন্য ৮৩৪ 41:4 ৩১২১ বলে তাও এ নীতি 
অনুসারে সবার মতে ভুল হবে আবার সবার মতে *-5১ বাক্য টর বিশহদ্ধ হওয়া ০-5 932" 
বুঝানোর জনয 13৯5 ৬১৮ বাক্যটি বলা অশহদ্ধ হওয়া এ ব্যাক্তর দাবীর ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রমাণ 
করে বান 2১5) ০3.২ 1.১5১.753; আয়াতাংশের ১ শব্দের সাথে ঢা শব্দ উহ্য আছে বলে 


মনে করেন। তেমান এ ভাবে অন্যদের দাবীর 'বশহদ্ধতাও প্রমাণিত হয়। 
০৯ (715058"এর দি, ব্যাখ্যা হতে পারে। এর একাট 


এমতাবস্থায় এর ব্যাখ্যা 
381১১ 


মহান আল্লাহ্‌র বাণ ০২৯) 
হলো | ;55:.5 বলা হয়েছে ৮-১১-৪ 3৪"এর উপরে ৯৮ করার নিয়তে ৷ 
হবে - তোমরা দুঙ্ষনে এ গাছের নিকটবর্তী হবে না এবং আলেমও হবে না। এ ক্ষেত্রে 
শব্দাটকে যে কারণে "১৯ দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে ৮1৯8 শব্দাটিকেও ০১৯ দেয়া হয়েছে। 
যেমন, বলা হয়ে থাকে *১3-5১19-০ ৮15.5) উমারের সাথে কথা বলো না এবং তাকে কণ্ট দিও না। 
কাব ইমর্‌উল কায়েস বলেছেন £ 


DAS পাতা and কার্প টেক 


চা শে জি ot A a3 
8৯ 


A ligx-3 Vs oye এ) 


bad al 


- d-l3-25 ALJ Sol 0০43) 92-8 
এখানে +54-৯১-কে যে কারণে ৯১১৯ দেয়া হয়েছে সেই একই কারণে 4)১৭- কেও 1৮? দেয় 
হয়েছে এখানে যেন নিষেধাজ্ঞাটাই পুনরায় উক্ত হয়েছে। 


দ্বিত'য় ব্যাখ্যা হলো, ৩২-৮15)। ৩এ ১৭৪৪ আয়াতাংশ 5৫1 হওয়ার জবাব। এক্ষেবে আয়াতের 
ব্যাখ্যা হবে, তোমরা এ গাছের নিকটবতর্ধ হবেনা। কেননা তোমরা যদি এর নিকটবতর্ হও তাহলে 
জালেমদের মধ্যে গণ্য হবে! যেমন বলা হয় 23125 এ 00৯৮ 525) অথ ‘উমারকে পল 
দিও না, তাহলে পাঁরবতে" সেও তোমাকে গালি দেবে। তাই দে ক্ষেত্রে 1.5553 শব্দটি 5 
বাশন্ট হবে। হরফ হলে তা ভিন্ন রূপে ০০৪ করা হতো। কারণ, ৮১১৪5 ১১ শব্দের মধ্যে 
আমে ও হরফ বতনিল। সুতরাং 01,9: 5-র মধ্যে তার পৃনরাবৃত্তি যথোপযুক্ত নয়। তাই 
ব্যিরাটর গ্রাকৃত্তে যে কারন উল্লেখ করেছি তার ভিন্তিতে লট শিষ্ট হাবে। 


আর 5.5) ৩15 আয়াতাংশের অর্থহল তোমাদের যৃতট্‌কু অনুম্তিচদেয়া হয়েছে 
এবং তোমাদের জন্য যা বৈধ করা হয়েছে তাতে তোমরা সমা লংঘনকারশ হয়েছ! তথা 
তোমরা এ নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকউবতীঁ হয়েছ; অতএব তোমরা আমার সমা লংঘন করেছ 
এবং আমার আদেশ অযান। কারেছ। আর যা আম হারা করেছি তাকে তোমরা হালাল মনে 
কিরেহ। কেননা জালেমরা পরস্পর বন্ধ। আর আল্লাহ পাক পরহেজগার লোকদের আঁভিভাবক। 


- আরবী ভাষায় জুলুমের অথ হলো কোন বস্তুকে বথাস্থানের পাঁরবর্তে তা অন্র রাখা । যেমন 
যুবয়ান গোত্রের কাব নাবগার কথায় রয়েছে ঃ 
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৩৪৮ তাফসখরে ভাবার 


AAA ASF Ada ada lad পাঠ জিরা Care OO পার্শিত। হে 


i ৪1৯51 ial 2 091-2119 ৮4 152-2-1 1 lL (১৭ ০9015 সু | 


শী 


কাব এখানে ভ্‌মিকে অত্যাচারিত বলেছেন। কারণ গতর্কারখ বাঁক্ত গতের উপযহক্ত 
জান্নগায় গত না করে- যে জায়গায় গত করা উচিত নয় এমন জায়গায় করেছে) তাই ভামকে 
মজল্‌ম বলা হয়েছে। আর এমনিভাবে কবি ইবনে কৃঘাইগ়া বৃদ্টি সম্পকে বলেন £ 


Sada oud ও ভাতা তাও পরা Lit পা লীলা এ পট “এ 5 ১) 


৮-/-8৮-0) একা হা] Slax lei dns JN le ০১) pl 
ক FA রা শি তা শি শা পি fl 


Pd 
. Ed 


এ পরাক্ততে বুছ্টির নিজের উপর জুলুম করার তাংপর্য হলোঃ অসময়ে আগমন এবং 
অনুপোযোগ' জায়গায় বর্ণ) এ অর্থে কাবোর নিজের উটের প্রাত জুল করার অর্থ হলো 
গবনা কারণে তাকে যবেহ করা। আরবদের দুটিতে এজেই অন:পোযোগ' স্থানে ববহ করা 
বলা হয়। 

জুশুম শব্দের অনেকগুলো অথ হতে পারে? এ অর্থগলো বিস্তারিত বিবরণের জন্য একটি 
স্বতন্ত গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন । ইনশাল্লাহ আমরা তা যগ্ধাস্থানে আলোচনা করব। জুলুম শব্দের 
মূল অথ“ যা আমরা বলেছি তা-হল কোন বস্তুকে তার অনৃপোধোঙগশ স্থানে স্থাপন করা। 


5998৩ aS এ PAIS A Ed পাটিলে ca An তানি PAE Fd 


Say 0302৯] 55 ৮58 LN Loa উি০স ৬৮৮ Obs bg) পেশ) 


A t Borda Bre ay ALA ada 83 af 

শালি রো) (ALS) LS BoE (৯১3 নি 51 4৭০৪ ৩৭) 

(৩৬) কিন্তু শয়তান ত! ধেকে তাদের পদশ্বলন ঘট।লে| এবং তারা যেখানে ছিল সেখান 

থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত করল । আমি বললাম, তোমর! পরস্পরের শক্ররূপে নেমে যাও, 
পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে । 


ইমাম আব: জাফর তাবারী (রহ) বলেন £ কিরাআত বিশেধন্্রগণ এ আয়াতের পঠন পদ্ধাততে 
মতভেদ করেছেন। আঁধকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ (১৪) শব্দাটর লাম হরফাঁটিতে তাশবসদ প্রয্নোগ 
করে পড়েছেন। অথাৎ সে তাদের উভয়কে পথভ্রম্ট ও বচযিত করতে চাইলো । *-২-১ $$ ০১৯০] 99 
অথ: “লোকাঁটি তার দগনের বাপারে ভুল করেছে।” তাই সে এমন কাজ করে বসেছে যা করা 
তার জন্য শোভনায় ছিল না। আর *১:০ *-/)1 অর্থ কেউ এমন ঝারণ সৃষ্টি করেছে যা তার দন 
অথবা দুনিয়ার ব্যাপারে বিচনাত ও ভুল-ঘুুটি ঘটিয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা শব্দটিকে: 
ইবলখসের সাথে সম্পকিতি করেছেন। অর্থ তিন আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাত থেকে 
বের হওয়ার ব্যাপারটি সম্পকে বলেছেনঃ ইঝলগস তাঁদের উভয়ে ধেখানে ছিলেন দেখান থেকে 
বের করে দিল। ' কেননা ইবলশনই ছিল তাদের উভয়ের সেই ভুলের কারণ, যার পাঁরণ।ঘে জান্নাত 
খেকে বের করে দিয়েছেন। 
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সুরা বাকারা ০৪৯ 


আরেক দল ?করাআত ' বিশেষজ্ঞ পড়েছেন (১৪) অথ “কোন জিনিসকে কোন জানিস 
থেকে দুরে সরিয়ে দেয়া ।” ইমাম আব: জাফর তাবারশ (রহ) বলেন, ইবনে আব্বাস রো) থেকে বাণত! 
তান আল্লাহ তাআলার ১04 $))7 এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ শরতান তাদের উভয়কে 
বিদ্রান্ত করেছে। উল্লেখিত পঠন পদ্ধাতর মধ্যে (৯৪১35 পঠন, পদ্ধতিটি অধিক সহীহ 


কারণ, মহান আল্লাহ পাক জানিয়েছেন ঘে, আদম ও হাওয়া (আ) যেখানে ছিলেন তাঁদেরকে সেখান 
থেকে বের কয়োদল ইবলখস। 1.$')0-)র অথ” এটা। সতরাং *-)1 শব্দের অথ যখন বাহৎকার 
ও দুরে সরিয়ে দেয়া তখন 4৮ (06 ১৯৯ (১৪১১ U5 9-52 90525011080) বলার কোন কারণ 
থাকতে পারে না। কেননা তখন এর অর্থ দাঁড়াবে 4-5 (15 1৮১ br ০0৯০) leg UU 
বাক্যটির মত! এটা উদ্দি্ট অথ“নয়। বরং উীদ্দন্ট অর্থ পেতে হলে বলা দরকার ১! ৫১১-৯! 
4) 251 ৩০ “ইবলীম তাদেরকে আল্লাহর আলগত্য থেকে [বচহাত করতে াইলো।" আল্লাহ তাআলা 
এ কথ টিই এভাবে বলেছেন ১৬৯,১1 ৮১৪১ আর কিরাআত [বশেধজগণও এভাবেই পড়েছেন। এর 
অথ শয়তান তাঁদেরকে জামাত থেকে বের করে দিয়েছে! *.। 


এখানে কেউ বাদ প্রশ্ন করেন যে, আদম (অ) ও তাঁর স্ত্রীকে ইবলীস কিভাবে িদ্রান্ত ও 
[বচহাত করোছিলো যে তাদের জান্নাত থেকে বের করে দেয়ার কান্ট ইবলীসের সাথে সম্পকিত' 
করা হয়েছে? এর জবাবে মুফাসাসরগণ অনেক যুক্ত পেশ করেছেন যার কয়েকাঁটি এখানে উল্লেখ 
করাছ। 


এ ব্যাপারে ওয়াহ:ব ইবনে আনাব্বহ থেকে বাঁণ'ত। তানি বলেছেন, আল্লাহা তাআলা আদম 
(অ৷) ও তাঁর সন্তান-সম্ভাত অথবা ক্বখাক- (ইমাম তাধারশর সন্দেহ তাঁর মলে গ্রন্হো ৪৭১১৪ 
শব্দ আছে) জান্নাতে বসবাস করতে দিলেন এবং তাঁকে গাছের থেকে নিষেধ করলেন। গাছাঁটর 
শাখা-প্রশাখা পরস্পর জ্ঞাড়ঘ়ে ছিল। এ গাছে যে ফল ফলতে ফেরেশতারা চিরজখবন লাভের জন্য 
ত! খেতো। আল্লাহ তাআলা আদম (আট) ও তাঁর স্তশকে এ ফল খেতে নিষেধ করোছলেন। 
যখন ইবলণস তাঁদেরকে পথন্রচ্ট করার ইচ্ছা করল, তখন সে সাপের উদরে প্রবেশ করল । 
সাপের ছিল চারটি পা। যেন তা আল্লাহ পাকের সন্ট.সুদশন উঠ; সাপ জান্নাতে প্রবেশ 
করলে ইবলাঁস তার শট থেকে বের হলো এবং হযরত আদম (অ!) ও হযরত হাওয়ার (আট) 
জন্য আলাহর নিধন্ধ গাছ নিয়ে হাওয়ার কাছে গিয়ে বললো, এই গাছটি একটহ দেখ? এর 
খোশবর স্বাদ শি বৰ্ণ কত সংন্দর! তখন হযরত হাওয়া আট) গাছটি নিয়ে তা থেকে খেলেন 
তারপর সে হযরত আদ্র জে)-এর কাছে গিপে বললো, দেখ, এ গাছটির খোশবহ, স্বাদ এ বর্ষ 
কত সুন্দর! তখন হধরত আদৰ আ)ও তা খেল। এবার ত্যদের গোপন অংগসমূহ প্রকাশ 
হয়ে গড়লো । হবরত আদল আট তখন গাছটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তাঁর রব তাঁকে ডেকে 
বললেন, হে আদম! তান কোথায়? তান বললেন, হে আমার প্রাতপালক ! আম এখানে! 
প্রতিপালক বললেন, তুমি কি বের হবেনা? হযরত আদম (আ) ব্লেজেন, হে আমার প্রাতিপালক 1 
তোমার সামনে বের হতে আমার ভ'ঁষণ লঙ্জা হয়। আল্লাহ পাক বললেন, আভিশপ্ত মাটি 
থেকেই আম তাকে নষ্টি করোছ। এমন অভিশপ্ত ধা তার ফলকে কন্টকাকীণ* করবে। 
হযরত ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাাব্বহ রেহ) বলেন, জান্নাত বাপুথিবখতে খেজ.র ও ফুল গাছের চাইতে 
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৩৫০ তাফসশরে তাবারশ 


উত্তম গাছ. আর গকছুই ছিল লা। তারপর তান আবার বলেন, হে হাওয়া ! তুমিই তো আমার 
বান্দাকে প্রভারত করেছো । তাই তুমি কণ্টসহ গভ ধারণ করবে। আর গভ-্থ সন্তান প্রসব 
কালে বার বার মৃত্যুর মুখোমহাখ হবে। সাপকে বললেন, এই আভশপ্ত শয়তান তোমার পেটে 
বেশ করে আমার বান্দাকে প্রতারিত করেছে। তুমি এমন আভিশপ্ত হলে যে, তোমার পা হবে 
পেটের অভ্যন্তরে আর তোমার থাদা হবে মাটি। তুম বনী আদমের শত্রু, আর তারা তোমার 
শতু। তুম তাদের কারো নাগাল পেলে পায়ের গোড়ালীতে দংশন করবে।' আর তারা 


তোমার দেখা পেলে মন্তক চুণ করবে। 


হযরত আমর ইবনে আবদুর রহমান (রহ) বণনা করেন যে, হযরত ওয়াহ্‌ব ইবনে মুনাক্বিহকে 
গুজজ্রেস করা হল-ফেরেশতারা কি খেয়ে জাঁবন ধারণ করে? জবাবে তান বললেন, আল্লাহ 


যা ইচ্ছা করেন তাই খেয়ে থ।কে। 


হযরত ইবনে আব্বাস রো) হযরত ইবনে মাসউন (রো) ও হযরত নব! সাল্লাল্লাহ; আলাইহ ওয়া 
সালামের কয়েকজন সাহাবা থেকে বাঁণত। যে সময় আল্লাহ পাক হষরত আদম (আ)-কে 


বললেন - 


rn [| পা পাজি তী পারা পাটি A J Ar ddd পাও পা্ী পা পানি পাঠিনরা পা পাকা AJAY 


2১2০) ০৯ 78 )8-5 bE (22525 a= tue) 3-4 ১S .$ 22251 এ]৯১) ৯ *১। ৩%পা 


লালা পপ রা 


“A 5 A AJ 


বা ০-৯))1 ৪০ Uses 


পালিশ 


"হে আদম ! তুমি ও তোথার স্তর জানাতে অবস্থান করো এবং যেভাবে ইচ্ছা এর প্রাচ্য থেকে 
খাও ও ভোগ করো! তবে এ গাছটির নিকটবত' হয়ো না। তাহলে তোমরা জালেমদের মধ্যে গণ্য 
হবে।” এ সময়ই ইবলখস জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের কাছে যেতে মনস্থ করে। শক্ত 
জান্নাতের তত্তাবধায়কগণ তাকে বাধা দেয় তখন সে সাপের কাছে যায়। সাপের চারটি পা ছল. 
দেখতে ছিল উটের ন্যায়; সে ছিল সুদর্শন একাঁট পণঠ়। ইবলঙস সাপকে বললো যে, সে তাকে 
জের সখের মধো নিয়ে আদমের কাছে নিয়ে যাক। তাই সাপ তাকে মুখের মধ্যে পুরে নিল- এবং 
বেহেশতের তত্বাবধায়কদের সামনে দিয়ে প্রবেশ করলো। ব্যাপারটি তারা বুঝতেই পারলো না। 
কারণ এটাই ছল আল্লাহ পাকের ইচ্ছা । ইবলঈস সাপের মুখ থেকেই হযরত, আদম (আ)-এর 
সাথে কথা বললো । কিন্তু হযরত আদম (মা) সোদকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তথন সে সাপের মুখ 
থেকে বোরয়ে বললোঃ ১৮০৯ 3 4০৮ সা 5 পে ৮৮ 4131 09 “হে আদম ! আম কি 
তোমাকে বলে দেবো অনস্ত জশবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা 2 তেহা ২০/১২০)! 

অথাৎ আম কি তোমাকে এমন বৃক্ষের সন্ধান জানাবো না যা খেলে তুম মহান আল্লাহ্‌র মত বাদশাহ 
হয়ে যাবে অথবা তোমরা উভয়েই অমর হয়ে যাবে, কোন দিনই মরবে না? শয়তান মহান আল্লাহ্‌র 
শপথ করে তাদের বললো ৩-৮! ৮ নি ৬1 “আম তোমাদের দহ'জনের জন্য কল্যাণকামশ 
উপদেশদাতা"- (সেরা আরাফ ৭/২১) এ ভাবে সে তাদের পরিধেয় খুলে ফেলে গোপনঅংগ সমৃহ 
প্রকাশ করে দিতে চায়! সে ফেরেশতাদের চিঠিপত্র পড়তো। তাই সে তাদের গোপন অংগসমূহ 
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সূরা বাকারা ৩৫১ 


সম্পর্কে অবাহত ছিল। কিস্ভুহবরত আদম (আ) তা জানতেন না। তাদের পোশাক ছল নখের । 
হযরত আদম (আ) উক্ত গাছ খেতে অস্বীকার করলেন। তখন হযরত হাওয়া (আ) এগিয়ে আসলেন 
এবং তা খেলেন। তারপর বললেন £ হে আদম! তুমিও থাও।. কারণ আন ইতিমধ্যেই তা খেয়েছি। 
কস্তু আমার কোন ক্ষত হয়নি। আদম (আ!) যখন তা খেলেন -' 


ডে পান পঢ়ে এ লা পা কিতা শা 22 3] ওলা পাঠ Arr 


lags 028082৮০9০৫ 5৮ b§-) wu} 


শি পপি | টি শক 


ঞ 422531 539 ০ 
রর পি পা 


“তখন তাদের উভয়ের লঙ্জাগ্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং তারা জামাতের গাছের 
পাতা দিয়ে নিজেদের শরীর আবৃত করলো ।”” 


হযরত রবী (রহ) থেকে বণিত, শয়তান পা বিশিগ্ট উটের মত জন্তুর রূপ ধরে ভ্রান্নাতে প্রবেশ 
করেছিল। আভিশাপ দেয়া হলে জ্রভাটর পা খসেযায় এবং সে সাপে রুপান্তরিত হয॥ 

হযরত আবুল আলিয়া (রহ) থেকে বাঁণতি। উটাট শুরুতে জন জ।তর অন্তর্ভুক্ত ছিল! [তিন 
বলেন, একটি ?নাদণ্ট গাছ ব্যতীত তার জনা জান্নাতের সব কিছু হালাল করা হয়োছল। তাদের 
দু'জনকে বলা হয়োছল - ০০৯১1 ox Lia x4} ৪৩7৯ 05985 ও তোমরা এই গাছে 
[নিকটবতরী হয়ো না, তাহলে জলেমদের মধ্যে গণ্য হবে ।” তিনি বর্ণনা করেছেন £ শয়তান প্রথমে 
বাব হাওয়া (আ.)-এর কাছে এসে জিজ্রেস করলো £ তোমাদের [ক কোন জানিস নিষেধ করা হয়েছে ? 
[ববি হাওয়া (অ) বললেন, হাঁ, এই গাছটি থেকে নিযেধ করা হয়েছে। তখন শয়তান বললো £ 
(পাবন কুরআনের ভাবায়) "পাতে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও, অথবা বেহেশতে চিরস্থায়শ 
হয়ে যাও, এজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বক্ষ সন্বন্ধে তোমাদের নিষেধ করেছেন॥ সরা 
আ'রাফ ৭/২০। 


শাক রঙ পপ AAS এ বলটি Ae পাপা পা জল তা Am তে শা ও 1 হল পাটি ৪ শটে পারা তি 


. ০ dll] sa চাহি ca be ওটি 0191 হক adn of তৈরি) তিক 


শি শা শি পাটি | 


_. বর্ণনাকারী বলেন, প্রথমে বিবি হাওয়া (আ) এ বক্ষ থেকে খেলেন, অতঙগন্থ হযরত আদম 
(অ).কে খেতে বললেন, এবং তান ও খেলেন! বণণনাকারণ বলেন £ এটি ছিল এন এক গাছ ঝা কেউ 
খেলে সে অপবিত্র হয়ে যেভো। আর কোন জপ্বিন্ত ব্যক্তির জান্নাতে থাকা সাঙ্গে না? তিন বলেছেন 
ani Lib Lea ত২৬৮০৪-৪ (52৮ Gib: Ll L455 অথাৎ আদমকে জান্নাত দেকে হেয় করে দিল) 


হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বাঁণ‘ত, কোনো এক জ্ঞান! ব্যাক্ত বলেছেন, হযরত আদম জেঃ) 
জান্নাতে প্রবেশ করে যখন সেখানে তি সহ্মান ও মযাঁদা এবং তাঁকে দেয়া আলাহ্‌নর্র লিক্পামত 
সমূহ দেখলেন, তখন চিন্তা করলেন--এখননে স্থায়া ভাবে থাকতে পারলে কতই না উত্তগ হতো ! 
একথা শুনে শয়তান একে মোক্ষম সংযোগ বলে মনে করলো। সুতরাং এ পথে সে তার কাছে 
ভিড়লো। 
- হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বার্ণত। শয়তান তাদের (আদম ও হাওয়া) মাথে প্রথম বে 
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৩৫২ তাফসীরে তাব!রশ 


চক্রান্ত করে, তাহলো সে তাদের জন্য এমন ভাবে কাঁদতে শুরু করে যে, তা শুনে তারা ভীষণভাবে 
দুঃখিত হন। তারা তাকে জিজ্ঞেদ করলেন, তুমি কি কারণে কাঁদছো ? সে বললো, আম তোমাদের 
জন্যই তোকাঁদাছ। তোমরা তো মৃতু? বরণ করবে? সে কারণে এখন যেসব নিরামত ও মযাদা লাভ 
করছো, তা থেকে বণ্চিত হয়ে যাবে। এ কথাটি তাদের মনে লাগে। এরপর সে তাদের কাছে এসে 


ওয়াসওয়াসা দিতে থাকে। সে বলে- 


ad শালা গণ শীট পারা পা তা পাতা পাছে পালা নিলা Aad A পালার্তা te eI oar 9৮11 


০০ 168) LS dla 0035 28 এ ০০৯৭] ১ ৪৮৪ ৩৮০510৯7১০২ 
EA রা টি 
পাটিত পাতে a Lar LAI এরা ৭ পাশ পান তিলা 


- ৩0-১5-012৩ নিবি ডা উরি িঠিউি OF Ni Som) odo 


পল লি ওল 


রি লক এত SG Edd“) 


1৫) us! gels 


লালা লালা ad পা 


পান শপ রা পা 


- -১৮৮105)1 +) 


Ed bad 


অধ এভাবে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে। অথবা ফেরেশতা না হলেও জামাতের নিয়ামতের 
মধো স্থায়িত্ব লাভ করবে এবং মত্যুমুখে পাতিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন 3১১৪3 ৩৯১০৪ 
, সে তাদের উভয়কে প্রতারিত করলো । 


হয়রত ইবনে যায়েদ রহ) থেকে বণিতি। শয়তান গ্রাছাটর বিষয়ে হাওয়াকে প্ররোচিত করলো 
এবং শেবে তাঁকে নিয়ে গছের কাছে গেলো! অতঃপর বাব হাওয়া আ)-কে হযরত আদম €(আ)-এর 
দন্টতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলল ॥। রাবী বলেন, হযরত আদম (আ) বাব হাওয়া (আ)-কে 
তাঁর প্রয়োজন পৃরণের জনা আহবান জানালেন বাব হাওয়া (আ) বললেন, না, বরং আপনাকে 
এখানে আসতে হবে। যখন তান আসলেন, তখন বাঁক হাওওয়া (আ) তাঁকে বললেন, না এতেও 
হবেনা। আপনাকে এই গাছ থেকে খেতে হবে। তখন তাঁরা উভয়েই তা থেকে খেলেন কিন্তু এতে 
তাঁদের উভয়ের গোপন অংগ প্রকাশিত হয়ে পড়লো । তখন হষরত আদম (অ!) দোঁড়েয়ে জান্নাতের 
মধে; গেলেন। তখন তাঁর প্রাতপালক তাকে ডেকে বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার নিকট 
থেকে পালিয়ে যাচ্ছো 2 | 


হযরত আদম (মো) বসলেন, না হে আমার প্রতপালক। বরং তোমার সামনে লাঁঙজত হওয়ার 
কারণেই এরূপ করোছ। প্রাতপালক বললেন, হে আদম ! কোথা থেকে তোমাকে দেয়া হয়েছে ? হযরত 
আদম (অ!) বললেন, হো আমার প্রাতপালক, [বাব হাওয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে । তখন আল্লাহ 
পাক বললেন, এখন তার জন্য আমাব কতব্য হলো প্রতি মাসে একবার করে তাকে রক্তাক্ত করা যেমন 
সে এ গাছকে রক্তাক্ত করেছো । তুম এবং আমি তাকে আহমক বানাবো ॥ অথচ আম তাকে ধৈয'শীল 
করে পৃণ্টি করেছি। আর আম তাকে কছ্টদহ গর্ভধারণ করাবো এবং কণ্টসহ প্রসব করাবো। অথচ 
আম তার গভণধারণ ও সন্তান প্রসব সহজ করে দিয়োছিলাম। 


হযরত ইবনে যায়েদ (রহ) বলেছেন, যে দহভর্গা বিবি হাওয়া আ)-কে স্পর্শ” করেছিল তা যাঁদ 
না হতো তাহলে দ;নিয়ার কোন স্তলোকেরই মাসক হতো না। আর তারা সহজে গভণধারণ করতো! 
এবং সহজেই সন্তান প্রসব করতে!। তবে মেয়েরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল! । | 
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সূরা বাকারা ৩৫৩ 


হযরত সাঈদ ইবনূল মুসাইয়াব (রহ) থেকে বার্ণত। তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন, হযরত 
আদম (আ) বৃঝেশুনে গাছ থেকে খানাঁন। বিবি হাওয়া (আট) তাঁকে শরাব পান করিয়ে ছিলেন। 
এ ভাবে তান নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তখন তাঁর সামনে গাছ পেশ করা হলে তিনি তা থেকে 


খেয়োছুলেন। 

হযয়ত ইবনে হমাইদ (রহ)-এর সুত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাণত। আল্লাহর দুশমন। 
ইধলসস পাথৰণর সমস্ত প্রাণীর কাছে তাকে বহুন করে জান্নাতে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। এভাবে 
সে আদম (অ!) ও তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাঁচ্ছিল। কিন্ত সব পশ বই তাকে বহন করতে অদ্বীক্কাত 
জানায়। অবশেষে সে সাপের কাছে গিয়ে বললো, তুমি বদ আমাকে জান্নাতে শ্রধেশ করিয়ে দাও 
তাহলে তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আগার। আম তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবো। 
তখন সাপ তাকে তার সম্ম[খের প্রধান দাঁতের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলো। ইবলাঁস 
সাপের মুথ গহবরর থেকেই হযরত আদম আ) ও তাঁর স্তীর সাথে কথা বগঙজো। তথখন সাপের দেহ 
থাকতো আব্‌ত। সে চার পায়ে চলতো । আল্লাহ পাক তার শরীর উলঙ্গ করে দিয়েছেন এবং পেটের 
উপর ভর দিয়ে চলতে বাধ্য করেছেন। বণনাকারখ তাউস (রহ) বলেন, হযরত ইবনে আববাস রো) 
বলেন, তোমরা সাপকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আল্লাহর শর নিরাপত্তা দানকে ভংগ ও 


ব্যাহত করো। 


ইবনে ইসহাক থেকে বাঁণত। তিনি বলেন. তাওরাতের অন:সারপরা শিক্ষা দিত যে, আদম (অ!) 
সাপের সাথে কথা ঝলেছিলেন? তবে তারা এ কথাটি ইবনে আববাস রে) মত ব্যাখ্যা করে বলেনান। 


মৃহাচ্মাদ ইবনে কায়েস থেকে বাঁণতি। আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (অ!) ও বিবি হাওয়া 
€আ)-কে বেহেশতের একটি গাছ খেতে নিষেধ করেছিলেন! [কত্ত অন্য সব কিছু ষদ/চ্ছা খাওয়ার 
ও ভোগ করার অধিকার [দয়েহ্বিলেন। কিন্তু সাপের পেটে প্রবেশ করে শয়তান তাদের কাছে 
আনলে এবং বাব হাওয়ার সাথে কথা বললো শয়তান হযরত আদম (আ)-কে হুলহ্র করলো! 
সে বললো £ 


৫ 


শর পা এ পা পা জটিল এল ade ay লা শা 0 ১ 1 - 4৮ পা হল পা পাপা শা 
০০-১৮-2541 0৫ উক্তি 31 পরি চিঠি 9 8) 52811 ০০০৯ ০৪ রিও সক ls 
পর শা শালা পালা 
ot পি পা AJ 7 ao পঠন পপ 
ক ০0-১5-1501 ৩৯৭ Lf) 3 1 ২৪০55 


শা পট শা লালা 


“তোগাদের রব তোমাদের এ গাছের ব্যাপারে নিষেধ করেছেন এ জন্যে বে, তোমরা উভয়ে ফেরেশুতা 
হয়ে যাবে অথবা }5রস্থার়ী হয়ে যাবে। সে শপথ করে তাদের বললে, আম তোমাদের একজন 


কলাণকাম+।” হযরত মৃহান্মাদ ইবনে কায়েস (রহ) বলেন. বিষ হাওয়া (আ) দাত দিয়ে গাছটি 
চিবা লে তা রক্তাক্ত হয়ে যায় এ সময় তাঁদের উভয়ের দেহের আবরণ থলে পড়লো।. রি 
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৩৫৪ তাফলখরে তাবারী 


3A Ad 3 পিতা Aer Cd) Td পাতি শা পাতি হান i A EE পার্টি Ad & পাকা পার্তী 


২৯54১ ০25 ঠক) pil bg) ৯1১53 হা) 008 ৩71851500৮৯ 080৪ 


কটি তি 


SAVE পিক পরে E পাঠ লা এ লা পভ 
- 0-224 3875 LR} ball OF LSU 07815 29221) 
পা 


রা পা 


“তারা উভয়ে তখন জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে শরণর ঢাকতে শুরু করলো । আর তাদের প্রভু 
তাদের ডেকে বললেন, আম কি তোঘাদেই এ গাছটির ব্যাপারে নিষেধ কারান এবং একথা বালান 
যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ দুশমন? তান হযরত আাদ্ম আ)-কে বললেন, আমি নিষেধ 
করা সন্তেও তুম তা খেলে কেন? হযরত আদম (মা) বললেন, হে আমার শ্রাতপালক ! হাওয়া 
আমাকে তা খাইয়েছে। তান হাওয়াকে বললেন, তুমি তাকে কেন খাওয়ালে ? [তান বললেন, 
সাপ আমাকে নির্দেশ দিয়েছে । তিনি সাপকে বললেন, তুমি তাকে নিদেশ দিয়েছো কেন? সাপ 
বললো, ইবলখস আমাকে নির্দেশ দিয়োছল। আল্লাহ বললেন সে অভিশপ্ত এবং রহমত ও কল্যাণ 
থেকে বান্চত। হে হাওয়া! তুমি যেহেতু গাছটিকে রক্তাক্ত করেছো, তাই প্রত্যেক চান্দুমাসে তুমি 
একবার করে রক্তাক্ত হবে? আর হে সাপ আম তোমার পাগল কেটে ফেলবো এবং তুমি উবহ হয়ে 
হেচড়ে চল্‌বে। আর যে-ই তোমাকে দেখবে পাথর দিয়ে তোমার মাথা চর্ণ করবে ৮৩৮৮2198451 


২০৪202৮7270] তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরদপ্পরের শর” 


ইমাম আব: জ্াফর তাবারশ (রহ) বলেন, আল্লাহ,র শত্র; ইবলাঁস কর্তৃক আদম ও তাঁর স্তীকে 
সত্যচ্যুত করা সম্পকে যে সব সাহাবা, তাঁবঈন ও অন্যান্য রাবী থেকে এসব বর্ণনা 'করা হয়েছে, 


আমও তাদের “নিকট থেফেই এটি বণনা করেছি। 

এসব বর্ণ“নান্ন মধ্যে যেগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সামঞ্জস্যশীল সেগুলোই ন্যায় ও সত্য 
হওয়ার অধিক উপযোগশী। মহান আল্লাহ আমাদের ইবলসঈস সম্পকে জানিয়েছেন যে, সে হযরত আদম 
(আট) ও তাঁর ম্ত্রধকে প্রলুব্ধ করেছিল যাতে তাদের গোপন অংগসমূহ প্রকাশ করে দিতে পারে। তাই, 
সে তাদের বললো -_ 


এ পা পা টিলা এত ডে পালাতে 1 ad পাটি জলি পাটি পালা তা 
খু শী] টি ৪ LL.) LS 5-3 La 


কী কী শি পি 


টু ০১৯০ রি Ls 42 Kl safle UXT তা 
এটা ছিল তার ধোঁকাবাজী। ইবলশীস ৩:=৮৮]| ০৯১ £1] ৬১! এই কথা বলে শসথ করে হযরত আদম 
(অ!) ও তাঁর স্ত্রীকে যে ধোঁকা দিয়োছল মহান আল্লাহ তা আমাদের অবাঁহত করেছেন। এতে স্পছ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইবলখস নিজে সরাসরি হযরত আদম (অ!) ও তাঁর স্ত্রীকে সম্বোধন করে কথ। 
বলোছিল। এটা তাদের দৃষ্টির আড়াল থেকে হতে পারে আবার দ:ন্টিতে ধরা দিয়েও হতে পারে 

কারো এরুপ বক্তব্য পেশ করা আরবী ভাষায় অযোঁক্তক যে, 15-5 9315-50 8 079৩4 ০১৩ all 
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সূরা বাকারা ৩৫ 
অর্থাৎ যখন কোন কারণ সাণ্ট করে সে ভার কাছে প্রেশছবে শপথ করা ছাড়াই। কোন কারা স্‌্টর 
বঘপারে অথ হলফ বা শপথ হয় না। একইভাবে আল্লাহ্‌র বাণ ০৬০৭1 asl pg সম্পর্কেও 
বলা চলে যে, হযরত আদম (আ)-এর জন্য শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা প্রলুন্ধকরণ যাঁদ তাঁর সত্তান- 
সম্ভাঁতকে প্রলযন্ধ করায় মত হয় অর্থাৎ আঙ্মাহু ভাআল। আদমকে যে গাছ খেতে নিষেধ করেছিলেন ছো 
সৌন্দয* মান্ডত করে পেশ করা এবং কথা বা প্রতারণা দ্বারা তাকে বিভ্রান্ত ও সভ্যচন্যত কক্গতে চাওয়া 
হয়, তাহলে তা জায়েজ হবে না। যেমন আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৩০৮০৪) ০৯) LES জে ৫৮০53 
একইভাবে যে বাক্ত কোন গুনাহ করেছে সে বাঁদ আজ বলে, আমি যে গুনায় লু হয়েছি 
ইবলশস সেটি আমার জন্য সোঁদয মন্ডিত করে পেশ করেছিল এবং সে শপথ করে আমাকে 
যলোঁছল, আম তোমার একজন মংগলাকাঙ্খী তাই আমি এ কাজ করেছি। তাহলে বলতে হবে, 
হযরত আদম (আট) ও তাঁর স্ত্রীর ব্যাপারটাও হুবহু এরপে ছিল! কারণ আল্লাহ পাক বলেন, 
৩০৮5 ox LOS si তেও তব তা হযরত ইবনে আব্বাস রো) ও তাঁর ন্যায়- 
ব)াখ্যাকারঙ্গণ যা বর্ণনা করেছেন তার অনুপ । 


আল্লাহ তাআলা ইবলবসকে জান্নাত থেকে বৈর করে তাড়িয়ে দেয়ার পর সে যে উপায়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করে হযরত আদম (আ)-এক সাথে কথা বলোছিল তা হযরত ইবনে জব্বাস (রঃ) ও ওয়াহাব 
ইবনে মুনাব্বিহ' বাণত কাহনগর মধ্যে নাই। ত! ছিল এমন এক বক্তব্য যা কোন ববেক-ব্যাদ্ধ 
অস্বীকার করে না। আবার তাতে এমন কেন খবরও নাই যার বিরদ্ধে দলপল-প্রামাণ গেশ 
করার প্রয়োজন আছে। এসব এমন ঘটনা বা সংঘটিত হওয়া সন্তব। এ ব্যাপারে আসল কথা 
হলো, আলাহ আমাদের জানয়েছেন যে, ইবলগ হযরত আদম (অ) ও তাঁর স্তশর কাছে পেশছে 
তাঁদের সাথে কথা বলেছিল ঃ হতে পারে যে” বাখাটক/রগণ যাধলসছেন সেই ভাবেই সে তাদের 
কাছে পেশছে?ছেল। বরং তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাতেই এ ভাবে সংঘাঁটিত হয়েছিল। ভাষাকারগণের 
বক্তবামমূহে মিল থাকা তা সত্য ও লাতিক বলেই প্রতনক্মান হয়; যাঁদও হযরত ইবনে ইসহাক 
(রহ) এ ব্যাপারে ভগ্রমমত চপারঘ করেছেন? 'প্রষয়াট হযরত ইলনে সালামা রেহ)-এর মাধাছে হযরত 
ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বণনা করা হয়েছে (০৪! 2004 হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও তাওরাতের 
অনুসারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, আলাহ পাক হযরত আদম (আট) ৪ তর সত্তান-মস্তাতদের 
পর ক্ষার জন্য ইত্লশসকে যেশ্ষমত্রঃ দিগোঁছলেন তার সাহাম্য সে হহরত আদম (আট) ও তাঁর ্ররশ 


কাছে যেটভ সক্ষঘ হতোছেল £ 7 লে ক্র হুযকরতি জয় আও সন্তানের কাছে আমে তাদের 
ঘুমের সমগ্র, জাগ্রত অবস্থার এমন ক সবযবন্থায়। সে ভার ইচ্ধার উপরও প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে অভাবে সে তাদের গুনাহের কালে আহবান আনায় এবং মনের হধ্যে বেন আবেদন 


স্‌ণ্টি করে। তবে হযরত আদ জিরা ৪ান তাকে দেখলে সয় ন্য।॥ আল্লাহ তাআল! ইরশাদ 
লুল করুলো এবং 


6৪. 


করেন 4.4 ১3 এ টির Ula {esl “মতন তাদের 


তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে বের করে আনলো ৮ তান আরো বলেছেনঃ 


পিক তা Gad Gra পা দক পাতা পাজি লা পলি) Pons এট তল ade পাপ are 
login E53 আনা, পল পি) 0১0 LS Odi জি J aol use 
Ed ৮ _ a পা ad 
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৩৫৬ তাফস'য়ে তাবারখ 


oad চে এডি Lauded IA A C3 ০ 9 এডি পাপ ঠাস রা Lad 237 3 23° ০ 


Clan tit $1925) Ex (yt 15০০৮ 5 ১৭৯ 2-3 ac! *$-৮1.9-০ (+৪-175-3 ৬৪১1 


fas নিলা “AE A ad পার তে 
৩১৪০১ ২) tail) 5157191 utili! 


Ed শা শপ Pad 


“হে আদম সম্ভানেরা ! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিতনার মধ্যে না ফেলে? যেমন সে তোমাদের 
শপতা-মাতাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে জান্নাত থেকে বের করেছল। তাদের দেহের পোশাক ছিনিয়ে 
[নিয়েছিল যাতে তাদের লঙ্গ্রাস্থানসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেও তার দলবল তোগাদের দেখতে 
পায়! কিস্তু তোমরা তাদের দেখতে পাও ন।। যারা ঈমানদার নয় আম শয়তানদের তাদের বন্ধৰ 
ও আঁভভাবক বানিয়ে দিয়েছি।” আল্লাহ পাক তাঁর নবগকে আরো বলেছেন ১1211 এ ১3-81 0০8 
rll all ০৮৩) 4.৮ সংরার শেষ পযস্তি। এরপর নবাঁ করগম মাল্লাল্লাহহ আলাইহ ওয়া 
সাল্লাম হাদীছ বর্ণনা করে শুনালেন ad! (০৯১) ol 04 ১ ৩৮:01 অথধি 
“রক্ত যেমন মানুষের শরীরে চলাচল করে শয়তান ঠিক তেমাঁন মানবের দেহে চলাচল করতে 
পারে।' হযরত ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের আল্লাহ পাকের 
দুশমনের সম্পক ঠিক তেমনি, যেমন হযরত মাদগ (আ)-এর সাথে শয়তানের গম্পক ছিল । আল্লাহ্‌ 


পাক ইয়শাদ করেছেন- 


A w পে পা Ada লা পাও CBs Ad পাপা ঠিক পাপা তাহ a a 


0১৯০৪ $2-8 4-2-8 ul এ! ০৫) 5 L$ ($-24 2৯) 


Ed শা তি 


- Gla) co ELS! 
“তুমি এখান থেকে নাঁচে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সংতরাং 
বোরয়ে যাও, িশ্চন্্ তুমি অধমদের অনস্তর্গত।” (আ'রাফ ৭/১৩) 


অতঃপর সে আদম (আ) ও তাঁর সহধমি'ণণর কাছে পেশছে তাদের সাথে আলাপ করে। 
যেমন আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাদের কাঁহনগ বর্ণনা করেছেন? 


tad adr AS 4 Aad Ir e253 a এশা রতি FLAT AS পা পান তত 


এ 321৮১ dnd S524 ৬৫৪ ৮)১। ০)-৪ ro Jt ৩৬৯০) 5৪০01, (25578 


“অতঃপর শয্নতান তাকে কুমন্তণা দিল, সে বলল, হে আদম! আম কি তোমাকে অনন্ত 
জশবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাঞ্জেযের কথা বলে দিব ৮” (পরা তহা ২০/১২০)। ইবলখঈস তাদের 
কাহে এমন ভাবে পেশছোছিল যে ভাবে তাঁর সন্তান কাছে পেশীছে, 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন যে, ইবনে ইসহাকের আঁভমতও দ:ঢ় বিশ্বাসের উপর 
প্রাত্তাঙ্ঠত নয় । যদি ইবনে ইসহাক নিঞ্জেই এ কধার উপর দ:ঢ বিশ্বাসী হতেন যে, ই বল'ক্স 
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সূরা বাকারা ৩৫৭ 


সামনা সামানি সত্বোধনের দ্বারা হযরত আদম (জা) ও তাঁর সহধার্সণশর কাছে পেশছে নাই তাহলে 
জ্ঞানীদের কোনর.প প্রশ্ন করা সম্ভব হতনা? অথচ আল্লাহ পাক সংবাদ প্রদান করেন যে, সে তাদের 
সাথে কথা বলেছে এবং সরাসরি সম্বোধন করেছে। আধকস্তু আহলে ইলম থেকে এ সম্পকেৎ 
মশহৎর বক্তব্যও এসেছে আর এসব মশহুর বক্তব্যের সত্যতার উপর কুরআনের প্রমাণও রয়েছে। 
সুতরাং কিভাবে সন্দেহযুক্ত বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহর নিকট আমরা এ সম্পর্কে 
তোঁফণীক প্রার্থনা করাচ্ছ। 


4-35 155 ০০ ১৯০৪ (তারা যে সুখ স্বাচ্ছন্দো ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে 
দিল)। আল্লাহ্‌র বাণী ৮৮৪৯১. সম্পকে” ইমাম আব: জাফর তাবার্গ (রহ) বলেন, শয়তান আদম 
(আ)ও তাঁর সহধাঁম্ণগীকে ভাবা যে স্থানে ছিলেন অথথ হযরত আদম (অ!) ও তাঁর সহধাঁম্ণশ 
জান্নাতের যে সৃখদ্বাচ্ছন্দে এবং তথাকার যে শ্রচুর নিয়াতে নিমজ্জিত হলেন তা থেকে তাদের ধের 
করে দিল। আমরা পবেই বণনা করেছি ম্যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাশ তাদেরকে,ষের করলেও তাদেরকে 
বের করার কারণ হিসাবে শয়তানকে উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু তাদেরকে কের করার কারণই ছিল 
শরতান-তাই বের করার সম্পতণ তার দিকে করা হয়েছে৷ যেমন এক বার ছারা অন্য বাযাক্তর 
কত্ট হয়েছে । আর সে কছ্টের কারণে দ্বিতীয় ব্যাক্ত স্বাঁয় বাসস্থান ত্যাগ করল! এমতাবস্থায় 1দ্বতাীয় 
ব্যাক্ত প্রথম ব্যান্তকে বলল, তুমি আমার বাসস্থান থেকে অমাকে সরিয়েছ। অধ প্রথম ব্যক্ত 
ডাকে সরায় নাই। তবে যেহেতু তার জন্য স্থান ত্যাগ করতে হরেছে। অর্থাৎ সে তার স্থান 
ত্যাগের কারণ হয়েছে! তাই স্থান তাগের কারণের সম্পর্ক তার টনক করা হয়েছে! J 

5০লি 052) pias 10251 Ul (আম বললাম, ইতামর। নৈমে যাও, তামরা পরস্পর 
পরস্পরের আতু)। আল্লাহর এ বাণধীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর ভাবার (রহ) 
£বলেন, যখন কেউ কোন স্থানে বা কোন গ্রামে অবতঈণ" হয় তখন তার সম্পরকে বলা হয 
1075 5551 $ ৯$15-5 ০0৯) ১১ ৮৪৯ যেমন কবি বলেন 


রি পে EA) পা 
শত 3 as A নপক ad লারা তা we 333 4 


151 ৮5) 58 Sl asad এত Sha 131 ১৩৯ rs! 500৮ 


শি হি 


৮ ৮ 


পট তি ad পা 


Ad 


আমরা'যা বলেছ গ্রহান আল্লাহ্‌র এ ব্যণ তার বিশুস্ধতা প্রমাণ করে? অথতি হযরত আদম 
ক আল্লাহই বের করছেন! আর তাদেরকে আনাতে থেকে বের কারে দেয়ার 


(আ)-কে জান্নাত হে 
সব দিকে করেছেন? আর এরুপ স্হ্নর্ক* করার ব্যপারে জরা বে 


Fd 

সম্পক আনোহ পান্ধ ডিও 
পন্হার উল্লেখ করেছি ওঁ পন্হা অনসারে এ সম্পক‘টেও হওয়ার {বিশুন্ধত্যার প্রমণ বহন বঙ্গে) 
অন আয়াড একথাও প্রস্থাণ করে খে, হযরত আদল (সা), তরি নহধামণথ ও তাদের শত্রু ইব্লণলের 
নখচে নেমে আসা একই সময়ে হয়েছে। চকনন। হযরত আদম চে) ও তাঁর সহদাঁঘনটির ভুল এবং 
ইবলশসের অপরাধের কারণ হওয়ায় তাদেরকে নাচে নামকে দেরাকে আল্লাহ পাক একত্রিত করে 
বণনা করেন। !;-৮:5! শব্দের দ্বারা যাদেরকে নাচে নামকে দেয়া হয়েছে ভাছের মধে! আদম 
(আ) ও তাঁর সহধাম'ণশ উদ্দেশ হওয়া সত্বেও আর কে কে উদ্দেশ্য এ সম্পকে ব্যাখ্যা" 
.কারদের বিভিন্ন মত রয়েছে । আব: সালেহ থেকে বণতি। [তিনি 4-2 ০০৭2 rnc? 71951 


বসা 
গসে 
লতি 
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৩৫৮ তাফসণরে তাবার়গু 


আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-এখানে আদম, হাওয়া, ইবলীস ও সাপের কথা খলা হয়েছে? 
হযরত সহদ্দী (রহ) থেকে বাঁণতি।- তিনি আল্লাহ পাকের কালান তোমরা নাঁচে নেমে যাও 
5০৪ ০৪৮৪) কিিিশ1578৮1-এর ব্যাখ্যার বলেন, আল্লাহ তাআলা সাপকে অভিশাপ 
দেন, এর পাসগহ কেটে দেন। সে পেটের উপর ভর দিয়ে যেন চলে এমন অবস্থায় তাকে ছেড়ে 
দেন আর তার আহায হল মাভ্তকা। আর আদম, হারা, ইবলীন ও সাপকে পৃথিবীতে 
(নামিয়ে দেন। মুজাহ্দ থেকে বাণতি। 54-৪ ১৯৭৪-! কেডিলা19৮291 (তোমরা পরস্পর পরস্পরের 
শত হবে) এর ঝাখ্যায় ভিন বলেন, হযরত জাদন (অ) ইবল!ন ও সাপকে বুঝানো হয়েছে। 
হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে অন্য সে বর্ণিত আছে যে, এখানে, ইঘরত আদম আ), ইবলশীস ও 
সাপ সম্পকে বলা হয়েছে । তাদের পরস্পরের বংশধর পরদ্পরের শু |; ইযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে 
অপর সবে বাণ‘ত আছে যে, তিনি এ আয়াতের বাধ্যায় বলেন যে, এখানে হযরত আদণ (আ) 
এবং তাঁর বংশধর আর ইঝলশস ও তার বংশধর উদ্দেশ্য । আবুল আলীয়া থেকে বাণত আছে যে,. 
“তন এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে ইবলখস ও হযরত আদম (আ)-এর কথা বলা হয়েছে 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণত আছে যে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পরস্পর পর- 
স্পরের শত্রু দ্বারা উদ্দেশ্য হল-হযরত আদম (আ), হঘরত হাওয়া (অ!), ইবলঠস ও সাপ একে অপরের 
শতু। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বাঁণত, এখানে আদম, হাওয়া, ইতলীস ও সাপ সম্পর্কে বলা 
হয়েছে । হযরত ইবনে যান্নদ (রহ) থেকে বাণত । তানি বলেন, এখানে আদম (আ) ও হযরত হাওয়া 


€আ) এবং তাদের বংশধরদেরকে বুঝানো হয়েছে। 


আবু জাফর তাবারী (রহ) বলেন-যাঁৰ কেউ বলে, হযরত আদম (আ) ও তাঁর সহধামণশ এবং সেই 
সাপের মধ্যে কি শত্রুতা ছিল? উত্তরে বলা যায়-হুধরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সাথে 
ইবলগীসের শত্রুতা হল-_-ইবলাল হযরত আদম (আ)-কে হিংসা করা এবং তাকে সিজদা করে আল্লাহ্‌র 
আনহগত হওয়ার ব্যাপারে অহংভার প্রকাশ করা। যখন সে তার প্রাতপালহকে বললো, আ'ম তার থেকে 
উল্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন? মুশমনদের 
সাথে ইবলশসের শত্রুতার কারণ হলো, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া, নাফরমানস বরা । ইবলখসের 
সাথে হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের শত্রুতা হল আল্রাহ্‌র সামনে অহংকার প্রকাশ করা এবং 
তাঁর আদেশের বিরোধিতা করা। হযরত আদম (অ!) ও তাঁর মুমিন বংশধরদের ইবলগসের প্রতি 
শদ্রৃতা পোষণ করা আল্লাহ্‌র প্রাত তাঁদের ঈমানের জশবন্ত প্রনাণ। পক্ষান্তরে হযরত আদম আ)-এর 
সাথে ইবলশীসের শত্রুতার অর্থ আল্লাহর সাথে কুফরী করা। হযরত আদম (অ1), তাঁর বংশধরগণ 
এবং সাপের মধ্যে শর*তার কথা আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং ওহাব ইবনে মুনাঁষ্বহ (রহ) 
থেকে বাঁণতি হাদীছে আলোচনা করোছি। যেমন এ শরঃতা সম্পকে: হযরত রললংল্লাহ সাল্লাল্লাহ 
আলাইহ ওয়া সাললম থেকে বাণত আছে যে, তান বলেন- আমরা এদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার পর 
সাঁ্ধ কার নাই; যে কেউ ভয়ে সাপ হতা করা পাঁরত্যাগ করে সে আমার দলভুক্ত নয়। হযরত আবু 
হুরায়রা (রো)এর সনে রসলল্ল্লাহ সাল্লাললাহ আলাইহ ওয়া সাল্লাম থেকে বণি'ত আছে যে, তান : 
(স) বলেন_এদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার পর আমরা এদের সাথে সাঙ্ধ কার নাই; যে কেউ ভয়ে এদেরকে 
হত্যা করা পাঁরত্যাগ করে সে আমার উদ্মাতভযক্ত নয় । 


ইমাম আবু জাফর (রহ) বলেন-যে যহদ্ধের কথা আমরা বর্ণনা করেছি তার মূল উৎস হুল যা 
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সরা বাকাবা ৩৫৯ 


আমাদের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাদের বণণলাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা'হল 
' ইবলগসকে জান্নাত থেকে [বিতাড়িত করার পর সাপ ও ইবলসকে জান্নাতে প্রবেশ করানো, যার 
ফলে ইবলখন্গ হযরত, আদম (আ)-কে. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ব্যাপারে পদস্খালত করতে 
পেরেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রো) থেকে বাঁণত। রসল-ল্লাহ সাল্লাল্লাহহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
সাপ হত্যা সম্পকে€ প্রশ্ন করা হয়। তান ইরশাদ করেন, সাপ ও মানুষের প্রত্যেককে একে অনোর 
শৰু হিসেবে সৃণ্টি করা হয়েছে! মানুষ সাপ দেখলে ভয় পায়। সাপতাকে দংশন করে ব্যাথত 


করে তুলে ॥ সৃতরাং এদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর। 


pee ১৯) 5১ 8-19 (তোমাদের জন্য পৃথবগতে এক [নাঁদ“ত্ট কাল পর্যন্ত অবস্থানের 
ব্যবস্থা ধয়েছে)। ইমাম আব: জাফর তাবারগ (রহ) বলেন যে, এ আগ্নাতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে হযরত আব:ল আলয়া (রহ) থেকে বণিত 
আছে যে, ১:০৭ ১৯১১ 5৪ 8-19 আয়াতাংশের অথ আর (2১7) ১৯১) ০ টি ৪3711 
(তান এমন সন্তা খান পৃঁথবপকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়েছেন) আল্লাহ্‌র এ বাণখর অথ 
একই বোকারা-২/২২)। হষরত রবশ (রহ) থেকে বার্ণ'ত আছে বে, আল্লাহ্‌র বাণী RSL 
2:৭ ১১9) |-এর অর্থ 1058 ০৯১১। পেশি) ১২২9 (আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য পৃথিবীকে. বসবাসের 
স্থান ব্যানয়েছেন)। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, আয়াতাংশের অথ *তোমাদের জনা 
প:থব্ধতে অবস্থানের যে ঘোষণা রয়েছে তার অর্থ কবরের অবস্থান। সংদ্দশ (রহ) থেকে এ অথ'ই 
বার্ণত হয়েছে! শুধহ তাই নয়, বরং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে, তিনিও 
আলোচ্য আয়াতের এ অই করেছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অথ পৃথিবীতে মানুষের 
অবস্থান। ইমাম আব: জ্বাফর (রহ) বলেছেন, আরবী ভাষায় ১:৭ বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে 
মানুষ স্থায়।ভাবে মসবাস করে! যখন শব্দ এপ অর্থই বহন করে তখন সে যেখানেই থাকুক না 
কেন, এ স্থানই তার জন্য 3-২54 (অবস্থান ম্ছল)। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক বৃঞঝিয়েছেন যে, 
মানৃষের জন্য পরিবশতে অবস্থানের ব্যবস্হা রয়েছে তাদের বাড়ীঘরে এবং তদের অবস্থান 
জান্নাতে ও আসমানে! আল্লাহ পাকের কালাম €৮-+১-এর অর্থ হলো, মানুষের জনা পাঁথবশতে 


রয়েছে ভোগ সৃম্পর যেমন ভোগ সম্পদ রয়েছে জান্নাত। 


5০-২ 1 ৫5 (এবং এক নাঁদণ্টি কাল পণ্ড উপভোগের সামগ্রী রয়েছে) । আঙ্গাহ্‌র এ 
বাণগর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আব; জাফর তাবারশ (রহ) বলেন যে; অত্র আয়াতাংশেক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও 
তাফসণরকার্গণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, তোমাদের তথায় শা পষন্ত 
উপজখাঁবকা রয়েছে এ অভিমত প্রদানকারশগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন। তচ্মধ্যে সংদ্দখি (রহ) 
থেকে বার্ধত যে, তান ০৮৮৬1 €৮০১ “এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ মৃত্যু পর্ন উপক্গশীবকা 


রয়েছে 


ইবনে আব্বাস রো) থেকে বণিত, তিনি ০০৯ (9) £155১এর অর্থ করেছেন দ্বীবনকাল ৷ 
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৩৬০ তাফসগরে তাবারখ 


অন্যান্য তাফ্রশিরকারগণ বলেন যে ৩২ এ £২, অর্থ কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত উপভোগের 
সামগ্রী । এজআঁভমত প্রদানকারীীগণও স্বপক্ষে বণনা উল্লেখ করেন। 


মুজাহিদ থেকে বাণত, তান ০১-৯ ৬! €৩১১ এই আগ্নাতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন--উপভোগের 
সামগ্রী কিয়ামত দিবস অথ পথিধখ ধহংস হওয়া পযন্ত { অন্যানা তাফসশরকারগণ উল্লেখ করেন যে, 
এক নিদি্ট সময় পযন্ত অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত । যাঁরা এ আভমত ব্যক্ত করেন ভাঁদের আলোচনা 
স্বপক্ষে দ্গীল-প্রমাণ উল্লেখ করেন। রক্ষী থেকে বণিত, তিনি ০৯৬ 0 €৬০০এর ব্যাখ্যায় বলেন 
মতা পযন্ত । 

আরব ভাষায় ০০ 5}! €157১ বলা হয় উপভোগ্য বন্তুমা্রকেই। যেমন উপভোগ্য উপজশীবকা, 
অথবা পোশাক, অথবা সাক্জসজ্জা বা আনন্দ উল্লাপ প্রভূতি। যখন €1% শব্দের এ অর্থই হল 
আর আল্লাহ পাকও প্রাতাঁট প্রাণীর জখবনকে তার জন্য উপভোগের বস্তু হিসাবে তৈরী করেছেন 
সেতা উপভোগ করে তার জখবন ভর? মানব জাতির. জন্য পাথবশকে স্‌াঁত্ট করেছেন ভোগের 
স্থান রূপে যেনো তাতে সে অবস্থান করে! আল্লাহ পাক ধমখন থেকে যা কিছ: ফলমহল সৃত্টি 
করেন তা থেকে সে খাদ্য গ্রহণ করে। এ পৃথিবগতে উপভোগ) আলাহংর সূত্টি বিভন্ন সামগ্রী 
মান্ষ উপভোগের জন্য গ্রহণ করে। আর তিনি এ পাঁথবাঁকে মানুষের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহের 
জন্য বাসম্থান ধানিয়েছেন। ৮৮ শব্দটি উল্লেখিত সব কিছুকেই বুঝায়। আর যেহেতু 
আয়াতে এমন কোনো বিবেক সম্মত যৃক্তি নাই, আবার এ সম্পকে কোনো হাদখছও নেই যে, 
এ সকল বিষয় থেকে আয়াতে বিশেষ বিশেষ বিষয় পাঁরগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু আয়াতের 
বিভিন্ন ব্যাখ্যাবলখর মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা এটাই হবে যে, আয়াত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
আর উল্লিখিত হাদীলও ব্যাপক অর্থে“ ব্যবহৃত হবে যে, মানব ও ইবলখসের বংশধর তা পৃথিবী 

ংস হওয়া পর্যন্ত উপভোগ করবে। যখন আমাদের বাত ব্যাখ্যাই আয়াতের উত্তম ব্যাখা তাহলে 
আয়াতের অর্থ এরুপ হওয়াই অপরিহার্য যে, আকাশ ও জানম্নাতসমূহের বাসস্থানের ন্যায় 
বাসস্থান পাঁথবীতেও তোমাদের জনা রয়েছে-যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে! আর তথায় 
তোমরা যে উপজণবিকা, পোশাক পাঁরচ্ছদ, সাঙ্স-সজ্ঞা ও আনন্দ উপভোগের বস্তু ভোগ করেছো, 
পৃথিবশর উৎপন্ন বস্তু থেকে তোমাদের উপভোগের সে সব বস্তুও তোমরা তোঙ্সাদের পাক 
হায়াতে লাভ করবে। 


তোমাদের মৃত্যুর পরবতাঁ কালের জন্য যম্শনকে তোমাদের কবর বানিয়েছি, যাতে তোমাদের 
মৃতদেহ দাফন করতে পার এবং পাঁখবী ধংস করা পযন্ত যেন পৃথিবশ হতে উৎপাদিত বসুসমূহ 
পণ উপভোগ করতে পার। 


JA ছে ও ডে পাকি ৫65 add er তালা 0 এ শা weer 


9৯১11 পঠন! ৬৯ সাও) dele pl আঠা 53 ৩০ (১) RL (re) 


aE cd eo শি 


(৩৭) অতপর আদম তার প্রতিপালকের নিক্লুট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ, 
ভার প্রতি ক্ষ মাপরবশ হলেন । তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 
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হাট হারার ০2) 8 - -এর অর্থ হল, হযরত আদম (অ!) গ্রহণ করলেন। 
কেউ কেউ বলেন, &1$ শব্দের মূল হল ৬ অর্থাৎ 'সাদর অভ্যর্থনার সাথে গ্রহণ করা” । যেমন দীর্ঘ 
দিন অনুপস্থিত থেকে আসার পর বা সফর থেকে আসার পর এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সাদর অভ্যর্থনা 


জানায়, অনুরূপ কথা আল্লাহ্‌র বাণী ?১1 868 - -এর মাঝেও প্রযোজ্য । যেন হযরত আদম (আ)-এর প্রতি 
ওহী নাযিল করার পর বা এ সম্বন্ধে হযরত আদম (আ)- কে অরহিত. করার.পর. তিনি. মহান আল্লাহ্‌র ওহী 


সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কবুল করলেন। এ হিসাবে আয়াতাথশের অর্থ হল, মহান আল্লাহ্‌ হযরত আদম 
(আ)-কে তওবার বাণী শিক্ষা দিলে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে নিজ প্রতিপালকের পক্ষ 


থেকে তা গ্রহণ করলেন। সেই ওহী সাদর অভ্যর্থনার সাথে গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রতি 
দয়া পরবশ হলেন। যেমন হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি ০০৫ ২ ১০৫9 ০৪৪ -এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ)-কে 730 Li (৫ ৫ 
০১০০৪ ০০ ১3 CS Cl SS ("হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় 
করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের 


অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো”) আয়াতটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। 
হযরত আদম ।আ। তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কি বাণী পেয়েছিলেন তা নির্ধারণের ব্যাপারে 
তাফসীরকাগণের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেন $ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত! তিনি 


রি uti ০০৫ 9 ১ ১০1 ১ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আদম (আ)-এর প্রাপ্ত বাণীগুলো হল 
নিম্নরূপ ঃ 


আদম আলাইহিস সালাম আরয করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে কি আপনি আপনার 
কুদরতী হ্‌ তে সৃষ্টি কিন লাশ? 

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন £ "হৃাঁ”। 

আদম (আঁ) অপ্রব করলেন, 


"হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আপনার সৃষ্ট রূহ আমর মধ্যে ফুঁকে দেন নি”? 
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তিনি ইরশাদ করেন, "হাঁ”। 

আদম (আ) পুনরায় আরঘ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কি আমাকে আপনার জান্নাতে 
বসবাস করতে দেন নি”? 

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, "হাঁ”। 

আদম (আ) আরয করলেন, “হে আমার প্রতিপালক ! আপনার রহমত কি আপনার গযবের উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করেনি”? 

আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, "হঁ”। 

আদম (আ) আরয করলেন, "অমি তওবা করেছি ও আত্মসংশোধন করেছি। আমাকে কি জান্নাতে 
ফিরে যেতে দেবেন £ 


আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, "হী”। 


আর তাই হলো আল্লাহ্‌ পাকের বাণী SLE 3০ ০ 51০৮ এর অর্থকথা। 

অপর এক সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত! তিনি «+:2 3,০0৫ ১ ১০:০1 ০৪৪ -এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, হযরত আদম (আ) অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করার পর তাঁর নিকট 
আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং সংশোধন হয়ে যাই, তবে আমার কি 
হবে ? আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাকে জান্নাতে বাসস্থান প্রদান করব। 

হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০৫ 4১ ১ ?5 ০ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
আমাদেরকে বলা হয়েছে যে হযরত আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট দরখাস্ত করে বললেন, "হে 
আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই, তবে আমার কি হবে ? 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন, তাহলে আমি তোমাকে পুনরায় জান্নাতে বাস করতে দিব। হযরত হাসান 
(র) বলেন, তখন হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) উভয়েই পড়েছিলেন ৫7131 CL 1৫ 
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lil ০৮৭ ০ ৮ Us 
"হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজেদের Ee অন্যায় করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না 
করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো”। 


1 
চনে 


হযরত আবুল আলিয়া (র। থেকে বর্ণিত। তিনি ০০৫ 5) ১, “১1 5813 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করার পর হযরত আদম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা 
করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই তবে আমার পরিণাম কি হবে ? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
"অমি পুনরায় তোমাকে জান্নাত প্রদান করব”। এই হল মহান আল্লাহ্‌র শিখানো বাণীলমূহ। বর্ণনাকারী 
বলেন, ০২৮০০ ৩০ ০৬৫৪ চটি (498 ০৩৩ 51913010405 02) -ও আল্লাহ্‌র শিখানো এবং 
ইলহামকৃত বাণীসমূহের অন্তর্ভুক্ত । 


2 


হযরত সুদ্দী (র। থেকে বর্ণিত। তিনি ১ ১ ৬ ০01 86% -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্র 
শিখানো বাণীসমূহ এই ছিল যে, তখন হযরত আদ (আ) আরব করলেন, "হে আমার প্রতিপালক ! 
আপনি কি আমাকে আপনার কুসরতী হাতে সৃষ্টি করেন নি”? আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "হাঁ”। তিনি 
আরয করলেন, আপনি কি আমার মধ্যে আপনার সৃঃ রূহ ফুঁকে দেন নি ? ইরশাদ হলো, "হাঁ”। তিনি 
পুনরায় আরঘ করলেন, "আপনার রহমত কি আপনার গযবের চেয়ে অগ্রগামী নয়”? ইরশাদ হল, "হা”। 
তিনি আরব করেন, "হে আমার প্রতিপালক” ! এ বিষয়টি আপনি কি পূর্ব হতেই আমার জন্য অবধারিত 
করে রাখেন নি” ? ইরশাদ হল, "হা”। তারপর তিনি আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! যদি আমি 
তওবা করি এবং নিজেকে সংশোধন করে নেই তবে আপনি কি আমাকে পুনরায় জান্নাত দান করবেন? 
ইরশাদ হল, "হাঁ”। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ২) « ১০ 54 CULE 
তোয়াহা-১২২) অর্থাৎ "তারপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন 


এবং তাকে পথ প্রদর্শন করলেন*। 
অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 
হযরত উবায়দা ইব্‌ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আদম (আ) আরয করলেন, 
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৩৬৪ তাফসীরে তাবারী 





"হে আমার প্রতিপালক ! আমি যে ভুল করেছি তা কি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি আমার জন্য অবধারিত 
করে রেখেছিলেন, নাকি আমার পক্ষ হতে আমি নভূনভাবে জন্‌ দিয়েছি। আল্লাহ্‌ তাআল৷ ইরশাদ করেন, 
“হা”, তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তোমার ভাগ্যে এটা ঘটবে বলে আমি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। 





তখন আদম (আ) আরয করেন, যেহেতু পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে তাই আমার সে ভুল মেহেরবানী করে 
ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কালাম 0০৫ 49 ৩০ ০০1 55 -এর মধ্যে একথাই বর্ণনা 
করেছেন। 

আরো চারটি বিভিন্ন সনদে উবায়দ ইব্‌ন উমাইর (র) থেকে জনুক্ধপ বর্ণনা রয়েছে। 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ ৩০ 4১ ৮৫৭1 ০৪ -এর ব্যাখ্যায় নিম্নের বর্ণনাসমূহ উল্লেখ করেন। 

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াহীদ ইব্ন মুআবিয়! (র) থেকে বর্ণিত । তিনি ০৫৪ ৩০৪ 43) ১৯ ০০158 
Ar = / EAN 
<4 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র ইলহামকৃত বাণীর মম হল, তখন আদম আ) বললেন, এ! ১ এ 
REMI DES RATE DELS 

"হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । আপনার সন্তা পবিত্র! স্মস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই 
নিবেদিত। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি? আপনি আমার 
তওবা কবুল করুন। আপনি নিশ্চিতভাবে তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। 

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০1০৫ «০ ৬, ০১1 54 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আদম (আ) 
-এর প্রাপ্ত বাণী হল, I ১০ ০৫2 6০৯০ EAS 05100 Ll 25 

অপর এক সূত্রে হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি ০০৫ ৩১ ১০9 ভি এর 
ব্যাখ্যায় বলেন, সেই ০০ ছিল, 
₹. Met ০1 BILAL ARK কি তত BE, উল আল এ ২ BMI আত ক অভ উল লতি তত] ৫৯ 
০০131 41 5০611০2১841 ০৪৯ এ ০1১০৩ ০৪ এড ৪0 ০০ এ১০০৪৩ BOL ও] 2 এ ১ ll 
৩৬০৩ 4০৪০ SST LUT tll ০৬০1 9 ৬) 2০৯০3 ০ Salt ও 0০ 4০০৩ 6০০ 


8১555) পতি পর পণ Ayes ৮ Asa প৬ AoA 
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সূরা বাকারা ৩৬৫ 


"হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই । আপনার সন্তা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্যই 


নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। 





নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই। আপনার সত্তা পবিত্র। 
সন্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত। হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। 
আমার প্রতি রহম করুন, দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রেষ্ঠ দয়ালু। হে আল্লাহ্‌ ! আপনি ব্যতীত কোন 

লাহ্‌ নেই। আপনি পবিত্র । সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য নিবেদিত । হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার 


নিজের প্রতি যুলুম করেছি। আপনি আমার প্রতি দয়াপরবশ হোন, আমার তওবা কবুল করুন| নিশ্চয়ই 


আপনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু”! 


হযরত মুজাহিদ (র) ০০৫ 4 ৬০ ₹31 ৮ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ০০৫ -এর দ্বারা এ 3০ 
‘ 1 পু র্‌ 


২231... (২০০ (৯55 ৮55 Bll - কে বুঝানো হয়েছে। 


অপর এক সূত্রে মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। ০০৫ 4) ৩০ 291 ৪ তিনি এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, ০৫ -এর অর্থ তখন আদম (অ!) আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি যদি তওবা করি 
তবে আপনি দয়া করে কি তা কবুল করবেন ? আল্লাহ্‌ ভাজালা ইরশাদ করেন, হাঁ, কবুল করব। তারপর 





আদম (আ) তওবা করলেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর তওবা কবুল করে 


নিলেন। 


প A ae! 


হযরত কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০০ 4) ০৯ 221 5৪ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা ০৫ বলে ০৮430 ০০ bi EU ৮২১৪ Gi 756 CL Lb £7, আয়াতকে 
বুঝিয়েছেন। 

ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র বাণী হল 201 CLA (5 05 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরে যেসব মতামত আখি উল্লেখ করেছি শব্দগত দিক থেকে 


Wwww.almodina.com 


৩৬৬ তাফসীরে তাবারী 


এগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও অর্থের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আ)-কে 
কিছু বাণী শিক্ষা দিলেন এবং তিনিও তা তীর প্রতিপালকের নিকট থেকে শিখে নিলেন, তদনুযায়ী আমলও 
করলেন। সর্বোপরি তিনি এ সমস্ত দোয়ার মাধ্যমে নিজের ভূলের কথা স্বীকার করে কৃতকর্মের উপর 
লজ্জিত হয়ে মহান আল্লাহ্‌ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হলেন। মহান আল্লাহ্‌র ইল্হামকৃত এসব বাণী যার 
দ্বারা আদম (আ) অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চেয়েছেন, তা কবুল 
করার কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আ.)-এর প্রতি রহম করেন এবং তার তওবা কবুল করেন। 

উল্লেখ্য যে পবিত্র কুরমানের বর্ণনা অনুসারে বুঝা যায় যে আদম (আ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট 
হতে যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা ছিল, ০১১) ০০ ১৬ নন (153১1 12511545155 
এ দোয়া পড়েই আদম (আ) নিজ ভুলের কথা স্বীকার করলেন এবং তার প্রতিপালকের সান্নিধ্য লাভ 
করলেন। পক্ষান্তরে আমার এ মতের বিকরুদ্ধাচরণ করে যারা অন্যান্য দুআার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের 
এ কথা পবিত্র কুরআন দ্বারা সমর্থিত নয় এবং তাদের এ বক্তব্যের পেছনে এমন প্রমাণাদি নেই যা মেনে 
নেয়া যায়। 

আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে আদম (আ)-কে দেওয়া বাণী এবং তা পাঠ করার মাধ্যমে তিনি তওবা 
করেছেন, এই বিবরণ কুরআন করীমে উল্লেখ করে সমগ্র মানবজাতিকে তওবা করার পন্থা শিক্ষা 
দিয়েছেন। এতদ্যতীত এতে রয়েছে সতর্কবাণী। যারা কুফর ও নাফরমানীতে লিপ্ত, যারা পথত্রষ্টতার 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হয়েছে থে, তাদের নাজাতের পথ তাই যা তাদের আদি 
পিতা আদম (আ) তাঁর মাগফিরাতের জন্য অবলম্বন করেছেন। কুরআন করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ 
পাক ইরশাদ করেছেন ঃ 


, 03২ BNE ELD El ob UL CUA EG এও ০৫০ LS "তোমরা কিভাবে 
আল্লাহ্‌ পাকের নাফরমানী করো, অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তিনি তোমাদের জীবন দান 
করেছেন, তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদের পুনজীঁবিন দান করবেন, তারপর তোমরা 


তাঁরই নিকট ফিরে যাবে” (সূরা বাকারা -২৮)। 
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সুরা বাকারা ৩৬৭ 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী 4%2 63 আল্লাহ্‌ তাআলা তার প্রতি দয়া করলেন। 


ইমাম তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ, আল্লাহ্‌ তাআলা আদম (আ)-এর প্রতি দয়া করলেন । «4 শব্দের 
১৬ সর্বনামটি দ্বারা আদম (আ)-কে বুঝানো হয়োছে। 442 83 -এর ভাবার্থ হল, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে 
ভুল থেকে তওবা করার তাওফীক দিলেন। শরীআতের বিভা তওবার অর্থ মহান আল্লাহর দিকে 


প্রত্যাবর্তন করা । 


|" 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী ৪ ০ LA 55 চে অর্থ ভিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের সর্মার্থ হল, মহান আল্লাহর পাপী 
বান্দাদের থেকে গুনাহ হয়ে খাওয়ার পর যারা গুনাহ বর্জন করতঃ মহান আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে 
ধাবিত হয়, মহান আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের প্রতি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 
আমি “অগ্লাহ্‌্র নিকট বান্দার তওবার কথা” পূর্বে উল্লেখ করেছি। তা হন, যেসব কাজ আল্লাহ্‌ পাক পসন্দ 
করেন না এবং যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন ভা বর্জন করে বে কাজে আল্লাহ্‌ পাক সৃষ্ট হন, তার 
দিকে ধাবিত হওয়া এবং মহান আল্লাহর অন্গত্যের প্রতি ঝুকে যাওয়া। এই হল তওবা। অনুরূপভাবে 
তাওফীক দেয়া এবং তার প্রতি গযবকে 





বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্র তওবা হল, বান্দাকে তওবা করার 
সন্তুষ্টিতে রূপান্তরিত করা এবং শান্তিকে ক্ষমায় পরিণত ক্রা। 


১৯১ এর মানে হল তওবাকারী ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ পরম দয়ালু। তওবাকারীর প্রতি মহান 
আল্লাহ্র রহমত বর্ষণের মর্ম হল, তার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া এবং তার শান্তি রহিত করে দেওয়া । 


a PEE ৫১৪৪ ০০$ টি নি Ll Le 4: hal 1: (YA) 


eh peo oe 
(J 


(৩৮) আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও | অতঃপর যখন আমার নিকট 


থেকে হেদায়াত আসবে, আর যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোন ভয় 
নাই এবং তারা বিষগ্রও হবে না। 


ইমাম তাবারী (র) বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী (৮, ০ 1৮১০1 045 -এর ব্যাখ্যা আমি পূর্বে 
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৩৬৮ ৩ ফসীরে ত বার 





উল্লেখ করেছি, তাই এ সম্বন্ধে পুনঃ আলোচনা নিম্প্রয়োজন। কেননা উভয় স্থানে তার অর্থ এবং ব্যাখ্যা 
একই। 


আবূ সালিহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 1০. (১০ 15৮51 (8 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান আল্লাহ্‌র 
এ নির্দেশের মধ্যে আদম (আ), হাওয়া (আ), এমনকি সাপ এবং ইবলীসও অন্তর্ভূক্ত। 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী £ ০ ০১৯ Lon C Ll 


"তারপর যখন আসার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আসবে হেদায়াত” 


Ld ইল 


মহান আল্লাহ্র বাণী £ চিকন £5 "আমার পক্ষ হতে 
যখন হিদায়াত আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 


চিন্তিতও হবে না” । 


#1 


ব্যাখ্যা ৪ ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে (51 শন্দের অর্থ হল, বয়ান ও পথ 
নির্দেশনা। যেমন, 


Ae 


আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি ৮/১ ০27 4 ০৩ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ৫৮-এর 
ভাবার্থ হল পথপ্রদর্শক (নবী, রাসূল) এবং বয়ান। আবুল আলিয়া (র) বা বলেছেন, ত! যদি বথাবথ হয়, 
তবে 1১,। - এর সম্বোধন যদিও আদম (আ) এবং তীর স্ত্রী হাওয়া (আ) সম্বন্ধে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদম 
(আ), হাওয়া (আ) এবং তাঁদের সন্তান সন্ততি সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত হবে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে 1১ 


শব্দটি মহান আল্লাহ্‌র বাণী wth 51 GG ০৫41 5৮৮০ ০১৯০ ৫08 -এর মতই, যার 
অর্থ হল, "তারপর তিনি আসমান-যয়ীনকে বললেন, তোমরা উভয়ে (মহান আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত 


হয়ে) এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা হাযির হয়েছি অনুগত হয়ে”। 


উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত ৫,০15 ৮5 _এর অর্থ হল, আসমান-যমীন আরয করলো, আমাদের 
মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টি সহ আমরা অনুগত হয়ে হাযির হয়েছি! 


০৯ 0$ ০০৪ রাসূলগণের মাধ্যমে অমার যে হেদায়াত দিয়েছি, তা যারা অনুসরণ করবে, যেমন 
নিনের রিওয্ায়াতে উল্লেখ রয়েছে। 
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সুরা বাকারা ৩৬৯ 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 5 5 ০০ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতাংশে 
বর্ণিত (৪৯ অর্থ আমার বয়ান। 


442 ১59" অর্থ, দুনিয়াতে তারা যেহেতু মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করেছে এবং তাঁর আদেশ- 


নিষেধ ও হিদায়াত মেনে চলেছে, তাই কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় তারা মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে 


সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। তাদের কোন ভয় থাকবে না। ০৯১০ ₹5 5 অর্থাৎ তাদের ইনতিকালের পর 
তারা দুনিয়াতে খা রেখে এসেছে তার জন্য তারা চিন্তিতও হবে না। যেমন নিম্লোন্ত বর্ণনায় রয়েছে যে, 





হযরত ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 6 2 - -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ভবিষ্যতে তোমাদের 
কোন ভয় নেই এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময় যে কঠিন এবং ভয়াবহ অবস্থা আসবে এ অবস্থায়ও তারা 


নিরাপদ থাকবে । সর্বোপরি তারা দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত থাকবে এবং তারা দুঃখিতও হবে 
না। 
+ USE ৬1 ০ ৮৯০ whl এ (520 15:43 [86 ১8316 (৭) 
(৩৯) যারা কুফরী করে এসং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তারাই দৌযখবাসী । 
সেখানে তারা স্থায়ী হবে । 
ব্যাখ্যা 8 ইমা আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ভাবার্থ হল, যারা আমার আয়াত 


অস্বীকার করবে এবং আমার রাসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করবে। আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র 
একতৃবাদ-ও রবুবিয়্যাতের...প্রতিপালনের)_.দূলীল-প্রমাণাদি. যা রাসূলগণ নিয়ে এসেছেন। কুফরীর অর্থ 


কোন বস্তু ঢেকে রাখা, যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। ১8৮ ৭ এব ‘তারাই হল জাহান্নামের 
অধিবাসী, অন্যরা নয় এবং বেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, অনাদি-অনন্তকাল সেখানে থাকবে। যেমন 


হাদীছে বিবৃত হয়েছে যে, 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত! হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ইরশাদ করেন, জাহান্নামে 
জাহান্নামী লোকদের অবস্থা এমন হবে যে তথায় তারা বাঁচবেও না এবং মরবেও না। কিন্তু পাপের 
কারণে যেসব মুমিন জাহান্নামে যাবে, তাদের মৃত্যু হল, তারা পুড়ে কয়লা হয়ে যাবে। তারপর তাদের 


e 
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৩৭০ তাফসীরে তাবারী 
জন্য সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হবে। 


* ০০5) sll 1443 lcs LUD Ele Sl ll 0০০ 31831 st GY (5. -) 
(8৪০) হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা আমার নিআমত স্মরণ কর যা আমি তোমাদের দান 
করেছিলাম এবং আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, আমিও তোমাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করব এবং কেবল আমাকেই ভয় কর । 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী 0:17 550 অর্থ "হে বনী ইসরাঈল" | 
ব্যাখ্যা 8 ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, "হে বনী ইসরাঈল" অর্থ, হে ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক 
ইব্‌ন ইবরাহীম। ইয়াকৃব (আ-কে ইসরাঈল বলা হত। ইসরাঈল অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র বান্দা এবং সৃষ্টির 


মাঝে মহান আল্লাহ্র মনোনীত সন্তা। কেননা 4১ অর্থ আল্লাহ্‌ এবং 14 অ বান্দা, যেমন বলা হয় 
যে, জিব্রাঈরল অর্থ মৃহান আল্লাহ্‌র বান্দা। যেমন নিম্নোক্ত বর্ণনায় রয়েছে। 





১ 


হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ই সরাঈল’ অর্থ 


LN 


আল্লাহ্র ব্যন্দাহ্‌। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ (র) থেকে বর্ণিত। ভিনি বলেন, ইবরানী (হিঝু। ভাষায় 'ঈল' অর্থ 
আল্লাহ্‌ ৷ 

আল্লাহ্‌ তাআলা ' হে বনী ইসরাঈল” বলে মুহাজির সাহাবীদের মাঝে বনী ইসরাঈলের যেসব ধর্ম- 
যাজক বিদ্যমান ছিল, তাদেরকে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ তাদেরকে 'বনী ইসরাঈল" বলেছেন, 
যেমনিভাবে মানব সন্তানকে তিনি 'বনী আদম’ বলে খেতাব করেছেন | ইরশাদ হয়েছে, 198১9 ০৪3 
১০ Kk ১০49) বক্ষমাণ আয়াত এবং আল্লাহর নিআমতের আলোচনা সম্বলিত পরবর্তী আয়াতে 
বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ সূরার ওক্ুতে বনী ইসরাঈল এবং 
অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোকপাত কর! হয়েছে। তার কারণ এই যে, তাদের কতিপয় লোক এমন আছে 
যারা এমন এমন ঘটনা এবং আয়াত ছারা প্রমাণ পেশ করে যার মধ্যে পৃৰবর্তীদের কাহিনী উল্লেখ রয়েছে 
এবং তারা বলে যে, এ সম্পর্কিত বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল তাদের নিকটই আছে, অন্য কারো নিকট নেই। হাঁ 
যদি অন্যরা তাদের থেকে শিখে থাকে তবে অন্যদের কাছেও এ সম্পর্কিত সহীহ্‌ ইল্‌ম থাকতে পারে। 
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সূরা বাকারা ৩৭১ 


এমতাবস্থায় বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে 
মুহাম্মাদ (স) বনী ইসরাঈলের সমসাময়িক ব্যক্তি নন। তিনি বনী নী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অনেক পরের 
লোক। তাই তিনি তাদের সম্পর্কে জানেন না। সর্বোপরি যেসব বই-পুন্তকে এসব -ঘটনা রয়েছে 
এগুলোর সাথেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। এমতাবস্থার মুহাম্মাদ (স) কতৃক বনী ইসরাঈল সম্পর্কে 





আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি মহান আল্লাহ্র দেওয়া ওহী প্রাপ্ত হয়েই এ কথা বলছেন। 


শর ক 


কেননা এমন বিশুদ্ধ তথ্য তো আর কারো কাছেই নেই। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসিত 


করার জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা এক্ষেত্রে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতাংশ নাখিল করেছেন। 
যেমন নিন্নের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা! থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ' হে বনী 


4৮7 চি বর্ণ 
সরাঈ’ -এর জবা হল "হে ইয়াহ্দীদের পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ"! 


০১ £ ৪৯৭ ৭৮ ১, Ds 


হান আল্লাহ্‌র বাণী ৫25 সা ও ০5188) 


BS 
£ 





“আমার সেই অনগ্রহকে ভোমরা স্বরণ কর, যার দ্বারা আজি 


a 
ব্যাখ্যা 8 ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা যে অনুধু 


করেছেন তার মধ্যে কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহ হল, তাদের মধ্য থেকে তিনি বহু নবী-রাসূল নির্বাচন 


Fd 


করেছেন, তাদের প্রতি বহু আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, ফিরআ:ওনের সৃষ্ট বিপর্যয় ও সন্ত্রাস থেকে 
তাদের মুক্তি দিয়ে পৃথিবীতে তাহদরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, পাথর থেকে নহর টা করেছেন এবং 
তাদেরকে "মান্না ও সালওয়া” (বেহেশতী খাদ্য) ইত্যাদি দান করেছেন। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
তাআলা বনী ইসরাঈলের পরবর্তী লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
প্রতি আল্লাহ্‌ পাক থে নিআামত দান করেছেন তারা যেন তা স্বরণ রাখে এবং তা ভুলে না যায়। তাহলে 
মহান আল্লাহ্র নিআমতের কথা তুলে যাওয়া এবং এগুলোকে অস্বীকার করার কারণে তাদের প্রতি বে 
আযাব ও শাস্তি আপতিত নাভি তা তাদের প্রতিও আপতিত হবে। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে। - 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বীরষিত। ভিনি' রি ডি 2, ১1৮83 -এর ব্যাখ্যায় 
বলেন, এর ভাবার্থ হল, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি আমি যে 'নিআমত দান 


করেছি তোমরা তার কথা স্বরণ কর। তা হল এই যে, আল্লাহ্‌. তাআলা তাদেরকে ফিরআাওন এবং তার 
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৩৭২ তাফসীরে.তাবারী 
কাওম থেকে যুক্তি দিয়েছিলেন। 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ৬৫ [41 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী 
ইসরাঈলকে দেওয়া নিআমত হল, তাদের মধ্য হতে বহু নবী- রাসূল প্রেরণ করা এবং তাদের প্রতি 
কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করা। 

হযরত মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ০ ০.১ a ১ 17,851 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
তা এঁ সমস্ত নিআমত যা তিনি বনী ইসরাঈলকে প্রদান করেছেন, Ee এখানে আছে 
আর কতগুলোর বিবরণ এখানে নেই! সেই নিআমতসমূহের কতিপয় হল, পাথর থেকে নহর (ঝর্ণা) 
প্রবাহিত করা, তাদের প্রতি মান্না ও সাল্ওয়া (বেহেশতী খাদ্য) নাযিল করা এবং তাদেরকে ফিরা ওন 
সম্প্রদায়ের গোলামী থেকে মুক্তি দেওয়া। 

হযরত যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১ ০০০1 ও ০৪ ; 14551 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
এখানে নিআমত বলে ব্যাপক নিআমতের কথা বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইসলাম থেকে উত্তম 
নিআমত আর কিছুই নেই। ইসলাম ব্যতীত বাকী নিজামতসমূহ হল হল ইসলামেরই ফলশ্রুতি। তারপর তিনি 
পাঠ করলেন..... 2859. 52 1555 905 15056 5130 03 "তারা মনে করে যে, তারা ইসলাম 
গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে। (হে রাসূল !) আপনি বলুন, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ করা আমাকে 
ধন্য করেছে বলে মনে করো না। বরং আল্লাহ্‌ পাকই তোমাদেরকে ধন্য করেছেন ঈমানের জন্য হিদায়াত 
করে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও” । 

বস্তুতঃ এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (স)-এর মুবারক যবানে তাদেরকে আল্লাহ্‌ পাকের নিআমতের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন হযরত মূসা (অ) তীর বয়োজেঠ্যদেরকে মহান আল্লাহ্র 
নিআমতের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে, «| ৯ [3831 588 ০৪ ৮০৩৯ 3 3 
LAO, 45860855472 514 

"স্মরণ কর সে সম্পর্কে যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিল, হে আমার কাওম ! তোমরা মহান আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহ স্বরণ কর, যখন তিনি তোমাদের মধ্য হতে নবী করেছিলেন এবং তোমাদেরকে রাজত্ব দান 
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সূরা বাকারা ৩৭৩ 


করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকে যা তিনি দেননি তা তোমাদেরকে দান করেছেন ।” 


মহান আল্লাহ্‌র বাণী 8 $২৪৬ 5১! ৫-4 15899 


"তোমরা অমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।” 


ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, 44 -এর অর্থ এবং এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকার- 
গণের যে একাধিক মত রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনাসহ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে 
আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, উপরোক্ত আয়াতে আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার বলতে এ 
অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইসরাঈল হতে প্রহণ করেছিলেন, যার বিবরণ 


"তাওরাতি” কিতাবে বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তারা লোকদের নিকট এ মর্মে বয়ান করবে যে, হযরত 





মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল । 'তাওরাত” কিতাবেও তার নবী হওয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং তারা তাঁর 
প্রতি ও যা তিনি নিয়ে আসবেন অর্থাৎ কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে । এ হল "আমার সঙ্গে 
তোমাদের অঙ্গীকার” -এর ব্যাখ্যা! আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন, তোমরা এ অঙ্গীকার পূর্ণ কর, তাহলে 
আমি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। তাদের সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার হল, তারা নেক আমল করলে 
এবং মহান আল্লাহ্র হুকুম মানলে তাদেরকে জান্নাত প্রদান করা হবে । যেমন ইরশাদ হয়েছে £ 
০৫৯14453810 185 LEY ELD ০ এ ED ios এট al চি SS 
ML Le 043 ১৪৪ চস US Se 

"আল্লাহ্‌ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলে এবং তাদের মধ্য হতে বারোজন নেতা নিযুক্ত 
করেছিলাম। আর আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, আমি, তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম কর, 


যাকাত দাও, আমার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো ও তাদেরকে সন্মান কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম খণ 


Wwww.almodina.com 


৩৭৪ তাফসীরে তাবার 


প্রদান কর তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই দূরীভূত করে দিব এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে দাখিল করব 


জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে”। 


আরো ইরশাদ হয়েছে_ ৩2 "3৪১ 0508 05 ৩০ i SH এ 5 ০ রি ies 


এ 


০ 48, ১৮৮ ১১৭১ ১৯১৭) isl ০৪ ০৯০১০ তি ২১১৩ এ ১০২] | Is 

st ৩১৪ 142 ০8 silt HL >! EE SALA ৮4০ R33 oll 963 
+ atl ~ 34955 4০০ ০১৭ ঠা ও Ie GE Ds 0 

"কাজেই আমি তা (রহমত) তাদের জন্য নিদ্দারিত করব বারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় 

ও আমার আয়াতসমূহ বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে সেই রাসূলের যিনি উদ্্ী নবী ; যার উল্লেখ 


৫. 


তাওরাত ও ইন্জীল এবং যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকানের নিদেশ 





A Ca ম ৰ 
দেয় ও অসংকাধে বাধা দেয়, থে তাদের জন্য গর কু । বৈধ করে ও অপকিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে 
| সাও তি হাত ক: ভেলে | হা? উল = 
মুক্ত করে তাদের গুর্ুভার হতে ও শৃংখলসমূহ হতে হা তাদের হিদর ছল । কাজেই খারা তার প্রাত 
সাথে নাহিল হয়েছে তার 


বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য বারে এবং যে নূর ভার 


সাক্ষী হয়, তার অনুসরণ করে, তারা সকলেই সফলকাম” । 


যেমন নিলোক্ত রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, 


হযরত ইবৃন আন্বাস (রা) থেকে বণিত। তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমার নবী 
তোমাদের নিকট আবির্ভূত হলে তার সাথে তোষাদের চি কি এ বিষয়ে আমি তোমাদের থেকে যে 
অঙ্গীকার নিয়েছি তোমরা তা পূর্ণ কর, তাহলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। অর্থাৎ নবী খুহাম্মাদ 


(স)-কে বিশ্বাস করলে এবং তাঁর অনুকরণ করলে, "তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের উপরের 





,গুরুভার এবং শৃংখল সরিয়ে দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমি করেছি” তাও পূর্ণ করব। 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি +8-4 91 552১ 195-এর ব্যাখ্যায় বলেন, মহান 
আল্লাহ্‌র সাথে বান্দাদের কৃত অঙ্গীকার হল, দীন ইসলামের অনুসরণ করা। তোমরা যদি এ কাজটুকু কর 
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তবে আল্লাহ বলেন, আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব অর্থাৎ তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করব। 


হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 1৫5 er ৩৫৯ (559 এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবে 
বর্ণিত বে অঙ্গীকার আমি তোমাদের থেকে নিয়েছি, তোমরা তা পূর্ণ কর, তবে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ 


করব অর্থাৎ তোমরা আমার আনুগত্য করলে আমি তোমাদেরকে জান্নাত দান করব। 


হযরত ইবৃন জুরায়জ (র) থেকে বর্িত। তিনি 7৫$৯ এ ৫২৫৯ 021 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
এখানে অঙ্গীকারের কথা বলে এ জুদীকাররে বুঝানো হয়েছে যা সূরা মাইদার ৪4 32 পা 


(395০ | oy তিতা আয়াতের মাঝে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের থেকে যে 
অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের জন্যও প্রযোজ্য, যারা মহান আল্লাহর অঙ্গীকার পুরা করবে এবং 


আল্লাহ্‌ও তাদের সাথে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন। 


A 


বর্ধিত ৷ ন _ 0 লা্থা শৰ জা 
ভি। ভিওি ES ৬১ ১) ১৫৭ 193) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 


হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বাঁ 
মুহাম্মাদ (স) ও অন্যান্যদের ঘবানে আমি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার জন্য যে আদেশ দিয়েছি 
এবং আমার নাফরমানী থেকে বিরত থাকার জন্য যে হুকুম করেছি তা ভোমরা পুরা করলে আমিও 
তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরা করব অর্থাৎ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে ভোখাদেরকে জানত দান 
করব। 

হযরত ইব্‌ন যারদ (র। থেকে বর্ণিত। তিনি 75০45 Er EY 1১1) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
তোমরা আমার আদেশ পালন করলে আমিও তোমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছি তা পুরা করব। তারপর 


তিনি অঙ্গীকারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার লক্ষে পাঠ করেন ৪ 


প্‌ 


es (57755407558 87912102045 2৮0 2০4৮ | Af 91 
মা 22516 51% Ve 1 2215 411 a AL ১1 TE A 14917 হাহ] নাভি 
10 212 591 বিটি ০5 401 ৩ তক এত ৩ SAL Yl ৯৪ 3 Gs এ 
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"আল্লাহ্‌ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত 
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৩৭৬ তাফসীরে তাবারী 


আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও 
কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা শ্রেঠত 
কে আছে ? তোমরা যে সওদা করেছো, সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং এটাই হল মহা সাফল্য”। 


এটাই হল আল্লাহ্‌র ওয়াদা যা তিনি তাদের সাথে করেছেন। 
মহান আল্লাহ্‌র বাণী £ (+১৯১৬ ৪6 
এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।” 


ব্যাখ্যা 8 ইমাম আবু জাফর তাবারী রর) বলেন, 3 500 -এর ব্যাখ্যা হল, "হে বনী 
ইসরাঈলের “ক্ীক্ল্র ভঙ্গকারী গাদ্দার লোকেরা এবং এ বিষয়ে আমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী 
লোকেরা ! যার অঙ্গীকার আমি তোমাদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম আমার নধীদের প্রতি নাযিলকৃত 


কিতা র মাধ্যমে, তা এই যে, তোমরা হযরত সুহান্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে এবং 
১ ২ 
তাঁর অনুসরণ করবে! তোমরা আমাকে ভয় কর এ বিষয়ে যে তোমরা! যদি আমার দিকে ধাবিত না হও 


আমার রাসূলের আনুগত্য করে আমার দরবারে তওবা না বন এবং তন প্রীতি ন কিতাবের স্বীকৃতি 
প্রদান না কর, তবে ভোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি আগার হুকুমের স্মিগ্ধাগিরণ করা ও আমার রাসূলগণকে 
মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে যেষনিভাবে আযাব নাযিল করছি, তেমনিভাকে তোমাদের প্রতিও আযাব নিল 
করব। যেমন নিম্নের বর্ণনায় রয়েছে ৪ | 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ১১১১৪ 501 -এর ব্যাব্যায় বলেন, এ 
আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হল তোমরা আমাকেই ভয় কর, এ বিবায়ে যে আমার হুকুম অমান্য করলে আমি, 
তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করব যেমনিভাবে আযাব নাযিল করেছি তোমাদের পূর্বপুরুষের প্রতি, যা 
তোমরা জান। যেমন আকৃতি বিকৃত করে দেওয়া ইত্যাদি! 


NASA Oe 


হযরত আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ১, ১,0 52 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ 
এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর”। 
হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত তিনি 2৯0 58 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হল "এবং 


তোমরা আমাকেই ভয় কর”। id 
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নী 
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DS) 


সূরা বাকারা 

41413546175 ০49 hts 55590 AEN LUST EL ৫4৮ 03183 (5১) 
(৪১) আমি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার সত্যতার 
স্বীকৃতিদাতা। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য , 
গ্রহণ করো না। তোমরা আমাকেই ভয় করো। ্‌ 
ll WG oti ity -এর ব্যাখ্যা / 
ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, 19: অর্থ 1১, বিশ্বাস স্থাপন করো, যেমন ইতিপূর্বে এ 
সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ০১1 মানে হযরত মুহাম্মাদ (স)- -এর প্রতি আল-কুরআনের যা কিছু 


নাযিল করেছি। 1৫০ (1 ৪১,০২ মানে ইয়াহুদী বনী ইস্রাঈলের নিকট তাওরাত গ্রন্থের যা অবশিষ্ট 

আছে, কুরআন মজীদ তার সমর্থক। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে কুরআন করীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের 

নির্দেশ দিয়ে সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, তারা কুরআন কন্দীমের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 

করলে সেটা তাওর্তের প্রতিও বিশ্বাস বলে গণ্য হবে। কেননা কুরআন মজীদে হযরত রি (স)- 

এর নবৃওয়াতে বিশ্বাস, ভার শীকারোক্তি এবং তাঁকে অনুনরণের বে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা উর 
ও তাওরাতে বর্ণিত নির্দেশেরই অনুরূপ ॥কাজেই হযরত মুহত্মাদ (স)-এর প্রতি যা তা য়েছে তাতে 








যদি তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহলে এতে তাদের তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাস হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে 


৮ 
ব্যালে | 


তারা যদি কুরআন মজীদকে অস্বীকার করে, তবে তা হবে তাদের তাওরাতকে অস্বীকার করার শামিল । 
5491 মূলে ছিল 2171 7 19’ যমীর (সর্বনাম)-টি 6-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। (8১০০ উক্ত লোপকৃত 

যমীরের ০০ - | 

আয়াতাংশের সারমসম এরূপ, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায় ! তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার 
সমর্থকস্বরূপ আমি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন ! উল্লেখ্য, তাতে ‘কিতাব’ বলে তাওরাত ও 
ইন্জীলকে বোঝান হয়েছে। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, ৮৫০০ (85০০ ৩ (419 আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ইরশাদ করেছেন, “ তোমাদের কাছে যে তাওরাত ও ইন্জীল আছে, আমি কুরআন মজীদকে 
তার সমর্থকরূপে নাযিল করেছি। হযরত মুজাহিদ (র) হতে অপর এক সৃত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে আহলে 
কিতাব সম্প্রদায় ! আমি মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা নাযিল করেছি তা বিশ্বাস কর। তা তোমাদের নিকট 
যা আছে তার সমর্থক। আবুল আলিয়া (র) বলেন, তাওরাত ও ইন্জীলের মধ্যে তারা মুহাম্মাদ (স)-এর 


উল্লেখ পেত। 
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4 ALIN এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, '_51’ শব্দটি তো একবচন, 
অথচ 15954 %? বহুবচন শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। এ প্রকাশভঙ্গি যদি সমীচীন হয় তবে কি 
কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য ব্যবহার করার অবকাশ আছে, যেমন ৪4৯১ ০1 [9555 % “তোমরা প্রথম 
দণ্ডায়মান ব্যক্তি হয়ো না””£ 

জওয়াবে বলা যায়, এমন ব্যবহার বৈধ হতে পারে, যদি শব্দটি এ - 4৪ -এর মূল থেকে 
নিষ্পন্ন হয়। ০০ শব্দের বহুবচন ও স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর ঘটে না। যখন এ & -/২৪$ হতে গঠিত কোন 
বিশেষ্য পদ তার স্থলাভিষিক্ত হবে তখন সেও অনুরূপ একবচন হয়েও বহুবচন এবং স্ত্রীলিঙ্গের অর্থ 
আদায় করবে। এটা ঠিক 7১৬৯ ০১1 ও 1১৪2 এটা এর মত। ০৯২৯৭) ও এ! শব্দগতভাবে 
একবচন বিধায় ক্রিয়াও একবচন হয়েছে। আবার এ শব্দ দুটো বহুবচনের অর্থ দেয় বলে ৯) ১১৯৯! ও 
১১৩ =| বলা শুবধ নয় ; বরং বলতে হবে ৭৮৯০ ০৯৯ ও ০৮০ ০৯ কেননা ০৬ ০৯৪ হতে 
গঠিত নয় এমন বিশেষ্য পদ একবচন হলে তা বহুবচনের অর্থ আদায় করে না। এ নীতি অবলম্বনেই কবি 





বলেন- 
LE Ai el palit + pel 3G pb pa 50 

"যখন তাদের ইচ্ছা হয় খেয়ে নেয়, অতি হীন আহারকারী তারা। আবার যখন ইচ্ছা অনাহারে থাকে, 
নির্কষ্টতম অনাহারী তারা।” 

এ কবিতাটিতে 4.১ -4. হতে গঠিত বিশেষ্যকে একবার উহ্য ০*এর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করে 
একবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার উদ্দেশ্য পদের বহু সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে বহুবচন 
ব্যবহার করা হয়েছে। যদি একবচনের স্থলে বহুবচন এবং বহুধচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করা হত 
তাও ঠিকই হত। 

আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আহলে কিতাবের জ্ঞানীগণকে সম্বোধন করে ঘোষণা: 
করেছেন, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মজীদে বিশ্বাস কর। এ কিতাব তোমাদের 
কিতাবের সমর্থক। তোমাদের তাওরাত ও ইন্জীল কিতাবে দ্ধযর্থহীনভাবে বর্ণিত আছে যে মুহাম্মাদ (স) 
আমার প্রেরিত সত্য নবী ও রাসূল। কাজেই তোমরাই এর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং পবিত্র 
কুরআন যে আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ তা অস্বীকার করো না। এ সম্পর্কে তোমাদের নিকট যে জ্ঞান 
আছে তা অন্যদের নেই। 

আয়াতে পবিত্র কুরআন কারীমকে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ বলে অস্বীকার করাকে ' কুফ্র' 
বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
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সুরা বাকারা 


আলোচ্য আয়াতের &- এর সর্বনাম ০4৯1৮ এর "৮ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। এর উদ্দেশ্য 


কুরআন মজীদ। যেমন হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ৭১৪৫০) 15945 %? অর্থ 
‘তোমরাই কুরআন মজীদের প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না’ । 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে এ সম্পর্কে বর্ণিত যে, এ 
সর্বনাম দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বোঝান হয়েছে। জী তোমরাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি 
প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ তোমরাই তোমাদের কিতাবের প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী 
হয়ো না। কেননা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে অবিশ্বাস করা স্বয়ং তাদের কিতাবকেই অবিশ্বাস করার 
নামান্তর। যেহেতু তাদের কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ রয়েছে। 

শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুটি সঠিক মনে হয় না। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতের প্রথমে ইরশাদ 
করেছেন, (৫০ UL Gs 51991 (215০1 অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্‌ 
তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, মুহাম্মাদ (স)-এর যুগে আল্লাহ্‌ তাআলা যা 
নাযিল করেছেন তা মুহাম্মাদ (স) নন ; বরং কুরআন কারীম । মুহাম্মাদ (স) তো রাসূল ও প্রেরিত পুরুষ, 
অবতীর্ণ ব্যক্তি নন। অবতীর্ণ ঘা তা হলো কিতাব । তারপর নিষেধ করেছেন, যেন তারা যার প্রতি ঈমান 
আনতে বলা হয়েছে তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী না হয়। এটাই আয়াতের স্পষ্ট মর্ম। হযরত মুহাম্মাদ (স) 
সম্পর্কে কোন উল্লেখ বাহ্যত এ আয়াতে নাই। এমতাবস্থায় «, AS 091 595 37 এর সর্বনাম দ্বারা 
তাঁকে বোঝান হলে সেটা শুধু রূপক হিসেবেই হতে পারে। অবশ্য বাক্যে বিশেষ্যের সুস্পষ্ট উল্লেখ না 
থাকলে সে ক্ষেত্রে সর্বনামের ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়। 

যারা বলেন, €4-এর * সবনামটি ২০ ৮ |-এর (-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অর্থাৎ এর ছারা 
ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের কিতাব তাওরাত-ইন্জীলকে বোঝান হয়েছে। তাও ঠিক নয় যদিও এরূপ ব্যাখ্যার 
অবকাশ আছে। কেননা বাক্যের বাকধারা অনুসারে এ ব্যাখ্যা অতি দূরের প্রতীয়মান হয় । পূর্বেই বলেছি, 
যার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হলো কুরআন মজীদ। কাজেই যা অবিশ্বাস করতে 
নিষেধ_করা-হয়েছে-তাও-হবে সেই-কুরআন-.মজীদ, অন্য কিছু নয়। একই বাক্যে, একই আয়াতে এক 
বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের আদেশ করা হবে এবং নিষেধ করা হবে অন্য বিষয় অবিশ্বাস করতে তা হতে 
পারে না। দূরবর্তী ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে অনবার্যভাবে এরূপই দাঁড়ায় । 

হ্যরত ইব্‌ন আবাস (রা) হতে বর্গিত। আল্লাহ্‌ তাআলা এ আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, হে 
কিতাবীগণ! তোমাদের কিতাবের সমর্থকরূপে যা অবতীর্ণ করেছি, তোমরা তাতে বিশ্বাস কর এবং 
তোমরাই তার প্রতি প্রথম অবিশ্বাসী হয়ো না। এ বিষয়ে তোমাদের যে জ্ঞান আছে তা অন্যদের লাই । 








১৩৪ ELS SUL EEX ff এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফ্‌সীরকারগণের মধ্যে একাধিক 
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৩৫০ 
৩৬৪ তাবারী শরীফ 


মত রয়েছে। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি ১১% (১.5 5348 1১১53 5 -এর ব্যাখ্যায় 
বলেন যে, তোমরা এর বদলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না। পূর্ববর্তীদের কিতাবে লেখা আছে, হে মানব 
সন্তান! বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দাও, যেমন তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে। 
হযরত সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 96 154 5500 15543 %) অর্থ, মহান আল্লাহ্‌র নাম 
গোপন করে তুচ্ছ লালসা চরিতার্থ করো না। এ লালসাকেই আয়াতে ০ (মূল্য) বলা হয়েছে। এ 
হিসেবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, আমি আমার কিতাব ও তাঁর আয়াতের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে জ্ঞান 
দান করেছি তা তৃচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করো না। পার্থিব ধনৈশ্বধ তুচ্ছ বৈ কি ! বিক্রয় করার অর্থ তাদের 
কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা মানুষের কাছে প্রকাশ না করা। তাদের 
কিতাব তাওরাত ও ইন্জীলে তারা লেখা পেয়েছিল যে হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই প্রতিশ্রুত নিরক্ষর নবা। 
তুচ্ছ মূল্য মানে তাদের অনুসারী স্বধর্মীয় লোকদের উপর নেতৃতৃ রক্ষা করা এবং কারও কাছে তাওরাত- 
ইন্জীলের উক্ত বাণী প্রকাশ করার বিনিময়ে উৎকোচ গ্রহণ করা । 
1955; 9-এর প্রকৃত অর্থ ক্রয় কারো না। কিন্তু আমরা এখানে অর্থ করেছি বিক্রয় করো না, মহান 
হী আয়াতের বিনিময়ে যে ব্যক্তি তুচ্ছ মুল্য ক্রয় করে, নে প্রকৃতপক্ষে মুল্যের বিনিময়ে আয়াত 
দুয়ের প্রত্যেকটিই তার মালিকের পক্ষে বিক্রয় এবং অপর পক্ষ তার 








বিক্রয় করে! বস্তুতঃ পণ্য ও মুল্য এ 
ক্রেতা। 

হযরত আবুল আলিয়া (র)-র ব্যাখ্যা অনুসারে এ আয়াতের মর্ম, হযফত মুহাম্মাদ (স)-এর বিষয়টি 
তোমরা মানুষের কাছে প্রকাশ কর এবং এর বিনিময়ে তাদের থেকে পারিশ্রমিক কামনা কারো না। কাজে 
ই প্রকাশ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয়েরও 
নিষেধাজ্ঞা ৷ 

9380 ৫৪। ত এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, এর অর্থ তোমরা তুচ্ছ মূল্যে আমার আয়াত বিক্রয়; আয়াতের- 
বিনিময়ে নগণ্য মালমাত্তা ক্রয়, আমি আমার রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তা প্রত্যাখ্যান এবং আমার 
নবীর নবুওয়াতকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এ পথে চলার কারণে তোমাদের 
পূর্বসূরীদেরকে যে শাস্তি দিয়েছিলাম, সেরূপ শাস্তি তোমাদেরকেও দিতে পারি। 


+ ০৬৮0331৮4৫৩ 4৮৬৪ ৩৭ ০৪৪ 2 (চা) 
(৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। 
/৮/০৭।1৯-85১3-এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 1১-১৫ অর্থ, 'মিশ্রিত করো না” । ০-২| অর্থ মিশ্রিত করা। 
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বলা হয় (4 lh ১১1144125০৫ অর্থ বিষয়টি তাদের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছি। 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ) হতে বর্ণিত। তিনি ০৬১৫ Le (এ এর অর্থ বলেছেন, তাদের 
সাথে সেরূপ মিশ্রিত করে ফেলতাম, যেরূপ মিশ্রিত তারা করে (সূরা আনআম, আয়াত ৯)। 


কবি আল-আজ্জাজ বলেন- 

“তারা যখন পাপের অপবাদ দিয়ে সত্যকে মিশ্রিত করল, তখন আবার প্রেমের বেসাতি খুলল এবং 
আমার বদলে যায়দকে প্রহণ করল”। এখানে কবি ০এ বলে মিশ্রিত করাই বুঝিয়েছেন । 

আবার “০1 অর্থে কাপড় গায়ে জড়ানো বা পরিধান করা । এর ব্যবহার হচ্ছে 514 | 4২.এ 





L যেমন, কবি আখতাল বলেন 
চি মি ৬৯ + spac Dal | ০০০ এ 

(আমি যুগের সাথে এমনভাবে মিশে গেছি,শেষপর্যন্ত আমার মন্তকোপরি বার্ধকোর চিহ্ন প্রকাশিত 

হয়েছে এবং তা শুত্রোজ্জল হয়ে গেছে) ! 

কুরআন কারীমে ১]। ( যিশ্রিত করা, বিভ্ৰম সৃষ্টি করা)-এর ব্যবহার অন্যত্রও রয়েছে, যেমন 

wl ০122 00 9 "এবং আমি তাদেরকে সেরূপ বিত্রমে ফেলতাম, যেরূপ বিভ্রমে তারা এখন 
রয়েছে।” 

কেও প্রশ্ব করতে পারে, 


তারা তো কাফির ৷" তারা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করত । সুতরাং এমন 
কিস সত্যের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, সত্যকে দিপ্যার সাথে দিহিত করবে 2 


ও 








জওয়াবে বলা যায় যে, ভাদের মধ্যে বি ক সংখ্যক ছিল মুনাফিক। তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ করত, কিন্তু হয়ে পোষণ করত কুফর ও অবিশ্বাস । এরাই ছিল জঘন্য 
কাফির। তারা বলত, রদ দে জেরি নী বা বটেন, তবে আমাদের প্রতি নয় ; বরং অন্যদের প্রতি। 
এভাবে মুনাফিক কাফিরপণ সত্যকে হিথ্যার সাথে মিশ্রিত করত । অর্থাৎ সত্যকে মুখে প্রকাশ করত এবং 
মুহাম্যাদ (স)-এর নবুওয়াত ও তাঁর তান মাল কিতাবের সত্যতা স্বীকার করত, কিন্তু বাইরের এই 
সত্যকে হৃদয়ে লালিত মিথ্যার সাথে যিশ্রিত করত । যারা হযরত মুহাম্মাদ সা অন্যদের প্রতি প্রেরিত 
বলে স্বীকার করত এবং নিজেদের প্রতি প্রেরিত হওয়ার কথা অস্থীকার করত, তাদের স্বীকারোক্তিটুকু সত্য 
এবং অস্বীকৃতিটুকু মিথ্যা। তারা এই সত্য-মিথ্যার মিশাল দিত, হক ও বাতিলের মাঝে বিভ্রম সৃষ্টি 
করত। বস্তুত আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ স)-কে সমগ্র সৃষ্টির কাছে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, JEL 41 154 9 অর্থ তেমরা সত্যকে 
মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না। হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত যে, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন, 
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তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে! না। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যাপারে তোমরা মহান 
আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি কল্যাণকামিতার দায়িত্ব আদায় কর। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি এ আয়াতের অর্থ করেন যে, তোমরা ইসলামকে ইয়াহুদী ও 
নাসারা ধর্মের সাথে মিশ্রিত করো না। | 

হযরত ইবৃন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত যে, ০0৮4৪ ১ lye 3 আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত যায়দ 
(র) বলেন, সত্য হচ্ছে তাওরাত গ্রন্থ যা আল্লাহ হযরত মূসা (আ1-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং বাতিল 
হলো তা, যা তারা নিজেরা লিখেছে। 

০94,513 9৭11৯425-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাব'রা (র) বলেন, এ আয়াতাংশের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে সত্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন, যেমন করেছেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত 
করতে। তখন আয়াতের সারমর্ম হবে, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং সত্যকে 
গোপন করো না! এ হিসাবে এ৷ 19৫ আয়াতাংশে 3৯41 1946 95 বাক্যের উপর ৮০ হবে 

দুই, পূর্বের আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ পাকের পক্ষ হতে নিষেধ করা হয়েছে, যেন তারা সত্যকে মিথ্যার 
সাথে মিশ্রিত না করে। আর এ আরাতাংশে রয়েছে এ সংবাদ যে, তারা জেনেশুনে সত্য গোপন করে। 
যেহেতু পৃর্বোক্ত 1৯ £ 53 আয়াতাংশের অর্থ থেকে এ আয়াতাংশের ধারা পরিবর্তন হয়েছে। সে 
আয়াতাংশ নিবেধাজ্ঞামূলক। এ আয়াতাংশ সংবাদসূচক। আয়াতে যে দুই ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছি, 
তার প্রথমটি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মত অন্যায়ী। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ১১1৬৫ 301 ও 33! 1১353 ও -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা জেনেশুনে 
সত্য গোপন করো না। 

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 91 15555 3 অর্থ তোমরা সত্য গোপন 
করো না। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (র) ও আবুল আলিয়া (র)- এর অভিমত অনুসারে । 

হযরত আবুল আলিয়া (র) ১১,333 341 1945৫ 5 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা জেনেশুনে 
হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতের কথা গোপন রাখত হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা 
রয়েছে। 

তারা জেনেশুনে যে সত্য গোপন রাখত তা কি? এ সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 51 15525 5 
-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আমার রাসূল ও তাঁর পরিচয় নিয়ে আসা কিতাব 
সম্পর্কে তোমরা যা কিছু জান তা গোপন করো না। তোমাদের হাতে যে সমস্ত কিতাব আছে তাতে 


তোমরা এ সম্পর্কে বিবরণ পাও। 
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হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) -এ। 1১০3 -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা জানো হযরত মুহাম্মাদ 
(স) আল্লাহ্‌র রাসূল। কাজেই তোমরা তা গোপন করো না। 

হযরত মুজাহিদ (র) 2৩০1. :551 5:41 19:5৩ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আহলে কিতাব সম্প্রদায় 
মুহাম্মাদ (স)-এর কথা গোপন রাখত। অথচ তারা তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর উল্লেখ লিখিত পেয়েছিল। 
অন্য সুত্রেও মুজাহিদ (র) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ আয়াতে হক বা সত্য বলে হযরত মুহাম্মাদ (স)- 
কে বোঝান হয়েছে। 

আবুল আলিয়া (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
আবির্ভাবের কথা গোপন রাখত, অথচ তাদের কিতাবে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছিল। মুজাহিদ (র) হতে 
বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে গোপন কর অথচ 
তোমরা জান এবং তাওরাত ও ইনজীলে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ পেয়েছ। 

উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, হে ইয়াহুদী ধর্মজাযকগণ! তোমরা হযরত 
মুহাম্মাদ (স) ও তিনি তীর প্রতিপালকের নিকট হতে যা নিয়ে এসেছেন সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করো না। তোমরা ধারণা করো, তিনি এক শ্রেণীর মানুযের প্রতি প্রেরিত, অন্যান্যদের প্রতি 
নয়। অথবা ভোমরা অনেকে তাঁর ব্যাপারে কপটতার আশ্রয় নিয়েছো। অথবা তোমরা জান তিনি 
তোমাদের ও অপরাপর সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত। এভাবে তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত 
করছ। তোমরা তোমাদের কিতাবে তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তিনি সমস্ত মানুষের জন্য আমার 
রাসূল একথা লিপিবদ্ধ পেয়েও গোপন করছ! ১৮515 মানে তোমরা জান তিনি আমার রাসূল। 
তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা আমারই পক্ষ হতে । তোমরা আরও জান আমি তোমাদের কিতাবে 
তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে, তোমরা তাঁর প্রতি এবং তিনি যা নিয়ে আাসেন তার প্রতি ঈমান 
আনবে, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। 








+ STM sl SH UST £৮-411550 (চা) 
(৪৩) 52751 
ইমাম আবূ জাফর তাব'রী (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদী পণ্ডিত ও মুনাফিকরা মানুষকে 
সালাত কায়েম ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা তা পালন করত ল।। তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর নিয়ে আসা কিতাবে বিশ্বাসী মুসলিমদের সাথে তাদেরও সালাত 
কায়েম, মালের যাকাত আদায় এবং মুমিনদের অনুরূপ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের 
নির্দেশ দিয়েছেন । 
কাতাদা (র) থেকে বর্মিত। তিনি 25451 1340 £। 1১51 এ সম্পর্কে বলেন বে, সালাত ও যাকাত 
অবশ্য পালনীয় ফরয। তোমরা এ দুটো আদায় কর। সালাত কায়েমের কি অর্থ তা আমি ইতোঃপূর্বে এ 
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কিতাবেই আলোচনা করেছি। পুনরাবৃত্তি দৃষণীয় মনে করি। যাকাত আদায়ের অর্থ হচ্ছে, মালের যে 
পরিমাণ সদকা ফরয করা হয়েছে তা দিয়ে দেওয়া। যাকাতের প্রকৃত অর্থ সম্পদের বৃদ্ধি ও প্রাচ্র্য। 
এজন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ফসলের প্রাচুর্য দান করেন তখন বলা হয় €১১] &5 "প্রচুর ফসল 
হয়েছে" । এমনিভাবে বলা হয় J =<; (ব্যয় বেড়ে গেছে) । কেউ যখন বিবাহ করে এবং ফলে তার 
সাথে একজন বেড়ে গিয়ে বেজোর জোড়ায় পরিণত হয়, তখন বলা হয় ২১৪ <; ' সদস্য বেড়ে গেছে” 
(বা বেজোড় জোড় হয়েছে) । কবি বলেন, 
(5০০০৬) 5423 als) A+ Ll ss 2 65511755151 

“ তারা ছিল বেজোড়, কিংবা জোড় ' চার' -এর নিচে। তারা কিছুই সৃষ্টি করল না, অথচ মানুষের 
পূর্বপুরুষগণ পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত ।” 

অন্য একজন বলেন, 

15515510175 + SY Sue LS 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র। বলেন, (২...| অর্থ বৃহ্দা (এক প্রকার কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ)-এর কাঁটা। 
| 541 মানে বুহ্মার সেই চারা যা এখনও কিল্পির অভ্তস্তরে গোলাকার অবস্থায় আছে। গ্লোকটির 
সারমর্ম হল, "নিকৃষ্টতম উদ্ভিদ কচি বুহ্মা বৃক্ষের ন্যায় তার আবির্ভাবে তাদের বেজোড় সংখ্যা জোড়ে 
পরিণত হয় নাই”! 

যাকাতকে যাকাত বলা হয় কেন, যেখানে এর দ্বারা সম্পদের অংশবিশেষ হাস করে দেওয়া হয় ? 
উত্তর এই যে যাকাত দেওয়ার ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা মালিকের হাতে অবশিষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। 
তাছাড়া যাকাত নাম দেওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে যাকাত মালিকের অবশিষ্ট সম্পদকে পবিত্র 
করে এবং প্রাপকদের প্রতি যুলুম করা হতে তাকে মুক্ত রাখে। মুসা (আ)-এর ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্‌ 
তাআলা উল্লেখ করেন- ই (4 ০55 "আ পনি একটা পবিত্র জীবন নাশ করলেন”? অর্থাৎ যে অপরাধ 
হতে মুক্ত ও পবিভ্র। বলা হয়ে থাকে ১৩১ ৪১০ ৬১ "লোকটি ন্যায়পরায়ণ, পবিভ্র। যাকাতের নামকরণের 
এই কারণই আমার কাছে প্রথমোক্ত কারণ অপেক্ষা সুন্দর মনে হয়, যদিও সেটাও গ্রহণযোগ্য । যাকাত 
দেওয়া মানে প্রকৃত অধিকারীর হাতে তা পৌছান। 
রুকু” অর্থ বিনয়াবনত হওয়া । অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগী মাধ্যমে আল্লাহ্র সম্মুখে বিনয় প্রদর্শন করা । কেউ 

যখন কারও সম্মুখে বিনয়াবনত হয় তখন বলা হয়, 13৫ 1144] ০১ <, কবি বলেন, 
(4) (০ ৩৬ Lyi Jil ০০ + ৫৫০০৩০৪০০1৪ ০৪ 

“নিতান্ত তুচ্ছ দ্রব্যের বিনিময়ে তাকে বিক্রয় করা হয়েছে। তার পিতা চরম দৈন্য ও দুর্দশায় 

অবনমিত হওয়ার পর তাকে দিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হতে পরিত্রাণ চেয়েছে”। 
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» সূরা বাকারা (26৫ 


আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজক ও মুনাফিকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা তওবা 
করে ও আল্লাহ্মুখী হয় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, মুসলমানদের সাথে ইসলামে প্রবেশ করে 
ও ইবাদত-আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনয়াবনত হয়। এতদসঙ্গে নিষেধ করা হয়েছে যে, হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতকে যেন তারা গোপন না করে ।কেননা তারা জানে তার নবুওয়াত সত্য। এ 
সম্পর্কে বহু দলীল- প্রমাণ তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন আমি ইতোঃপূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। এমনিভাবে তাদেরকে বহুবার ক্ষমা করা হয়েছে, সতর্ক করা হয়েছে, তাদের ও 
তাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।এ সবই করা 
হয়েছে তাদের প্রতি বিশেষ মেহেরবানী প্রদর্শন এবং তাদের ওযর-অজুহাত চুড়ান্তরূপে দূর করার জন্য। 
* 0৮494 I 0৮3101৩1451 ১৬৫৩৫৪০০1০৮ (££) 
(88) তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিশ্মৃত হও! অথচ তোমরা 
কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বোঝ না”ঃ 
18401045318 ১,128১21-এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, তাফসীরকারগণ 216 ০০1 25১45 এর মধ্যে কাদের 
সম্বোধন করা হয়েছে এ বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। ভবে ১ শন্দের আর্থ মহান আল্লাহ্র 
আনুগত্য, এ বিষয় সবাই একমত ৷ 
ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, 551 55114551301 54801 255 ও 215 All ০৪০০ 
5৮55 আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষকে নিষেধ কর, ফেন তারা তোমাদের 




















নবুওয়াত ও ভাওরাতে বর্ণিত অংগীকার অস্বীকার না করে, অথচ .তোমরা নিজের! তা বর্জন করছ! 
তোমরা আমার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কিত তাওরাতের শ্রীকার অস্থাকার করছ, আমার 
প্রতিশ্রুতি ভংগ করহু এবং জেনেঙনে আমার কিভাব প্রত্যাধ্যান করছ। 

হযরত ইব্‌ন অহ্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, এ আয়াতে আল্লাহ্‌ ভাআাল! ইরশাদ করেছেন, তোমরা 
মানুষকে মুহাম্মাদ (ন-এর দীনে দাখিল হতে, সালাত কায়েম করতে এবং অনুরূপ বিভি 
নির্দেশ দিয়ে চলেছো, অথচ নিজেদেরকে ভুলে আছে! । 











হযরত সুদ্দী (র) হতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে বে ভারা মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র 
ইবাদত, আনুগত্য ও তাক্ওয়ার নির্দেশ দিত অথচ নিজেরা তাঁর অবাধ্যতা প্রকাশ করতো। 

হযরত কাতাদা (র) হতে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে বে, বনী ইস্রাঈল মানুষকে মহান আল্লাহ্র 
আনুগত্য ও তাক্ওয়া এবং সতকর্মের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজেরা করত তার বিপরীত। তাই আন্বাহ্‌ 
তাআলা তাদেরকে এ আয়াতে লাঞ্চিত করেছেন। 
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(4 তাবারী শরীফ 


হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ তাআলা আহলে কিতাব ও মুনাফিক সম্প্রদায়কে 
সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, তোমরা সালাত ও সাওমের নির্দেশ দিয়ে চলেছো, কিন্তু নিজেরা তা 
পালন কর না, তাই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের 
নির্দেশ দেয়, তার উচিৎ সে কাজে সে সর্বাধিক যত্নবান হয়। 

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। এ আয়াতাংশে ইয়াহুদীদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের 
অভ্যাস ছিল, যখন কোন ব্যক্তি তাদেরকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত, যা সত্য ছিল না। 
তারা এ ব্যাপারে কোন ঘুষ বা বিনিময় না দিলে, অস্ত্যকে সত্য বলে আদেশ দিত। আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিহ্ৃত 
হও ! অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তবে কি তোমরা বোঝ না ? 

আবু কিলাবা (র) হতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, 
কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত দীনের পরিপূর্ণ ফকীহ (বিজ্ঞ) হতে পারবে না, যতক্ষণ না দে আল্লাহ্‌ 
তাআলার জন্য মানুষের মনে অন্যায়ের প্রতি চরম ঘৃণা সুষ্টি করবে। তারপর যে নিজের দিকে লক্ষ্য করবে 
এবং উক্ত ঘৃণায় সে হবে সর্বাপেক্ষা কঠোরতর। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারা (র) বলেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় যতগুলি যত উল্লেখ করলাম, সবগুলিই 




















কাছাকাছি অর্থের। কেননা ইয়াহুদী ও মুনাফিকগণ যেই ১] (সৎকর্ম) সম্পর্কে অপরকে আদেশ দিত 
এবং নিজেরা তা থেকে বিরত থাকত, যে কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, সেই ৯০।- 
এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করলেও তারা এ ব্যাপারে একমত যে, ইয়াহুদী ও 
মুনাফিকগণ মানুষকে এমন কথা ও কাজের নির্দেশ দিত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নিহিত, কিন্তু 
নিজেরা করত তার বিপরীত। কাজেই আয়াতের বাহ্য পাঠ যে ব্যাখ্যার সমর্থন করে তা নিন্নরূপ, তোমরা 
কি মানুষকে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে তার অবাধ্যতায় ছেড়ে রেখেছ ? 
মহান প্রতিপালকের আনুগত্য করার যে নির্দেশ অপরকে দাও তা নিজেদেরকে কেন দাও না ? এতদ্বারা 
তাদেরকে ভংসনা করা হয়েছে এবং তাদের নিকৃষ্টতম কর্মকাণ্ডের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে 
বর্ণিত হয়েছে, তারা নিজেদেরকে বিশ্বৃত হয়, যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে $১১ 441 ১5 "তা রা 
আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হয়েছে। হলে আল্লাহৃও তাদেরকে বিস্তৃত হয়েছে” (সুরা তওবা, ৬৭)। অর্থাৎ তারা 
আল্লাহ্‌র আনুগত্য বর্জন করেছে । ফলে আল্লাহ্‌ও তাদেরকে ছওয়াব হতে বঞ্চিত রেখেছেন। 

55311 55556013-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ($5 অর্থ তোমরা অধ্যয়ন কর, পাঠ কর। ইব্‌ন আব্বাস 
(রা) | 555 ০&1 ১ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, অথচ তোমরা তাওরাত কিতাব পাঠ কর। 


2৬ 9-এর ব্যাখ্যা 
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সূরা বাকারা og 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 2918, ১৪ অর্থ তোমরা কি উপলব্ধি করো না ও বোঝনা 
তোমাদের এ আচরণ কত জঘন্য যে, অপরকে আল্লাহ্র আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে নিজেরা নাফরমানী 
করছ এবং অপরকে নাফরমানী করতে নিষেধ করে নিজেরা তাতে লিপু হচ্ছ ? অথচ তোমরা জান হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তোমাদের 
উপর আল্লাহ্র অধিকার ও আনুগত্য ততটুকু বর্তায় যতটুকু বর্তায় তোমরা যাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছ তাদের 
উপর। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, 255, ১১1 অর্থ তোমরা কি বোঝ না ? আল্লাহ্‌ তাআলা 
এর দ্বারা তাদেরকে এই নিন্দনীয় চরিত্র হতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, 


এটা আমার পূর্বোক্ত বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করে যে ইয়াহুদী ধর্মযাজকপণ অন্যদেরকে মুহাম্মাদ (স)- 
হননি, বরং অন্যদের 














এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিত এবং তারা বলত, তিনি আসা মালের প্রতি পেরিত 
প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। 
+ 0০৮15 21202416210 251410৮4৪15 (55) 
(৪৫) তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্র্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর 
সকলের নিকট নিশ্চিত কঠিন। 
ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ৬৬০৭) ও ৮০4 1১১৯, অর্থ তোমরা তোমাদের কিতাবে 
আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ও সালাত দ্বারা আমার সাহায্য প্রার্থনা কর। 
তোমরা অংগীকার করেছিলে আনুগত্য করবে, আমার নির্দেশ পালন করবে, নেতৃত্বের আসক্তি ও 
দুনিয়াপ্রেম বর্জন করবে, আমার নির্দেশের সমুখে আত্মসমর্পণ করবে যদিও তা তোমাদের অপসন্দ, আর 





আমার রাসুল মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসরণ করবে। 

কেউ বলেন, এ স্থলে সব্র অর্থ সাওম (রোবা।। আমাদের মতে সবরের অর্থ ব্যাপক? সাওম তার 
একটা অংশবিশেষ । আমাদের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ্‌ ভাজালার আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা 
বর্জন সংশ্লিষ্ট যা কিছুই মনের কাছে অপসন্দ, কষ্টকর, সেসব oo তিনি ধৈর্য ধারণের নিদেশ 
দিয়েছেন। 

সব্র-এর প্রকৃত অর্থ প্রবৃত্তিকে তার আসক্তি ও বথেচ্ছা। 
ধৈর্ব ধারণকারীকে সাবির বলা হয়। যেহেতু সে নিজেকে অস্থিরতা হাঃ ; বিরত রাখে। রমবান মাসকে 
বলা হয় সব্রের মাস। রোযাদার নি বেলা পানাহার হতে নিজেকে বিরত রাখে। কোন ব্যক্তি কাউকে 
কোন কাজ থেকে আটকে রাখলে এবং তা করতে না দিলে সে ক্ষেত্রেও সব্র শব্দ প্রযুক্ত হয়। অনুদ্ধপ 
কোন অপরাধীকে যদি হত্যা করার উদ্দেশ্যে বাঁধা হয় এবং বাঁধা অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়, তবে 


সেখানেও এ শব্দের ব্যবহার আছে। বলা হয় 1১১০ 695 ১১ ৫58 ' অমুক ব্যক্তি অমুককে বেঁধে হত্যা 








রিতা হয ত বিরত রাখা! এজন্যই বিপদে 
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ECG তাবারী শরীফ 


করল’ | নিহত ব্যক্তি মাস্বূর এবং হত্যাকারী সাবির। 

সালাত শব্দের বিশ্লেষণ পূর্বেই করা হয়েছে। কেউ যদি বলে, অংগীকার রক্ষা ও ইবাদত-আনুগত্যে 
যত্নবান থাকার উপর ধৈর্ধধারণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 
তার অর্থ তো জানলাম। এবারে প্রশ্ন, মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, তাঁর অবাধ্যতা ত্যাগ করা এবং 
নেতৃত্বের লালসা ও দুনিরার আসক্তি পরিহার করার ব্যাপারে সালাত দ্বারা সাহায্য প্রার্থনার যে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে তার অর্থ কি ? জওয়!বে বলা যায়, সালাত এমন একটি ইবাদত, যার মাঝে মহান আল্লাহ্‌ 
র কিতাব পাঠ করা হয়। কিতাবের আয়াত মানুষকে দুনিয়ার আসক্তি ও তার ভোগ-বিলাস ত্যাগের 
আহবান জানায়, মানবাজ্মাকে দুনিয়ার রঙউ-তামাসা, সৌন্দর্য ও তার প্রতারণা হতে সতর্ক করে দেয়, 
আখিরাত ও তার নেয়াহতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ হিসাবে সালাত মহান আল্লাহর অনুগত 
বান্দাদেরকে ইবাদত ও আনুগত্যে অধিকতর মেহন যত্রবান হতে সাহায্য করে। তাই তো হযরত 
রাসূলুল্লাহ্‌ (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, কোন উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি সালাতের শরণাপন্ন 


হতেন। 
হখরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 4! 4১২ 131 sk Yd ০৭ 4101 1১০) 26 


isa এ £3" কোন বিধয় রাসূলুল্লাহ (স)-কে সংকটে ফেললে তিনি সালাতে লিপ্ত হৃতিন”। 


হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেছেন, কোন বিষয় 1০ 51 49 131 বর্ণিত 
আছে যে, একবার রাসুলুল্লাহ (স) হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখতে পেলেন যে, তিনি উপুড় হয়ে 
পাড় আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি পেটে ব্যাথা । তিনি বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বললেন, 
ওঠ সালাতে রত হও । কেননা নামাযের মধ্যে সত্যিকারের শান্তি । 

আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়াহুদী ধর্মযাজকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত অংগীকার 
পালনের জন্য সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে। অনুরূপ নির্দেশ তিনি তাঁর রাসূল হযরত 
মুহাম্মাদ (স)-কেও দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে- (৮৮৬৪ ৬০০৪ Gy 3 Sls (০ ৮ ৮০ 
০৬৯ আঁ UT 819 ও ০ 43 Sl ০০৩ (৫3০5 355 3 ০০এ| "হে মুহাম্মাদ ! তারা যা 
বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের 
এ কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার” (সূরা 


তোয়াহা- ১৩০) 
এ আয়াতে হিরা (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন তিনি বিপদ-আপদে সবর ও সালাতের 


শরণাপন্ন হন। 
আবৃদুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সফরে ছিলেন। 


এমতাবস্থায় সংবাদ আসলো তাঁর ভাই কুসায (রা) শহীদ হয়েছেন। সাথে সাথে তিনি “ইন্না লিল্লাহি ওয়া 





তা 


GY 5 
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সূরা বাকারা (পন, 
ইন্না ইলায়হি রাজিউন’ পাঠ করলেন এবং তারপর রাস্তার পাশে সওয়ারী বসিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে 
গেলেন। দুই রাকআত সালাতে তিনি বসে থাকলেন দীর্ঘক্ষণ। অতঃপর তিনি সওয়ারীর দিকে হেঁটে 
আসলেন। তখন তাঁর মুখে উচারিত হচ্ছিল . ০-১। ৬০ ঠ xl চাটি ততবার all iil 
"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের 
নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।” 

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি ২৬০ ৩৪ 1১:-.-০/-এর ব্যাখ্যায় বলেন, “তামরা 
আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় কা সাধনে সবর ও সালাত দ্বারা সুহাযয প্রার্থনা কর এবং জেনে রাখ যে, এ দুটোও 
আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত | 

ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালাত ও সবর আল্লাহ্র রহমত লাভে সহায়ক। 

ইব্‌ন বায়দ (র) হতে বর্ণিত! তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুশরিকরা বলেছিল, হে মুহাম্মাদ 
(স) ! তুমি আমাদেরকে বড় কঠিন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছ। অর্থাৎ সালাত ও আল্লাহে্‌ বিশ্বাস ছিল 
তাদের কাছে অতি কঠিন কাজ। 

PUES TE] nl ils এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ($:1-এর সর্বনাম দ্বারা সালাতকে বোঝান হয়েছে। কেউ 
বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আহবানে সাড়াদানকে বোঝান হয়েছে। পূর্বে স্পষ্টভাবে সাড়াদান 
(5121)-এর উল্লেখ নাই বিধায় (॥-কে তার প্রতি ইঙ্গিত যনে করা হবে। বলাবাহুল্য, কোন প্রমাণ 
ব্যতিরেকে বাক্যের প্রকাশ্য জ ্থ ছেড়ে দিয়ে প্রচ্ছন্ন অর্থ গ্রহণ বিধেয় নয়। 

১১১৫ অর্থ কঠিন, দুরূহ। দাহহাক (র) হতে বর্ণিত । 2০3৭1 ০৮৫5 ২ ১ ১০3৫1 wt $ অর্থ এটা 
নিশ্চিত কঠিন, তবে তাদের জন্য নয়, যারা বিনয়াবনতভাতুব আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে, তাঁর শক্তিকে ভয় 
করে এবং তাঁর ওয়াদা ও সতর্কবাণী বিশ্বাস করে। 

হযরত ইবৃন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, Lili ০5 21 সর্থ আল্লাহ্‌ ঝা নাবিল করেন 
তাতে যারা বিশ্বাসী! 

আবুল আলিয়া (র) হতে বিত! তিনি বলেন, ৮৯১ অর্থ ভয়কারীগণ। 
মুজাহিদ (র) হতে বর্ধিত । তিনি ৯৯১! শব্দের অর্থ করেন প্রকৃত বিশ্বাসীগণ ৷ মুজাহিদ (র| হতে 
এব সতে 











উন (র)- ত্রও অনুরূপ বর্ধিত আছে। 
ইব্‌ন রাধীদ (র) হতে বাণত যে, তিনি £ ৯১০ ভয় করা, এ স্থলে আল্তাহ্র ভয়। এর প্রমাণে তিনি 
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আয়াত পেশ করেন 181 ঠৈ ০০১০ “অপমান ভয়ে ভীত অবস্থার ' (আশ-শুরাঃ ৪৫) অর্থাৎ যে শুর 


তাদের মনে সঞ্চার হয়েছে তা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে এবং তাতে তারা প্রকম্পিত হয়েছে। বস্তুতঃ 
€১২১।-এর মূল অর্থ বিনয় প্রদর্শন, আনুগত্য দেখান, নত হওয়া । কবি বলেন, 
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(সহ তাবারী শরীফ 


"যখন যুবায়রের (মৃত্যু) 'স সংবাদ এল তখন (তাঁকে হারানোর মহা বিপদে) নগর প্রাচীর নৃইয়ে পড়ল 


এবং পর্বতমালাও হল অবনত ৷” 

এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, হে আহলে কিতাব ধর্মযাজকগণ ! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা 
কর, নিজেদেরকে আল্লাহ্র আনুগত্যে লাগিয়ে রাখা, তাঁর অবাধ্যতা হতে ফিরিয়ে রাখা ও সালাত কায়েম 
করার মাধ্যমে, যে সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্র পসন্দনীয় কাজের দিকে 
এগিয়ে নেয়। সালাত কায়েম কঠিন বটে, তবে তাদের জন্য নয়, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত, তাঁর 
আনুগত্যে অবনমিত ও তাঁর ভয়ে প্রকম্পিত। 

aD alleen Lilt $515555541(065) 

(৪৬) তারাই বিনীত, যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাত 
ঘটবে এবং তারই দিকে তারা ফিরে যাবে। 

35:5541-এর ব্যাখ্যা 

টি নি (র) বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, এ শব্দের অর্থ সন্দেহ করা । 
যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতে ব্যাপারে সন্দিহান তারা কাফির। কাজেই ইবাদত-আনুগত্যে থে বিনয়া- 
বনত তার সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলার এ কালামে পাকের কি করে এ অর্থ হতে পারে থে সে তার 
সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে? 

উত্তরে বলা যায়, আরবগণ কখনও বিশ্বাসকেও ০] বলে । আবার কখনও সন্দেহকেও। যেমন তারা 
আলোকেও ২৪. বলে, আবার অন্ধকারকেও ২১০ বলে। অনুরুপ সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্যদাতা উভয়কেই 
৮১৮০ বলে। আরবী ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যা পরস্পর বিরোধী দুই অর্থ প্রদান করে। বিশ্বাস অর্থেও 
যে ১।-এর ব্যবহার আছে তার প্রমাণে দুরাইদ ইব্নুস সিম্মা-এর নিম্নোক্ত শ্রোকটি পেশ করা যেতে 
পারে, 





SLL ৮ etl + pa ll, sk tl Si 
"আমি বললাম, তোমরা সশস্ত্র দুই হাজার সৈন্যের প্রতি বিশ্বাস রাখ (তারা তোমাদের কাছে 
আসবেই) ৷ তারা সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী ।” এখানে 1১১ মানে বিশ্বাস করো। 
2০০ 055 08 ০০ ও + a এ 5 0১25 ০৮ 
এখানেও ১৪ শব্দটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ অসংখ্য দৃষ্টা্ত রয়েছে 
যেখানে বিশ্বাস অর্থে ১৮এ।- এর ব্যবহার হয়েছে যতটুকু উল্লেখ করেছি সমঝদারের জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ্‌র 
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সূরা বাকারা টে 
বাণীতেও এর উদাহরণ রয়েছে, যেমন ইরশাদ হয়েছে Uysal gil 15:৮5 7 901 ১১২৮ mt এও 
“অপরাধীরা আগুন দেখামাত্র বিশ্বাস করবে যে, তারা তথায় পতিত হতে চলেছে” (সূরা কাহফ £ ৫৩)। 

আমি যা বললাম, তাফসীরবিদ উলামা-ই কিরাম এরূপই বলেছেন। 

আবুল আলিয়া (র) হতে বর্মিত। তিনি বলেন ৫%) 15০ 4% 252 আয়াতে ০ শব্দটি বিশ্বাস 
অর্থে ব্যবহৃত। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্নিত আছে যে, কুরআন মজীদে যত স্থানে ১৮ শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে,সবই ৬ বা দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থে ।মুজাহিদ (র) হতে অপর সুত্রে বর্ণিত। কুরআন কারীমে যত 
স্থানে ১৮ আছে, সবগুলোর অর্থ জ্ঞান। | 

সুদ্দী (র) হতে বর্ধিত, +:) 15555 40 5885 ১৯১৫ আয়াতে ১৪% অর্থ বিশ্বাস করে। 

ইব্‌ন জুরায়জ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা নিশ্চিত জানে যে তারা তাদের প্রতি- 
পালকের সাথে সাক্ষাত করবে।এর দৃষ্টান্ত হলো, & ২ 5১০ এ? ১০০ এ? "আমি জানতাম যে, 
আমাকে আমার হিসাবের সম্মবীন হতে হবে” (সুরা হাক্কা £২০)। এখানে | “জানা” অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি 41555 1851 598 5-5র্মা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, 
এখানে 2১৯ অর্থ সন্দেহ নয়, বরং বিশ্বাস। তিনি প্রমাণস্বরূপ ০০৮ 51০45 ০০ আয়াতটি পাঠ 
করেন। 

4231১59০142-এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ১৫১০ 1১১. মূলে ছিল +৫:১ ১১৪১. অতপর 4৪-০-কে ০৪7 
এর দিকে সম্পর্কিত করে '০-কে লোপ করা হয়েছে। কেউ বলতে পারে, আরবী ভাষার নিয়ম হচ্ছে, 
ক্রিয়াপদ হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যদি অতীত কালের অর্থ দেয়, তবেই তাকে পরবর্তী শব্দের সাথে 
সম্বন্ধযুক্ত (51) করে 'ন্‌ন’ লোপ কর! হয়। পক্ষান্তরে যদি সে বিশেষ্য পন বর্তমান বা ভবিষ্যত 
কালের অর্থে হয়, তাহলে 553051 নাকরে ৭০” বহাল রাখাই বিধেয়। আমরা জেনেছি, আলোচ্য আয়াতে 
(9৪১ শব্দটি অতীত নয় ; বরঃ ভবিষ্যত কালের অর্থে ব্যবহৃত ! অর্থাৎ ভারা তাদের প্রতিপালকের সাথে 
সাক্ষাত করবে (৮১ 3552) সে হিসাবে এখানে ০৪৮০ না করে ' ৩" বহাল রাখা উচিত ছিল। তথাপি 











এখানে কি করে ০৪০১| করে বলা হল 1১ 19৪১০ £ 

উত্তরে বলা হবে, এ - 4২৪ (ক্রিয়া) হতে গঠিত বিশেষ্য পদ যখন বর্ভযান ও ভবিষ্যত (৪, 
219 অর্থবোধক হয়, তখন তাকে ০৪121 করা বৈধ । এ ব্যাপারে'আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে কোন 
ছিমত নেই । কাজেই প্রশ্রকর্তার প্রশ্ন অহেতৃক। হাঁ এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে একাধিক মত আছে বে এ 
স্থলে কি কারণে ০৪ করা হয়েছে এবং "০ -কে লোপ করা হয়েছে? 
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ASS তাবারী শরীফ 


ব্যাকরণবিদগণ বলেন, ॥৫ 189 এবং অনুরূপ যে সকল ক্রিয়া শব্দগতভাবে বিশেষ্য (4), কিন্তু 
অর্থ বর্তমান বা ভবিষ্যত ক্রিয়ার, তাতে উচ্চারণগত জটিলতাই '১,-কে লোপ করার কারণ। আলোচ্য 
আয়াতের ন্যায় টা 673,৮5৩ (প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে)-এর মাঝেও তাই 
হয়েছে। অনুরূপ এ & 5; 25550 1১1১, (| (আমি তাদের কাছে উটনী পাঠাব, তাদের জন্য পরীক্ষা 
স্বরূপ) আয়াতেও উচ্চারণগত জটিলতার কারণে 1১1..১*-এর '০ লোপ করা হয়েছে, অথচ 1১১৯ 
অতীত নয় ; বরং ভবিষ্যত ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত | এমনিভাবে কবি বলেন, 

91৯৯০ ০৯১৬০ ০০ ৯০৬1 + 0:৯০] bss Sel 20145 

“তুমি কি আমাদের প্রয়োজনে দীনার পাঠাবে, না তোমার গোলাম আওন ইব্‌ন মিখরাকের ভাইকে?” 

এখানে কবি ৬০৮ শব্দকে ১০০১ -এর দিকে ০5৪। করেছেন, অথচ ৬০৫ অর্থ (১:৯১) পাঠাবে, 
এখনও পাঠায়নি। ০০১ শব্দটি যেরবুক্ত হলেও যেহেতু ০; -এর স্থানে অবস্থিত তাই ১১৯ -কে 

অন্য কবি বলেন, 


৮ els ox MELT ১৪ iil ৪০১০ ১৯১৮৯ 
" তারা তাদের গোস্রীয় মর্যাদা রক্ষা করে; তাদের মাঝে ভিন্‌ বীর্যের অনুধবেশ ঘটে না।” 


এখানে 5,৪০ শব্দে ১৮০ -ও হতে পারে এবং যেরও হতে পারে। যের হবে ০51 হিসাবে এবং 
০২০১ হবে উচ্চারণগত জটিলতার কারণে ০ -কে লোপ করে। আর এটাই উদ্দেশ্য । এ হলো বসরার 
ব্যাকরণবিদদের কথা! 

কুফাবাসী ব্যাকরণবিদগণ বলেন, 1১৪১০ শব্দটি ভবিষ্যত ক্রিয়া (১554) অর্থে হওয়া সত্ত্বেও ০৪ 
বৈধ। শন্দগতভাবে এটা বিশেষ্য হওয়ায় প্রকৃত বিশেষ্যের ০৪১1 সংক্রান্ত নিয়ম এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য 
এবং সে কারণেই এর 5 -কে লোপ করা হয়েছে। এর মত আরও যত বিশেষ্য আছে সেগুলোরও এই 
একই বিধান। কুফার ব্যাকরণবিদগণ আরও বলেন, এরূপ স্থলে কোথাও যদি ৩5! বর্জন করতঃ ০ 
বহাল রাখা হয়, তবে তার কারণ এই যে শব্দটির মাঝে ১৪ অর্থাৎ এমন ক্রিয়ার অর্থ রয়েছে, যা 
এখনও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়া অনিবার্য নয়। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে ১৯.4! করা হয় শব্দের : 


ভিত্তিতে এবং ০৪. বর্জন করা হয় অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে। 

এবারে আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য ধৈর্য ও সালাতের 
মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই সালাত কঠিন কাজ, তবে তাদের জন্য নয় যারা আমার শাস্তিকে 
ভয় পায়, আমার নির্দেশের সম্মুখে বিনয়াবনত হয় এবং মৃত্যুর পর আমার কাছে প্রত্যাবর্তন ও আমার 
সাথে সাক্ষাত হওয়ার বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ্‌ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা উল্লিখিত গুণের 
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(3০১ ১৫৪ 
সূরা বাকারা ৩শএ 


অধিকারী নয়, তাদের জন্য সালাত খুবই কঠিন। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসী নয়, মহান আল্লাহ্র 
কাছে প্রত্যাবর্তন স্বীকার করে না, ছওয়াব ও শাস্তি বলে কিছু মানে না, তার কাছে সালাত অনর্থক কাজ 
ও পওশ্রম। কারণ সে এর দ্বারা কোন উপকার লাভ বা অপকার খণ্ডনের আশা করে না। এই যার অবস্থ! 
সালাত তার জন্য কঠিন ও বোঝা বৈ কি। 

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী, সালাত কায়েম দ্বারা তারা পুরস্কারের আশাবাদী, 
অনাদায়ে কঠিন শাস্তির ভয়ে কম্পমান, সেই মুমিনদের পক্ষে সালাত সহজ বিষয়। কেননা তারা সালাত 
কায়েম করে পরলোকে মহান আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত অধিক পুরস্কার লাভের আশা রাখে এবং কায়েম না 
করলে তথাকার শাস্তির ভয় করে! কাজেই বনী ইস্রাঈলের ধর্মযাজকগণকে (এ আয়াতে যাদেরকে 
সম্বোধন করা হয়েছে) আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন এবং 
কিয়ামতে তার সাথে সাক্ষাত করার বিশ্বাস রাখে, তবে যেন সওয়াবের জাশাবাদী হয়ে সালাত আদায়ে 
যত্নবান থাকে। 

১৬৮ 1১44 (4513 এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ॥৫:!-এর সর্বনাম দ্বারা 2০54] (বিনীতগণ)-কে এবং 
441-এর সর্বনাম দ্বারা +$:১198১০-এর ০১ (প্রতিপালক)-কে বোঝান হয়েছে। বাক্যটির ব্যাখ্যা এরূপ, 
সালাত নিশ্চিতভাবে কণ্ঠিন। তবে সেই বিনীতদের জন্য নয় বারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের প্র' 
ছারা কোন্‌ প্রত্যাবর্তন বোঝান হয়েছে সে নিয়ে 








তিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে! ০১৮৯৫ 
তাফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। 

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি 2৯1) < 1801 3-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আর তারা 
বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে। 

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তারা মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে । 
তবে আবুল আলিয়া (র) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই উৎ্কৃষ্টতর! কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা এর পূর্বের এক আয়াতে 
ইরশাদ-করেছেনঃ "তোমরা. কিরূপে-আমাকে. অস্বীকার কর £ অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি 
তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন, পরিণামে 
তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে” (বাকা £ ২৮1 এখানে আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করেছেন থে মৃত্যুর 
পর পুনরায় উথিত ও জীবিত হওয়ার পরই আন্লাহৃর কাছে তাদের প্রত্যাবতন হবে? বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে এটা কিয়ামতের দিবসেই ঘটকে। সুতরাং ৩১৯1) বা (৫9 এর ব্যাখ্যাও aE হবে। 

+ ১৮৭1০618155 il ple ০19 ০3০৪ LOSS Lal rl (5) 

(8৭) হে বনী ইস্রাঈল ! আদার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদেরকে 

অনুগ্রহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম । 
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ত্র তাবারী শরীফ 


eens lias AMIS LL -এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বেকার can এ) ০০০০ 3 
৫৭ 1১৯/012- (সূরা বাকারাঃ ৪০) আয়াতের ব্যাখ্যার অন্রূপ। সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা দান 
করেছি। 

১৯৭1৮০84555 -এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, এটাও বনী ইস্রাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার এক অনু হের 
উল্লেখ যা আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।'আমি তোমাদেরকে বিশ্বের সবার উপরে শ্রে 
তব দিয়েছিলাম” -এর অর্থ তোমাদের পূর্বপুরুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। পূর্বপুরুষদের প্রতি নিআমত ও 
অনুগ্রহকে তাদের প্রতি অনুগ্হ বলে বোঝানো হয়েছে। কেননা পূর্বপুরুষদের গৌরব বংশধরদেরও 
গৌরব। বাপ-দাদার সম্মান সন্তানদেরও সম্মান।বাপ-দাদা হতেই তো সন্তানদের উৎপত্তি। 5০3 
৷ ৮০ (8৪ আয়াতাংশে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের শেষ্টত্বকে ব্যাপকভাবে বিশ্বের সকলের উপরে 
বলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উদ্দেশ্য বিশেষ মান বগোষ্ঠী। কেননা এর অর্থ, তোমরা যে যুগের মানুষ সে 
যুগের সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। 

হযরত কাতাদা (র) ১৯ ৮ (২১/--৪ 50 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে 
সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। হযরত আবুল আলিয়া ( (র) ৮০14৫ /-৯ i 
3১এ। -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা বনী ইস্রাঈলকে যে রাজত্ব, রাসূলবর্গ ও কিতাবসমূহ দান 
করেছিলেন, তনদ্বারা তাদেরকে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে-ছিলেন। প্রত্যেক যুগেরই 
একটা বিশ্ব আছে। | 


হযরত মুজাহিদ (র) ০১.। ৮০ 1২১-5৪ 5 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যে যুগে ছিল সে যুগের 
সবার উপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শ্েষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন। অপর এক সৃত্রেও মুজাহিদ (র)-এর অনুরূপ 


বর্ণনা রয়েছে। 

যুনুস ইব্ন আবৃদিল আলা (র.)-এর সূত্রে ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন 
যায়দ (র)-কে ০3৮ 135,50 সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, বিশ্বের সবার 
উপরে মানে সমকালীন বিশ্বের সবার উপরে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, pe চে ১ GS i, 


ন ৪০ * আমি জেনেশুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম” (সূরা দুখানঃ ৩২)। অর্থাৎ 
তৎকালীন বিশ্বে। ইবৃন যায়দ (র) বলেন, এ শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তাদেরকেই দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর আনুগত্য 


করেছিল ও তীর নির্দেশ পালন করেছিল। তাদের মধ্যে একদল অবাধ্যতা করে বানরও হয়ে গিয়েছিল । 
আল্লাহর কাছে তারা ছিল সর্বনিকৃষ্ট জীব পক্ষান্তরে তিনি বর্তমান উম্মত সম্পর্কে বলেন, হ₹ 41১ ৯৫ 





Wwww.almodina.com 


০১৫ 

'সূরা বাকারা kets 

০০১১২ (“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব- জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে”, আল 
ইমরানঃ ১১০)। বলা বাহুল্য, এও তাদেরই জন্য প্রযোজ্য যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর নির্দেশ 


পালন করে এবং তীর নিষেধকৃত বিষয়সমূহ পরিহার করে। 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, 'য়াহুদী জাতিকে শ্রেষ্টতৃদানের অর্থ যে ব্যাপকভাবে সমগ্র 


মানুষের উপর নয়, বরং বিশেষভাবে তৎকালীন বিশ্বের সকলের উপর, হাদীছেও এর প্রমাণ মেলে। 
বাহ্য ইব্‌ন হাকীম (র) হতে বর্ণিত। তাঁর দাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে বলতে শুনেছিঃ 3 
£০০০ 5১ 1461 শোন, তোমরা সত্তরটি উম্মত পূর্ণ করলে। য়াকৃব (র)-এর বর্ণনায় এ বাক্যটিও 
সংযোজিত হয়েছে ৬411 (তোমরাই সর্বশেষ উম্মত।) আর হাসান বসরী (র)-এর বর্ণনায় আছে 
টি ($৩$ (৮১2 ৯০1 (তোমরাই আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমাদৃত উন্মত)। রাসূলে আকরাম 
স)-এর এ হাদীস দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, বনী ইস্রাঈল উম্মতে মুহাম্মাদী (স) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না। 
আর ০০4) ৮০ ১৫৮৪ এবং ০১) ৮০ 7৫১1 551 -এর অর্থ ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, 
পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন। 





MAG Ue Ua SEY 2505 250525024০৭ ০০ ০৪ ci 2145 (tA) 
2 : ০ 

(৪৮) তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না এবং কারও 
সুপারিশ গৃহীত হবে না এবং কারও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে না এবং তারা কোন প্রকার 


সাহায্য পাবে না। 

Et uli oe ০০৫ ১৯৫% 12158 -এর ব্যাখ্যা 

ইমাম অব্‌ জাফর তাবারী রর) টিউন অত্র আয়াতাংশে 4 শব্দ উহ্য 
আছে। যেমন নিম্নের কবিতায় উহ্য আছে। 

AR) CLL +p (১০1১৩ + SL ৫০:০০ ০০১০০ ও 

"আমি তাকে সকাল বেলায় আন্তরিক সালাম জানালাম এবং কলিজা ও কুঁজের গোশত দিয়ে নাস্তা 
পরিবেশন করলাম, এমন সময় যখন খাবার তার একান্ত কাম্য ছিল” এখানে (= মূলে ছিল 129 ৮.০: 
আয়াতে *৯:। (দিন)-এর প্রত্যাবর্তিত ১ সর্বনাম আবশ্যিক, যেহেতু একে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা 


করবে, যা কোন কাজে আসবে না, যেমন (৮৫) ৫১৯৫ % ০৬ [980 দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। বাকি যেহেতু 
উক্ত সর্বনামটি বাক্যের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা বোঝা যায় তাই তাকে উহ্য রাখা হয়েছে। 


আরবী ভাষাবিদদের অনেকে মনে করেন যে, এখানে উহ্য সর্বনাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে 
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০০1 
ভা তাবারী শরীফ 


না। আবার অন্যদের মতে শুধু 4৯ হতে পারে, অন্য কিছু নয় । ইতোঃপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, 
বাক্যের শব্দাবলী দ্বার যা এমনিতেই বুঝে আসে, তা সবই উহ্য রাখা বৈধ। 

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামতের শান্তির ব্যাপারে সতর্ক করে দেন যে তা 
এমন দিনে, যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, 
সন্তানও কোন উপকারে আসবে না তার পিতার। 8 ০ % অর্থাৎ কাজে আসবে না, 
উপকার দেবে না। 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি ০.৫ ১৯ 3 5% 1586 -এর ০১৯১ 9 অর্থ করেন ৬০ 3 কোন 
কাজে আসবে না। 

শব্দটি 12৯11 হতে উৎপন্ন, জা কা বিনিময় দেওয়া । বলা হয় ১১৪ ৭3১১৯ 
‘1১2 43১৯ 44৭3 ‘আমি তার ঝণ শোধ করেছি” এখান থেকেই বলা হয় 19 ২১ ০০ 36 dl ৫১৯ 
(:5/ ‘আল্লাহ্‌ তাআলা আমার পক্ষ হতে অমুককে উত্তম বা নিকৃষ্ট বদলা দিন।* অর্থাৎ তার পক্ষ হতে 
আমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার বিনিময় দিন। 

আরবী ভাবাবিদদের অনেকে বলেন, কেউ কাউকে কোন ব্যাপারে সাহায্য করলে বলে থাকে ৪5৯] 
|;4 ০ 'আমি তাকে অমুক ব্যাপারে সাহায্য করেছি।” আর কারও পক্ষ থেকে বদলা দিলে বলে থাকে 
54 ৩১5 5০৯আমি তোমার পক্ষ হতে অমুককে বদলা দিয়েছি। কেউ বলেন 55 5৩১2 মানে 
তোমার পক্ষ থেকে শোধ করেছি এবং ০০১৯! মানে তোমার পক্ষ হতে বদলা দিয়েছি। 

অন্যান্যগণ বলেন, ০১৯ ও ০১১৯) উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত। বলা হয় ও $0১ 42 ০১ 
০১৯1 "তোমার পক্ষ হতে একটি বকরী আদায় করেছি। অনুরূপ ১৯১১১ 4০ ১৯ তো মার 
পক্ষ হতে এক দিরহাম শোধ করা হয়েছে | এমনিভাবে ৫৯৫ 9) 2105 4১০ এ ই য় তোমার পক্ষ 
হতে একটি বকরী আদায় করা হবে না (এর সবগুলোতেই বাবে ১৯ ও বাবে ০৮৪1 হতে একই অর্থে . 
ব্যবহৃত হয়েছে) ।তবে ভাষাবিদগণ একথাও বলেছেন যে এ ৫১-০০ ১ - ০০১০ হতে হিজ 
[যবাসীদের ভাষা এবং ৫১৯০ 1১2! অন্যদের ভাষা । তাঁরা বলেন, আরব গোত্রসমূহের মধ্যে শুধু 
তামীম গোত্রই 1১৯5 - 1১2! ব্যবহার করে থাকে। 

অন্যান্যগণ বলেন যে, ১১৯ অর্থ পরিশোধ করা এবং 1১৯। অর্থ বদলা দেওয়া কাজেই আয়াতের 
অর্থ হবে, তোমরা ভয় কর সে দিনের যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে কিছু শোধ করতে পারবে না এবং 
কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে -না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এর .মানে? উত্তরে বলব, 
দুনিয়ার জীবনে সন্তান পিতার পক্ষ হতে, বা পিতা সন্তানের পক্ষ হতে, অনুরূপ এক বন্ধু ও আত্মীয় অপর 
বন্ধু ও আত্মীয়ের পক্ষ হতে খণ শোধ করে থাকে । কিন্তু আখিরাতের জীবনে এরূপ হবার নয়। সেদিন 
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সূরা বাকারা বা 


সম্পর্কে আমরা হাদীসের বাণী দ্বারা জানতে পাই যে, মানুষ তার সন্তান বা পিতার কাছে তার হক প্রমাণ 
করতে চাইবে । কেননা কিয়ামতের দিন অপরের হক আদায় হবে পাপ-পুণ্য দ্বারা 

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া 
করুন, যার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার জুলুম আছে, মান-সম্মানের ব্যাপারে, অথবা আব্‌ বাক্র (রা) 
এর বর্ণনা অনুসারে-অর্থ-সম্পদ বা মর্যাদার ব্যাপারে (যা তার ভাই তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল)। তার 
ভাই তা ফেরত গ্রহণের পূর্বেই সে তা আত্মসাৎ করেছে। অখিরাতে তো দিরহাম দীনার অচল। কাজেই 
তার যদি কোন পুণ্য থাকে তবে পাওনাদাররা তা নিয়ে নেবে। আর যদি তার কোন পুণ্য না থাকে তবে 
তারা তাদের গুনাহর বোঝা তার উপর চাপাবে। 

অপর এক সৃত্রেও হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। হযরত রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, সাবধান! তোমাদের মধ্যে 
কেউ যেন অপরের ঝণের বোঝা নিয়ে ইন্তিকাল না করে। কেননা সেখানে দিরহাম ও দীনার নেই, 
সেখানে পাপ-পুণ্য বন্টন করা হইবে ।একথা বলার সময় হযরত (স) তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা ডানে বামে 
ইঙ্গিত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্হাক (র)-এর সুত্রে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতেও হযরত 
আবু হুরায়রা (রা)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, একথাই আয়াতে বলা হয়েছে যে ৯ ০: ০. ৪১৯ 3 
(2: অর্থাৎ একজনের কাছে অন্যের কোন পাওনা থাকলে তৃতীয় কেউ তা শোধ করে দিতে পারবে না। 
কেননা তথায় খণ শোধ হবে পাপ-পুণ্য হতে । আর কি করেই বা সেদিন একজন অন্যজনের খণ শোধ 
করে দেবে, যেখানে তার নিজেরই ইচ্ছা হবে যদি তার সন্তান বা তার পিতার কাছে তার কোন হক 
প্রমাণ হত, তাহলে তা উসুল করে নিত, তাকে ক্ষমা করত না? 

বসরা কেন্দ্রিক কিছ ব্যাকরণবিদ বলেন, (5:১২ ০০ ৮4 ৫১৯৫ % অর্থ, কেউ কারও বদল হতে 
পারবে. না।কিন্তু আয়াতের গঠনপ্রণালী এ অর্থের ভ্রান্তিই প্রমাণ করে। কেননা আরবী ভাষায় কেউ "তুমি 
আমার বদল হতে পারবে’ অর্থে 15:5৮ 5851 ৬ বাক্য ব্যবহার করে না। বরং কোন বস্তু সম্পর্কে 
যদি এ কথা জানান উদ্দেশ্য হয় যে, এ বস্তুটি ওই বস্তুর বদল হতে পারে না তখন তারা বলে, 4১৪ ১ 
/১ ০০1১৬ এরূপ ক্ষেত্রে (63১1৬ ০০1১৯ ৪১৯: 2-এর ব্যবহারকে তারা কখনই বৈধ বলে না। 
কাজেই ৫:4১. ০2 1,4১৯ -এর ব্যাখ্যা যদি তাই হত যা উক্ত ব্যাকরণবিদগণ বলেছেন, 
তাহলে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করতেন, 1.8 4১৯৫ 4 0:11 যেমন বলা হয়ে থাকে ১.৪ ৪১৯৫ 3 
১৬? ০৫ অর্থাৎ শেষের শব্দ শামিল হত না। কুরআন মজীদে আয়াতাংশের এরূপ ব্যবহার সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণ করে যে, আয়াতের আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাই সঠিক এবং কথিত ব্যাকরণবিদগণের ব্যাখ্যা 


ঠিক না।, 
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রী 


ঠা Hd 


250554১4558 95 -এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, ২০(| শব্দটি মাসদার (ক্রিরামূল)। বলা হয়ে থাকে যে, 
055 ০11 0১5 এ] ০৪৬ (অমুকে আমার প্রয়োজন সমাধার জন্য অমুকের কাছে বিশেষভাবে 
সুপারিশ করল)। সুপারিশকারীকে ৮2 - ০৩৪ বলার কারণ, লে সুপারিশশ্রার্থীর সাথে তার 
প্রয়োজনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। যেন সে তার জোড় ও অংশীদার হয়ে যায়, তাকে সুপারিশ ধরার 
আগে প্রার্থী তার প্রয়োজনের ব্যাপারে একা ছিল। এখন সে আর একা নয়। সুপারিশকারী তার ₹:৪, 
অর্থাৎ দোসর হয়ে গেছে (উল্লেখ্য ৪.২ অর্থ অংশীদার, দোসর) এবং তার প্রার্থনা হয়ে গেছে ' শাফাআত, 
অংশ। জমি বা বাড়ীর পার্শ্ববর্তী মালিককেও এ কারণেই ৮৪. বলা হয়, যেহেতু বিক্রেতা তার দ্বারা 
জোড়ায় পরিণত হয়। 
কাজেই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারও পক্ষ হতে দেনা 
শোধ করতে পারবে না, সে দেনা মহান আল্লাহর হোক বা অন্য কারও এবং সে দেনার ব্যাপারে কোন 
সুপারিশকারীর সুপারিশও কবুল করা হবে না। বে দেনা সে নিজ ঘাড়ে চাপিয়েছে তা তার ঘাড়েই চাপা 
থাকবে। 
বলা হয়ে থাকে, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের 
ইয়াহ্‌দী, তারা বলত, "আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তার প্রিয়ভাজন এবং আমরা তাঁর নবীদের বংশধর 
আমাদের পিত্পুরুষগণ. আমাদের জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ করবে।” আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের 
উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কেউ কারও কোন উপকারে আসবে না এবং কারও জন্য 
সেদিন কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। প্রত্যেকের থেকে হকদারের হক আদায় করে নেওয়া হবে। 
হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্ফান (রা) হতে বর্মিত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, 
কিয়ামতের দিন শিংবিহীন জীব শিংবিশিষ্ট জীব হতে কিসাস গ্রহণ করবে। যেমন ইরশাদ হয়েছেঃ 
এও ৪21911১৯০০৯ ০৫ ৪ ly Ens utd lS 3 CLD ay hall ১2০১৮ ০০০৪ 
- ০১০৯0 
এবং কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি কোন 
5552 
গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট” (সূরা আম্বিয়া 8 ৪৭)। 
কাজেই আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের হতাশ করে দিলেন যে, জেনেশুনে সত্য প্রত্যাখ্যান এবং 
হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর আনীত কিতাবের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও 
পূর্বপুরুষ ও অন্যান্যদের সুপারিশে তার! মহান আল্লাহর আযাব হতে মুক্তি পেয়ে 'যাবে বলে যে আশা 
হৃদয়ে পোষণ করে, তা দুরাশা মাত্র। নিষ্কৃতি পাওয়ার একই পথ। তা হলে! কুফ্র হতে মহান আল্লাহর 
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সূরা বাকারা টিত 


কাছে তওবা করা এবং ভ্রষ্টতার পথ পরিহার করে মহান আল্লাহর পথ গ্রহণ করা। অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যারা ইয়াহুদীদের পথ অবলম্বন করে, এ আয়াতে তাদের জন্য হিদায়াতের আলো রয়েছে। যাতে 
কেউ ধর্মত্যাগী হয়ে মহান আল্লাহর রহমতের আশা না করে। 

পাঠ হিসাবে যদিও আয়াতের অর্থ ব্যাপক (বুঝা যায় যে, কারও কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না), কিন্তু 
দলীল- প্রমাণদৃষ্টে এর উদ্দেশ্য বিশেষ গন্ডিভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস সুবিদিত যে, তিনি 
ইরশাদ করেছেন, ১০০ ১০ ৯6৫11 4১ 55055 "অমার উম্মতের মধ্যে যারা মহাপাপী তাদেরই জন্য 
আমার শাফাআত”* । তিনি আরও ইরশাদ করেন, 
০০1০ 40175 ol 46০ ০০৪ ২205০3০5591 50 bed hel &৪ 513৩০ 

| Es dL 4১85 

"প্রত্যেক নবীকেই একটি বিশেষ দুঅ! দেওয়া হয়েছে।আমি আমার দুআ আমার উম্মতের শাফাআতের 
জন্য লুকিয়ে রেখেছি। আল্লাহ চাহে তো আমার সে সকল উম্মত তা লাভ করবে, যারা মহান আল্লাহর 
সাথে কাউকে শরীক করবে না*।' 

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশক্রমে আল্লাহ তাআলা তীর মুমিন বান্দাদের বহু 
অপরাধ মার্জনা করবেন এবং শাস্তি হতে নিস্কৃতি দেবেন। কাজেই £2:5 ১০%, %$- এর মর্ম হলো, 
যে সকল লোক কাফির অবস্থায় মারা যায় এবং তওবা ব্যতীতই দুনিয়া হতে বিদায় নেয়, তাদের পক্ষে 
কোন সুপারিশ গৃহীত হবে না। বস্তুতঃ শাফাআত, শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করার জায়গা 
এটা নয়। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে ইনশা আল্লাহ্‌ 








Jue 52589999 -এর ব্যাখ্যা 


ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আরবী ভাষায় | শব্দটি £-এ যবর দিয়ে পঠিত হয়, অর্থ 
ক্ষতিপূরণ আবুল আলিয়া (র) 4: ৫ ১১% 9 এর অর্থ করেন, ক্ষতিপূরণ । 
- হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্িত।-তিনি-41. (৫, ১১95 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার দ্বারা ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হয়।যেমন বলা হয়েছে, যারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারও 
নিকট হতে সমগ্র পৃথিবীর সমান স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও তাদের তরফ থেকে কবৃল 
করা হবে না। 

হযরত কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি J ৮৭ 55%: %) -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি সে পৃথিবীর 
সব কিছুও হাযির করে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতে J4০ অর্থ বদল, 


ক্ষতিপূরণ! 
হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত, তিনি 0১2 {১555 % -এর ব্যাখ্যা করেন, যদি কারও 
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তু তাবারী শরীফ 


পৃথিবীর সমান স্বর্ণ থাকে এবং তা সবই ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করে তবুও তা গৃহীত হবে না। 

সিরিয়াবাসী উষায়্যা গোত্রীয় এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-কে জিজ্ঞেস করা 
হয় যে হে রাসূল ! ৮41 কি? তিনি ইরশাদ করেন, 2:41 অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ 

কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ বা বদলকে ০১০ বলার কারণ, সে বদল মূল্যের বরাবর হয়ে থাকে (আর ০১০ 
এর প্রকৃত অর্থও বরাবর)। বদল হিসেবে প্রদত্ত বস্তু অন্য জাতীয় হলে তাকে মূল্য ও বিনিময় হিসেবে 
4১] বলা হয়, গঠন ও আকৃতিগতভাবে নয়। 

যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন (০০ 3১92 9১০৩৫ ০ ০1৩ "এবং সে 
বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না” (সূরা আনআম-৭০)। বলা হয়ে থাকে, 15১5 ও de Tie 
এটি এ বস্তুর বিনিময় । 

১এ1-এর £ ফেরযুক্ত হলে তখন তা .।-এর অনুরূপ অর্থাৎ বোঝা, যা পিঠে বহন করা হয়! 
দো নি ₹১৬ ৩১১০ "আমার নিকট তোমার গোলামের ওজনের (সমতুল্য) গোলাম আছে।” অনুরূপ 
এ 0 8৩ ৫১০ “আমার কাছে তোমার বকরীর সমতুল্য বকরী আছে।” এটা তখনই বলা হয়, 
যখন এক বকরী এবং এক গোলাম অন্য গোলামের বরাবর হয়। মোন্দাকথা এক জাতীয় দুইটি বস্তুর 
একটি অন্যটির বরাবর হলে তখন এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে বদল যদি একই জাতীয় না হয়, 
বরং মূল্য হিসাবে অন্য জাতীয় বন্তু মূল্যের বরাবর হয়, তখন 0..1-এর € যবরযুক্ত হয়। বলা হয়, 
alt ৩ ৭5০ ১০ ১১০ আমার নিকট তোমার বকরীর মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ আছে। 

কোন কোন আরহী ভাষাবিদ হতে বর্ণিত হয়েছে থে 0-:0-এর অর্থ যদি ' ক্ষতিপূরণ হয় তখন তার 
£ -এ যবর হয়, যেহেতু বিনিময় হিসাবে তা মূল্যের বরাবর হয়। তাদের এ মতপার্থক্য মূলতঃ উভয় 
এ১০-এর অর্থগত নৈকট্যের কারণে । বাকি যে Jএ=- এর বহুবচন ।১০১1-তার € যেরযুক্ত শ্রুত নয়! 


ed Be 


১০০৩১ ৩- এর ব্যাখ্যা 

অর্থাৎ সেদিন যেমন তাদের জন্য কোন সুপারিশকারী সুপারিশ করবে না এবং তাদের পক্ষে হতে 
কোন ক্ষতিপূরণ ও বিনিময় গৃহীত হবে না, তেমনি কেউ তাদের সাহাণ্যও করবে না। সর্বপ্রকার 
ভালবাসার বন্ধন সেদিন ছিন্ন হয়ে যাবে। উৎকোচ ও সুপারিশের কোন ব্যবস্থা থাকবে না! পারস্পরিক 
সাহায্য -সহযোগিতা রহিত হয়ে যাবে। মহাপ্রতাপশালী বিচারকের একচ্ছত্র ফয়সালাই সেদিন কার্কর 
হবে, খাঁর কাছে সুপারিশকারী ও সাহায্যকারীগণ কাজে আসে না। তিনি অন্যায়-অপরাধের তুল্য পরিণাম 
দেবেন। ন্যায়ের সুফল দান করবেন দশগুণ। ইরশাদ হচ্ছে -/ ১৬০০১ ৫০ ০৮518017585 
১৬০৫০ টি ৫৯ -"তাদেরকে থামাও, কারণ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমাদের কি হল থে 
তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না ? বস্তুতঃ সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে” (সূরা সাফ্ফাত-২৪- 


২৫-২৬)। 
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> 
সূরা বাকারা ০৬৮০৫ 


হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে 44৮০5 %- এর অর্থ বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা একে অপরকে 
অন্যায় ও অপরাধ হতে বিরত রাখছ না কেন ? আজ আর তোমাদের সেই ক্ষমতা নাই। 

কেউ কেউ ১০১৯ ১; -এর অর্থ করেছেন যে, সেদিন মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের কোন 
সাহায্যকারী থাকবে না যে, যখন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন তখন তারা মহান আল্লাহর থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। কেউ এর অর্থ করেছেন যে, কোন প্রকার অনুরোধ, সুপারিশ ও বিনিময় দ্বারা 
তারা সাহায্য লাভ কতে পারবে না। 

ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা 
জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন এমন এক দিন যেদিন শাস্তিযোগ্য কোন ব্যক্তি যুক্তি পণ দিয়ে 
রেহাই পাবে না, যেদিন কোন সুপারিশ নাই, নাই কোন সাহায্যকারী । দুনিয়ার জীবনে তাদের জন্য 
এসব কিছুই ছিল। কাজেই জানিয়ে দেওয়া হলো যে, কিয়ামতের দিন এগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না 
এবং তাদের জন্য এসবের কোন সুযোগও থাকবে না। 
০১৩০০ isk ৬৪ AG SAG pnd sei Jl on SLI (5) 

"০০183০02145 

৷ স্মরণ কর, যখন আখি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা 
তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে 
মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল? 


তা ৫ 


১১০৪91০৯51৩ এর ব্যাখ্যা 

পূর্বের ১৯১ (৫31 4৯1১ ৪৯ এর সাথে এর সংযোগ। যেন বলা হল, হে বনী ইসরাঈল! 
তোমাদের প্রতি আমার অনুধহকে স্বরণ কর এবং স্বরণ কর সেই অনুগ্রহকেও যখন আমি ফিরআওনী 
সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম। 

২০১৪ ] বলতে ফিরআওনের স্বধর্মীয়, স্বগোত্রীয় এবং তার দলের লোকদের বোঝান হয়েছে। J 
শব্দটি মূলে ছিল J! তার পর '» -কে হামযার (1) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে ।এর দৃষ্টান্ত হলো, 
৮« মূলত ১৮, ছিল! পরে '৮ - কে হাম্যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাসগীর করলে এর হামযাকে তার 
আসল অবস্থায় নিয়ে 4১, বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ J1-কেও তাস্গীর করলে 4৬ বলা হয়। আরবদের 
থেকে শুনে J]- এর তাসৃগীর 4, -ও বর্ণিত হয়েছে । কখনও বলা হয় ৮.1 01 ০০ 536 বোঝান হয়, 
সে মেয়েলী চরিত্রের। আবার এ অর্থও হয় যে, সে নারীসঙ্গ প্রত্যাশী, তাদের প্রতি আসক্ত ।কবি বলেন, 

AW 0০০ 55555 98: + (51৮০ Ji cya ৪৪ 
"তুমি নারী কামনা কর,অথচ তারা ওদেরই হয় যারা তাদের সন্নিকট।যে দূরে সে নারীসঙ্গ পায় না।” 
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J শব্দটি ব্যবহারের সবোন্তম স্থান হলো প্রসিদ্ধ নাম। যেমন আলু মুহাম্মাদ, আলু আলী, আলু 
আব্বাস, আল-আকীল। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বা কোন স্থানের নাম ইত্যাদির সাথে এর ব্যবহার পসন্দনীয় 
নয়, যেমন 4৯১1 01 ০3১ (আমি লোকটির আল-কে দেখেছি) ৮০1 4 1১ (লোকটির আল অমাকে 
দেখেছে) 4401 J £১---:|। 01 ১১2) $ (আমি বসরা ও কৃফার আল (অধিবাসী]-কে দেখিনি)। বর্ণনায় 
পাওয়া যায় যে কোন কোন আরবকে বলতে শোনা গেছে 3241 09 ES 0555 ( (আমি মক্কা ও মদীনার 
আল-কে দেখেছি) । তবে তাদের ভাষায় তা সুবিদিত ব্যবহার নয়। 

ফিরআওন মিসরের আমালিকা বংশীয় রাজাদের উপাধি, যেমন রোমান সযাটদের উপাধি কায়সার, 
কারও হিরাক্ল, পারসিক সম্রাটদের উপাধি আকাসিরা একবচনে কিসরা এবং ইয়াযানী সম্বাটদের 
তাবাবিআ, একবচনে তুব্বা। 

হযরত মূসা (আ)-এর সময়কার ফিরআওন, যার কবল থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইস্রাঈলকে মুক্তি 
দেন, তার নাম আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুস্আব ইব্‌ন রাইয়ান। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে এরপই 
বর্ণিত আছে। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)-এর সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসূহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার 
নাম ছিল আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুস্আব ইব্‌ন রায়্যান। 

প্রশ্ন হতে পারে, আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা না ফিরআওনকে পেয়েছে, না তার 
কবল হতে নিস্কৃতি লাভকারীদের দেখেছে, তথাপি কি করে বলা হল যে, আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে 


তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম ? 
উত্তরে বলা যায়, এটা বৈধ হয়েছে, যেহেতু তারা নিষ্কৃতি লাভকারীদের বংশধর, তাদেরই সম্প্রদায় 


পূর্বপুরুষদের প্রতি অনুগ্রহকে তাদেরই প্রতি অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেদিন পূর্বপুরুষদের কুফ্‌ 
রকে তাদের কুফর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়! একজন লোক অন্য একজনকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, 
আমর! তোমাদের সাথে এরূপ করেছি, আমরা তোমাদেরকে বন্দী করেছি। অথচ এর দ্বারা বক্তার উদ্দেশ্য 
থাকে শ্রোতার সম্প্রদায় ও দল অথবা তার দেশ ও শহরবাসী, তাতে শ্রোতা তাদেরকে পাক বা নাই পাক। 
কবি আল্‌-আখ্তাল জারীর ইব্‌ন আতিয়্যাকে নিন্দা করে বলেন, 
38 51188 ৬১১০৪ + 1405 Lig SCL 
251 93 352 Ll + ০8511151051 ৬০৫ ০০ 
"হ্যাইল একবার তোমাদের প্রতি চোখ দিয়েছিল। দেখে নিয়েছিল এক চোট তোমাদেরকে ইরাকের 
যুদ্ধে, যেখানে গণীমত বন্টন হয়....।” বলাবাহুল্য জারীর না হুযায়লকে দেখেছে বা তাকে পেয়েছে, না 
সে ইরাকের যুদ্ধে শরীক হয়েছে বা সে কাল পেয়েছে। কিন্তু যেহেতু কোন একদিন আখ্তালের সম্প্রদায় 
জারীরের সম্প্রদায়কে জব্দ করেছিল, তাই তার ও তার সম্প্রদায়ের সাথে ঘটনাকে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে। 
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ঠিক তেমনি আলোচ্য. আয়াতে আল্লাহ তাঅলা বনী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাদেরকে 
ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিয়েছিলাম । বস্তুত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের পূর্বপুরষকে এবং 
পূর্বপুরুষের সাথে আচরণকেই তাদের প্রতি আচরণ হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

wlan ign -এর ব্যাখ্যা 

এ বাক্যের দুই রকম ব্যাখ্যা হতে পারে।(১) হয়ত তা বনী ইস্রাঈলের প্রতি ফিরআওনের আচরণের 
একটি সংবাদ। তখন অর্থ হবে, স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি 
দিয়েছিলাম। আর ইতিপূর্বে তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতে । এ হিসেবে 1₹4১,- আয়াতাংশ 
৮৯) "এর স্থানে অবস্থিত1(২) অথবা ₹€555৯5 আয়াতাংশ ০১০১৪] -এর ৮. | তখন অর্থ হবে, 
স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিস্কৃতি দিয়েছিলাম এ অবস্থায় যে, তখন 
তারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতেছিল। 

1৫১৯ অর্থ ভেগানো, আস্বাদন করানো, অধিকারী করা। বলা হয় 7১. ৫. ০৮ 'তাকে 
পাহাড়ের পাদদেশে একখন্ড জমির জীধকারী করল’ | কবি বলেন- 1১29 ৯৩ 16-557০1 'তাকে 
ধূলিম্যাৎ করে শাস্তি দিলে মুখমন্ডল ধূলিধূসর হয়? । 

| ০৯ অর্থ যে শাস্তি তাদেরকে ফ্্রণা দিত। কেউ বলেন, কঠোরতম শাস্তি । কিন্তু এরূপ হলে 
কারনে *$, না বলে বরং এ ০৯ বলা হত। 

__ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে, ফিরআওন বনী ইস্রাঈলকে এমন কি শাস্তি দিত, যা তাদেরকে যন্ত্রণা 
দিত? তাহলে বলা যায়, এর উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাঁর কিতাবে ইরশাদ করেছেন, ১১১০% 
1০০০ ০৬১৯০৪১7০৫৪ "তারা তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নার 
জীবিত রাখত ৷’? 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসৃহাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওনের দেওয়া শাস্তি ছিল, সে তাদেকে 
তার ভূত্যে পরিণত করেছিল এবং তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে এক এক শ্রেণীকে এক এক কাজে 
নিয়োজিত করেছিল। একদল তার ঘর-বাড়ি নির্মাণ করত। একদল চাষাবাদ করত। এরা সব ছিল তার 
ব্যক্তিগত কাজের। যারা তার কাজ করত না, তাদের উপর কর ধার্য করে রেখেছিল। এটাকেই আল্লাহ 
তাআলা ,/$41-৯« "নিকৃষ্ট শাস্তি” বলে ব্যক্ত করেছেন। 

সুন্দী (র) বলেন, ফিরআওন তাদেরকে যত নিকৃষ্ট ও অশুচিকর কাজে নিযুক্ত করেছিল এবং সে 
তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। সুদ্দী (র) ) হতে অন্য সৃত্রেও 


অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। 
1০৮4০১৯৩০০৬ -এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলকে যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
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দিত, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত- এসব কিছুই তারা করত 
ফিরআওনের শক্তির দাপটে এবং তারই নির্দেশক্রমে । কিন্তু তথাপি আল্লাহ তাআলা এ আচরণকে তাদের 
প্রতিই আরোপ করেছেন, ফিন্বআওনের প্রতি নয়। কেননা এ আচরণ করেছিল তার! নিজেরা | এর দ্বারা 
ইঙ্গিত হয়েছে যে, কাউকে হত্যা করা বা অন্য কোন শাস্তিদানের কাজ যার দ্বারা সংঘটিত হবে, সেই 
সংঘটনকারীর প্রতিই উক্ত কাজকে আরোপিত করা হবে । সে-ই এর উপযুক্ত, যদিও সে তা করে অন্যের 
নির্দেশক্রমে এবং নির্দেশদাতা হয় অত্যাচারী, পাপিষ্ঠ ও মদমত্ত, সর্বোপরি তাকে বাধ্যকারী। সুতরাং 
অন্যের নির্দেশে বাধ্য হয়ে যদি কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে হত্যাকান্ডকে উক্ত 
হত্যাকারীর প্রতিই আরোপ করা হবে এবং তারই থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। 

ফিরআওন বনী ইস্রাঈলের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। এ 
সম্পর্কে আমরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে যা জানতে পারি তা নিম্নরূপ । 

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওন ও তার পরিবারবর্গ হযরত 
ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলার এ অংগীকারের কথা আলোচনা করল যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা তাঁর বংশধরের মাঝে নবী-রাসূল ও রাজা-বাদশাহের আবির্ভাব ঘটাবেন। আলোচনাশেষে তারা 
ষড়যন্ত্র পাকাল এবং স্থির করল যে, দেশের চারদিকে একদল লোক পাঠিয়ে দেওয়া হবে । তাদের হাতে 
থাকবে ধারাল ছুরি। তারা বনী ইস্রাঈলের মাঝে সন্ধান চালাবে । যেখানেই কোন ছেলে সন্তান পাবে, 
তাকে হত্যা করে ফেলবে । এভাবে কিছুদিন কাজ চলতে থাকল! এক সময় তারা লক্ষ্য করল, বনী 
ইস্রাঈলের শিশুদেরকে তো.হত্যা করা হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের বয়স্করাও ক্রমে আয়ু ফুরিয়ে শেষ হয়ে 
যাচ্ছে। ফিরআওন বলল, এভাবে যদি তোমরা বনী ইস্রাঈলকে সমূলে বিনাশ করে দাও, তাহলে এত 
দিন তোমরা যে বসে বসে খেতে সেটি আর হবার নয়। তারা তোমাদের যা কিছু ফরমাশ খাটত, এখন 
থেকে তোমাদের নিজেদেরকেই তা করতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ কর। এক বছর অন্তর অন্তর 
তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর। এতে তাদের সংখ্যা হাস পাবে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হবে না। প্রথম যে বছর 
হত্যাকান্ডে বিরতি দেওয়া হল সে বছর মূসা (আ)-এর জননী হারূন (আ.)-কে গর্ভে ধারণ করেন এবং 
প্রকাশ্যেই তাকে ভূমিষ্ঠ করেন। দ্বিতীয় বিরতির বছর হযরত মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। 

হযরত ইব্‌ন আহ্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীন্দিয়বাদীরা ফিরআওনকে বলল, এ বছর 
এমন একটি শিশুর জন্ম হবে, যে আপনার রাজত্ব খতম করে দেবে। একথা শুনে ফিরআওন প্রতি হাজার 
নারীর উপর একশজন, প্রতি একশ জনের উপর দশজন এবং প্রতি দশজনের উপর একজন করে লোক 
নিয়োগ করল এবং তাদেরকে বলে দিল, লক্ষ্য রাখবে কোন্‌ নারী গর্ভবতী হয়েছে। যখন সে গর্ভমোচন 
করবে তখন দেখবে ভূমিষ্ঠ সন্তান ছেলে না মেয়ে। ছেলে হলে তাকে হত্যা করবে আর মেয়ে হলে ছেড়ে 


দেবে। আয়াতে একথাই বলা হয়েছে-+২2১ ০০ 30 95 ০৪১০০ ০৬৯৪10210০৩ 
* £4: "তারা তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। তাতে তোমাদের 
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সূরা বাকারা 


প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল।” 
হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি ০1211 75০18১৯44০5 0০০1809৯51৮ 
এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআওন তাদের উপর চারশ বছর যাবৎ রাজত্ব করে। অতঃপর একদিন 
অতীন্দ্রিয়বাদীরা এসে বলে, এ বছর মিসরে একটি শিশু জন্য নেবে। তার হাতে আপনার ধ্বংস হবে। 
একথা শুনে ফিরআওন মিসরের সর্বত্র ধাত্রী পাঠিয়ে দিল। কোন নারী পুত্র সন্তান জন্ম দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
তারা তাকে ফিরআওনের সম্মুখে উপস্থিত করত। ফিরআওন তাকে হত্যা করে ফেলত । আর কন্যা সন্তান 
হলে তাকে জীবিত রাখা হত। 
রবী ইব্‌ন আনাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি ০৬০৯ J! ০০ 055 5 আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
ফিরআওন মিসরে একটানা চারশ বছর রাজত্ব করে। অতঃপর এক আগন্তুক এসে তাকে বলল, এ বছর 
মিসরে বনী ইস্রাঈলের মাঝে একটি শিশু জনা নেবে। কালে সে আপনার উপর বিজয়ী হবে এবং তার 
হাতে আপনার জীবন নাশ হবে। একথা শুনে ফিরআওন সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে দলে দলে নারী পাঠিয়ে 
দিল। বাকি অপ্তা পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরুপ । 
সুদ্দী র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফিরআওব স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মাক্দিস হাতে 
আগুন এসে মিসরের সমুদয় ঘর-বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর বনী ইস্রাঈলহকে বাদ দিয়ে যত 
কিব্তী পেল সকলকে ভম্মীভূত করল এবং মিসরের বাড়ীগুলো ধ্বংস করে দিল। স্বপ্ন দেখে ফিরজওন 
উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। মিসরে যত যাদুকর, অতীন্ড্রিয়বাদী, শকুনজ্ঞ, জ্যোতিষী ও গণক ছিল সকলকে ডেকে 
স্বপ্ের ব্যাখ্যা চাইল। তারা বলল, বনী ইস্রাঈল যে দেশ থেকে এসেছে অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস থেকে 
একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, তার দ্বারা মিসর ধ্বংস হবে। তখন ফিরআওন ফরমান জারি করল যে, 
বনী ইস্রাঈলের যত পুত্র সন্তানের জন্ম হবে সকলকে হত্যা করা হবে। শুধু কন্যা সন্তানদের নিষ্কৃতি 
দেওয়া হবে। কিব্তীদেরকে নির্দেশ দিল, তোমাদের গেলাম ভূত্যদের যারা বাইরের কাজকর্ম করে 
তাদেরকে ভেতরে নিযুক্ত কর আর বাইরের নিকৃষ্ট কাজগুলো বনী ইস্রাঈলের উপর ন্যস্ত কর। তাই 
করা হল। এখন থেকে বনী ইস্রাঈল কিব্তীদের যেসব কাজকর্ম করত তা করতে শুরু করল এবং 
গোলামরা ভেতরের সুবিধাজনক কাজে নিযুক্ত হল। এ সম্পর্কেই আয়াতে বলা হয়েছে, 
১৫ 4 REA ৮০৯০ ১৮131 চে 1৫১, ২0 ৯০০৫. TARA ০৩ 231 ud ১০ ০৩০০৪ ul 
ibe 
"ফিরআওন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে 
তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল (অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে ন্যাকারজনক কাজকর্মে বাধ্য 
করেছিল), 2 নারীগণকে জীবিত রাখত। সে তো ছিল 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী” (সূরা কাস:স-৪) 
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নির্দেশমতে বনী ইস্রাঈলে কোন পুত্র, সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে হত্যা করা হত। তারা বড় 
হওয়ার সুযোগ পেত না। ওদিকে আল্লাহ তাআলা তাদের বয়ঙ্কদেরও মৃত্যু ত্বরান্বিত করলেন। শীঘ্রই তারা 
সব নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থা দেখে কিবৃতী নেতৃবর্গ ফিরআওনের দরবারে হাযির হল। তারা 
এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করল। বলল, ওরা দিন দিন মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ওদের শিশুরা বড় 
হতে পারছে না। আবার বৃদ্ধরাও সব মরে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমাদের 
গোলামদেরকেই সব কাজকর্ম করতে হবে। আপনি যদি ওদের কিছু সংখ্যককে বাঁচিয়ে রাখতে চান 
তাহলে নির্দেশ দেন, যেন এক বছর অন্তর অন্তর হত্যা করা হয়। যে বহুর হত্যাকান্ড বিরতি দেওয়া হয় 
সেই বছর হযরত হারূন (আ) জন্মগ্রহণ করেন। বিরতির কারণে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী. 
হত্যাকান্ডের বছর মূসা (আ) মাতৃগর্ভে আসেন। 

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন, কথিত আছে যে, মুসা (আ)-এর আবির্ভাবকাল 
নিকটবর্তী হলে একদিন ফিরআওনের জ্যোতিষী পারিঘদবর্গ তার নিকটে সমবেত হল। তারা বলল, 
আমাদের যতদুর জানাশোনা তাতে বনী ইস্রাঈলের একটি শিশুর জন্লগ্ন আপনার মাথার উপর। সে 
আপনার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে। আপনার উপর বিজয় লাভ করবে। আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার 
করবে । আপনার দীন-ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে । একথা শুনে ফিরআওন ফরমান জারি করল, বনী 
ইস্রাঈলে যত পুত্র সন্তান জন্য নেবে সকলকে হত্যা করা হোক এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখা হোক। 
মিসরের সকল ধাত্রীকে সমবেত করে বলে দেওয়া হল, বনী ইস্রাঈলের যত নবজাত পুত্র তোমাদের 
হাতে আসবে তাদেরকে হত্য। করে ফেলবে! তারা এ নির্দেশ পালন করতে থাকল। এ ছাড়া ইতঃপূর্বে 
জন্মলাভকারী শিশু পুত্রদেরও হত্যা করা হল। গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হল, যেন 
তাদেরকে উতৎপীড়ন করে গর্ভপাত ঘটান হয়। 

হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, কথিত আছে যে, ফিরআওনের নির্দেশে বাঁশ চিড়ে 
ছুরির মত বানান হত এবং তা সারিবদ্ধভাবে পেতে রাখা হত! অতঃপর বনী ইস্রাঈলের গর্ভবতীদেরকে 
এনে তার মাঝে দাঁড় করান হত। তারপর তাদের পা কাটা হত। তখন এর যন্ত্রণা ও ভয়ে এক একজন 
গর্ভবতী গর্ভপাত ঘটিয়ে নব জাতকের উপর পা রেখে দাঁড়াত, যাতে ছুরির উপর পড়ে নিজের নাশ না 
ঘটে। এভাবে বেশ কিছুদিন চলতে থাকল। ফলে বনী ইস্রাঈল সম্পূর্ণ খতম হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। 
অবস্থা দেখে বলা হল, আপনি তো বনী ইস্রাঈলকে চিরতরে ধ্বংস করে দিচ্ছেন। তাদের বংশধারাও 
সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিচ্ছেন। অথচ তারা আপনার চাকর-বাকর। তার চেয়ে নির্দেশ দিন যেন এক বছর 
তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং এক বছর জীবিত রাখা হয়। সে মতে যে বছর এ হত্যাকাণ্ড 
বন্ধ রাখা হয় সে বছর হযরত হারূন (আ)-এর জন্ম হয় এবং যে বছর জারি রাখা হয় সে বছর হযরত 
মুসা আ) জন্মগ্রহণ করেন। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, উপরোক্ত বর্ণনামতে যারা বলেন যে, ফিরআওনী সম্প্রদায় 
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গণ 
সুরা বাকারা ৯১ 
বনী ইসরাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত, তাদের বক্তব্য হিসাবে 
1৫৮০ ০৯৮৪৩ -এর ব্যাখ্যা হবে যে তারা বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে জীবিত রাখত। 
অপরপক্ষে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া (র), রবী ইব্ন আনাস (র) ও সুদ্দী (র) এ আয়াতের 
ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবজাত শিশু কন্যা হলে তারা তাকে হত্যা করত না। এ হিসেবে বলতে হবে যে, 
শিশু কন্যা ও ছোট্ট খুকীকেও 54! (নারী), বহুবচনে 2 বলা যায়। যেহেতু তারা আয়াতের 20. 
শব্দের ব্যাখ্যা এটাই করেছেন যে, তারা সদ্যজাত কন্যাকে হত্যা করত না, জীবিত ছেড়ে দিত। কিন্তু 
ইব্‌ন জুরায়জ (র) তাদের এ ব্যাখ্যা ধহণ করেননি । 

হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) 14০. ০১২১: -এর অর্থ করেন, ত তারা তোমাদের নারীদেরকে বাঁদী 
বানিয়ে রাখতো । তিনি বলেন, যারা এর অর্থ করেছেন "শিশু কন্যাকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া, তারা 
মূলতঃ 21. (নারীগণ) শব্দের অর্থ রক্ষায় যত্ববান থাকেননি। 

কিন্তু বল! বাহুল্য, ইব্‌ন জুরায়জ (র) যে ব্যাখ্যাকে ভুল বলেছেন তার চেয়ে বড় ভুলকে তিনি নিজেই 
প্রহণ করেছেন। কেননা আরবী ও আজমী৷ কোন ভাষাতেই গোলাম-বাঁদী বানানোর অর্থে ০১০০ 
(জীবিত রাখা) -এর ব্যবহার নেই। শব্দটি ৪/]। হতে বাবে J৬৬!-এর মাসদার, যেমন ০1০11 
হতে 5০১! ও | হতে ০.০০০১।  'গোলাম-বাঁদী বানান’ অর্থের সাথে এর কোন সম্পর্ক 
নাই। আবার কেউ কেউ বলেন, ১৫ ৩১৯৪ অর্থ ‘তোমাদের পুরুষদেরকে অর্থাৎ ছেলে সন্তানদেরকে 
হত্যা করত। যবেহ যে শিশুদের করা হত একথা তারা অস্বীকার করেন, যেহেতু এর সাথে 2 -কে 
যুক্ত করা হয়েছে। তারা বলেন, আয়াতে বলা হয়েছে তারা নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা 
সুষ্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যাদেরকে হত্যা করা হত তারা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ; শিশু নয়। কেননা নিহত 
যদি শিশুই হত, তাহলে তাদের বিপরীতে যাদেরকে জীবিত রাখা হত, তারা হত শিশু কন্যা। কিন্তু 
24 
অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক) পুরষ--- 5 5 

কিন্তু এই ব্যাখ্যাকারগণ একে তো সাহাবায়ে কিরাম ও মহান তাবিয়ীগণের ব্যাখ্যা থেকে সরে 
গেছেন, তদুপরি তারা সঠিক অবস্থান হতেও বিচ্যুত হয়েছেন। তারা লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ তাআলা 
হযরত মূসা (অ)-এর জননীকে ওহী মারফত নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি শিশুটাকে দুধ পান করাতে 
থাকেন। তারপর যখন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে কোন আশংকাবোধ করবেন, তখন তাঁকে একটা বাক্সে 
পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবেন। এর দ্বার! স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ফিরআওনী সম্প্রদায় যদি প্রাপ্তবয়স্ক 
পুরুষদেরই হত্যা করত ও নারীদেরকে নিস্কৃতি দিত, তাহলে হযরত মুসা (আ)-কে দরিয়ায় ভাসিয়ে 
দেবার প্রয়োজন পড়ত না।, কিংবা হযরত মূসা (আ) যদি তখন, প্রাপ্তবয়স্ক হতেন তবে তীর আম্মা তাঁকে 
সিন্দুকে ভরতেন না। মোটহগ্থা এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত 
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ভি 
ছি তাবারী শরীফ 


হয়েছে আমরা সেটাকেই গ্রহণ করি। অর্থাৎ ফিরআওনী সম্প্রদায় বনী ইস্রাঈলের শিশু পুত্রদের যবেহ 
করত এবং শিশু কন্যাদের নিস্কৃতি দিত আর শিশু কন্যাদের ন্যায় তারা তাদের আম্মাকেও রেহাই 
দিত ।ছোট বড় কোন স্ত্রীলোককেই তারা যবেহ করত না। তাই একই সাথে বলে দেওয়া হয়েছে 
1০০3 ০১:৯৪ 'তারা তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত’ | উদ্দেশ্য হচ্ছে, মায়েদেরসহ কন্যা 
সন্তানদেরকে জীবিত রাখা। যেমন বলা হয়, 001 451 'পুরষগণ এসেছে", যদিও তাদের মধ্যে কিছু 
শিশুও থাকে। 1০৮০০ ০৯১৪ -এর ব্যাপারটাও ঠিক অনুরূপ। বাকি যবেহকৃতদের মধ্যে যেহেতু শুধু 
শিশু ছেলেরাই ছিল, তাদের পিতাগণ নয়, তাই 141 ০১৯৪৪ 'তারা তোমাদের পুরষদের যবেহ 
করত’ না বলে বলা হয়েছে +০181 ১৬৯: তোমাদের শিশু ছেলেদেরকে যবেহ করত।” 


শা ভগ ede 


+ (৯০৬১০১৮৪১০৪ -এর ব্যাখ্যা 
ফিরআওনী সম্প্রদায়ের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে আমি তোমাদেরকে থে নিস্কৃতিদান করলাম এর মাঝে 


তোমাদের জন্য মহাঅনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। এখানে ,১৫ শব্দের অর্থ নেয়ামত বা অনুগ্রহ। 
: হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ধিত। তিনি 4৮:18 ০০ - এর ১ শন্দের অর্থ করেছেন 

২০ -অনুগহ। 
সুদ্দী (র) হতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি ০743 4৪১ 
€?) ০০ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর মাঝে তোমাদের প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। 


er ৩০ -এ 
হযরত মুজাহিদ (র) হতে অন্য এক সৃত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইব্‌ন জুরায়জ (র) হতেও *১১ 


১3৮* অর্থ বর্ণিত হয়েছে মহা মনুগহ। 

আরবী ভাষায় £১৬ শব্দটির প্রকৃত অর্থ পরীক্ষা । পরবর্তীতে তা ভাল-মন্দ উভয় স্থলেই ব্যবহৃত হয়। 
কেননা পরীক্ষা যেমন মন্দ ব্ষিয় দ্বারা হয়, তেমনি ভাল বিষয় দ্বারাও হয়ে থাকে! এক আয়তে ইরশাদ 
হয়েছে, ১৬ শখ ০৪০০০ ০৬০৯৪ pall 'আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা 
করি, যাতে তারা ফিরে আসে” (সূরা আরাফ-১৬৮)। 

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, Gs, 2১1 ০০৪ ৭2৪ "অমি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দ ছারা 
বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি” (সূরা আশবিয়া-৩৫)। 

আরবগণ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়কেই ০১, নামে অভিহিত করে থাকে। তবে অমঙ্গলের ক্ষেত্রে বেশীর 
ভাগ *১০ - 51 _ 5১৬ এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে ১৩ 7৮921 - 2421 _ 254৪ ব্যবহৃত হয় ।কবি যুহায়র ইব্‌ন 
আবী সালমা বলেন, 

এ ভে SU 05৯ 2৩ + 3 9৬ ০০০০১৪41৫১৯ 
"তারা দু'জন তোমাদের জন্য যা করেছে তজ্জন্য আল্লাহ্‌ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং 
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১৯৯ 
শিপ 


সুরা বাকারা ত৯৩ 


তাদেরকে শ্রেষ্ঠ অনুণহ দান করুন, যদ্বারা তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন!” 

এখানে কবি 51 (বাবে 011 হতে) ও ০১ (বাবে ৯০ হতে) উভয়ভাবেই শব্দটিকে ব্যবহার 
করেছেন। 

UES Dl ue SII SL li SUNS 55855 (5০) 

(৫০) (স্মরণ কর সেই সময়কে) যখন তোমাদের জন্য সাগরকে ফাক করে দিয়েছিলাম এবং 
তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা 
তা প্রত্যক্ষ করছিলে । 

০8142055850 -এর ব্যাখ্যা 

আয়াতাংশের সংযোগ পূর্বের (35 519 -এর সাথে। অর্থাৎ স্বরণ কর, আমার সেই অনুগ্রহকে 
যদ্ধারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম, এবং স্বরণ কর যখন আমি ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে 
তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম এবং স্বরণ কর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে ফাঁক করে 
দিয়েছিলাম । (5, অর্থ ফাঁক করে দিয়েছিলাম । বনী ইসরাঈল বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। সে হিসেবে 
সাগরকে ফাঁক করে বারটি পথ তৈরী করা হয়। প্রত্যেক গোত্র এক একটি পথ দিয়ে সাগর পার হয়। 
সাগর ফাঁক করার ছারা একথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

সুদ্দী (র) হতে বণিত। হযরত মুসা (জা) যখন সাগর তীরে এসে উপনীত হলেন, তখন তিনি 
সাগরকে আবূ খালিদ উপনামে অভিহিত করলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করলেন। ফলে তা 
ফাঁক হয়ে গেল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বতসদৃশ। এভাবে সাগরগর্ভে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। এক 
এক রাস্তা দিয়ে বনী ইস্রাঈলের এক একটি গোত্র সাগর পাড়ি দিল। 

বসরাবাসী কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন, =! %€, (5,5 অর্থ তোমাদের ও সাগরের পানির মধ্যে 
বিভাজন ও ব্যবধান সৃষ্টি করলাম এবং পানিকে বাঁধা দিয়ে রাখলাম। ফলে তোমরা সাগর পার হতে 
পেরেছিলে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের পরিপন্থী । কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন যে, 
তিনি সম্প্রদায়ের জন্য সাগর বিভক্ত-করেন। কাজেই আয়াতের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য যা তাবিঈ 
সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের উপদল হিসেবে সাগরকে বারটি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছিল। 

১১১০3 ০5৭। ০০5৮ 25 -এর ব্যাখ্যা 
ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে আল্লাহ্‌ তাআলা কিভাবে 
ফিরআওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেন ও বনী ইস্রাঈলকে উদ্ধার করেন, তাহলে উত্তরে নিম্নের বর্ণনা 


পেশ করা যায়। যেমন- 
আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ-(র) বলেন, আমার কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফিরআওন হযরত .মৃসা 
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৪2০ 
৩৯৪ তাবারী শরীফ 


(আ)-এর অনুসন্ধানে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হয়। তার বাহিনীতে কালো বর্ণের ঘোড়াই ছিল 
সত্তর হাজার। অন্যান্য ঘোড়ার তো কথাই নাই। হযরত মুসা (আ)-ও সন্মুখে অধসর হতে থাকলেন। 
তিনি যেতে যেতে যখন সাগরের তীরে গিয়ে উপনীত হন এবং যাওয়ার আর কোন পথও নাই এমনি 
মুহূর্তে পেছন দিক হতে ফিরআওন তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত। উভয় দল যখন পরস্পরকে দেখল তখন 
হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম ! হযরত মূসা (আ) বললেন, 1 ১৫ 
44275 GD ত৯ "কিছুতেই নয়। নিশ্চয় আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি সহসাই আমাকে 
পথ দেখাবেন”। আমাকে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন । আর তিনি. প্রতিশ্রতি ভংগ করেন না। 

ইবৃন ইসহাক (র) হতে বর্নিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা সাগরকে নির্দেশ দেন যে, হযরত মূসা 
(আ) যখন তীর লাঠি দ্বারা তোমাকে আঘাত করবে, তখন তুমি ফাঁক হয়ে যাবে । নির্দেশের সাথে সাথে 
সাগর ভয়াল তরঙ্গে আকুল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহর ভয়ে সে প্রকম্পিত নির্দেশ পালনের প্রতীক্ষায় সে 
শিহরিত ওদিকে হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ হল, হে মুসা ! তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত 
কর। তিনি আঘাত করলেন। লাঠির মাঝে প্রচ্ছন্ন ছিল আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতা । ফলে সাগর ফাঁক হয়ে 
গেল। প্রত্যেক ভাগ ছিল বিশাল পর্বত সদৃশ। আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ 1০43 ১৯১ ০৪ 12১৮4 ০১১০৪ 
১ %0 ৫0০ 19054 "হে মূসা ! তুমি তাদের জন্য সাগরের মাঝে এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর ।পেছন 
7 ৭) যখন 
সাগর শান্ত ও স্থির হয়ে গেল এবং তার বুকে শুষ্ক পথ তৈরী হয়ে গেল তখন হযরত মূসা (জা) বনী 
ই ক না 

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্নূল হাদ্দ আল-লায়ছী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী 
ইসরাঈল যখন সমুদ্রে প্রবেশ করল, তাদের একজনও আর বাকি রইল না, তখন ফিরআওন তার বিশাল 
বাহিনী নিয়ে সাগর তীরে এসে উপস্থিত। সে ছিল একটি নর ঘোড়ায় আরোহী । সাগর বক্ষে নামতে সে 
ভয় পেয়ে গেল। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) একটি কামাসক্ত ঘোটকী নিয়ে হাজির হলেন। তিনি 
সেটাকে ফিরআওনের ঘোটকের কাছে করে দিলেন। ঘোটক তার ঘ্রাণ নিয়ে উম্মন্ত হয়ে উঠল।ঘোটকী 
যতই সম্মুখে আসর হয়, ঘোটক ততই পেছনে পেছনে এগিয়ে যেতে থাকে। ফিরআওন তে তার 
পৃষ্ঠদেশে আছেই। সৈন্যরা যখন দেখল ফিরআওন সমুদ্র বক্ষে ঝাপ দিয়েছে, তখন তারাও তার অনুসরণ 
করল। সবার আগে হযরত জিব্রাঈল (আ)। তাঁর পেছনে ফিরআওন আর তাকে অনুসরণ করছে তার 
বাহিনী । সর্ব পশ্চাতে হযরত মীকাঈল (আ) একটি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সকলকে হাঁকিয়ে নেন। তিনি 
বলছিলেন, তোমরা তোমাদের নেতার সাথে মিলিত হও। অবশেষে হযরত জিবরাঈল ( (আ) যখন সাগর 
পাড়ি দিয়ে তীরে উঠলেন, তাঁর সামনে কেউ নেই এবং অপর তীরে হযরত মীকাঈল (আ) থেমে পড়লেন, 
তাঁরও পেছনে নেই কেউ, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরের পানি মিলিয়ে দিলেন। ক আল্লাহ্‌ 
তাআলার অসীম ক্ষমতা ও শক্তি দেখতে পেলো এবং নিজের অসহায়ত্ব ও লাঞ্ছনা উপলব্ধি করল! তখন সে 
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০৩ 
সুরা বাকারা ৩৯৫ 


চিৎকার করে উঠল- aL 25 (00517 ০ 55 «5 Sl এ J 9 4515351 "অমি বিশ্বাস 
করলাম বনী ইসরাঈল যাঁকে বিশ্বাস করে, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণ_ 
কারীদের অন্তর্ভূক্ত” (সূরা ইউনুস-৯০)। | 

আম্র ইব্‌ন মায়মূন আল-আওদী (র) 55 ০১১0 (৮-১১74-৯১0 Lal ৩ 03850 
38১55 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মূসা আ) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে যখন বের হন, তখন এ সংবাদ 
ফিরআওনের নিকট পৌছলে সে বলল, এখন নয়, শেষ রাতে যখন মোরগ ডাকে তখন তাদের পশ্চদ্ধাবন 
করবে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ ! ভোর হওয়া পর্যন্ত সে রাতে মোরগ ডাকেনি। তার নির্দেশে একটি ছাগল 
যবেহ করা হল। তারপর ফিরআওন বলল, আমি এর কলজে খেয়ে শেষ করার আগেই যেন ছয় লাখ 
কিবতী এসে সমবেত হয়। তাই হল। তার কলজে খাওয়া শেষ না হতেই ছয় লাখ কিবতী এসে একত্র 
হল। ওদিকে হযরত মুসা (আ) সাগর তীরে পৌছে গেলেন। তার শিষ্য হযরত ইয়ুশা ইব্‌ন নূন আ) 
বললেন, হে মুসা (আ)! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্‌ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন ? তিনি 
সাগরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার সন্গুখের দিকে। হযরত ইয়ুশা (আ) তাঁর অশ্ব নিয়ে সাগরে 
ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আর ঠাই পাচ্ছেন না। ফিরে এসে আবার প্রশ্ন করলেন, হে মূসা (আ)! 
আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোন্‌ দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন? আল্লাহ্র কসম! আপনাকে মিথ্যা বলা 
হয়নি, আপনিও মিথ্যা বলেননি। এভাবে তিনবার করলেন। এরপর ওহী এল, হে মূসা ! তোমার লাঠি 
দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। তিনি আঘাত করলেন। এতৈ সাগর বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ 
বিশাল পর্বত সদৃশ, এরপর হযরত মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণ এগিয়ে চললেন। ফিরআওনও তাঁদের 
অনুগমন করল তাঁদেরই পথে। যখন তারা সাগর-গর্ভে গিয়ে পৌঁছল তখন আল্লাহ্‌ তাআলা সাগরের পানি 
মিলিয়ে দিলেন। তাই ইরশাদ হয়েছে- CUES ৮00 ০৬০৪ J 65,20 "অমি ফিরআওনী সম্প্রদায়কে 
নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমর৷ তা প্রত্যক্ষ করছিলে ।” হযরত মামার (র) বলেন, হযরত কাতাদা রর) 
বলেছেন, হ্যরত মূসা (আ)-এর সাথে লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ এবং ফিরআওন তার পশ্চাদ্ধাবন 
করেছিল এগার লক্ষের এক বাহিনী নিয়ে। | 

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ তাআলা হ্যরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ 
করেন, 4 EOE 
হবে। সেমতে মূসা (আ) রাতের বেলা বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। ফিরআওন দশ 
লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে তাদের পশ্চান্ধাবন করে। তাতে মাদী ঘোড়া ছিল না একটিও । ওদিকে হযরত মূসা 
(আ)-এর সাথে ছিল মাত্র ছয় লক্ষ লোক। ফিরআওন তাদেরকে দেখে বলল, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল। 
এরা অযথাই আমাদেরকে রাগিয়েছে। কত বিশাল আমাদের বাহিনী । সদা সতর্ক” | 

যাহোক, হযরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে সাথে নিয়ে চলতে থাকলেন, অবশেষে সাগর. তীরে 
এসে উপনীত হলেন। হঠাৎ তাঁর লোকেরা সচকিত হয়ে উঠল। পেছনে তাকিয়ে দেখে লাখ লাখ ঘোড়া। 
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০০১১ 
-৩৯৬ তাবারী শরীফ 


ধূলায় ধুসরিত দুনিয়া। তারা বলল, হে মূসা (আ)! তুমি আমাদের নিকট আসার আগেও আমরা নির্যাতিত 
হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও । আমাদের সামনে ওই সাগর। পেছনে ফিরআওন ও তার বিশাল 
বাহিনী এসে পড়ল। তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শক্রদের ধ্বংস করবেন এবং 
তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তোমরা কী কর তা তিনি লক্ষ্য 
করবেন! তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, হে মূসা ! সমুদে তোমার 
লাঠি দিয়ে আঘাত কর। সাগরকে আদেশ করলেন, মুসার কথা শোন এবং আঘাত করা মাত্রই তুমি তার 
আনুগত্য কর। হযরত মুসা (আ) সাগরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর শরীর কীপছে। বুঝতে পারছেন না 
কোন দিক দিয়ে সাগরে আঘাত করবেন। হযরত ইয়ুশা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাকে 
কি নির্দেশ দিয়েছেন £ তিনি বললেন, সাগরে আঘাত করতে বলেছেন) হযরত ইয়ুশা (আ) বললেন, 
তাহলে অঘাত করুন। তখন তিনি নিজের লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সাগর ভাগ 
ভাগ হয়ে বারটি রাস্তা তৈরী 'হয়ে গেল। এক একটা রাস্তা বিশাল পাহাড়ের মত। প্রত্যেক উপদলের জন্য 
একটি করে রাস্তা। তারপর তারা যখন যার যার পথে চলতে শুরু করল, তখন পরস্পরে বলতে লাগল, 
ব্যাপার কি, আমাদের অন্যান্য সাথীদের দেখছি না যে ? তারা হযরত মুসা (আ)-কে একথা জিজ্ঞেস 
করলে তিনি বললেন, চল্তে থাক। তারা তোমাদেরই মত আরেকটি পথে আসর হচ্ছে। কিন্তু তারা 
বলল, তাদেরকে না দেখে একথা মান্ছি না। আম্মার আদ-দুহ্নী (র) বলেন, তখন হযরত মূসা (আ) 
বললেন, হে আল্লাহ্‌ ! আপনি এদের এই দুশ্রিত্রের উপর আমাকে সাহায্য করুন। প্রত্যাদেশ হল, হে 
মূসা ! তোমার লাঠি ঘোরাও। তিনি লাঠি ঘুরালেন। ফলে পানির প্রাচীরে জানালা তৈরী হয়ে গেল। তা 
দিয়ে তারা একে অপরকে দেখতে পেল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এভাবে চলতে চলতে সাগর 
পার হয়ে গেল। যখন তাদের সবশেষ লোকটিও তীরে উঠে গেল, তখন ফিরআওন ও তার লশৃকর সাগরে 
ঝাঁপ দিল। ফিরআওন একটি কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ লোমশ লেজবিশিষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। ঘোড়াটি ভয়ে 
কিছুতেই সাগরে ঝাপ দিতে রাজি হলনা । তখন জিবরাঈল (আ) একটি কামোম্মত্ত ঘোটকী সহ আবির্ভূত 
হলেন। ফিরআওনের ঘোটকট সেটি দেখামাত্রই তীর পেছনে ধাবিত হল। হযরত মূসা (আ)-কে বলা 
হল, সাগরকে যেমন আছে তেমনি থাকতে দাও। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সাগরে প্রবেশ-করল 
আর তাদের একজনও আর অবশিষ্ট থাকল না এবং হযরত মুসা (আ)-ও সদলবলে তীরে উঠে গেছেন, 
তখন সাগর মিলে গেল । ফিরআওন ও তার সমপ্রদায় নিমজ্জিত হল। 

হযরত সুদ্দী (র) হতে বর্মিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মুসা ।আ)-কে আদেশ করলেন, 
যেন তিনি বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন। ইরশাদ হয়েছে- ৬.০ 1 94 ৪১৫০ ১৭ 
"আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বের হও। নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চার্াবন করা হবে।” 
সেমতে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ) তাদের স্বজাতির সকলকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। এ 
সময় ফিরআওনের সম্প্রদায়ের উপর মৃত্যু আপতিত হলো। তাদের অবিবাহিত সকল যুবকই মারা গেল। 
তারা তাদের দাফন কাফনে ব্যস্ত হয়ে থাকল, যে কারণে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ 
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১১ 
সুরা বাকারা ৯৭ 


& পরত 


পেল না। এভাবে সূর্যোদয় হয়ে গেল। তারপর তারা বের হল! ইরশাদ হয়েছে- ১:৪১ ১০ (২৯015 
“তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল” (শৃআরা-৬০)। হযরত মূসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের 
পশ্চাদতাগে এবং হযরত হারূন (আ) অগ্রতাগে। একজন মুমিন হযরত মুসা (আ)-কে বললেন, হে 
আল্লাহ্র নবী ! কোন্‌ দিকে যাওয়ার নির্দেশ ? তিনি বললেন, সাগরে। লোকটি তখন ঝাপিয়ে পড়তে 
উদ্যত হল । কিন্তু হযরত মূসা (অ!) তাকে বিরত রাখলেন। 

হযরত মূসা (আ) ছয় লক্ষ বিশ হাজার যোদ্ধা পুরষ নিয়ে বের হয়েছিলেন যাদের বয়স বিশের উপরে 
নয়, তারা ছোট বলে গনায় ধরা হয়নি। অনুরূপ ষাট বছরের লোকদেরকেও ধরা হয়নি, যেহেতু তারা 
বৃদ্ধ । এর মাঝামাঝি যারা তাদেরকেই গনায় ধরা হয়েছিল । সন্তান-সন্ততি ছিল গনার বাইরে। 

ফিরআওন সতের লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বনী ইস্রাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তার মধ্যে 
ঘোটকী ছিল না একাটও। অপ্রভাগে ছিল হামান। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন- ৮৪ ১১০১৪ 4০3 

59156 £55১ ০9৯ ০1 2৮১৯ 991 "তারপর ফিরআওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল, সে 
বলল, এরা (বনী ইস্রাঈল) তো ক্ষুদ্র একটি দল।” 

হযরত হারূন (আ) অগ্রসর হয়ে সাগরে এক আঘাত করলেন। কিন্তু সাগর একটুও ফাঁক হল না। 
উপরন্তু সে বলে উঠল, কে এই উদ্ধত ব্যক্তি যে আমাকে আঘাত করে ? অবশেষে হযরত মূসা (আ) 
আসলেন। তিনি সাগরকে আবু খালিদ পদবিতে সম্বোধন করলেন। তারপর নিজ লাঠি দ্বারা তার উপর 
আঘাত করলেন । সাথে সাথে সাগর ভাগ ভাগ হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়ভুল্য। 

বনী ইস্রাঈল সাগরে প্রবেশ করল। সাগরে মোট বারটি পথ হয়েছিল। প্রতি পথে একটি করে দল 
অপ্রসর হল। পথের দুই পাশে পানি জমে প্রাচীরমত হয়েছিল! ফলে এক দল অন্য দলকে দেখতে পাচ্ছিল 
না। তারা বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমাদের সাথীরা নিহত হয়েছে। এ অবস্থা দেখে হ্যরত মূসা (আ) দোয়া 
করলেন। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা সে প্রাচীর জানালা বিশিষ্ট সেতু সদৃশ করে দিলেন! এবারে তারা এক 
প্রান্ত হতে-অপর প্রান্ত পর্য্ত-প্রত্যেককে-দেখতে.প্রেল! তারা সাগর পার হয়ে তীরে উঠে গেল। 

অতঃপর ফিরআওন ও তার সৈন্যদল সাগর তীরে এসে পৌছল। ফিরআওন সাগরকে বহৃধা বিভক্ত 
দেখে বলল, তোমরা কি দেখছ না সাগর আমার আনুগত্যে বিভক্ত হয়ে পথ করে দিয়েছে, যাতে আমি 
আমার শক্রদের ধরতে পারি এবং তাদেরকে হত্যা করতে পারি ? তখন ইরশাদ হলোঃ + ৫১; 
১৯১! "আমি লেখায় উপনীত করলাম অপর দলটিকে” (ফিরআওনী সম্প্রদায়কে) (শুআরা-৬৪)। 

_ ফিরআও রাস্তার মুখে দাড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে চাইল। কিন্তু তার ঘোড়া কিছুতেই সামনে চলতে 
চাচ্ছে না। তখন জিব্রাঈল আ) একটি মাদী ঘোড়া নিয়ে হাজির হলেন। ফিরআওনের ঘোটক মাদীটির 
আঘাণ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পেছেনে ছুটে চলল। যখন সবার আগের লোকটি 
তীরে উঠার উপক্রম করল এবং শেষ ব্যক্তি সাগরে নেমে আসল তখন সাগরকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন 
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৩.১ হী 
৩৯৮ তাবারী শরীফ 


তাদেরকে ঘাস করে নেয়। সুতরাং সাগরের পানি পরস্পর মিলে গেল এবং গোটা বাহিনী নিমজ্জিত হল। 
হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফিরআওন বনী ইসরাঈলকে ধাওয়া করে সাগরমুখে 
উপনীত করল। তারপর বলল, ওদেরকে বল, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তবে সাগরে নাম। মূসা (জা)- 
এর সঙ্গীরা তাদেরকে দেখে বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ) বললেন, কিছুতেই 
নয়। আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক রয়েছেন। তিনি শীঘই আমাকে পথ দেখাবেন। 

হযরত মূসা (আ) সাগরকে বললেন, তুমি কি জান না আমি আল্লাহর রাসূল ? সাগর বলল, হাঁ। তিনি 
বললেন, আর ওরা আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাদেরকে নিয়ে বের 
হই? সাগর বলল, হী। তিনি বললেন, এও তো জান যে, ফিরআওন আল্লাহ্র দুশমন ? সাগর বলল, হাঁ 
জানি। তিনি বললেন, তাহলে আমার ও আমার সঙ্গীদের জন্য তুমি বিভক্ত হয়ে পথ করে দাও। সাগর 
বলল, হে মূসা (আ) ! আমি তো আজ্ঞাবহ দাস মাত্র। মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত এরূপ করার কোন 
অধিকার আমার নাই। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যাদেশ করলেন, হে সাগর! মূসা যখন তার লাঠি দ্বারা 
তোমাকে আঘাত করবে, তখন তুমি বিভক্ত হয়ে ঘেও। মূসা (আ)-কে বললেন, যেন তিনি নিজ লাঠি 
দ্বারা সাগরে আঘাত করেন। ইব্‌ন যায়দ (র) এই বলে পাঠ করেন- 3 ০০৫ ১৯৫) ০৪ 2৯৮14 ৯১১৪ 
১৯৪ 92 803 (1৫ "এবং তাদের জন্য সাগরের মাঝ দিয়ে এক শুল্ক পথ নির্মাণ কর। পেছন দিক 
হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এ আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না” (সুরা ভোয়াহা-৭৭)। 
ইব্‌ন যায়দ (র) আরও পাঠ করেন, 19৮) ০০41 এ%। “সাগরকে সে অবস্থায় অর্থাৎ সহজগম্য অবস্থায় 
থাকতে দাও” (সূরা দুখখান-২৪)। | 

সাগর বার ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটি উপদল এক এক পথে অগ্রসর হল। ফিরআওনের 
সৈন্যরা বলল, এরা তো সাগরে প্রবেশ করেছে। সে বলল, তোমরাও প্রবেশ কর। জিবরাইল (আ) ছিলেন 
বনী ইসরাঈলের পশ্চাদভাগে এবং ফিরআওনী সম্প্রদায়ের সম্মুখে। তিনি বনী ইসরাঈলকে বলছিলেন, 
যারা পেছেনে রয়েছে তারা সামনের সাথে সাথে চল। ফিরআওনী সম্প্রদায়কে বলছিলেন, একটু থাম। 
পেছনের লোকেরা এসে সম্খবতীদের সাথে মিলিত হোক! 

সাগরে প্রবেশের পর বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকটি দল তাদের আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদের 
সম্পর্কে বলতে লাগল যে নিশ্চয়ই তারা ধ্বংস হয়েছে। তাদের অন্তরে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হলে আল্লাহ্‌ 
তাআলা সাগরকে আদেশ করলেন তাদের জনা এমনভাবে পথ করে দিতে যেন তারা একে অপরকে 
দেখতে পায়। অবশেষে যখন বনী ইস্রাঈল সাগরের অপর তীরে উঠে গেল এবং ফিরআওনী সম্প্রদায় 
সাগরে প্রবেশ করল, তখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে সাগর মিলে গেল। 

১১৮% 450, _অর্থাৎ তামরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের জন্য সাগরকে 
বিভক্ত করলেন। কিভাবে তিনি সে.স্থানেই ফিরআওনী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করলেন, যে স্থান থেকে 
তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দান করলেন। তোমরা দেখলে তাঁর অপার ক্ষমতা। সাগর তার আনুগত্যে ও তীর 
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সুরা বাকারা -৩৯৯ 


নির্দেশ পালনার্থে বহু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক একটা ভাগ বিশাল পাহাড়ের মত স্থির, অবিচল । অথচ 
এর পূর্বেও সে ছিল তরল, বহমান। 

এ সবের দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা বনী ইসরাঈলকে তাঁর নিদর্শন ও প্রমাণাদি ওয়াকিফহাল করান এবং 
তাদের পূর্বপুরুষের প্রতি নিজ দয়া ও অনুগ্রহের কথা স্বরণ করিয়ে দেন। সাথে সাথে সতর্ক করে দেন 
যেন তারা নবী মুহাম্মাদ (স)-কে অস্বীকার না করে। যদি করে তাহলে হযরত মুসা (আ)-কে অস্বীকার 
করার দরুন ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের যে পরিণতি হয়েছিল, সেরূপ পরিণতি তাদেরও হবে। 

কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদ মনে করেন 4১350 এর অর্থ: 28১৮০ এ ০19 4১০০০ _এর 
অনরূপ। অর্থাৎ 'তোমাকে মারলাম আর তোমার পরিবার-পরিজন তাকিয়ে রইল' । তারা কেউ তোমার 
কাজে আসল না এবং তোমার সাহায্য করল না। তাহলে এখানে ১৪১৯১ 5৫ এর অর্থ, দেখতে ও 
শুনতে পাওয়া যায় এমন স্থানে থাকা । সারকথা জ্ঞাত থাকা! এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে এ! ০১11 
45] "2 (8৫৫ "তুমি কি তোমার প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে দেখ না, কিভাবে তিনি ছায়াকে 
সম্প্রসারিত করেন”: (সূরা ফুরকান-৪৫)। এখানে বস্তুত বিষয়টি তাকানোর নয়, বরং জানার। 
তাকানো বলে ‘জানা’ বোঝান হয়েছে! 

তাদের এরূপ ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, তারা ১৬৮৮ 3 ৮: -এর সন্ধব্ স্থাপন করেছেন 
ফিরআওনের নিমজ্জিত হওয়ার সাথে। অর্থাৎ তোমরা ফিরআওনের নিমজ্জিত হওয়ার প্রতি তাকিয়ে 
রইলে। তারা বলেন, বনী ইস্রাঈল সাগরের যে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা তাদেরকে 
ফিরআওন ও তার নিমজ্জিত হওয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত সুযোগ দিয়েছিল কোথায় ? বস্তুতঃ তাদের 
এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। বরং ০৪৮১০ +:51)- এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা তাকিয়ে দেখলে কিভাবে 
সাগর তোমাদের জন্য বিভক্ত হল, কিভাবে তা ফিরআওনী সম্প্রদায়ের উপর ঠিক সে স্থানেই তরঙ্গায়িত 
হয়ে উঠল, যে স্থানে সে এতক্ষণ তোমাদের জন্য শুফ পথে পরিণত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তাদের এ 
দেখা ছিল চর্মচক্ষুর,. জ্ঞান চক্ষুর নয়, যেমন উক্ত তাফসীরকারগণ বলেছেন। 

sh 16৯4০ Jul RAPE J lin cn Gc ily (০) 

(৫১) স্বরণ কর, যখন আমি মূসাকে রতিক্রতি দিয়েছিলাম চল্লিশ রাতের, তার প্রস্থানের পর 
তোমরা গো-বৎসকে গ্রহণ করলে ।বন্তুতঃ তোমরা ছিলে সীমালংঘনকারী | 

৬/১7 এর ব্যাখ্যা 

কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে $421)-এর পাঠ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ পড়েন 
420 (বাবে {০4 থেকে)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি 
তাঁর সাথে কথোপকথনের জন্য তুর পাহাড়ে মিলিত হবেন। এখানে প্রতিশ্রুতি ছিল উভয়ের পক্ষ হতে। 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে মুসা (আ)-কে এবং মূসা (আ)-এর পক্ষ হতে আল্লাহ্‌ তাআলাকে। তাঁরা 
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800 তাবারী শরীফ 


(বাবে ১-৯ হতে উৎপন্ন) ৬৯$-এর উপর (7 কে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রমাণস্বরূপ তীরা বলেন, 
দুইজনের মাঝখানে সাক্ষাতকার ও মিলিত হওয়ার যে অঙ্গীকার হয় তাতে দুইজনের প্রত্যেকেই পরস্পর 
অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। সেমতে এ আয়াতে (০০ -এর উপর 121 -কেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত, যেহেতু 
(21; এর অর্থ হচ্ছে উভয় পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া । কিন্তু ১০; -এর দ্বারা প্রতিশ্রুতি হয় এক 
পক্ষ হতে। 

কিছু তাফসীরকার পড়েন ৫ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলাই মূসা (আ-কে প্রতিশ্রতি দানকারী । তাঁর 
একার পক্ষ হতেই প্রতিশ্রুতি হয়েছিল, মূসা (আ)-এর পক্ষ হতে নয়। তাঁরা প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, 
দুই পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতি (৪১০1৯০1) মানুষের মধ্যেই হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ তাআলার যে প্রতিশ্রুতি, 
57588525775575955985 
বাবে > হতেই ব্যবহৃত হয়েছে। যথা 351 ৮০ ৮ <3 এও | ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দান করেন, সত্য প্রতিশ্রুতি’ (সূরা ইব্রাহীম-২২)। অন্যত্র বলেন sl dS 5 
5) 05801 ' স্বরণ কব, যখন আল্লাহ দুইটি দলের একটি সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিলেন 
যে, তোমরা তাদের মুখোমুখি হবে’ (সুরা আনফাল-৭)। সুতরাং 1১23 3 -এর মাঝেও প্রতিশ্রুতি 
এককভাবে আল্লাহরই পক্ষ হতে হবে এবং পড়তেও হবে সে হিসেবে। | 

আমাদের মতে সঠিক কথা হচ্ছে যে, শব্দটির উভয় পাঠই সহীহ, উভয় কিরাআতই উম্মাতের কাছে 
বর্ণনা পরম্পরায় প্রাপ্ত এবং কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ উভয় রকমেই পাঠ করেছেন। এর এক কিরাআত দ্বারা 
অন্য কিরাআতের অর্থ বাতিল হয়ে যায় না, যদিও এক কিরাআতে বাহ্যত অন্য কিরাআত অপেক্ষা 
অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে। কিন্তু মর্ম উভয়ের এক ও অভিন্ন কোন ব্যক্তি যখন কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয় 
যে, সে এক ব্যক্তিকে অমুক স্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছে, তখন সে ওয়াদা যদি উভয়ের সম্মতি ও 
এক্যমতে হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে যাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সেও মূলতঃ এঁ স্থানে 
সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী । বলা বাহুল্য, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে ত্র পাহাড়ে সাক্ষাতের যে. 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তাঁর সমতিতেই দিয়েছিলেন। কেননা হযরত মুসা (আ) আল্লাহ্‌ তাআলার 
প্রতিটি আদেশে নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট ও সম্মত ছিলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র ভালবাসায় তা পালনে তৎপর 
ছিলেন। অনুরূপ বলার অপেক্ষা রাখে না যে. আল্লাহ তাআলা উক্ত ওয়াদাদানের সাথে সাথেই মুসা (আ) 
তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহ তাআলা যেমন মুসা (আ)-কেও সেথায় সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)-কে কথোপকথনের জন্য ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা 
প্রাপ্ত। আবার মূসা (আ)-ও আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষাতের ওয়াদা প্রদানকারী, একই সাথে ওয়াদা প্রাপ্ত। 
কাজেই পাঠক ১ বা ১০5 যেভাবেই পাঠ করুক, ব্যাখ্যা ও ভাষাগত দিক হতে উভয়ই শুদ্ধ এবং 
উপরোক্ত আলোচনা হিসাবে সঠিক। 
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যিনি বলেন, দুই পক্ষের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি মানুষের মধ্যেই চলতে পারে, আল্লাহ্‌ ও মানুষের 
মধ্যে নয়; যাবতীয় ভাল-মন্দের ওয়াদা ও অঙ্গীকারে আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পূর্ণ একক, তার এ বক্তব্য 
অহেতুক। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা কেবল পুরস্কার ও শাস্তি, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং ইষ্ট-অনিষ্টের 
অংগীকারেই একক, যা একচ্ছত্রভাবে তাঁরই হাতে। কিন্তু এই একত্ব মানুষের মাঝে প্রচলিত ভাষাকে 
পান্টে দিতে পারে না এবং তার অর্থেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। পূর্বেই বলেছি, মানুষের মধ্যে 
প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে যে, যেসকল ওয়াদা দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পন্ন হয়, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রত্যেকেরই 
পক্ষ হতে ওয়াদা। তাতে উভয়ে ওয়াদাকারীও এবং ওয়াদাপ্রাপ্তও! আর যে ওয়াদা এককভাবে 
ওয়াদাকারীর পক্ষ হতেই সম্পন্ন হয়, ওয়াদাপ্রদত্ ব্যক্তির কোন দখল তাতে থাকে না সেটা মূলতঃ ওই 
ওয়াদা যা ১, (সতর্কবাণী) নয় ৷ 

৬৮৩ _ এর ব্যাখ্যা 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, ৯ শব্দটি কিব্তী ভাষার 
এবং একটি যুক্তশন্দ! এর অর্ধ পানি ও বৃক্ষ । ৬৭ (মৃ) অর্থ পানি এবং (৬ (শা) অর্থ বৃক্ষ । এ নামকরণের 
কারণ যা জানা গেছে তা এই: যে, আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশে মূসা (আ)-এর জননী যখন তাঁকে একটি 
সিন্দুকে ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিলেন এবং এক বর্ণনামতে সেটা ছিল নীল নদ, তখন তরঙ্গমালার আঘাতে 
আঘাতে এক সময় সিন্দুকটি গিয়ে ফিরআওনের প্রাসাদ সংলগ্ন গাছ-গাছালির মধ্যে ঢুকে পড়ল। 
ফিরআওন পত্নী আসিয়া-র সখীগণ এসেছিল গোসল করতে । হঠাৎ সিন্দুকটির প্রতি তাদের চোখ পড়ে। 
তারা সেটা তুলে লয়। তাকে পাওয়া গিয়েছিল পানি ও বৃক্ষের মাঝে অর্থাৎ ৬ ও ৮ -এর মাঝে । 
কাজেই স্থানের নাম হিসাবে তীর নাম পড়ে যায় ৬.৯ (পানি ও বৃক্ষ)। 

ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে, 
মূসা ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন ইয়াদহার ইব্‌ন কাহিছ ইব্‌ন লাবী ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইস্হাক ইব্‌ন ইব্রাহীম 
খ্যাত ভিহনিত হর হারার নিতও সাকিল রে 


851 -এরব্যাখ্য! 2১০ বি লিল ঠ 
এর অর্থ স্বরণ কর, আমি যখন মৃসাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম পূর্ণ চল্লিশ রাতের। পুরো চল্লিশ রাতই 


মেয়াদের অন্তর্ভূক্ত । বসরাবাঙগী কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ‘স্বরণ কর, আমি 
যখন মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম চল্লিশ রাত অতিক্রান্ত হওয়ার" । অর্থাৎ ৮4১1 (চল্লিশ)-এর পূর্বে ০৮০৪৪) 
(অতিক্রান্ত হওয়া) বা 5 মাথা 2 যেমন না রে হিতে 
০১৬ 0০৯ 3১ Ta দত ভিডি? নি 
আজ দুইদিন পূর্ণ হল। 
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৪১৮ তাবারী শরীফ 


ইমাম আবু জাফর তাবারী (র) বলেন, তাদের এ ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের মতের খেলাফ এবং 
আয়াতের বাহ্য পাঠেরও পরিশন্থী। আয়াতে দৃশ্যতঃ একথাই বল! হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)- 
কে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছেন। কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে উহ্য অর্থে 
পরিবর্তিত করার অধিকার কারও নেই । তাফ্সীরকারগণের বর্ণনা নিম্নরূপঃ 

হযরত আবুল আলিয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি &4 ০০491 ১০ (১50 31 -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
চল্লিশ রাত বলে যুল্-কাদাহ্‌ মাস ও যুল-হিজ্জাহ্র দশ দিন বোঝান হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা, 
যখন মূসা (আ) ভাই হারূন (আ)-কে বনী ইস্রাঈলের উপর নিজ স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে ত্র পাহাড়ে 
চলে যান। তিনি সেখানে এক নাগারে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। এ সময় তীর প্রতি তাওরাত নাযিল 
হয়, যা যাবারজাদ (মূল্যবান বেহেশেতী পাথর) -এর ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। তাছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলা 
তীকে অন্তরংগ আলাপের জন্য নিকটবর্তী করে নেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেন। হযরত মূসা (আ) 
কলমের খচ্খচ শব্দও শুনতে পেয়েছিলেন ।কথিত আছে, এ দীর্ঘ চল্লিশ দিনে একবারও মূসা (আ)-এর 
শুচিতা নষ্ট হয়নি। পাক-পবিভ্রতা নিয়েই তিনি তূর থেকে নেমে আসেন। 

হযরত রবী (র) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত! তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ 
তাআলা ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস এবং মূসা (আ) ও তাঁর কওমকে নিষ্কৃতিদানের সময়েই এ 
প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন। তিনি হযরত মূসা আ)-কে প্রথমে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দেন। তারপর আরও দশ 
দিন বৃদ্ধি করেন। এভাবে তাঁর প্রতিপালকের দেওয়া মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। এ সময় হযরত মুসা 
(আ) আল্লাহ্‌ তাআলার দীদার লাভ করেন। মূসা (আ) তাঁর তাই হারুন (আ)-কে কওমের উপর প্রতিনিধি 
নিযুক্ত করেন এবং বলেন, আমি শীঘ্রই আমার প্রতিপালকের নিকট যাব। তুমি কওমের মাঝে আমার 
প্রতিনিধিত্ব করবে। যারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তাদের পথ অনুসরণ করো না। তারপর হযরত মূসা (আ) 
তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ সহকারে দ্রুত বাইর হলেন। হারূন (আ) রয়ে গেলেন বনী 
ইস্রাঈলের মাঝে । তার সাথে ছিল সামিরী। তিনি তাদেরকে নিয়ে মুসা (আ)-এর পদচিহ্ন অনুসরণ 
করলেন, যাতে তাদেরকে নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন। . 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (অ!) হযরত হারন (আ)-কে বনী ইস্রাঈলের 
মাঝে রেখে বাইর হয়ে পড়েন। তিনি তাদেরকে ত্রিশ দিনের ওয়াদা দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাতে 
দশদিন বাড়িয়ে চল্লিশ দিন পুর্ণ করেন। 

১৯5 ply exam drat ps 4335104 -এর ব্যাখ্যা 

| 5355/5 অর্থ “তারপর তোমরা মূসার প্রতিশ্রুত দিনগুলোতে গো-বৎসকে মাবৃদরূপে ধহণ 
করলে”। ১১ ০, মানে হযরত মূসা (আ) তোমাদেরকে রেখে প্রতিশ্রুত স্থানে চলে যাওয়ার পর । ১১৬ - 
এর , সর্বনাম দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে বোঝান হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ 
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সূরা বাকারা ৪১৯ 


(স)-এর বিরুদ্ধাচারী বনী ইস্রাঈলের অবিশ্বাসী ইয়াহুদীদেরকে তাদের পিতৃপুরুষ ও পূর্বসূরীদের 
কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত ব্াছেন। তাদের প্রতি তীর ক্রমাগত অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ নিমাতরাজির পরও 


কিভাবে তারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করত এবং নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করত। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর 
সত্যত জানা থাকা সত্তেও তারা তাঁর বিরোধিতা করছে, তাঁকে অবিশ্বাস এবং তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার 
করছে। তা তাদের পিতৃপুরষ ও পূর্বসূরীদের কার্যকলাপের অনুরূপ এবং এর দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করেন 
যে, নবী-রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করার দরুন তাদের পূর্বপুরুষদেরকে বানরে পরিণত করা ও অভিসম্পাত 
বর্ণ করাসহ যেসব শাস্তি তাদের উপর এসেছিল, অনুরূপ শাস্তি এদের উপরও আসতে পারে। 


বাছুরকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করার কারণ 
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। ফিরআওন ও তার বাহিনী যখন সমুদে ঝাঁপিয়ে পড়তে 


উদ্যত হল, তখন তার ঘোড়াটি ভয়ে ঝাঁপ দিতে চায়নি। তখন জিব্রাঈল (আ) একটি রমণাভিলাষী 
ঘোটকী নিয়ে হাযির হন। ফিরআওনের ঘোটক একে দেখামাত্রই তার পেছনে ধাবিত হল। সামিরী হযরত 
জিব্রাঈল (আ)-কে দেখে চিনতে পেরেছিল। কেননা তার জন্মের পর মায়ের যখন ভয় হল যে, পুত্রটিকে 
হত্যা করে ফেলা হবে, তখন তাকে একটি পাহাড়ের গুহায় রেখে এসেছিল এবং গুহার মুখ বন্ধ করে 
দিয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আ। প্রত্যহ এসে তাকে নিজের আংগুল চোষাতেন। কেন আংগুল দিয়ে 
দুধ, কোনটি দিয়ে মধু এবং কোনটি দিয়ে ঘি বের হত। এভাবে হযরত জিব্রাঈল (আ) তাকে আংগুল 
চুষিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন! সে বড় হয়ে উঠে। কাজেই জিব্রাঈল (আ)-কে সমুদ্ধে দেখেই সে 
চিনে ফেলেছিল! সে তাঁর অশ্বের পদচিহ্ন থেকে এক মুঠো মাটি তুলে রাখে | হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) 
বলেন, সে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিল খুরের নীচ থেকে । হযরত সুফিয়ান (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন মাস্উদ 
(রা) পাঠ করতেন 4941 ১8 ১০ 1৯5 5488 'সামেরী বলল, আমি সে দূতের ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে 
এক মুষ্ঠি ধূলা রেখে দিয়েছিলাম’ (সুরা তাহা-৯৬)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সামিরীর মনে 
একথা সঞ্চার করা হয়েছিল থে তুমি এ ধূলা কোন কিছুতে রেখে যদি বল, "অমুক বস্তু হয়ে যা” তবে তা 
হয়ে যারে. যাহোক সে ধ্লাগুলো নিজের-ক্রাঙ্ছে রেখে দেয়? এমনকি সাগর পার হওয়ার পরও সেগুলো 
তার হাতে ছিল। 

হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈল সাগর পার হয়ে চলে গেলে ফিরআওনী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌ 
তাআলা নিমজ্জিত করলেন। তারপর হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ)-কে বললেন, তুমি 
কওমের মাঝে আমার স্থলাভিষিক্ত হও এবং তাদের সংশোধনকার্ধে লিগ থাক তিনি নিজে তাঁর 
প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত স্থানে রওয়ানা হন! 

বনী ইস্রাঈলের কাছে ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ছিল, বেগ্ুলো এতক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিল। 
মনে মনে তারা নিজেদেরকে অপরাধী মনে করছিল । ভারা চাইল এ অপরাধ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত 
করবে। তাই সবগুলো অলংকার বাইর করল। তাদের ইচ্ছা এগুলো আগুনে স্বালিয়ে নিঃশেষ করবে। 
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৪২০ তাবারী শরীফ 


কিন্তু অলংকারগুলো একত্র করা শেষ হতেই সামিরী তার রক্ষিত ধূলা বের করে কি সব ইর্থীত করল এবং 
তারপর তা অলংকারে নিক্ষেপ করে বলল, হয়ে যাও এক গোঁ বসের অবয়ব হাম্বা রব বিশিষ্ট। সে 
বাছুরের পশ্চাদ্বার দিয়ে ঘাত'স ঢুকাত এবং মুখ দিয়ে বের করত। ফলে হাম্বা হাম্বা রব শোনা যেত। 
তারপর বলে উঠল, এই তো তোমাদের ইলাহ এবং মৃসারও ইলাহ। ব্যস, তারা গো-বৎসের পূজা শুরু 
করে দিল এবং নিষ্ঠার সাথে তাতে লিপ্ত থাকল। হযরত হারূন (আ) বললেন, হে আমার সম্প্রদায় ! এর 
দ্বারা তো তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন "রহমান | কাজেই 
তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মান। তারা বলল, আমরা এরই পূজায় লিপ্ত থাকব, মুসা 
ফিরে আসা পর্যন্ত । 

সুদ্দী (র) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌ তাআলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, মিসর হতে বনী 
ইস্রাঈলকে নিয়ে বের হও তখন তিনি বনী ইস্রাঈলকে প্রস্তুত হতে বললেন এবং আরও বললেন, যেন 
তারা কিবৃতীদের থেকে অলংকার ধার লয়। তারপর যখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে ও বনী ইস্রাঈলকে 
নিষ্কৃতি দিয়ে সাগরের ওপারে পৌঁছালেন আর ফিরআওনী সম্প্রদায়কে করলেন নিমজ্জিত, তখন হযরত 
জিব্রাঈল (আ) এসে উপস্থিত হন। তিনি হযরত মুসা (আ)-কে তীর প্রতিপালকের কাছে নিয়ে যান। 
তিনি যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছনেন, তার প্রতি সামিরীর চোখ পড়ে যায়। সে দেখল এ সম্পূর্ণ নতুন 
ধরনের ঘোড়া এবং এটি একটি জীবন-ঘোড়া (৪০৯41 ০০১৪) ! সে বলে উঠল, এ ঘোড়ার তো দেখছি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাদ্দেই সে তার পদচিহ হতে এক মুষ্ঠি ধূলি উঠিয়ে রাখে। 

হযরত মূসা (আ) তাঁর ভাই হারূনকে খলীফা নিযুক্ত করেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন ত্রিশ দিন পর 
সাক্ষাত হবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা আরো দশ দিন বৃদ্ধি করেন। হযরত হারূন (আ) বনী ইস্রাঈলকে 
সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের জন্য গনীমত হালাল নয়। কিক্তীদের অলংকারগুলো তো গনীমত। 
তোমরা সেগুলো সব একত্র কর এবং একটা গর্ত করে তাতে পুতে রাখ। মুসা এসে যদি হালাল বলেন 
তবে তা তুলে নিও। নচেৎ তা গর্তেই থেকে যাবে, ফলে একটা অবৈধ বস্তু ভেগ করা হতে তোমরা. 
বেঁচে যাবে। 

বনী ইস্রাঈল যখন অলংকারগুলি একটি গর্তে পুতে রাখে, তখন সামিরীও সেখানে উপস্থিত হয়। সে 
তার সংগ্রহ করা ধূলি সেই গর্তে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ্‌ তাআলা সে অলংকার থেকে একটি গো-বৎসের 
অবয়ব বের করেন। বাছুরটি হাম্বা হাম্বা ডাক দেয়। বনী ইসরাঈল হযরত মুসা (আ)-এর মেয়াদ গণনা 
সর একদিন ধরে গুণল। এভাবে যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল 

বং বাস্তবে তা ছিল মাত্র বিশ দিন, তখন গো-বৎস বের হয়েছিল। সামিরী বলল, এই তো তোমাদের 
বিনা ‘কন্তু সে ভুলে গেছে এবং ইলাহ্‌কে এখানে রেখে তাকে অন্যত্র খুঁজতে বের 
হয়েছে। কথাটা বনী ইস্রাঈলের মনে লাগল। তারা বাছুরটির পূজা করতে লেগে গেল। সেটি তাদের 
সামনে চলাফেরা করত এবং হাম্বা হা্বা ডাক ছাড়ত। হযরত হারূন (আ) বললেন, হে বনী ইস্রাঈল ! এ 
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সূরা বাকারা ৪২১ 


গো-বৎস দ্বারা তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। 

হযরত হারূন (আ) ও তাঁর সঙ্গের বনী ইসরাঈল কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া সেখানে অবস্থান করেন। 
মূসা (আ) চলে গেলেন আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কথা বলার জন্য। আল্লাহ্‌ জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসা ! 
তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে কিসে তোমাকে তৃরা করতে বাধ্য করল ? তিনি বললেন, ওই তো 
তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাড়াতাড়ি আসলাম । 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি, “উমার চলে আসার পর 
সামিরী তাদেরকে পথত্রক্ট করেছে” (সূরা তাহা-৮৩-৮৫)। এভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা মূসা (আ)-কে তাঁর 
সম্প্রদায়ের সংবাদ জানালেন। মূসা' (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এই সামিরী লোকটাই 
তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন বাছুরকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করে। আচ্ছা- বলুন তো কে তার ভেতর রূহ 
সঞ্চার করেছে ? আল্লাহ্‌ তাআলা ঘোষণা করেন, 'আযিই' ! 

ইব্‌ন ইস্হাক (র) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, জানা গেছে হযরত মূসা (অ) আল্লাহ্‌ তাআলার নিদেশে 
বনী ইস্রাঈলকে বললেন, তোমরা ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে আসবাবপত্র, অলংকার ও পোশাক-মআশাক 
ধার করে লও1 তারা ধ্বংস হলে পরে আমি সেগুলো তোমাদেরকেই দান করব। ফিরআওন যখন 
কিব্তীদেরকে বনী ইস্রাঈলের পশ্সদ্ধাবনের জন্য আহ্বান করে তখন সে তাদেরকে এই বলেও 
উত্তেজিত করেছিল যে ওর! শুধু নিজেরা গিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তোমাদের ধন-সম্পদও নিয়ে গেছে। 

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সামিরীর পূর্বপুরুষগণ ছিল বাজারমা-এর অধিবাসী । সে এমন এক 
সম্প্রদায়ের লোক, যারা গরু পূজা করত। গরু পুজার আসক্তি তার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল। বনী ইস্রাঈলের 
মাঝে সে দৃশ্যতই ইস্লাম গ্রহণ করেছিল। হযরত হারূন (অ!} যখন বনী ইস্রাঈলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন 
এবং মুসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে যান, তখন হযরত হারুন (আ) তাদেরকে বললেন, তোমরা 
ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অলংকারাদি ও ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে এসেছ ; এখন সেগুলো থেকে পবিত্র হয়ে 
যাও। কারণ সেগুলো অপবিত্র। তিনি একটি অগ্নিকৃত্ড প্রজ্জলিত করলেন। তারপর বললেন, ভোমরা 
তাদের সবকিছু-এই -আাগুনে-নিক্ষেপ্র কর1-তারা তীর. কথায় সাড়া দিল। যার কাছে বে পরিমাণ 
সোনাদানা ছিল তা এনে সে আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল। অবশেষে যখন অলংকারগুলো দ্রবীভূত হয়ে 
গেল, তখন লামিরী এসে উপস্থিত । নে জিবরাঈল (আ;-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন লক্ষ্য করেছিল এবং তা 
থেকে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল । নে আগুনের কাছে অগ্রসর হয়ে বলল, হে আল্লাহুর নবী! আমার 
হাতে যা আছে তা কি এ আগুনে ফেল্ব ? হযরত হারূন (আ) বললেন, হাঁ। তিনি ভেবেছিলেন, ভার 
কাছেও অন্যান্যদের মত কিছু, সোনাদানা থেকে থাকবে। সামিরী তার ধুলা আগুনে নিক্ষেপ করল এবং 
বলল, হয়ে যাও এখন একটি সত্যিকার বাছুর যে হাম্বা হাম্বা রবে ডাক্বে। বস্তুতঃ এটা ছিল আল্লাহ্‌র 
পক্ষ হতে এক পরীক্ষা। কাজেই বাছুর বের হয়ে আসল। সামিরী বলল, এই তো তোমাদের ইলাহ্‌ এবং 
মূসারও ইলাহু। ব্যস তারা নিষ্ঠার সাথে তার পূজায় লেগে গেল এবং তাকে এত বেশী ভালবাসল যে, 
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ইতিপূর্বে আর কোন বস্তুকে তার মত ভালবাসেনি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন, ৮.3 অর্থাৎ 
সামিরি এতদিন যে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা প্রিত্যাগ করল। ১ ১9874 ০৯১০4135598 
(৮0291৮51415 "তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং 
তাদের কোন ক্ষতি বা উপক র করার ক্ষমতাও রাখে না” (তোয়াহা-৮৯)। 

সামিরীর নাম ছিল মূসা ইব্‌ন যাফার। ঘটনাক্রমে সে মিসরে এসে পড়ে এবং বনী ইস্রাঈলের সাথে 
মিশে যায়। 

হযরত হারূন (আ) বনী ইসরাঈলের অবস্থা দেখে বললেন, ১৯ 18 0941333০115 
৪৮ 1৮১৮০ ৩৪৭১৩ "হে আমার সম্প্রদায় ! এর দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা 
হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে 
চল” (তোয়াহা-৯০)। কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। তারা বলল, ০:৪০ «2 ০০ ০1156 
৮৩140 ০৯১৫ ০৪৯ "আমাদের নিকট মুসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত 
হব না” (তোয়াহা- ৯১)। 

হযরত হারূন (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের নিয়ে থাকলেন, যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়নি। 
অপরদিকে বাছুর পৃজারীরাও তাদের পূজায় লিপ্ত থাকল! হযরত হারূন (আ) তাঁর অনুসারী মুসলিমদের 
নিয়ে আর সম্মুখে অধসর হলেন না। তাঁর ভয় ছিল হয়ত মূসা (অ) তাঁকে বলবেন যে ভুমি বনী 
ইস্রাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার নির্দেশ পালনে যড্ুবান হওনি। বস্তুত তিনি মুসা 
(আ)-কে অত্যাধিক ভয় করতেন এবং তিনি তীর খুবই অনুগত ছিলেন। 

হযরত ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্মিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ফিরআওনের কবল হতে 
বনী ইস্রাঈলকে নিষ্কৃতি দিলেন এবং ফিরআওন ও তার বাহিনীকে করলেন নিমজ্জিত, তখন মুসা (আ) 
তাঁর ভাই হারুন (আ)-কে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার 
প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ কররে না। তারপর যখন. 
তিনি যাত্রা করলেন, আল্লাহ্‌র সাক্ষাত বাসনায় আনন্দিত মনে আসর হলেন। তিনি জানতেন, গোলাম 
তার মনিবের কাজে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারলে এবং যথা শীঘ্র তাঁর নিকট পৌঁছলে মনিব সন্তুষ্ট হন। 

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, বনী ইস্রাঈল যখন মিসর হতে বের-হয় তখন ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে 
অলংকারাদি ও পোশাক-আশাক ধার করে এনেছিল। হযরত হারুন .(আ) তাদেরকে বললেন, এসব 
অলংকার ও বস্ত্র তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা আগুন জ্বালো এবং তাতে সবগুলো নিক্ষেপ করে 
স্বালিয়ে দাও। সুতরাং তারা আগুন ভ্বালাল। সামিরী নামক. লোকটি হযরত জিব্রীল আ)-এর ঘোড়ার 
পদচিহ্ন বিশেষ তাৎপর্য উপ্লন্ধি করতে পেরেছিল। আর হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি মাদি. ঘোড়ায় 
সওয়ার ছিলেন। এ সময় সামিরী তার পদচিহ্ন হতে এক মুঠো ধূলো তুলে রেখেছিল। ধূলোগুলো তার 
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সূরা বাকারা ৪২৩ 


হাতেই ছিল। মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় যখন অলংকারগুলো আগুনে ফেলে তখন সেও উক্ত ধূলো সেখানে 
নিক্ষেপ করে। সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তাআলা একটি সোনার বাছুর গড়ে দেন। বাছুরটির ভেতরে হাওয়া 
ঢুকে মুখ দিয়ে হাম্বা হাম্বা রব বেরুতে থাকে। তারা জিজ্ঞেস করল, এটা কিঃ পাপিষ্ঠ সামিরী বলল, 
০৮৮ 40178801155 "এই তো তোমাদের ইলাহ্‌ এবং মুসারও ইলাহ্‌।” ইব্ন যায়দ এ আয়াত থেকে 
০৪০ 821 ০৯০৫ ০৯ ‘যতক্ষণ না আমাদের নিকট মূসা ফিরে আসে’ (তাহা ৮৮-৯১) পর্যন্ত পাঠ 
করলেন। তারপর বললেন, মুসা (অ) প্রতিশ্রুত স্থানে পৌঁছলে আল্লাহ্‌ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, 3 
৮০১58852১21 হে হা তমার ধনে পেছনে ফেরে দত আমতে তোমাকে কিসে 
বাধ্য করল ?” (তাহা--৮৩)। তিনি বললেন, ৯১ ০০ এও ০4৯০১ | ৮০০০1 ৮৮ “সে বলল, 
ওই তো তারা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক ! আমি তৃরাঁয় তোমার নিকট আসলাম তুমি সৃষ্ট 
হবে এজন্যে” (তাহা-৮৪)। অতঃপর ইব্‌ন যায়দ (র) sel ০০ 51 (তবে কি প্রতিশ্রুত কাল 
তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে £” তাহা -৮৬) পর্যন্ত পাঠ করলেন। 

হযরত মুজাহিদ (র) ১৯০০০ 0৯41 S55 ₹৫-এর ব্যাখ্যায় বলেন, ৯1 অর্থ গো-শাবক। বনী 
ইস্রাঈল ফিরআওনী সম্প্রদায় হতে অনংকারাদি ধার করে এনেছিল। হযরত হারূন (আ) তাদেরকে 
বললেন, তোমরা অলংকারগুলো বের কর এবং তা হতে পবিত্র হও। তোমরা ওগুলো জ্বালিয়ে দাও। 
সামিরী হযরত জিব্রাঈল (আ।-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হতে একমুঠো ধূলো রেখে দিয়েছিল। সে ধূলোগুলো 
অলংকারে নিক্ষেপ করল! সাথ সাথে একটা বাছুর প্রস্তুত হয়ে গেল। তার একটা এমন পেট ছিল, যাতে 
বায়ু প্রবেশ করত। 


হযরত আবুল আলিয়া (র} হতে বর্নিত । তিনি বলেন, বাছুরটিকে ৯ (তুরা) নাম দেওয়ার কারণ 
হচ্ছে যে তারা তাড়াতাড়ি করে হযরত মূসা (আ)- রে রিনার ছি 


SUE জে হযরত মুজাহিদ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। 


4 5, 


এর অর্থ তোমরা ইব্াদতকে অপাত্রে রেখেছ। কেননা মহান আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারুর জন্য ইবাদত 
করা উচিৎ নয়। তোমরা অন্য য়িভাবে গো- বসির হরানুত কাযেছ।-হরাদতকে বারতা করেছ ভারত 
স্থানে। ইতিপূর্বে অপর এক জায়গায় বলে এসেছি যে, যুলুম্‌-এর প্রকৃত অর্থ জোন বস্তুকে অপাত্রে স্থাপন 
করা। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিষ্বয়োজন। 


Gis ৫ 


+ 94০85 (শে এও mon pie bok (০৭) 


(৫২) তারপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা i ETE | 
অর্থাৎ তোমরা গো-শাব কে ইলাহ্‌রূপে ধহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দেইনি। 
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৪২৪ তাবারী শরীফ 


হযরত আবুল আলিয়া! (র। হতে বর্ণিত। তিনি এ+ -*: ০ 155০ 6,৮ 17$ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 
“তোমরা গো-বৎসকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম ৷” 5 ৫ 
অর্থাৎ যাতে তোমরা শোকর কর। এস্থলে ৩ শব্দটি ৫ (যেন) অর্থে ব্যবহৃত। ইতিপূর্বে বলে এসেছি 
যে, 44 -এর এক অর্থ 5৫ অর্থাৎ ‘যেন’ | এখানে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় 
যে, তোমরা গো-শাবককে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে এ ক্ষমা 
প্রদর্শনের উপর তোমরা শোকর কর। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির নিকট ক্ষমা শোকরকে ওয়াজিব করে 


দেয়। 


প্রথম খত শেষ 
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